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চিঠিপত্র রাজশেখর বহে লিখিত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শান্িনিকেতন 

বিনন্নদন্তাষণপূর্যাক নিবেদন 

এহদিন পরে হাঠ্লা ভাষার অভিধান পাওয়া গেল। পরিশিঠে চলদ্বিকাচ বাঙলার যে-সংশ্িথ 
ব্যাকরণ দিয়েছেন তাও অপূর্ব হয়েছে 

প্রান্ত বাংলার বানান লঙ্বক্ধে আমার একট! বক্তব্য আঁছে। উহনে 
তাদের ইতিহাসের খোলস ছাড়তে চান্ধ নাঁ_ তাতে করে তাদের ধবনিকিপ আতপ বিদ্ধ ডাবতবর্ষে 
প্রাকৃত এ পথের অনুসরণ করেনি। তার বানানের মধে) অহঞ্চনা আছে, লে ঘে জার, এ পরিচয় 
লে গোপন কনেনি। বাংলা ভাষার হত্ণত্বের বৈচিত্র) ধ্বনির মধ্যে লেই হদ্দেই হয়। দেই কারণে 
প্রাচীন পণ্ডিতের!ও পুধিতে লোক ডাহা লেখবার সমর দীঘে ও হতপতকে সহংল করে এনেছিলেন। 
তাদের ভদ্র ছিলন1 পাছে সেডন্ত তাদের কেউ মৃর্য অপবাদ দেদ্ধ। আজ আনন; ভাতের রীতি তাগ 
করে বিদেশীর অনুকরণে বালানের বিড়ম্বনায় শিশুদের চিত্তকে অনাবন্তক ডার গ্রস্ত করতে বসেচি। 

ভেবে দেখলে বাঙলা ভাবায় সংস্কৃত শব্দ একেবারেই নেই । যাকে তংহন এক্স হলি উচ্চারণের 
বিকারে তাও অপছংশ পদ্বীতে পড়ে। সংস্কৃত নিয়মে লিখি সত্য কিন্ত হলি শোতে । মন শব্দ 
যে কেবল বিগর্গ বিদর্চ্জন করেচে তা ৭য় তার ধ্বমিকূপ বদ্লে লে হুহেছে মোন্‌। এই যুক্তি 
অহুসারে বাংল! বানানকে আগাগোড়! ধ্বনি অহুসারী করব এমন সাহস আমার নেই-- বদি বাংলার 
কেমাল পাশার পদ পেতুষ তা হলে হয়তো এই কীর্তি করতুম-_ এবং সেই পুণো ডাবীকালের অগণা 
শিশুদের কৃতজতীডাছন হতুম। অন্তত ভদ্তব শব্বে ধিলি সাহস দেখিছে যত্পত্ব ও দীর্ঘতত্বের 
পঞ্জপাপ্তিত্/ খুচিয়ে শব্দের ধনিষ্বরণকে শ্রদ্ধা করতে প্রত ছবেন তার আমি জযন্যকার করব। 
থে পক্তিতসূ্ঘরা “গভ্নসেপ্ট* বানান প্রচার করতে লঙ্ছা পাননি তাদেরই প্রেতাত্মার দল আজো 
বাংলা বানানকে শাসন করচেন--এই প্রেতের বিভীহিকা ঘুচবে কবে? কান হোলো সজীব বানান, 
আর কাণ হোলো প্রেতের বানান একা মানবেন তো? বানান বন্বদ্ধে আমিও অপরাধ করি 
অতএব আমার নদীর কোনো হিদাবে প্রামাণ্য নব । ইতি ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ 
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আপনার গুণগ্রাহী 
শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 


ক্র 
কিতা 


৯ 
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৩ 
১০৯ অক্টোবর ১৯২% সোমবার । প্রাতরাশের পরে আসর! অপেক্ষা করলূম-- দশটার সমর এখানকার 
যুক্বিগ্রহের আর সামুত্রিক সেন! বিভাগের মন্ত্রী নগর-স্বর্গ ( নাখোন্‌-লান্তংখ,)এর যাকুমারের সঙ্গে 
শিষ্টাচার-সম্মত সাক্ষাৎ ক'রতে নিয়ে গেল। এই য়াজকুমার জার্মানিতে শিক্ষা পেয়ে এসেছিলেন, এরই 
মা ধার নাম শ্রামীডাহার হখ্থামাল্‌ বা স্বখুযান্‌ নারাসিরি, তারই অস্তোিক্রিচার অনুষ্ঠান হবে, এবং 
তায়ই ম্বতার জন্ত এই কহমাস শ্তানজাতি অশৌচ পালন ক'রছে। নগর-হর্গের রাছকুমার অতএব 
মহারাজ চূড়ালংকারের অন্ততন পুত্র বিধান, এখনকার রাজার এক পিভৃব-- যেমন রাজকুমার ধনীনিজ্লাৎ। 
রাজকুমারের সঙ্গে দেখা কইতে হাওয়ার পথে রাজা চূড়াপংকারের ত্রোতে তৈতী মস্ারোহী মৃতির 
পাদপীঠে লবেত ছ'লুন, কবি সেখানে আহুনিক শ্যামের শ্রই। এই রাজা? স্মৃতির উদ্গেত্তে নাল) দিলেন। 
নগর-স্বর্গের কাজকুদাবের বাড়িতে অহক্ষণ আমহা ছিলুম। ইংরিছিতে কি? [শিষ্টাচার করে, আমরা 
গেলুম তুষিত প্র'দাদে (শ্রামী আধার, দুসিং প্রানাৎ )। সেখানে চূড়ালংব (য়ে অগ্ঠতন রাণা, রাজার 
সং্ঠাকুরন!, নগর-হবর্গের কমাহের মাতাহ শবদেই রক্ষিত হনে আছে, কয় শধ্যাহছ পরে খুব ঘটা কারে 
তার অন্তিলংকার চুবে। প্রাসাদের হধ্যে একটি. বড়ো ভরে যেন লোনা মোড় একটি খুপের দতন। 
ভার ভিতরে শবাধার বুশ্সিত হছে আছে চারিদিক বেএ সোনার কাপড়ে আর জগতে মোড়।। 
মাটিতে অনেকগুলি হাসেবক এবং রাদবাড়ির দানী উবু ইয়ে বলে আছে। শবাধারের চৈত)টিএ 
চারি ধারে চারজন সেপাঃ কৌডি কাক্দায্স বন্দুক উপ্টো ক'রে ধরে দাড়িছে আছে বন্দু.কর কাঠের 
কু উপরের ।দকে কর, তাব মুগ্ধ বা নল মাটিতে ঠেকানে।। এ?) একেবারে পাষাণমৃতির মত নিশ্চল 
কাছে দাড়িয়ে আর শোক-প্রকাশের আন্ত মাধা হেট কারে র'য়েছে। পরপেকগত রামছিধীর লানটিয় 
ঠিক পালি বা সংস্কৃত কি হবে, আমি ঠিক-মত খ'রতে।পারিনি। এটী হচ্ছে 'থকুনাএ অমর । কিন্ত আমি 
'দুন্ম মালা? ব'লে ভুল ছগ্যান করেছিলুষ। পরে আনতে পারি এ অনুমান আমার ডূল। স্বামী 
ভাঙ্গার শব্দের অস্তে ‘র' থাকলে সেটাকে ‘ন’ উচ্চারণ করে। লেটা পরে জানতে পারি; যেমন Khmer 
(খষের) শব্দকে এর! উচ্চারণ করে “খ্‌মেন'। আর শ্ষামী ভাষা রচিত রামাদ্ণের নাস হচ্ছে 
“্রাবকীর্ত্তি"_ এদের মুখে এই শব্দ প্রথম হছে ধাত “রামকীর্", তার পর এখন বলে “রামকীয়েন্‌* 
বাই হোক, রবীশ্ুনোখের নির্দেশ-নত বানি পাদ! কার্ডের উপরে নাগরী অক্ষর আর রোমান অক্ষরে 
একটী ছোট সংস্কৃত সমর্পণ-বযক্য লিখে দিই, সেটা রেশছী হৃতে। দিয়ে কালকের আন! ছলের মালায় 
গেছে দেওয়া হয়েছিল। সেই ব্যকাটি হ'চ্ছে এই-_"পুণাচহিতার(মহারাজ।ধির[গই-চুড়ালংকরণ-দেব- 
দ্যাখ অগ্ররাজদেব্যা; পুণযলোকবাসিঙ্কা: / জ-শ্বে খালাশ্রিহ; { শন্ধপোহনম্‌/ মালানহম্‌ অধ্যম্‌ এতং | অগিত, 
ফবিনা হরতবর্ধাদ্‌ আগতেন | প্ররবীন্দ্ে | বৃদধান্বাঃ ২৪৭* / আশ্বিন পৌণর্মান্তান্‌ ॥'/ 

কবি মালাটি চৈত্যের পাদনূলে রাখলেন, তারপরে আমরা রূইয়ের উপর গালে পাতা ছিল_ 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদোশে ৩ 


তাতে খানিকক্ষণ বললুন। এর পরে আমর| অমরেন্রপ্রদাদ ( অমরিন্‌ প্রাদাং ) দেশে, হ্যামরাছবংশের 
সবচেরে পবিত্র দেবমন্দির, ধাতে স্তামদেশের পুণাতম বৃদ্ধবিগ্রন্ধ রক্ষিত ছে গেটী দেখতে গেলুছ। 
কিন্তু সেখানে এ লঙ্ষণীদ মূতিটি দেখ! হ’ল না, কারণ তখন মন্দিরের ভিতর নেরামত হচ্ছিল ব'লে 
বন্ধ ছিল। এই মৃতিটি খুব বড় একখণ্ড মরকত যা পারা কেটে তৈরী । দৃতির ছবি দেখেছি, কিন্কু কারুকা্ষা 
তেন সুন্দর ন্ব। শ্াদআাতির ধ্যর্নিক আর রাজনৈতিক জীবনের যেন কেহস্বান বা পীঠস্বান এই Wat 
Phra-Keo ব্রাং-ক্রা-কেও ংর্রিজীতে শ্তালীরা তাদের ৪৫৪০৪ অর্থাং সহদেবনিকেতন বা স্বধর্মাসভা 
বলে অচিছিত বরে। এই মন্দিরের আশপাশে চোটোখাট আধুনিক ছার প্রাচীন নান রকৰের মন্দির 
আর পাথরের আর য্রোপ্জের নান! মৃতি রেখেছে । এইসব মন্দির আর মৃত্তি থাই শিলার অপুধ 
নিদর্শন । একটি লগা হল-ঘরে বা গ্যালারির দেঘ্ালে শ্রামী রামাছণের দ্র রঙিন চিত্র আকা। বস্থোজ 
দেশের বিখ্যাত আগ্কর-বাং অন্দিরের একটা ছোটো জ্ছক্কতি আছে) ব্রোতের মতি মধো। একটী 
স্বৃতি এক উচু পাদগীঠের উপরে স্থাপিত__ এটী বিশেষ লক্ষণীয় এটি জলি” অর্থখ ভারতীয় 
খধির মৃতিত_ এই বিটি অত্যান্ত রুশকায়, এবং দাড়ি-গৌফ-বিঘীন ডটাদাহী উপরিই সৃতি মূখে 
একটু কৌতৃকহাস্বের আভাস। ভারতবধধের কির সম্মান বহিষারতের প্রান সব দেশেই গিয়ে 
পৌচেছে, আর প্রাচীন ভারতী পরম্পরায় বিভিন্ত বি আর গথিপত্তাদের কলিতমৃতিব ছবি চীন ও জাপানেও 
পাওয়া ঘায়_ হেদন অগস্থ, বশি্। অতি প্রভৃতি} পাথরের ঘে দৃর্ধিগুলি এখানে আছে, 
তার মধো কতকগুলি ইচ্ছে জোড়া জোড়_ একটা পুরুষ ও একটী নারীর মৃ্তি একই পাৰসীঠের 
উপরে ॥ এগুলির মধো দুটা মামার কাছে লক্ষ্মীর লাগ্ল__ একটি হ'ল হন্নন*দ্সার “মে-মাচা*-র 
মৃতি। হনুমান ঘধন লাগর অতিক্রম ক'রে লক্কায় পৌঁছান, তখন সমুত্রের এক উপরের) এই মে-ঘাচা বা 
মহসকন্তা বা ছলদেবী হন্মানকে বাধা নেবার চেষ্টা করে কিন্তু হনুমান তাকে পত্রানৃত করেন এবং মংসনস্কা 
ছন্মানের কাছে আব্মলম্পণ করে । এই আখ্যানে মে-যাচার আর হুহ্মানের প্রণয়ের কথাও আড়িত। 
শ্তামদেশে এই 'মন্ুত কাহিনীর মৃতি বা ছবি খুবই প্রচলিত-_ বিকট-মুগ হথযান মে-নাচার পশ্চান্ধাবন 
কারছেল। এখানে যা মৃতি দ্বেলাম _ পাশাপাশি দাড়ানো হনুমান আর মংস্কন্-সপী নারী । আর 
একটি মোড় মৃতি হচ্ছে একটি প্রাচীন শ্যামী উপকথাকে কপ দিয়ে একদল রান্রকুমার আয় একছন 
রাজকুমারী প্রেমিক ও প্রেমিক! সাদনাসামনি গাড়িরে কথা কইছেল। এই ছুটি মৃতির মধো যেন প্রাচীন 
স্কামের সংস্কৃতি আর রোমান্স মূর্ত হ'য়ে ধর! দিয়েছে । এই ব্রাংক্রাফচে্ ছাতাটি তার এই 
শিলপসন্তানের দ্ধের জস্ত একটা দর্শনীয় স্থান কটে। 

বাঘফাকেও এইভাবে দেখবার পর়, নানান্‌ ছোটো বড়ো আঙিনা আর হুল-ঘর অতিক্রম করে 
এককারগার আমর! একটি নৃতন ধরনের জিনিল দেখলূম__ একটা বড়ো! দরে জনপঞ্চাশেক ঝুবক 
বীর ললিত নাচের ভঙ্গিতে সমবেত স্বরে গান গাইছে! এছের পরনে শ্যামী ‘ফাহুম্‌', আর গায়ে 
একটা করে লাদা কাসিছ, আর খালি পা। বেশ কৃতি ক'রে জোর গলা গান ধ'রেছে_ সঙ্গে স্বামী 
অকেন্্রী বা এক্যতান বাদন। কছ্ছেকটী ঘন্ত্র যবস্থীপের গামেলান বাগ্মের হহের মতো, আর এই 
বাজনার আওয়াজ গামেলানেরই ধরনের__ যেন খালি তালের আধারে। আনানের তখন বুঝিয়ে 
দিলে কি জয় ছেলেরা এই গানের মহড়া দিচ্ছে । ১৬ই সক্টোবর থেকে, আমরা স্তানদেশ ছেড়ে 


৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮ 


বাবার দিন খেকে, দরবারে একটা বড়ো রকমের উৎসব শুরু হবে, সেইজন্তে। শ্রামদেশে সাদ! ছাতিকে 
লোকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবে, বেন সাক্ষাৎ বুন্ধছেবের অবতার । হাতিদের মতে) কখনও কখনও 
শ্বেতী রোগের দাঃ! অস্ত 91815০ বা সাদ জানোয়ার পাওয়া ছার। ইজ্জের় এরাবতের যও 
সাদা। এইরকম সাদা হাতি কালে-ভত্বে, হু্ছতো৷ পঞ্চাশ-হাট বংগরে, একটা দেখা দিলে। এইকপ 
সাদ! হাতির আবির্ভাবকে শ্তামীরা দেশের পক্ষে অতান্ত কল্যাণে কথা ব'লে মনে করে, আর সাদা 
হাতি পাওয়া গেলে খুব যর ক'রে রাছপন্থানের সঙ্গে তাকে এনে সহ্রাজবাড়িতে স্থান দেওয়া 
ছয়। সাদা হাতি পোষা এক খরচের ব্যাপার । সেই ইংরিতীতেও White Elepbant-কে 
অবলম্বন করে প্রবাদ বাক। গীড়িয়ে গিয়েছে । এরূপ বলা হয় বে স্কামের ব্রান্সারা কোনও অমাত্য বা 
ঘরবারী লোকের আধিক দণ্ড দেবার জন্কেই তাকে এরফদ সাদা হাতি উপহার দিতেন, আর এই 
ছাতির পালন-পোধ? জার তার পৃছসম্থানের ভন্তে বেচারীকে ফতুর হ'য়ে বেতে ছত। বাই 
চোক, বহুদিন পরে এই সাদা হাতি পাওয়া গিয়েছে হ'লে তাকে বান্ধক শহরে যেদিন আনানো 
হবে, সেইদিন তার গ্বাগতের জয় এই নাচগানের জোর মহুড়! চলেছে। 

এর পরে আমরা ব্যান্তে কিছু টাকা বদলে হোটেলে ফিরলুম। চৌত্রিশ বছর আগে টাকাকড়িয় 
ব্যাপারে আগুকের মতে! কড়াকড়ি ছিল ন!। হবস্বীপে বক্তৃতা দিয়ে যে একশে! গিল্ডার দক্ষিণা 
পেয়েছিলুম, তার বললে অষ্টাঈ হামী টাক টিকল পেলুন। তখন শ্টামের টিকল আমাদের টাকার চেয়েও 
বেশি দামী ছিল। এবার গত ১৯২০ লালে দেখলুম এই টিকলের বাম খুব পড়ে গিয়েছে_ আমাদের 
এক টাফার বদলে্ঞন ওনেহ সাড়ে-তিন টিকলের বেশি পাওয়া! যায়। 

হোটেলে ফিরে এলুস, তার পরে বিশ্রাম । তিনটের একটু পরে তিনছন চীনা ভত্রলোক কবি- 
দর্শন করবার ভন্তে এলেন। অতি বিনীতভাবে কবিকে নমস্কার ক'রে চ'লে গেলেন। লাড়ে-তিনটের 
সম যেতে হ'ল বিনেশ-মন্ী 1721005 ত্ৈদল-এর সঙ্গে দেখা করতে । ইনি হচ্ছেন “পিংসান্থলোক্‌* অর্থাৎ 
বিজ্ছলোক নগরের রাজকুমার । এঁর বাড়িতে আনরা অন্রক্ষণ ছিলুম, আর ইনি আগানী কাল ধর সঙ্গ 
ভিলারের অন্ত নিমন্ত্রণ ক'রলেন। তার পরে চারটে থেকে পাচট। পর্স্ত কবি মোটরে ক'রে একটু শহর ঘুরে 
বেড়ালেন। পচটার সনয়ে শ্টাদদেশের একছন বিখ্যাত পণ্ডিত, রাজকুমার দ|মর্ রাভানুভাব 
Prince Damrong Rajauubhav "এর বাড়তে আমরা গেলুম। ইনি শ্তামদেশের প্রাচীন 
ইতিহাস সম্পর্কে একপতরী। অর্থাৎ পণ্ডিত বলে এঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি । অৰা্নিক ব্যক্তি, বয়সে 
প্রবীণ, বেঁটে-থাটো ছাত্সসুখ মাসুঘটী । পরনে ছিল কালে। লিক্ের ফাছন-_ গায়ে সাদা জাম/ আর ডানছাতে 
আত্িনের উপর শোক-প্রকাশক কালো কাপড়ের বের। ৪ একটি মন্ত বড়ো শিল্পসংগ্রহ আছে। 
বিশেষ করে প্রাচীন, শিক্প-ছবি ইত্যাদি নিয়ে ॥ এঁর কাছে জার্দনী ফেরত এক স্তানী ডাকার এসেছিলেন, 
ইনি সতেরো বংসর জার্মানীতে কাটিরেছিলেন। দামরগ্ডের তিন নেয়ের পরিচ্থ করিয়ে দিলেন। 
এঁদের সঙ্গে কবি প্রাচ্যদেশেহ মধ্যে ঘাতে একটা সাংস্কৃতিক সংযোগ ঘটতে পারে সেই কথা 
বললেন। 

দামরভের বিশেষ আগ্রহে কবির সঙ্গে গার ছবি তোলা হু'ল। চা-যোগের প্রচুর আয়োজন ছিল, 
নান! শ্যাৰী পিঠা এবং মাংস মাছ ও চালের গুঁড়ার প্যাটি_ চীনা চা, ইয়োরোপীন চা, আইলৃক্রিম, 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যানদেশে 


আইস-লেদনেড প্রভৃতি; সঙ্গে সঙ্গে বেশ হালকাভাবে গভীর বিবহ আলে:চলাও চ'ল্ল। কৰি এই 
উচ্চশিক্ষিত এবং উদার রাজকুনারের সঙ্গে আলাপ ক'রে খুব খুশি হলেন। 

ভার পরে ৬টা ১৫ মিনিটে আর একজন রাজ্া_- চূড়ালংকারের আর একছন পূত্র_ ডাহুরংশীর সঙ্গে 
দেখা ক’'রতে গেলুয় । ইনি বয়সে বৃদ্ধ, কিন্ধু খুব দিলখোল! ছালকুটে' সাহুদ, কবিকে পেয়ে যেন কি 
করবেন ঠিক করতে পারছেন না) তিনি অস্ত কথার নধে] কবিকে বণলেন Heard your name, 
and admire Your aim-- হেন নিজের এই ইংরেছী কথার দিল বা অস্থা-মহপ্রাস দেখে নিজেই 
খুশি হ'য়ে হাসতে লাগলেন। এর এবানে এক পেল্বালা ক'রে চীনা চা খেতে হুল। 

কবি হোটেলে ফিরে এলেন | হরেন-বাবু মার আমি-_ সঙ্গে রাক্পর্মনিবেশও ছিলেন, তিনি আমাদের 
এক চীনা ষনিহারীর দোকানে নিযে গেলেন__ বড়ো পো-্যাপিলের সালনে এ তলাটে সমন্ত 
দোকান-পাট চীনাদের, দোকানদার্টী সিঙাপুর থেকে এখানে এসে বাবলা ধূদেছে। কথাবা্ার মাহুষটিকে 
বেশ ভালো লাগ্ল। এর শ্বী খালা ইংরিতী ছালে। শান্তিনিকেতনে কলাভবনে: ও হুরেন-বাবু, শ্তামী 
মূর্তি কিছু কিনপেন। কবিএ সঙ্গের লোক বলে, এই চীনা ৰম্পতি আবাদের খুব খাতির কারলেন। 
দোকানের দারোয়ান একঙ্জন ভারতীয় ডোজপুরী-- আমাদের ভারুতীফ দেখে এর বড়ে আন 

রাজধর্মনিবেশ রাত্রে হোটেলে আমাদের সঙ্গে খেলেন। ইতিনর্দো আঃ লুৰ, একগী ভারতী 
ভহুলোক--স্তবত কোন ভোদ্গপুরী দারোছানদের পর্দার, বা দুদ্ব-বাবসাছি হবেন-_ নিছে নাৰ লিগে দিবে 
গেছেন 51৫৬ 81)ঞাঘ বা শিব মিশ্র, কবির জন্ট এক-মুড়ি ফল আর ছু ছড় ফুলের মাল! । এই 
অঙ্জান। অচেনা ভারুতবাসীর এই তাবে অন্ধাপ্রকাশ আমানের বেশ লাগ্প। ৮ 

ফিয়া-থাই হোটেলে ভীহণ মশ|। অনেক রাত্রি পধ্যস্থ কবির ঘুম লেই। এর ঘরে গিয়ে মশা 
তাড়াবার চীন! চাকার দতে। চড়ানো ধূপ জালিয়ে 'দিলুষ। 











এই রচনার অধম ও দ্িতীয় পর্ব হখাত্রণে বিশ্পরারতী পত্জিকার নবন বর্ষ দ্বিতীয় লা 
কোতিক-পো ১৩৫৭) গু একাদশ ধর চতুর্য সংখ্যাত (বৈশাখ-ব্দাৰাড় ১১৫১) এক[শিত হ৷। 


পর 


অধ্যাত্মবিশ্বাসে টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ 


জীশশিড্ষণ দাশগুপ্ত 


গান্ধীনী টলস্ট ও রবীন্দ্রনাথ এই তিন ষনীবীর মধ্যে সর্ধাপেক্ষা বড় মিল হাহা দেখিতে পাই তাহা 
ছইল তিল জনেরই গভীর অধ্যাত্মবিশ্বাসে । তিনের ক্ষেত্রেই এই অধ্যান্ুবোধের বৈশিই) হুইল, ইহা 
কাছাকেও অগংবিদুখ এবং মানব-বিদৃখ করিছা তোলে নাই, তিন জনকেই অসীম প্রেমে যানবদৃখী 
করিয়া তুলিহ্াছে। কথাটাকে উণ্ট! করিয়। বলিতে চাছিলেও আপত্তি ধরিক না) তিন জনের মনই 
সহজভাবে ছিল মানবদুখী; কিন্তু যে অসীম প্রেম তাহাদিগকে নিত) যানবমুবী করিয়। রাখিয়াছিল 
সে প্রেষ মান্দের মধোই সীমাবদ্ধ ছিল না, সে প্রেম ছিল উর্বামূল এবং অধংশাখ, অধ্যাস্মবিশ্বাসে 
তাছার প্রতিঠা। তিন ছনের ক্ষেত্ইে আরও লক্ষ্য করিতে পারি, ধর্ম কাহারও নিকটে কোনও 
প্রাব্ধ পদ্ধতিতে আসিয়া দেখা দেহ নাই, ধর্মবোধ জাগ্রত হুইছা উঠিয়াছে গভীর জীবনবোধের 
ভিতর দিন৷; এই কারণেই ধর্ম কাহারও নিফটেই আবনবিরোধী হুইফ) উঠিতে পারে নাই। গভীর 
জীবনবোধের ভিতর দিচ! যাহার উদ্‌বোধ সমগ্র জীবনকে ধারণ করিদ্তা রাখাই তে! তাহার মুখ্য কর্ম। 
তিন জনের ক্ষেত্রেই ধর্মবিশ্ববসে তাই ভীবনকে সবতোডাবে ধরা রাবিঝার ছওই । 

টলন্টয়ের জীবনের চিতর বেশ স্পষ্ট ছুইটা ভাগ দেখা যাহ: 

প্রথম ভাগে তিনি উচ্ছ জ্বল, তৎকালীন রাশিরার অভিজাত শ্রেণীর সফল নহংদোষে দুষ্ট, বিশ্বাসের 
বালাই ডাহার ভিতরে এ যুগে প্রা ছিলই না। ফি এ যুগেও দুইটি মহ২ জিনিল তাহার হময়-মল 
অধিকার করিছাছিল-_ তাহা পরবর্তী জীবনে তাছাকে বিশ্বাসের পথে এবং প্রবিদীবনে টানিছ়া লইঘাছিল। 
প্রথনাবধিই ছিল তাহার হৃদছে একট। গভীর জীধনছিজ্ঞাসা। বিগাল-ব্/লনের অভিজাত ঢীবনে তিনি 
বেপরোগ়াভাবে চলিতেছিলেন, কিন্তু সমন্তের মোই কি-একটা গভীর অশান্থি তাহাকে মাঝেমাঝে 
প্রায় উন্মাদ করি তুলিত; ইহাই হুইল নামুবের মধ্যে “দিবা অলষ্চেব', যে অসন্তোষ মান্থধকে 
জীবনের পিছনে একটা স্হতন মৃলাকে আবিষ্কার করিবার জন্স নিরন্তর উদ্বেছিত করিষ! তুলিতে 
থাকে । আমার বিশ্বা, এই দিবা অলস্তোষের আলোড়নে উদ্ধৃত বে ছিজ্ঞালা তাহারই সবাধান 
কপে আবির্ঠাব ভগবদ্বিস্বাসের । টলল্টয়ের মধ্যে অপর জিনিস লক্ষা করি, যান্থবের সঙ্গে অলীন 
বযবেষনা ॥ এই সমবেদনা দিন দিনই তাহার ভিতরে একটা ঘুন্কবিরোধী এবং ছিংসাবিরোধী মনোভাৰ 
গড়িয়া তুলিতে লাগিল। প্রথদজীবন হইতে নানাভাবে নিজে ঘৃক্ধের সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, 
যুদ্ধের বিরাট ইতিছাসই রচনা করিয়াছিলেন তাহার বিগুলান্বতন উপন্তাস ‘সংগ্রাম ও শান্তির ভিয়ে ; 
বুদ্ধ এবং ঘুদ্ধের সহিত সংক্ি সর্বপ্রকারেয় নৃশংসতাই কি ওাঁহার মনকে এতখানি ছিংসাবিয়োধী করিরা 
প্রেমোস্থুখ করিত তুলিয়াছিল? 

জীবনের দ্বিতীয় ভাগে ঘখন বিরাট পরিবর্তন দেখা ছিল তখন টলস্টঘের দীবনবেদের সহিত নিবিড় 
যোগ দেখা দিল বাইবেলের ‘নিউ টেস্টামে্টের । বাকি জীবন তখন চে! চলিল সাহিত্যকর্ষে 
জীবনচর্ধার এই ‘নিউ টেস্টানেণ্টে'র বাসীকে কপান্িত করিছা তুলিবার। টলস্ট্ঘ তখন খাটি এ্টান- 
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বিশ্বাসকেই জীবনের সর্বন্থ করিয়া তুলিলেন, বিশুঞ্ষ্ের জীবন ও বারীকে ভীবনের প্রদীপ করিহা 
তুলিলেন; কিন্ত প্রচলিত চার্চধ্মের তিনি একান্তভাবে পরিপন্থী হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, 
প্রার্থনা কখনো চার্চে বা কোনও বারোয়ারী স্থানে পি্া করিতে হয় না, সব্োতম প্রার্থনা হইল 
নিজের বনের মধ্যে। স্বর্গীর পিতা, একমাত্র পুত্র হিশুঞঃ ও ‘হোলি গোস্ট' ( Holy Ghost } 
এই ত্রিমৃতিতে ভগবান মারাধ/_ এ কথা টলস্টর অস্বীকার করিলেন। ডগবান এক এবং 
অদ্বিতীর, তিনি প্রেদহ্বজূপ-- প্রত্যেক মানব তীছার সেই প্রেমন্বর্ূপতায় হপ্যে বিবৃত, এই প্রেষই 
জীবনের আলল বন্ত। চাই প্রেদহ্বরূপ ভগবানের প্রতি প্রেম, আর সেই প্রেমন্বক্কপের লছিত যুক্ত 
সকল মানুষের প্রতি প্রেম ॥ বিশু ভগবান নন, ধিশুরী্ মাহুধের নগো আদর্শ পূর্ণববানব; কারণ 
তাহার দ্বীবনের বধ) দিয়াই ভগবানের প্রেমের বানী পূর্ণপ্রকাশ লাভ করিয়াছে। প্রেমে করশায় 
সমস্ত নামকে 'লম” বলি! অনুভব করা, লেই ‘সম'স্বের অনুভূতিতে মাস্থধের [ডিতরকার দবপ্রকারের ডেদ্ভায 
সবপ্রকারের হিংসাধেষ দূরীভূত করিৱ| দেওয়া. টলস্টছের তে ইহাই হুইল পাটি প্রান ধর্বদাবনা, আর লব 
কিছু হইল ধর্মের নানে বাহ ভড়ং। চার্চের ধর্মাধিপতিগণ টলস্টচের উপরে অসন্তবভাবে ক্ষেপিয়া গেলেন, 
দীর্ঘদিনের জন্র টল পর্বত বলিং। ঘোষিত রহিলেন। মৃত্যুর পরে সন্্াননতে দর্ষকাতয তাহার 
ক্ষেত্রে প্রতিপাপিত হইতে পারে লাই ॥ 

টলস্টযের এই ঘে চাচবিয়োধ। উৈর্বের বাধ এ ব্যাপারে টলসদের উপরে প্রচোদেন ধর্মনতগ্রপির 
কিছু প্রভাব থাকিতে পারে বলিয়া কেছ কেহ ইঙ্গিত ফরিয়াছেন। প্রাঠা ভায। সাহিত্য ধর্ব প্রভৃতি 
সৰ্বদ্ধে টলস্টয়ের একটা কোক বরাবরই দ্বিল। ছাত্রাবস্থাতেই টলস্টদ প্রচ ভ!দসমূহকে তাছার 
প্রথম বিহয় রূপে গ্রহণ করিথাছিলেন । ১৮% লালে তিনি জূপকথার বে সংকগন করেন তাহার 
ভিতরে ভারতীয় ক্গপকথাও স্থান পাইঘাছিল। তিনি ১০০৭৫ 1০05 ০ 1174 1১4১৫ প্রকাশনমালা 
ছধতে চীনদর্শন এবং ভারতী দর্শন পড়িরাছিলেন ; শ্থামী বিবেকানন্দের পেখ। পড়া টলস্টয় মৃদ্ধ 
ছইয্বাছিলেন। আগনেরিকা-প্রবাধী বাবা প্রেদানদ্দ ভারতী নামক ডনৈক ক:উাপী বৈষ্ণব লিখিত 
স্কফবিষচক বইথানি তাহার এত ভালো লাগিয়াছিল যে তিনি বইখানিকে কুশ ডাহায় অথবা 
করাইঘ়াছিলেন। এইসব মিলিং! টলন্টয়ের বনের উপরে কিছু প্রাচ্য প্রভাব পড়। অগ্াভাবিক নে 
হয় না। এ বিবহে জ্যাপেক্স আরন্লন্‌ (Alex Aronson) তাহার Europe Looks at India 
গ্র্থধানিতে ঘাহা বলিদ্াছেন তাহ! প্রনিধানযোগ্য। “প্রাচ্য ৰে টলস্টদ্বকে ধর্মবিচান্ষের নৃতন 
মানদণ্ড দান করিয়াছিল সেলখণ্ধে লন্মেছ নাই; এই প্রাচালন্ধ যানদণ্ই টপস্টযকে সাহায্য কর়িন্নাছিল 
ইনর্ষের পুনর্চ্‌ল্যাছ়নের চেষ্টার । আামর। দি অবশ টলচ্টরের ভারতবধধের প্রতি ঠিক ঠিক ফি 
দৃষ্টি ছিল তাহার বিচার করিতে চাই তবে তাহার জীবনের শেষ দশ বংলরে তিনি প্রধান প্রধান 
ভারতীয়গপের নিকটে যেসব চিঠিপত্র লিখিয়্ছেল সেগুলি ভালে| করিয়। দেখিতে হুইবে। তাহার দাশনিক 
লেখাগুলি অপেক্ষা এই চিঠি গুলির একদিক হইতে একটা অধিক মূলা আছে; এওপি একেবারে ব্যক্তিগত 
প্রসঙ্গে লিখিত বপিঘ্া তাহার নৈতিক জীবনের ও ধর্মদীবনের সকল আবেগই এগুলির মধ্যে 
সঞ্চারিত করবা দিহাছিলেন।" বিরুকফ, (91006) প্রকাশিত Tolstoy Und der Orient 
বইখানিয় মধ্যে ডারতীযগণের নিকটে লিখিত টলন্টয়ের এই চিঠিগুলি পাওয়া ঘাঘ। 
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মোটামুটিভাবে দেখিতে পাই ভীবনের শেষ দিকে র্যা জীবনে প্রাচাদেশের সহিত টলস্টয়ের 
একটা আস্তিক যোগই গড়িহা উ্টযাছিল। বহাল্বা গান্ধী আবার জয়ছিন্দ হইলেও বৌদ্ধধর্ম 
ইস্লাম প্রভৃতিকেও বেমন সন্ধায় পড়িযাছেন এবং স্্ীবনে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তেসনই 
“নিউ টেস্টামেন্টোর আটান ধর্মের প্রতিও আন্তরিক ভাবেই অহরক ছিলেন: ফলে মহাত্মা গান্ধীর 
ধর্মবিশ্বাসের উপরে কিছু কিছু পাশ্চাত্য প্রভাবও অবশ্রন্বীকার্থ। টলস্টঘ এবং গান্ধী উভরের ক্ষেত্রেই 
তাই দেখিতে পাই, প্রাচা ও পাশ্চাতোর অতি সহজ মিলন হইয়াছিল। 

জয়াল ধর্ম সম্বন্ধে সলোডাবে গান্ধীদী ছিলেন টলস্টরের সহিত সম্পূর্ণ একমত। বিশুধরষ্টের বান 
প্রেমের আদশ ও ত্যাগের আদর্শ, তাহার সহজ সরল জীবনবাত্রার আদর্শ, তাছার বিশ সেবা 
সবছতা অথচ স্ুতাপণ সতানিঠা ও নির্ভীকতা__ ইছার সবই গান্ধীভীর হৃদ অধিকার করিয়াছিল । 
বিশুঞ্টের “সারমন্‌ অন্‌ দি মাউন্ট অর্থাৎ পাহাড়ের উপরে বসিঘ| প্রদত্ত যে উপদেশাবলী তাছা 
মহাত্মা গান্ধীর লিকটে প্রাচ নিত্যান্বরী ছিল। কিন্তু গান্ধীঘরীও চার্চপ্রচারিত গোড়া ই্র্টানমতের 
পরিপন্থী ছিলেন। টদস্টফ্কের ভা গান্ধীগীও হর্রিজন-পত্রিকায় লিখি্বাছিলেন, “আমি তাছাফে 
[বিশষ্টকে] একছন উত্তিহাসিক মানব বলির! মনে করি, মানবগুকরগণের মধ্যে একজন শ্ৰেষ্ঠ 
ওয়" হিশুডীৱের গকল হাত সারমর্ম ছিল পেন; নেই প্রেমই আনে ঈনাভবেধ, আনে অহিংসা 
জানে চরম আব্ত্যাগের ঘার' মহামানবের সেবার অনিবাধ প্রহৃত্তি। হিশুস্রাষ্টের বন এবং বাণীকে 
থে এই আলোকে বুকিল না সে চিশ্তধী্কে কিছুই বুঝিল না, বিছুই এহণ করিতে পারিল না। 
হরিজন-পড্মিফায় আর-এক বার তিনি লিৰ্যাছিলেন, "আছ আমি গোড়া এরষঠান ধর্মের বিরুদ্ধ 
বিদ্রোহী, কারণ জামি এ বিহয়ে একেবারে নিযিসন্দি্ধ বে ইহা যিশুর বাস্টকে সম্পৃণ বিকৃত করি 
দিয়াছে" 

গাস্বীভীর ধর্মভীবনও কোনও প্রথাবদ্ধভাবে গড়িয়া ওঠে লাই । তাহার ধর্মবোধ তাহার নিজের 
মনের মঙ্যেই একট! বিশেধ কূপ লইয়া! গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার গভীর নানবতাবোধকে অবলম্বন 
করিরা। বে গীতাকে নধাভীবন হইতে গান্থীত্রী জীবনের প্রধান 'অবলদন করি লইঘ়াছিলেন সেই 
সীতার সহিত শৈশব গাস্ধীলীর ঘনিষ্ঠপরিচ্ধ ছিল না। বৃবীশ্রনাথ যেমন কৰা শৈশব হইতে 
উপনিধদের ভাবধারার নখোই নাস্বধ হইছাছেন গান্ধীদীও অন্ন্রপভাবে আপৈএব গীতার ভাবধারার 
মধ্যেই বর্ধিত হইয়াছেল, এনন কথা বলিতে পারি লা। গান্ধীদীর আত্মন্ীবনের মধ্যে পিতার 
ধর্মজীবনের পরিচ্র দিতে গিয়া গাস্থীলী বলিদ্বাছেল যে, তিনি বাবেখাঝে মন্দিরে বাইতেল এবং 
র্ষোপদেশ শুনিতেল, তাহার চিত দিয়াই তাছার পিতার বেটুক হোক ধর্মগীবন গভির 
উঠগ্াছিল। তাহার পিতা জীবনের শেষভাগে অবশ্য একটি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপদেশে সীতা পাঠ 
ক্ষরিতে আরন্ত করিয়াছিলেন; পূজার সময়ে তিনি উচ্চে গীতার কয়েফটি ক্লোক আবৃত্তি করিতেন 
কিন্ত গান্ধীজীর জীবনে ইহার তেমন কোনে! ব্যাপক প্রভাব ছিল মনে হয় না। গান্ধীজীর মাত| অব 
অতি লিঠাবভী রমণী ছিলেন। তিনি দৈনন্বিন পূজা-প্রার্থনা না করিছা অর গ্রহণ করিতেন না। 
নিত্য তিনি বৈষ্ণব-দন্দিরে যাইতেন, চাতুর্মাস্ট চাঙ্রায্ণণ প্রভৃতি ত্রত-উপবাসাদি তাহার লারিছ্বাই 
ছিল। গান্ধীজী মাতার নিকট হইতে সম্ভবত: বৈফবপ্রবণতা লাড করিডাছিলেন। আর লা 
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করিয়াছিলেন উপবানের প্রবনতা । শুধু মায়ের নিকট হইতে নম, গা লবাচদরীবন হইতেই সৃত্বত: 
তিনি অত্রধানি উপবাস-প্রবণতা একটা সামাছ্িক উত্তরাধিকার-স্ত্রেই লাভ করিঘাছিলেন। বরতবীগবাস 
ভারতবর্ষের কোনো অঞ্চলের মছিলাগণের সধোই কম নয, উপলক্ষা একটা বেন কিছু পাইলেই 
ছইল। কিন্তু গুজরাট-রাজস্থানের কিছু কিছু অকলে অন্বযলের মেয়েদের মহোও (ুকবের মধ্যেও) 
এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ উপবাসের কথা নিজে যেমন করিবা ভানিয়াছি ভাহাতে যনে 
হইয়াছে গান্ধীনীর জীবনের এত উপবাসের পিছনেও সামাজিক উততরাবিকারের খ্যনিক্টা উপাঘানেয় 
প্রশ্ন হয়তো! একেযারে অবান্তর নছে। 

গান্ধীলী নীতা পড়েন প্রথমে লণ্ডনে বসিরা দুইটি খিয়োলফিস্ট বন্ধুর প্রচাবে। মূল গীতা পূর্বে 
কোনও দিন পড়েন নাই, প্রথম পড়িলেন ইংরেজি অনুবাদ, সার্‌ এছুটন আরনম্ডেত্র Song Celestial, 
দ্বিতীয় অধ্যাযরে কথেকটি রক অহুবাদের ভিতর দিয়াই তাহার বলকে সহিত করিছা দিযাছিল। 
লেই হইতেই গীত| গ্য্বীগীর উপরে প্রচার বিস্তার করিতে থ্যকে। গভীর দানবতাবোধের চিতর 
দিদা এবং বহুজাত লতানিঠার ভিতর দিব| গ'দ্ধীজী ভগবানকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত ফরিদ; লইলেন সতযদ্বন্ূপ এবং 
প্রেমন্বজ়প করিয়।। পরবতী কালে ওদ্ররাট-মারাঠার বৈষ্ণব লাধককবিগণ এবং উত্তর ও মদা ভারতের সন্ত 
কবিগণও গান্ধীর দর্মবোধকে পরিপুষ্ট করিযাছে। গার পত্রে বে শস্থধানি গ্ধোচীর দর্মগীংনে অধিক প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে তাহা হইল গোগ্বামী তুলমীনাসের রচিত হুপ্রশিদ্ধ ‘রানচরিতনানস'। এ কথা 
আদ আর কাহারও অবিদিত নাই যে গাদ্ধীদী বে শোধলহীন স্বাছতভ-শ্াসনে সুন্নী সাম-রাদদ্বের 
আদর্শ প্রচার করিয়া! গিচ্ধাছেন তাহার চিত্রটি তিনি তুলশীনাদের ‘রামচহিতম'নস’ হইতেই গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 

গান্ধীতীর ধর্মচেতন। যেরূপ মুখাতঃ সতাকে আশ্রর করিয়া পরিপুত লা করিচাছে, রবীন্নাখের 
ধর্মচেতনা তেদনই প্রানভাবে অবলম্বন করিয়াছিল উপনিহদ্‌ । সবগুলি উপন্িদের সহিত বীহ্ুনাখের 
অতি ঘনি্ সাক্ষাৎ পঠিগ ছিপ বলিরা মনে হয না। মণি নেলেচ্রনাথ সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্ন' 
গরথানিক। মধ্যে আনব। উপনিষদ হইতে একটি লংকলন দেখিতে পাই; উপনিষ:নর মহত রীন্ত্রনাথের 
ঘনিষ্ঠ পরিচ্ এই সংকণনেহ মদ নিয়াই হইয়াছে বলি যনে হয; কারণ রবীঞ্রনান বিচিন্ব প্রসঙ্গে 
উপনিবধের বত মন্ত্রের উল্লেখ এবং ব্যাখ্যা করিধাছেন লে মন্থগুলি দবই এই সংকলনের ভিতরে ধৃত। 
আনব হইতেই এই মঙ্্গুলি তিনি হাতের কাছে পাইস্থাছিলেন, পিতার নিকট হইতেই উপনিষছের 
বর্মবাসীটিও লাভ করিতে পারিাছিলেন ঃ আর শৈশব হইতে এই মন্ওলিকে বিংক্ক উচ্চারণে মাবৃত্তি 
ক্রিতেন। 

শৈশব হইতে উপনিহদের সহিত এইরূপে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলিত্বা আমাদের মখো একটা ধারণা 
গড়িয়া উঠিতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতন। উপনিষদকে অবলখন করিয়া উপনিধদের ধারাতেই 
গড়িয়া উঠটিধাছে। আমাদের এ ধারণা ভুল) অনস্তলাধারণ মন ও জীবন লইয়া ধাহার! পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হল, তাহাদের হিগেদের ধর্ম তাঁছারা নিজেরা গড়িম্বা তোপেন, অথবা বলা দায়, 
তাহাদের নিজেদের ধর্ম লিছ্েদেহ চিজরেই গাহাধেহ চিন্তা অহইতি ও ছীবনঘাত্রাফে 
লই! গড়িরা উঠিতে খাকে। শাহ ও জাধুসস্থ মহাপুকষণণের বলিকে তাঁহারা দেই ভাবেই 
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আহরণ ও গ্রহণ করেন যেচাবে করিলে তাহাদের ভিতরে ভিতরে গড়িছা ওটা ধর্মবোধ সমর্থন 
লাভ করিয়া বা অশুচপ চিগ্তা- অহ্কূতি-সভিজভার রসদ লাড করিত উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে 
পারে। রবীন্দ্রনাথ নিছে বার বার এ কথা বলিয়াছেন বে গাছার ধর্ন বাহির হইতে আসে নাই, 
কোনও শাহ বা প্রথাকে অবলস্বন কচিয্নাও আসে নাই, তাহার ভীবনাহুভূতির পথ ধরিয্না আপনার 
মধ্য গড়ির৷ উঠিঘ্বাছে। আপনার মধ্যে হাহা গড়িয়া উঠিৱাছে কবি উপনিধদের সঙ্গে তাছাকে 
কেবলই মিলাইয়া লই্ছেন । এই মিলাইফ্কা লইবার কাজে রবীন্লাৎথ নিচেই বে শুধু উপনিকাকে 
অন্্লরণ করিয়াছেন তাহা নহে, অনেক স্থলে স্পষ্ট বোকা বাইবে, নিজের মনন ও অন্তত্থতিকে 
উপনিহষের ভিতরে খুভধিয়া পাইবার উৎসাছে তিনি উপনিবদের বামীকে নিজের অতন করিয়া ঢালির়া 
লইয়াছেন। গান্ধী থে তাছ! করেন নাই তাহা নন্ষ। তিনি নিছে ছিলেন কর্মঘোগী; তাহার 
প্রবণতা ও অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি কর্মের নিজস্ব কতকগুলি, কৌশল গড়িয়া লইঘাছিলেন; তিনি 
যখন স্লিতাকে নিছে গ্রহণ ফরিঘাছেন বা অপরের কাছে ব্যাখ্যা করিখাছেন তখন সেইভাবেই 
লীতাকে গ্রহণ করিগ্ছাচেন ব! ব্যাখা! করিঘ্াছেন। 

গান্ধীচী ও রবীশ্রনাথ উভয়েই অধ্যায্মবিস্বাসী ছিলেন, ভীবনের থাহ-কিছু সকলেরই চরমমূলা 
দান করিছাছেন অঙগাহসত্যের আলোকে এদিক হইতে উভয়ের মধ্য গভীন্র মিল ছিল। রবীন্জনাথ 
তাহার কবিতা-সংচতের ডিতর দিয়| এবং শাস্তিনিকেতল-উ্রনিকেতনকে লইঘা যত কর্মপ্রচেষ্টা-সকলের 
ভিতর দিবা নাকে ঘে অধ্যান্ধ-উন্মুখী করিহার চেষ্টা করিগাছেন রবীঙ্ছলাথের প্রতি গান্ধীজীর 
গভীর শ্রন্ধ। ও করণের ইহা একটি মুখ্য কারণ। আবার বিরাট কর্মযোগী গান্ধীজী বে গাছার 
সকল কর্মের ডিতঙস দিই মাহুযের ডিতরকার অধ্যাযুলত্যকে ভাগাইছ। তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 
সর্ধপ্রকার কর্মের মধ দিরাই থে মাস্ববকে এই বোধে উদ্ব ন বরিঘা তোল! সম্ভব ইহ! সমগ্র জীবন 
খরিয়াই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, গান্ধী ীকে “মহাত্যা” আখ্য) দিবার রবীহ্রনাখের পক্ষে ইহাই বোধ 
হুর প্রধান কারণ ছিল আরও একটি জিনিল পূবেই লক্ষ্য করিচা আনয়াছি) টলস্ট গান্ধীজী এবং 
স্ববীজ্ঞনাথ কেহই ধর্মকে নাশ্রবের সহিত অ্খগুযোগ হইতে পৃ্ক করিনা দেখিতে পারেন নাই। বাছা- 
কিছু ব্যর্কি-মাহুথকে বৃংসাহুধ হইতে বিচ্ছি করিয়া ফেলে__পািব স্বার্থের লোডেই হোক, আর 
অপাধি মুক্তির লোভেই ছোক-_ তাহাকে তাহারা কেহুই ধর্ম বলি) স্বীকার করিবেন না। তলবৎ- 
আশ্রয়ের তাৎপর্যই হুইল নহাপ্রাণ ও যহাপ্রেমকে আশ্রয় : দানুবকে অস্বীকার করিছ। এই মহাপ্রাদ 
এবং মহাপ্রেদকে আশ্রশ্ন করিতে বাওরা যে একেবারেই একটা! হ্ববিহোধ । সুতরাং তিন জনের পক্ষেই ধর্ম- 
ভ্বীকনের মূল কথা ছিল মি্বার্থ সেবার ভিতর দিয়া সছামানবের সহিত যুক্ত হওয়া : মাছুষের সেবার 
মধ্য দিয়া ভগবৎ-সেবা, মছামালবের বিকাশের ভিতর দির! সহাদেবতাকেই জাগ্রত এবং তৃণ্ত করিয়া তোলা । 

কিন্ত পূর্বেই বলিয়াছি ধর্দের ক্ষেত্রে এই গভীর বিল সত্বেও গান্ধীদরীর ধর্মমতের সহিত রবীন্দ্রনাথের 
ঘর্মনতের লক্ষণীয় অমিলও ছিল দনেক দিক দিয়া? একটা দুখ্য অমিল ছিল এই যে, গাস্থীদী প্রকৃতিতে 
স্খাতঃ কর্মযোগী ছিলেন ; তিনি সতা্বন্রপ প্রেমস্বতূপ নগ্গলম্বন্ধপ ভগবানে আাস্মচৈতন্ প্রতিষ্ঠিত রাখির! 
ল্িশেবে আাফমতাগের ভিতর দিয়া কর্ম যোগে মহ্াবানবের সেবাকেই মুখা করিঘা দেখিয়াছেল। রবীন্রনাথ 
প্রকৃতিতে কবি ছিলেন বলিহা সবাঙ্গীণ বিকাশের ভিতর দিয়া মাহুমের দৃক্ির আদরশকে অত্যন্ত বড় করিছা 
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দেখিতেন। রবীন্্নাধের একটি নূল বিশ্বাস ছিল, ভগবতা কোনও অপ্রাক্কত ধানে চিরকালের অনু 
হক! বলিয়া নাই; তিনি অনন্য দেশে অনম্থ কালে বনস্্দেব হুইদ্া উঠিতেছেন ॥ প্রত্যেক মানুষ যে 
তাহার অংশ এ কথার অর্থ হইল প্রত্যেক মাচ্ছবের মধ! দিয়া হৃঠিপ্রধাহে নিরগ্যর জামান বিধাতা 
তাহার অনন্ত ধ্যানের এক-একটি ফন! তরঙ্গিত করিছা দিরাছেল ; লেই ধ্যান জড়তির সকল বিবর্তন 
অতিক্রম করিনা জীবস্থইির প্রাপলীলার মধ্য দি অএ্পর হইয়া চৈতন্তলীলার নধ! দিধ! পূর্ণতার পথে 
যিকাশৰান। চৈতক্তের অনন্ভবিকাশে 'নিজ দর্তসীমা' লঙ্হন করিয়া মাহুঘ তাহার মধ্য দিয়া দেবকে 
কটাই তুলিতেছে। মাহুষের এই পরিপূর্ণ বিকাশ শুধু রাষটরপকি হস্তাস্থরের দ্বারা বা বিশোধনেক 
হার! সম্ভব হয় না, কোনওপ গঠনমূলক কার্ধের দারা! সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক কাঠানোর পরিবর্তনের 
ছারাও হয় লা? জ্রানবিজ্রন সাছিতাশিল্প সংগীতনৃতা-- ইহার সফলের তরোই মান্ুঘেহ চেতনার 
বিকাশ মনের মুক্তিকে সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে। এই কারণে সংগীতই ছিল রবীহুদাখের মুখা 
সাধনা, ব্পপয় পক্ষে গাস্ধীরী বলিতেন, "সাফাই, দিয়াই মানুষের অপান্মসাপনার মার । সৌন্দর্যের 
সাধনা শিল্পের লাধন! বাদ দিয। কোনওজাতীর বিশুদ্ধ গঠনমূলক কাছে রবীন্বনা কোনদিনই তেনন 
উত্সাহ বোধ কহেন নাই ; এইকক্ তাহার কর্মপীবন গড়িয়া উঠিছাছে শ’প্ছিনিকেতন ও দরনিকেতনকে 
লইয়া, যেখানে কোনও ক্র্বই লৌন্দধাধনা সাহিত্যলাধনা শিল্পদাধনাকে বান দিয়! ন । ক্ি-উ্লতির 
কোনও পরিকমনাখে তিনি সংগীত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া ফেলিতে পারেন নাই । গান্ধীতী সাহিতা 
শিল্প সংগীতকে যে প্রেটোহ প্তায় ভারতবর্ষের লাখারণতন্থ হইতে নূর করিচা নিব'র পক্ষপাতী ছিলেন 
তাহা নহে, কিন্তু ইবীস্সনাথ উাঁহরে কবিপ্রকৃতি লইয়া মাহবের ধর্মের ক্ষেতে» অর্থা২ দেবস্ছের 
পথে, মাছের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্ত এগুলিকে যেভাবে অত্যাবস্তাক বলিছা =নে করিতেন গান্ধীদ্রী 
তাহা করিতেন না। এইই শাস্থিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর 'এনেক জিনিস গন্ধোগীর হনগৃত 
ছিল ন! ; আবার বিশ্বভারত্বীন অনেক ছিনিগ ঢালিয়া সাজিয়া নৃতন দ্ধপ দিবার গন্ধোরীর হেব উপঘেশ- 
পরিকল্পনা ছিল রবীন্ুনাথের তাহার লবট। খুব মনঃপূত ছিল না। 

দক্ষিণ আক্রিকায় কর্মজীবনের ডিতর দিদা গাস্ধীন্রীর ধর্মবোধ একট! বিশেষ তপ লাভ করিল। 
মন্দির-দেবালয়ের বৈঝাব পরিবেশে গান্ধীজীর জন্ম ও পরিবর্ধন ; স্থতরাং কর্মময় দ্বীনের এই ধর্মবোধের 
থে বিকাশ তাহা জ্রাতেমদ্তাতে অনেকখানি বৈষ্কবগ্রবতা লাভ করিয়াচছিল। গান্ধীদীর হে 
ভগবদ্বিন্বাস তাহা অনেকখানি ছিল হৈতবাহী হিন্দু বা খীৱানগণ বা মূললমানপণের প্রান্ত Personal 
G০৭ বা পুতথ-ভগবতায় বিশ্বাস । এই পরমপুকুষ গীতার পুকুবোত্তষ__ তিনি ক্ষ্রও বটেন, অক্ষরও 
বটেন। আবার ক্ষর ও অক্ষর উন্বকে অতিক্রম করিত! তিনি পুরুবোত্তম । তিনি নিয়াকারও বটেন, 
আষার দুগে যুগে সাকারক্রশে রামজপে কুত্রণে তাহার অবতারত্ও সনভাবে সতা। তাই গান্ধীর 
ভগবান গীতার পুরুযোম শরীর, শম্ভ তুলমীদাবের 'রামচরিতঘানপে'র রাষ। তিনি শুধু 
বিশ্ববহ্মাণ্ডের আদিকাবণন্তপে__ দগ্‌ং প্রপঞ্চের অচলপ্রতিষ্টাুপে__ বিরাজমান নছেন ; তিনি গীতার 

গতি প্রন সাক্ষী নিবাস: শরণং সহন । 
প্রভবঃ প্রলচঃ স্থানং নিধানং বীছমব্যরম্‌ ॥ 

বছিবিশ্ব এবং মান্তঘের অস্থর্লোক__ এই ছুইকে একই ছন্দে একই বিধানে তিনি লিতা নিত করিতেছেন। 


১২ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আঙ্গিন ১৩৬৮ 
সফল উঁশ্বযের ছিরে প্রেমের উই তাহার শ্রেষ্ট ওঁশর্ধ এবং শক্তি । গান্ধীজী যে উপনিধদ্‌ লদগ্ধে 
উদাসীন ছিলেন তাহ! নহে; তবে তিনি মনেপ্রাণেই বিশ্বাস করিডেন যে সকল উপনিধদ্‌ হুইল গাভী, 
ঘোছা হইলেন গোপালনন্দন পার্থ বস, সুখী ভোক্তা গীত৷ হইল এইকপ নহ অম্বৃততৃদ্ধ। 
উপনিবক্ষের সারকে গান্ধীচী দীতায়তের মধ্যেই লাভ করিয়াছিলেন; গীতাই ছিল তাই তাহার প্রধান 
আশ্রয় ॥ এই গীতা হুইতেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি সংগ্রহ করিছাছেন শুধু জান ন্ব-- সকল বল 
ও অন্যপ্রেরণা । - 

অন্রদিকে দেখিতে পাই, সীত! রবীন্রনাথকে কোনো! দিনই তেনন একটা প্রেরণা দান করিতে পারে 
নাই; বরং দু-এক স্বানে সীতার সম্বন্ধে সামার একটু বিরূপ উক্তিই করিযাছেল। ভারতবর্ষের ধর্ম 
সমাজ সংস্কৃতি সম্বন্ধে রবীহ্রনাথের যে অপর্যাপ্ত লেখা রছিযাছে তাহার [তরে তা হইতে উদ্ব্ৃতি 
বা আলোচনা লক্ষণীয় ভাবেই স্বপ্, সব চুড়ি চারি-পাচটি জোকের বেশি হইবে না। গীতার 
মহিযান্থচক উক্তি থে প্রলঙ্গঞনে তিনি কোধাওই করেন নাই, এমন লহে। 'পরিচঘা এন্বের ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের ধারা প্রবন্ধে তিনি বপিগাছেন__ 

পআতমলকাচের এক পিঠে হেনন ব্যাপ্ত গুরধালোক এবং আর-এক পিঠে তেমন তাহাই সংহত 
দবীপরিরশ্রি। মহাভারতে তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আর-এক দিকে তাহারই সমন্তটির 
একটি সংহত জো/তি__ সেই গেগোতিটিই ভগবদ্গীতা।” 

মাকেনাঝে এক্সাতীয় উক্তি সবে ঠীতাপল্দ্ধ -রবীশ্রদাধের মনে বেশ একট! কিস্ক ছিল। 
রবীন্নাধও 'অবপ্র. অধ্যান্ড সতোর 'পুক্তধান্ধে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্ত এ 'পুক্তধ' তোক পুকঘোভম 
নহেন, ইনি উপনিষন্রে-_ 





স পগাচ্ছুক্তৰকায়মতণ- 
ময্াবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌ । 
ফবির্ননীষী পরিসর 
ধাখাতখ্যতো হর্থান্‌ বাদধাচ্ছাশ্বতীভ্য: সমাভাঃ ॥ 
তিনি সব্যাপী জ্যোতির্মঘ অকার অত্ণ শুদ্ধ অপাপবিষ্ক) তিনি কৰি মনীষী বর্ধোতম স্ব ; শাশ্বত 
কালের জন্ত ধখাতথ্যত: কব/বিধান করিতেছেন। ইনি একদেবতা সর্বকৃতে গৃঢ, লধব্যাপী-- সর্বচূতে 
অন্তরাত্মা, তিনি কর্মাধাক্, সবহৃতের আস্রহ, সাক্ষী চেতা নিন! তাহার কাছে শুধু প্রার্থনা" কর! 
চলে, তিনি আমাদের ধী-সমূহকে চালিত বরুন, তিনি আমাদিগকে শুভ বৃদ্ধির দ্বারা যুক্ত করুন। 
জগতের পতিতগণের অন্ত কর্মযোগের খানা সেবাব্রতে উৎস্থক গান্ধীভীর নিকট ভগবানের বিগ্রহ্যান্‌ 
'পতিতপাবন'-জরপাটিই সর্বাপেক্ষা বড় হই! উঠিগাছিল ; রবীন্নাথ অভুভব করিয়াছিলেন ‘জগতে 
আনন্দঘত্ে আমার লিহস্ণ' ; ববীন্দ্রনাখের নিকটে তাই “ভনন্মন্তপমগ্ততং যদ্ধিভাতি' এবং তাহার পিছনকায় 
বে শান্কংশিবনহৈতম্‌’ তাহাই প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছিল। 
আমরা আরও লক্ষা করিতে পারি, গান্ধীঙ্গীর বিশ্বাপটা, একবার ঘখন পাক! হইয়া উঠিল তখন 
গাহার ভিতরে মাত বিশেষ কোনও বিবর্তন দেখিতে পাই না। বিবর্তলের মধ্যে একই তানে এই 
বিশ্বাস দিন-নিন বাড়িগগাই গিগছে। ইচা ছাড়া ভায়তবধের সর্বসাধাবণকে লইরাই ধন ঠাছাকে 


অধ্যাম্মবিশ্বাসে টলস্টয় গাঙ্ষী রবীন্্রনাথ ১৩ 


সমস্ত জীবন কাছ করিতে হটয়াছে, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই পর্দা নিচ্ছে? দঙে টানিঘা লইতে 
হইয়াছে, হি্মুমুদলমান-্রঠান-পাশী। কাহাকেও বাদ দিলে চলে নাই তথন ধর্মমতকে গান্ধীচী এই- 
অকল শ্রেণীর জনলমাগের থে একটা সরল বিশ্বাসের মত ও পথ আছে, লেই মত ও পথের যতটা 
সম্ভব কাছাকাছি রাখিছা গ্রহণ ও প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেন । এই ভাবেই 'বানধূল' গান তাহার 
সর্বপ্রির্ ভবন হইহ! উঠিচাছিল। অন্ত কোনও তাত্বিক কারণ হইতে এই ভগনে যে ভারতধর্বের 
সর্বস্তরের জললাধারণ সহজে যোগ দিতে পারে ইহার পিছনে এই তবটাই বড় ছিল বণিয়া বিশ্বাস করি । 
রবীজ্ঞনাখেরও বিশ্বমানবতার সঙ্গে একটা অখণ্ুযোগের খআকাক্ষা সারাজীবন চরিগাই দেখিতে পাই। 
বিন্ধ রবীজ্রনাখের ক্ষেত্রে এই যোগপাধনের পন্থা ছিল অনেকখানি পৃথক্‌ ৷ হা এই যোগলাধনের 
মুখ্য পন্থা ছিল নিরগ্বর আনন্দস্বপ্ির আয়োজনের ভিতর দিরা_ত্াহার সদস্ত জীবনের কবিহর্মের ভিতর 
দিল্না। অন্ক কোনও পন্থা বে তিনি কোনও দিন গ্রহণ করেন নাই তাহা লহে। ত্রাচ্ছপমাছের 
সম্পাদক রূপে তিনি কাক্ছ করিগাছেন, উপালনা-মন্দিরে আচার পে তিনি অনেক উপাললা করিয়াছেন, 
ভাষণ দান করিগছেন । কিস্ট তিনি নিগ্ছেই বলিয়া গিযাছেল, তাহার ভীবনে ধর্বের প্রকাশ ইহার 
মধ্য দির ততখানি সত] হইয়া ওঠে নাই যতখানি লতা হইঘ| উঠিযাহে হাছার কবিকর্মের ভিতর 
দিয়া। নিখিলমানবের লঙ্গে এবং তাহার ভিতর দিয়া নিখিলমানবের হন্যে হা চরিহিঠ যে মহান 
পুরুষ তাছার লক্ষে রবীঞরনাধের নিজের অস্থররিবাণী পুরুষের যোগ সর্ধাপেক্ষ: সহজ এবং গভীর করিয়া 
অছভব করিগ্রাছেন এই পদ্থায়। বিঙ্বমানবের জনত শ্রমকে নিঃগবার্থ লেবাকর্মে গগ্ররিত ফরিবার তাগিদ 
লইঙ্ছা তিনি শাঙ্ছিনিকেতন-গ্রসিকেতন গড়িছধা তুলিয়াছিলেন। এই তাগিদের মলে কোথাও কোনও 
খাদ ছিল না নাহুঘের লঙ্গে নিজের যোগকে আরও প্রত্যক্ষ করিছা তুলিবারই সঙ্াকারের ব্যাকুলতা, 
কিন্তু এই গ্রতিষ্ানগুপিকেও তিনি শুধুমাত্র কতকগুলি কর্দগ্রতিটান রূপে গড়িচা তুলিতে পারিলেন 
না; সমস্ত কর্মকেই তিনি এনন পরিকল্পনায় রূপ দিলেন যে, লে কর্মও তাহার [নি স্বদনাত্মক 
ববিধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত খাকে। 

প্রশ্ন কর! ঘাইতে পারে, শরণপ্রপত্তি প্রেমভক্তির প্রীধান্ত লই্বা গান্তীভীর নধ্যে দেখ! দিয়াছে 
ভারতের বৈধন্ব-প্রবণতার প্রাধান্ত এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখ) নিধাছে উপনিঘনের অনির্দেশ্ত পুরুষে 
বিশ্বাস_ এ কথা রবীন্ছনাখের গানগুলিকে স্বরণ করিছা কিভাবে স্বীকার করা ঘাগ্ন। গীতাঙ্লির গানগুলি 
বদি প্রেঘভক্তির গান না হন্ত, আত্মনিবেষনের ভগবংশরণের গান না হর, তবে প্রেষডক্তি ও 
আত্মনিবেদনের গান বলিব কাহাকে। রবীহ্রনাখের যে গানগুলি ব্রক্ষলংগীত নামে প্রসিন্ধ সেগুলির 
ভিতরেই বা প্রেমডক্তি এবং বআত্মনিব্দেনের 'অভাৰ কোথাত্র। রবীন্রনাথের এই-দাতীয অনেকগুলি 
গান গান্ধী দীর নিজেরই তো অতান্ত প্রি ছিল। 

এই প্রশ্নের উত্তরে বলিব, রবীজ্রনাথ-লিখিত ব্ন্ধবংপ্টতগুলি এবং সীতারলির ঘুগে রচিত গানগুলিই 
রবীআনাখের ধর্মবোধের সমগ্রতার পরিচয় বছন করে না রবীজ্রনাথের বিডিত্র যুগের অন্তান্ত সব কবি 
হইতে এই গানওলিকে সম্পূর্ণ পৃথক কহিছ়। ফেলিত্বা আমাদের প্রচলিত ধর্মঠেতনার আলোকে এগুলিকে 
ব্যাধ্যা করিয়া লইলে আমর! সমগ্র তাকে লাড করিতে পারিব হ। হবে ত্রার্ধর্ষের পরিবেশের 
মধ্যে রবীন্তনাথ জন গ্রহণ করিয়াছিলেন লেই ত্রাদ্ধধর্ম ঘত সংস্কারপন্বীই হ্েক-না কেন তাহার ভিতরেই 
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দূএফ রকমের একট: প্রথাবন্ধত। গাড়াইহ[ গিহাছিল। রযীহ্ছনাথ রচিত ব্রজ্ধলংগীতসলির মধো এই 
প্রশ্থাবন্ধতা ঘে অনেকখানি সত্রিছ হুইত্বা উন্িক্াছিল সে কথা ববীন্নাথ নিজেই নানা প্রলঙ্গে স্বীকার 
করিয্বাছেন। রবীন্রনাখের স্টিতাগুলির যুগের কতকগুলি গানকে আমর! প্রচলিত ভক্তি-প্রপত্তির পন্থার 
বে ভাবে গ্রহণ করি তাছাও সবখা ঠিক নহে। এখানকার কবির ভগবং-চেতলার মখোও বিশ্বপ্রবাহ 
এবং লেই বিশ্বপ্রবাহের মধো একটি অবিচ্ছি্জ “আফি'-প্রাছের বিচিত্র কবি-অঙুভূতির বে একটি দীর্ঘদিনের 
ইতিছাস রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বত হইলে চলিবে না। এইলব সবেও অবস্তই স্বীকার করিতে 
হইবে, সীতাঞ্জলির তুগে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির মধ্যে ভারতবর্ধের এঁতিহ্ববাছিত ভকি-প্রপত্তি-প্রধান 
বৈফবতার জ্বলেক প্রবণতা প্রকাশ পাইদ্বাছে ৷ 

রবীজনাখের ধর্মচেতনাকে ভালে! করিয্বা বুবিয়া লইতে হইলে এই একটি মৌলিক কণা স্বরণ 
রাখিতে হুইবে বে, প্রধাপন্ধতি শাহ-আ্ুবাখী বা বিশ্বাসের পথকে অবলম্বন করিতে পারেন 
নাই বলিয়া রধীজ্গনাথের ধর্মচেতনা কোনও একটানা স্রোতে প্রবাচিত য় নাই। তীছার বিচিত্র 
কৰি-মন্ৃতিকে অবলছন করিয়া তাহার ধর্মবোধ সমস্ত ভীবন ধরিয়া বিচিতভাবে (হবঞ্তি ছইছাছে। 
আল্পবন্সেই তাহার উপনয়ন হইয়াছিল এবং অল্পবন্ধল হইতেই গায়ত্রীনঙ্ক এবং উপনিবদের মত্ত 
বিন্তন্বভাবে উচ্চারণ করিতেন ; কিন্তু ইহাকে অবলঙ্ছন করিছ্াই তাহার ধর্মবোধ গড়িয়া ওঠে নাই। 
এই বসে শুধু উপনিধ?্‌ হইতে লক্ষ, সেই সঞ্চয্ধ কাছে লাগিয়াছে পরবর্তী কালে ধর্মচেতনার 
বিবর্তনের লক্গেগঙ্গে । তাহার কাবাক্সীবনেহ ভিতর দির! হে ধর্বচেতনার বিবর্তন হইছে তাহা থে 
তাছার মলের অক্ঞাতে উপনিংদের খছিগণের ধর্মচেতনার অচুজ্জপভাবেই ছুইতেছিল ইহ) কবির নিজের 
নিকটেই একদিন একট। আবিষ্কার রূপে দেখা দিরাছিল ; তাহার পর হইতে উপনিধদের স্ষয় হইতে 
সচেতনডাবেই কেবল লিচ্ছের ধর্মচেতনার লায় খুছিতাছেন। 

রবীঞ্ঞনাখের ধর্মচেতনার বিবর্তনের প্রথম যুগটা দেখি অনন্ত ছিন্ঞালার যুগ ; তাহার পরে দেখি 
এই অনন্ত ভিক্ঞাসা লইঘ্রাই নিজের কবি-অন্থুকৃতিহ ভিতর দিয়! একট) “জীবনদেহত+র আদর্শ গড়িয়া 
উঠিতেছে। 4 

“নৈবেস্টে'র সমন হইতে এই “ছীবলদেবতা'র সহিত উপনিহদের মছানপুক্ুবের প্রতাক্ষ যোগ ও মিলন 
ছইতে লাগিল। “খেরা' পার হইত গিরা ‘সীতাঞ্জলি' ‘সীতিযালা’ ‘তালি’ প্রভৃতির ভিতর দিয়! তিনি 
“জীবনদেবতা'কে অনম্থ লীলান্ব 'তুমি' করিয়া লইলেন এবং কিছুদিন ধরিয়া টির ভিতর দিয়া 
আত্মাস্বাদনে চিরপিপাসিত অনন্ত লীলাময 'তুষি'র সঙ্গে ‘আমি'র একটি নিতালীলার রহক্কে মাতিছ 
উঠিলেন। ‘আনি’ হুইলাৰ ‘তুমি'র একটি ভাবকশা, একটি অখণ্ড জীবনপ্রবাছের ভিতর দিয়! মপ্রসার্থমান 
ব্যক্তিত্বে তাছায় অনস্ত বিকাশ। এই "আনা" বিকাশ ও তাহার ভিতর দিয়া 'তোমা'র প্রকাশ 
এই বিকাশ-প্রকাশের আনন্দলীলা লইয়া কাটিয়াছে ‘গীতাজলি'র দুগ। ‘বলাকা’ হইতে আবার ধাক ফেরা 
আছন্ত হইল । বহিধিশ্বের সঙ্গে এবং তাহার সকল ক বাস্তবতার সঙ্গে ব্যাপক যোগের ফলে চিত্তে 
দ্রেখা দিতে লাগিল নৃতন করিয়া ছিজ্ঞাসাঁ- স্বরে ধরা পড়িল লংশদ্বের রেশ। ভাবপ্রাধাক্কের 
পরিবর্তে ঠিক ফৃক্িপ্রাধান্ত দেখা না দিলেও ভাবদৃষ্টিকে ঘূক্তি-স্বারা কিছু-কিছু ধাচাই করিয়া লইবার 
প্রবলতা দেখা দিদ্াছে। ঈশ্বরে অন্ধঙক্রিহীন মানবতাবাদ কবির মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া না 


অধ্যাত্মবিশ্বাসে টলম্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ১৫ 


রাখিলেও তাহা কবির চেতনাত যখো নূতন শক্তি লঞ্চার করিহাছে। মহানপুঞ্চহকে-- “বিশ্বকর্মা 
দেব'কে-_ লর্যকালের পর্বদেশের নাসুবের নধ্যে বুদরিহ; পাইহার চেই! প্রবল হইয। উঠিল, বাহযের সেবার 
ধা দিয়াই যে লেই ‘মহান পুরুধ'কে অনুভব করিতে ও তাঁহার লেবা করিতে ছইবে সকল অধ্যাত্ম 
চিন্তার নধ্যে-_ এই কথাটাই শেষজীবনে বড় হইয়া উঠিল । পৃথেই বলিয়াছি, নহামানবের সঙ্গে যোগসাধনের 
প্রধান পত্থাও শেষপ্ধপ্তই রহিয়। গিরাছে তাঁহার কবিকর্মে। অন্ত কর্পন্বার আনর্শ তিনি দিয়াছেন, 
সে বিষয়ে চিন্তা জাগ্রত করিন্ধা দিয়াছেন, প্রেরণা দান ফরিত্বাছেন, তাহার ডভাব-ডাবনা চিন্তা-উপেশ 
পদ্নিকল্পদা-উৎলাহ্‌ দ্বার! কতকগুলি কাজ তিনি সহকিগণের দ্বারা করাইয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজের 
পক্ষে বোগলাধনের শ্রেষ্টপন্ব। রাখিরাছিলেন সর্বপ্রকারের সাহিত্য ও শিল্পকর্ম । 

ধর্মের ক্ষেত্রে গান্ধীডীত্র এবং রবীন্দ্রনাথের মনের কাঠামোর হে কিভাবে মৌলিক পার্থকা ছিল 
তাহা স্পই ছইঘা উঠিবে একটি বিশেষ ঘটনা উপলক্ষো গাঁহাদের কিছু বাদ-গ্ুতিবাদের ভিতর মিশ্বা। 
১৯৩৪ লালে বিহারের ভুমিকষ্পের ধবংললীল। দেখ! দিল। নথায্মা গান্ধী তখন দক্ষিপ-ভারতে । 
সেখান হইতে তিনি ছরিরন-পাঁককোছ একটি বিবৃতিতে বত প্রকাশ করিলেন থে বিহারের বর্ণহিনদুপ্রণের 
অশ্পন্ততা-পাপই হইল বিহারে 'ধ্বংসলীপার মূল কারণ; ক্ুগ্র বিখাতার নিকট হইতে পাপের 
শান্তি স্ধপেই এই ধ্বীলের কঠোর দণ্ড নামিহা আসিরাছে। বিবৃতি প্রকাশিত হইবার লঙ্গেসগগে 
ভারতবর্ষের চিস্কানায়কগণের তরে প্রতিনিদিস্ববূপ রবীঙ্গনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে তংকাণীন "ইউনাইটেড 
প্রেলোর মারফত একটি তীব্র প্রতিহাৰ বাহির হইল, প্রতিবানে প্রকাশ পাইল র্বাগুলাধের বেদনামিশ্রিত 
বিশ্বা। রবীন্দ্রনাথের মূখ্য বব) ছিল এই 

"প্রাকৃত জড়ঘটনাসনূহের একটি বিশেষ সমবায়ই হুইল প্রান্তিক বিপধদেহ অনিবার্ধ এবং 
একমাত্র ফারণ। বিশ্ববিধানপনূহ অলঙ্গৰ। ; এই বিধানগুলির কাজে ঈশ্বর নিছেও কেনো দিন হত্তক্ষেপ 
করেন ন!। যদি করিতেন তবে তিনি নিজেই তাহার নিজের স্থির লানগিক সত; নষ্ট করিয়া দ্বিতেন। 
এই কথায় যৰি আনর! বিশ্বাল ন! করিতাম তাহা হইলে বর্তষান যে ঘটনাটি ভযাবহহূপে ব্যাপকডাবে 
আমাদের মর্মে তীর মাঘাত ফরিয়াছে এই জাতীর ঘটনাস্থলে বিধ্যতার কাধকলাপের সমর্থন করা 
আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়) পড়িত। 

“আদর! যদি আমানের নৈতিক সভাগুলিকে বাহৃহরীর ছটনাসদুহের সঙ্গে মিশাইদ্ধ। ফেলি তাহা 
হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হুইবে যে নৈতিক দিক ছিরা বিধাতা হইতে মানবপ্রক্ৃতি অনেক 
বড়; কারণ, দেখ। হাইবে সংচরিত্র-শিক্ষার প্রচারের অস্ত তিনি এমন বিপধ্য় ঘটাইঘা বলেন ধাছা 
সংনিরু্ট চরিত্রের পরিচাত্বক । আমরা নাহুবের মধ্যে এমন কোনও স্থলড| শাদকের কথা কল্পনা 
করিতে পারি না যিনি আকস্মিক নরছত্যার স্বর! একটা! বাছবিচারহীন দৃষ্টান্ত স্থাপনের চেষ্টা করিবেন; 
এ নরহতার মধ্যে শিশু আছে, অশ্পূন্ত সমাজের লোকেরাও আছে ; আর এই হত্যাসাধন করা ছইবে 
নেইলঝল লোকেরই মনে দাগ কাটিবার জন বাহার! নিরাপদে দূরে বাস করিতেছে_- অথচ তাছারাই 
ছুইল তীত্র নিন্দার ও শাস্তির যোগ্য ।* 

বিবৃতির শেবদিকে কবি বলিয়াছেন 

“আমাদের দিক হইতে এই বিশ্বাদেই নিজদিগকে আরা সম্পূর্ণ নিখাপন মনে করিতেছি হে আমাদের 






১৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-মাশ্বিন ১৩৬৮ 


পাপ এবং বুলপ্রাস্থি যত বিপুলই হোক __ তাহারা! এত শর্তিশীপী কখনোই নগ্ন হাহাতে সইর কাঠাযোটিকেই 
নিয়ে টানিয়! লইরা একেবারে ধ্বংল করিঘা দিতে পারে । 

“এই সৃনীর কাঠানোর উপরে আমরা পাপী এবং পুপ্যাত্মা, গোঁড়া এবং প্রথাভগকারীর দল-_ সকলেই 
নিও করিতে পারি। মহাত্মাদী তাহার বিস্ববকর প্রেরণা-স্থারা দেশবাসীর মনে যে ভয় ও তীয়তা 
সঞ্চিত ছিল তাহ! হইতে সকলকে মুক্তির অন্ত উদ দ্ধ করিতে পারিছাছেন; তাহার জক্ণ তাঁহার 
কাছে আমর! ঘাছারা অশেষভাবে কৃত বলিন্বা সনে করি তাছারাই আবার যনে অভান্ত বেদনা 
বোধ করি যখন দেখি যে মহাব্যাদীর খুখ হইতে এমন বাণী নি;ন্বত ছইতেছে যাহ! সেইলব 
দেশবাসীর মনে অধুক্তির উপানানসমূছকে বড় করিয়া তুলিতে পারে-_- এই অনুকিই হইল সকল 
অন্ধশর্তির সূল আকর-_ যাহ! আনাদিগকে জ্বোরপূর্বক স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানের পথ হইতে দূরে 
সযাইয়া লইতে পারে।" 

দেঘ| গেল বে রবীষ্ডলাথের এই তীত্র প্রতিবাদ সত্বেও বহাস্যাদ্ী তাছার পূর্ণদত হইতে বিদ্দুয্নাত্র 
বিচলিত ছইলেন না, বরঞ্চ লিছের মতে দৃঢড়তর রূপে প্রতিষ্ঠিত ছুইপেন। তিনি হয়িজ্ন-পড্রিকান্ত 
(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪ ) কবির প্রতিবাদের উত্তরে আবার বিবৃতি দিবা বলিলেন 

শশাস্িনিকেতনেহ কবি শুধু শাঙ্গিনিকেতনের আশ্রনবাসিগণেরই "গুরুদেব নন তাহার নিজেরও 
ওকদের’ । কিছ্গ অতি অল্পফাছের মধোই গুনের এবং আমি আমাদের মগো দূরিচক্গির কতকগুলি পার্থকা 
আবিষ্কার করিতে পাঠিচাছি। আনাদের নানা বিষরে দৃরিডঙ্গির পার্থকোর স্বারা আমাদের পরস্পরের 
প্রতি শ্রসথা প্রীতির কোনও পহিবর্তন ঘটে নাই, বিছারের বিপৎপাতের সহিত আমি অশ্গৃগ্যতার যোগাযোগ 
স্থাপন করার গুরুগেব সর্বশেষে যেসব কথ! বলিক্জাছেন তাহা দ্বারাও এই শ্রদ্ধাপ্রীতির কোনও লাঘব 
হইবে না। 

শতিতোডেলিতে বলিঘ। আমি প্রথমে ধধন বিহারের বিপংপাতকে অন্পু্গতার সহিত দুক 
করিয়াছিলান তখন আনি যতনুর পস্তব ভাবিযাঁচিগ্টিাই কথা বলিয়াছিলম, এবং সে কথা আমায় 
পরিপূর্ণ অস্ত্র হইতেই বাছির হইচাছিল। বনি বেমন বিশ্বাস করি তেমনই বলিযান্বিলাম। আমি 
বহুদিন ধরা এই কথ! বিশ্বাস করিঘা আলিতেছি বে প্রাকৃতিক ঘটনা প্রাকৃতিক এবং আধ্যাব্যিক এই উচয্ববিধ 
ফলই উৎপাদন করে। আমি ইহার উন্টাটাকেও সমভাবেই সতা বলিয়া বিশ্বাস করি। 

দ্আামার কাছে ভূনিবল্প ভগবানের কোনও খ্ন্থালমাত্র নন, নিছক কতকগুলি অদ্ধপক্তির মিলনেও 
ইহা সংঘটিত হুর নাই । আমরা ভগবানের সব বিধানের কথ! ভানি না, সেগুলির কার্যবিধির কথাও 
জানি না। সর্বাপেক্ষা! সমৃতত বৈদ্রানিক অথবা! সর্বাপেক্ষা বড় অধ্যান্বাদীর জানও একটি ঘলিকণার 
মত! আমার কাছে আমার ভগবান আমার পিতার দায় একজন বাক্তিত্দম্প্ জীব নন, তিনি 
তাহা অপেক্ষা, অনস্থগুণে বেশি॥ নামার জীবনের ক্ষুত্রতম খুঁটিনাটিতেও তিনি মামাকে পরিচালিত 
এক নিয়ত করিতেছেন। 'দাখি আক্ষরিক ভাবেই এ কথা বিশ্বাস করি বে তাহার ইচ্ছা বাতীত 
একটি পাতাও নড়ে না ॥ তাহার করুণামথী ইচ্ছার উপরেই আমার প্রত্যেকটি শ্বাপ নির্ভর করিতেছে। 

“তিনি এবং তাহার বিধান এক। বিধানই ঈশ্বর। তাহার সম্পর্কে বেটাকে বিদুতি বলিয়া বলা 
হা তাহা ৰিহৃতি আত নহে; তিনি নিজেই বিদ্ূতি। তিনিই নত প্রেম বিধান-- সাবের 


অধ্যাত্মবিশ্বাসে টলস্টয় গান্ধী রবীন্্রনাথ ১৭ 


বুদ্ধিচাতুর্ধ আরও ঘত লক্ষ লক্ষ দ্রিনিলের নাম করিতে পারে তিনি তাহার সবই । গুহুদেবের সহিত 
আমিও বিশ্ববিধানের 'অযোদতায় বিশ্বাস করি, যাহার ভিতরে ভগবান নিক হস্তক্ষেপ করেন না। 
ইহার কারণ ঈশ্বর নিডেই বিপাল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার নিবেদন এই মে, আমলা] বিধানসমূছের 
বিধান জানি লা, এবং আমাদের নিকটে বাছা একটা সর্বনাশ বলি! মনে হয় তাহা! এন্থপ হনে 
হইবার কারণ এই থে, কমর] বিশ্ববিধানসমূহকে যখোপহৃক্তভাবে জানি ন!।- - 

*ওুরুদেবের সহিত আমি এ কথায় একঘত নহি থে, "আমাদের পাপ এবং বুলস্রান্তি বত 
বিগুলই হোক-- তাহার। এত শক্তিশালী কখনোই নর খাহাতে স্থির কাঠানে'টিকেই নিছে টানিয়া লইয়া 
একেবারে ধ্বংস করিত! দিতে পারে।' অপর পক্ষে আবার বিশ্বাস, অন্ত কে:ন9 প্রারুতিক ঘটনা 
অপেক্ষা আমাদের নিজেদের পাপ-»মৃহ এই ফাঠামোটিকে ধংস করিছ। দিতে অধিক শতিশালী। 
জড়বন্ত ও আত্মার মধ্যে একট] অচ্ছেন্ত বিবাহ্বন্ধন রহিষাছে আকা এতদ্রভযের ফপগুলি সম্বন্ধে 
অজ, কিন্তু তংলরেও এই অন্তভাই অনেবকে বান্ধ বিপৎপাতকে নিজেদের নৈতিক উনের কাজে 
লাগাইতে সক্ষম করিয়া তুলিযাছে ।” 

বিবৃতি দুইটির মধো গান্ধীতীর এবং ববীন্্নাথের দৃষ্টিভঙ্গির বো যে বড় হইটি পার্থক্য দেখা 
দিয়াছে তাহ। হুইপ এই : প্রথনতঃ গান্ধীতীর বিশ্বাস বাহ্প্রকুতির নিহহপককাতী িধনগুলি এবং মানুষের 
অন্র্জগতের নিচগ্ুলকারী বিধালগুলি সম্পূর্ণভাবে পৃথক পৃথক নয়, ভগবানের একই বিখানের দ্বারা 
অড়গ্রকৃতি ও নাহুবের অসষপ্রক্ততি একইডাবে নিযত্বিত; তাঁহার ইচ্ছাই হিদানহপে কাছ করে, 
স্ৃতরাং বিধান এবং বিধাতা একই ৷ জড়ঙ্গগতের কোনও ঘটনা তাই মাহৰে? *মস্থপ্ংবনের ঘটনা 
হইতে সম্পূক্পে পৃথক হইতে পারে না; হৃদিকল্পন্বত্বণ একটি প্রাহ্তিক বিপযত্রেঃ সহিত নিশ্চয়ই 
তাই মামুবের কর্মের যোগ যহিয়াছে। রবীন্নাথ তাহার বিবৃতিতে দেই কথাটি মন্াকার করিতেছেন 
তিনি বলিতেছেন থে প্রকৃতির কতকগুলি অলঙ্ঘা বিধানের দারা প্রতি নিযন্থিত, মানুষের নৈতিক 
বিধানের সহিত তাহার কোনও অচ্ছেস্ত যোগ নাই, মাহ্থযের পাপডারে পৃথিবী কগনে। হযাতলে যাইতে পারে 
না। গাস্ধীদীর ধারণা, পৃথিবীকে রলাতলে পাঠাইবার ক্ষমতা মাহুযের পাপেরই ইইল লবচেয়ে বেশি। 
দ্বিতীয়ত দেখিতে পাই, রুবীন্দরনাখ অন্তত: বর্তমান ক্ষেত্রে ধর্মের নামে এনন-কিছু বিশ্বাস করিতে ইচ্ছুক নন 
যাহা সরাসরি আমাদের যুক্তির বিরুদ্ধে ধার। গান্ধীজী সে ক্ষেত্রে বলিবেন, মানুষের বুদ্ধবিচারের শক্তি 
একেবারেই সীমাবস্ধ; তাই সেই বুদ্ধিবিচারের উপরে সর্বত্র নির্ভর কর! সম্ভব নহে। ভগবান কোন্‌ ইচ্ছা? 
লইয়া কোন্‌ কাছ করেন তাহা আমরা সবটা বুবিয়া উত্িতে পারি না বলিত। ভগবানের লক্জি ইচ্ছাকে 
হদি আমরা অন্বীকার করি তবে তে! আমরা ভগবানকেই অস্বীকার করি বলিব ৷ 

এধানে কাহার বিবৃতি, ঠিক কাহার বিবৃতি, যে ঠিক ইহা নির্ধারণ করা আমি ছুঃলাধাই মনে করি? 
কারণ ঘুক্তি দিয়া যদি বিচার করিতে ধাই তৰে উচ্রের লঙ্গেই তর্ক কঃ! ঘাইতে পারে আসলে 
এখানে লক্ষ করিবার ছিনিস হইল বিভিন্ন ধাতুতে গঠিত দুইটি মনে ধর্মবোধের স্বাভাবিক বিভিন্ন 
প্রকাশ। মানসিক সংগঠনের সঙ্গে এখানে মানসিক পরিবেশের পার্থকোর প্রশ্নও অবজেন নহে) 
থে মানব এমন এক ইচ্ছামগ অনন্য শক্তিমান ভগবালে বিশ্বাসী যিনি [নন্সের অন্য ইচ্ছাকেই অনন্ত 
শক্তিত্বপে চালিত করিঘা লম-উদ্ছে্ডে সমচ্ছদ্দে জড় ও চেতনাকে প্রতিন্হতে পরিচালিত করিতেছেন 

৩ 
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তাহীর পক্ষে একটি কিউ ভূম্কিস্পকে ঈশ্বরের কোনএ বিশেহ ইচ্ছার সঙ্গে ঘোগহীএ চেতনমহুব্যের 
ভীবনবাত্রার লহিত সনদর্ণগবে ঘোগহীন একটি প্রাকৃতিক নিষথমে মাকম্মিক ঘটনামাত্র বনি কিছুপে 
গ্রহণ করা সম্ভব; এই প্রাঞতিক বিপহষের দ্বারা মানুধই বিশেষভাবে বিপংস্ত হইতেছে অথচ যান্থষের 
জীবনযাত্রার দোলওণ বা পাপপুপোর লক্ষে ইহার কোনই যোগ নাই এ কথাই ব। কি করিয্না বলা 
চলে; হাজাঃ ছাছার মান্য চরম ছুর্গতি এবং বা লাভ করিতেছে ৬ড়প্রক্াতর কাছ হইতে-- অথচ 
এই চরম দুর্গতির এবং যন্ত্রণার কারণ তাছার নিজের মধ্যে কোছাও এংটুকুও নাই-- আবার সঙ্গে 
লঙ্গে বলিব হে এদন এক প্রেম মঙ্গল বিশ্বদ্দেধতা রহিদাছেল ধাছার ইচ্ছ.-সন্কলন বাতীত গাছের 
পাতাটিও নড়ে লা__ইহা ঘে প্ববিরোধ কথাই হইয়! দাড়াছ। একদল চরম ভগবদ্‌-বিশ্বাসীতপে 
এপর্স্ত গান্ধীভার কথা একরকন বুঝিতে পারি; কিন্ত বাবহায়িক ক্ষেত্রে এবং বিশেষ ক্ষেতে এই 
সতাকে প্রয়োগ করিতে মনুধা]ুদ্ধির উপরে সভালত্যই অত্যাচার করিতে হয়, একথা অস্বীকার 
করিতে পারি না। বৃদ্ধ মহামারী ভূিকম্প প্রস্তুতি ছাতীহ আপংপাত-কালে যখন এক লঙ্গে সহ 
সহত্র বা লক্ষ লক্ষ লোক লমভাবে চরম নিগ্রহ লাভ করে তগন এ কথ! ভাবিতে সত্যই বাধ! পাই 
থে কোনও পাপের সব্মকপেই ইহার। এই সমনিগ্রহ লা করিণ। তাহা ছাড়; হেই বিশেষ ক্ষেত্র 
লইয়া এই বিতক লেনে আমর। দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের সানাছিক মংদ। লগদ্ধে আমাদের 
বে জান আছে তাহাতে অন্পৃর্তত্র পাপের ফলে বিধাতার জগ্রর়োষ ছুমিকম্পঃপে দেখা দিলে 
বিহারের পূবে দক্ষিণ-ডারতের বহু ভুনিখগ ফাটিয়া ধরিয়া বলিয়া ঘাওর। উচিত ছিল: তাহা তে কোনো 
ছিনও আদরা দেখিলাম লা। এইখানেই উত্তর আলিবে ভগবহইচ্ছা কোথায় কিভাবে কাজ করে 
তাছা। একাম্ভাবেই মহ্ঙানুন্ধর অগোচর। ইছা চরম বিশ্বাসীর কথ!; গান্ধীগীরও এই কথখা। 
রবীন্্নাথ আললে ঠিক এই ধরণের ঝা্রি-ভগবানে বিশ্বালী ছিলেন না, ধর্মের ক্ষেত্রে পূবো ক্র ধরণের 
বিশ্বাসও তাহার ছিপ না। দেবিশ্বাল যুক্তিঘারা লমধিত নহব তাহাকে রবীশ্ররনাথ বপিঘাছেল “অধুক্তি 
(Uuareason) ; ঠাহার মতে ঘাছা অযৌকিক তাহাই কুসংস্কার । গান্ধী বলিবেন, ইছা অযৌক্তিক 
নহে; যুক্তির অগোচর * ঘুকির অগোচর হইক্কাও ইহ! আমার চৈতন্তের ঘনী বনের ছাটাই নিজের 
ভিতরে লব্ধ, অতএব টছ। সত্য । 

আনি একটু পুবেই নানপিক ধাতুগত পার্থকোর সহিত মানলিক পরিবেশ পার্থকোর কথা 
বলিয়াছি। বর্তমান ক্ষেত্রে মনে হর, এই যুগে গান্তীগ্ীর দেহবন অশ্পৃগ্রত|-হ্ূপ মানবিক অধিগারের 
দ্বারা এমনভাবে অধিকৃত এবং উদ্বেজিত ছিল, অস্পৃশ্ততাকে ভারতবর্ষের ক্জাতীত্-ঘীবনে তিনি এমন 
একটা মর্মন্তদ অন্থা্র বলিয়া প্রতি পলে উপলব্ধি করিতেছিলেন যে তাহার মন্তনিছিত সহজাত ভ্ঞারবোধ্ই 
নানা! দিক হইতে ইহার একটা গ্রতিকলের আশঙ্কা করিতেছিল। ইছার ফলেই তিনি বিহারের 
তৃমিকম্পকে বিহবায়বা নীপণের অম্পৃস্ত ত/-পাপের ফল বলিয়া সহছ্েই গ্রহণ করিতে প্রলুন্ধ হইয়াছিলেন। 
অন্যদিকে রবীজ্ঞনাখের ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, ইচ্থারই কয়েক বংসর পূরণে তিনি চ্বির্ট লেকচারম্‌-এ 
“The Religion ০1 4০৮ ও কমলা লেকগার্দ-এ "মাছের, ধর্ম" সন্ধে বক্তত! করিযান্ধেন। এই 
সময়ে তাহার পর্মবিশ্বাল ও দধর্মচিন্ন। মানবভাবাদের ধারার লছিত উপাবঘন্কে মিলার দিশাইয়া একট! 
নূতন স্তুপ গ্রহণ কহিতেছিল। মানবতাবাদের দিকে বকের লঙ্গে লক্ষে তাহার মে ঘুজিবাদ ও 


অধ্যাত্মবিশ্বাসে টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ১৯ 


বিজ্ঞাননিষ্ঠার প্রাধান্তও লক্ষ্টীর। পূর্বেও এই কৌক ত্যহার মনো যদি সমভাবে ব্যান দেখিতে 
পাইতাম, পূর্বেও তিনি যদি এত স্পষ্টভাবে ঘে'ষণা করিতে পারিতেন বে ঢড়দ্রাতের প্রাকৃতিক 
বিধানের লছিত মহুপ্রাত্রগতেহ নৈতিক বিধানের কোনওত্তপ কোনও যোগ নাই তরে তাহার ভিতরকার 
নিত্যপরিবর্ধমান আঙি-পুকুখটি যে বন্ধমুগ এক সঙ্গে একই ছন্দে ধূলি তপের সঙ্গে রোষাকিত হইদ্বা 
বিবর্তিত হয়৷ আলিখাছে সেই কবি-অহুভৃতিটি এত সহজ ও স্বদ্ৰত হইয়| দেখা দিতে পারিত না। 

এই প্রলঙ্গে আহও একটা কথ! মনে হুইয়াছে। ভীহনপথে প্াচ্ছঢী আতদ্বীবনই ফর্মযোগী ) 
ঝববীন্্রলাথেরও কর্মঘীবন রুহিত্বাছ্ধে, তথাপি সেই কর্মজীবনের মখোও মুৰত; তিনি কবি। আজীবন 
কর্মী বলির! গান্ধীজী গাছার সকল ধর্াহ্ুভূতি এবং ধর্মাবস্থাসকে সর্বদাই জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে 
প্ররোগ করিবার চেষ্টা করিতেন। সকল রাছনৈতিক আন্দোলন, অর্থনৈতিক 'দান্দোলন, সামাজিক 
আন্দোলন-_ ভাবনাকে ইহার প্রত্যেক ক্ষেত্রে বাস্তবতা বেখালে ক্ঢ়তদ অপ বাদুণ করিয়াছে গান্ধীতী সেইখানেই 
গাছার ধর্মের বিশ্বাস এবং ভাবনাকে লমস্য দেছৰন দিয়া বার বার করি: প্রয়োগ করিবার চেষ্টা 
করিস্বাছেন। রবীগ্লা৭ তাঁহার ধর্মবোধকে জীবনের বাস্তবক্ষেয়ে প্রগোগ করেন নাই এমন কথা 
প্রকাণ্ড কূল কবা ছইবে, কিন্তু গান্ধীদীকে ছবীবনের প্রতি পে পৰে হেস্গপ বাস্তহ কর্তার সব্মুধীন হইতে 
হইয়াছে রবীহ্রনাথকে তাহ! হইতে ছয় লাই। ব্রবীজ্্নাথের ধর্মাহুসতির ক্ষেত তাই মুখাভাবে 
কাবাহথছতির ক্ষেত্র, পেই কাঝানু্তির ভিতর নিরব! ভাছার ধববিশ্বাস ভীহনের পল ক্ষেত্রে বাত 
হুক পড়িযাছে। বাঝাগৃ্ৃতি ভিতর দিছা লন্ধ রবীন্রলাথের ধর্মবিশ্বালেদ দুধ কথ" হটল স্বরীর 
উপরিজলাদ “দু বিঃতি” তাহা লবকিছুই “মানন্ন্পযগ্ততন্ঠ আর উহার দীচের তলাহ নিত্যকালের 
জক স্ুম্ধ ধুই! আছেন *শাগ্তং শিবন্‌ এছৈডন্‌’। কিস্তি ভিত ন্যি! এই ধৰ্ম-অহুড়ূতি 
রবীন্নাখের নিজের ঢাবনে একান্তভাবে সত] হুইপ উঠিযাছিল; বু ছার নিজের আীবনে নহ, 
তাহার গান ও কবিতার লধা দিবা! এই লতাকে তিনি নিখিল মানবের জী, অনেকখানি লতা 
করিয়া তুলিতে পারিছাছিললেন রবীন্রনাথ লব্বন্ধে গান্ধীজীর মবিচলিত শ্রদ্ধার হার একটি মূল ক্ারণ। 
টলন্ট্ বার বার করিত! এই কথাটি বলিদ্বাছেন যে, কবির! হৃদয়ের কহ প্রহাক্ষে সাবেনন আন্াইযা 
সতাকে বৃহৱর জনলমাছে থেডাবে গ্রন্থ করিব! তুলিতে পারেন মপর কেহঃ তেমন করিঘা পারেন 
লা) রধীআ্রনাথের ক্ষেত্রে লেই কথাটি গ্বন্ধে নিলন্দেহ ছও়াতেই ববাশ্রনাবকে তিনি মান্বরিকতায় 
লছিতই ‘গুরুদের' বপিণা লঙ্গোঃন করিতেন। রিস্ক গান্ডীজীর শ্তায় প্রতোক রূঢ় বান্তবতার বুটনাচির 
ভিতরে ধর্মের পরীক্ষা-নিগীক্ষার রবীআ্রনাখ তেমন অভ্যস্ত ছিলেন না বলিয়াই হছ্ছতো & ছাতীয প্রসঙ্গে 
বর্বর ধর্মকে টানি! আনাটা রবীন্্নাথের তেমন ভালো লাগত না। এই জঃ কি দীতার 
উপস্বাপনাটি হার তেমন ভালো! লাগে নাই 7 অতবড় একটা বুদ্ধের প্রশোক্ষনের সঙ্গে গীতার অধ্যাঝু 
উপদ্ষেশেয় মিশ্রণ রবীঞ্জনাথের মনঃপূত ছিল না। রবীশ্র-সদনে রক্ষিত ১৩১৫, ১৮ই ছৈ তারিখে 
লিখিত একখানি পরে ( পত্রযানি শ্রীপ্রবোধচন্র লেন মহাশছের 'ধন্মপনদ-পরি$য়* গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে ) 
দেখিতে পাই 

“গীতার মধো কোনে!-এঃটি বিশেধ লমঘের বিশেহ প্রছোজনের হব আহে । তাই ওর নিতা 
অংশের লঙ্গে একটা ক্ষণিক অংশ জড়িয়ে গিছে কিছু যেন বিরে4 বাহিয়ে দিয়েছে | কোনো একছন 




















২০ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮ 


মহাুকুষের বাকাকে কোনো একটি সংকীর্ণ বাবহারে লাগাবার চেষ্টা! করলে যে রফমটি হয়, সীতায় 
লে রকম একটা টানাটানি আছে। অর্ুনকে যুদ্ধে প্রত করবার অন্তে আসন্মার অবিনশ্বরত্ব সন্বন্কে 
ৰে উপদেশ আছে তার নধোও বিশুদ্ধ সতোর সরলতা নেই। আমার মনে হয় বৌদ্ধ উপদেশে 
ভারতবর্ধকে ধন নিক্ষি্ করে তুলেছিল, খন অহিংলাধর্ষের সাত্বিকতা কেবলমাত্র ৷€6৭0৷৮৫ লক্ষণাক্রান্ত, 
সুতরাং পূর্ণ সত) থেকে অয় হয়ে পড়েছিল, তখন কোনো একছল মনন্বী পূর্বতন গর উপদেশকে 
কর্মোংসাহকরভাবে ব্যাধ্ করেছিলেন। সম্মখে একটি সামরিক প্রয়োজন মতাপ্ত উংকটভাবে খাকাতে 
ব্যাখ্যাটির ষধো খুব উচ্চ ডাবের সঙ্গেও তর্কচাতুরী খানিকটা না মিশে থাকতে পারে নি।” 

আনলে বৃজঞক্ষেত্রে দাড়াইয়া অত অধ্যান্িক উপদেশের ছড়াছড়ি রবীহ্ুনাধের ভালে! লাগে নাই। 
গান্ধীদীর কিন্তু এইটিই আবার সর্বাপেক্ষা বেশি ভালো লাগিঘ্বাছে। তিনি বলিতেন, ধর্মোপদেশের 
প্রক্ স্থান কোথা? যেখানে কত স্বার্থের লোডে ভাইছছে ভাইয়ে পর্ধধবংসী বৃদ্ধের লঞ্ত(বলা ভাছারই সন্মুখে 
গাড়াইয়াই তে! মাহহকে মাহুঘের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিছ্থা তুলিবার চেষ্টা করিতে ছইবে। উপরের 
তলায় সবই যদি “আানন্দন্পপনম্ৃতঙ হব, আর নীচের তলায় শুধু “শাস্বং শিবন্‌ অন্বৈতষ্ঠ হয় 
তবে বিহারের ভুমিকম্পের পৃতাকে কিভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে এ কথাট। সম্ভবতঃ রবীজনাখের 
কাছে প্রবল হইম্া জংগিহ; ওঠে নাই; তাই তিনি এ প্রলঙ্গে কোনও 'অদুক্তি'র কথা না বলিয়া 
পারিয়াছেন। গান্ধীর সগ্রবতী ইয়। এখানেও ধর্মবোধকে হেভাবে প্রয়োগ করিতে গিবাছেল 
রবীন্ঞনাথকেও সেভাবে কথ; বলিতে হইলে তিনিও কিছু ‘অযূক্তি'র কথা বলিঘ। ফেলিতেন আশঙ্ক। 
ফরি। ছে তোমার বাডে বাৰি’, বিছারের ভূমিকম্পের বন্ও সহন্র সহস্র মানুধের উপরেই পতিত 
হইয়াছিল। সেই বড়ে কি কোনো বাশিই বাছে নাই ? সাধারণভাবে বঙ্ছে ধাশি বাজে এ কথার 
তেমন কোনও আপত্তি ন। থাকিতে পারে, কিন্তু একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বস্্পাতে কি বাশি 
যাজিল সেইখানেই তে! সকল সনস্তা॥ 

পূবেই আমহা ছেখ্চাছি হবীঞ্রলাতের জীবনে থে পথে ধর্মবোধের দাগরণ ও ধীরে ধীরে ঘনীভবন 
ছটিয়াছে গান্ধীর চীবনে লে পথে ধর্মবোশের জাগরণ ও ছলীভবন হট নাই। শুধু শাহ পারিবারিক 
প্রভাব বা সামাছিধ পরিনেশের ভিতর দিয়া ইছাছের ধর্মবোধের জাগরণ নহ। মহাব্ম! গান্ধীর ক্ষেত্রে 
দেখিয়াছি প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ-মাক্রিকান্ধ লাচ্ছিত মানবের জন্য সত্যাগ্রহের সংগ্রামের ভিতর দিষ্বা 
আরজ হইয়াছে তাহার কর্মজীবন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্ধন্ত চলিযাছে এই সংগ্রানময় কর্মভ্রীকল। 
এই বর্ষমীবলে কাপাইয়া পড়িয়া গান্ধী সর্বদার অন্ত অন্ুরস্ত আস্তিক শক্তির প্রয়োদন ৰোধ 
করিয়াছেন, ভিতর হতেই তীব্র আবেগ বোধ করিয়াছেন আত্মিক শক্তির কোথাও একটি অনুর 
কর ববিষ্কার করিঘা লইতে; ভগবৎ-বোধ তাহার ভিতরে ছাগ্রং হই! উঠিল এই আত্মিক 
শক্ষির অনন্ত আকরক্ূপে; দেহ্‌মন শিখিল হইতে চাহিলে তিনি আত্মস্থ হইয়া ভগবানের সহিত 
তাহার সহগ্র ভীবনের এবং তংসহ সমগ্র বিশ্বজীষনের একান্তযোগকে অহুভব করিতে চাহিতেন, 
ভঙ্গবানের নিফট হইতে নব নব শক্তি ও প্রেরণা লাভ করিবার চে! করিতেন, জীবন শুকাইস্বা 
আসিতে চাছিলে চগবং-প্রেনেশ্ব অগ্ততরসে তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুপিবার চেষ্টা করিভেল। 
গান্ধীদীর জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিাছে লাছিত মানুষ, নিপীড়িত বাছুধ এবং মেহনভী মানবের 


অধ্যান্তবিশ্বাসে টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ২১ 


মধো। মেহনতী। মাহঘের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে গাস্থীজীর মধো এই ভাবটি পবিপু্ট এবং দৃঢ়দ্ল 
হইয়া উঠিল যে কাছিক শ্রম অধ্যান্তচিস্তা ও অহুকূতির ভিত্তিনূৰি, দেহশুদ্ধি এবং চিন্তগুন্ধিত্ ইহাই 
প্রাথষিক লোপান। ববীহনাথের ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, লহজাত প্রবণতা হইতেই তিনি জীবনের 
প্রথমাবধি বিশ্বন্থরিকে অসম্ভব রকমে ভালোবাসিন্রা ফেলিছাছেন। ঘেনন তাঁহার স্ূপদৃত্ধতা, তেমন 
জার প্রেদমুভ়তা। সৌন্দধের 'মহুকৃতি অজশ্রভাবে লাভ করিয়াছেন বিশ্বপ্রন্ৃতির নিকট হইতে; 
নেই লৌন্দর্বকে আবার মাস্থবের অনন্তরছন্তমন্ধ চেতনার স্পর্শে পরিপূর্ণ করিফা পাইঘাছেন মাছবের 
প্রেমে। তাই তিনি বিশ্বগ্রকৃতির সব-কিছুকেও ভালোবাসিগ্বাছেন, মাহুবকেও ভলোবানিয়াছেল। 
এই গভীর ভালোবালার বিশ্বপ্রকৃতির লব-কিছুর মধ্যেও নামিহা আসিছাছে অনস্টের স্পর্শ, সাছুষের 
সব-কিছুর ছখ্েও লাদির| আলিগাছে অনন্তের ম্পর্শ। সকল সীম! কবিহ্ননয়ে ছাগাইয়া তুলিতে 
লাগিল অনীমের আভাল। কবির গভীর হদাছুভূতির মখো লে অনীম নিছক একটা তখাগত যা 
স্পরসহীন ওবছাত্র হইড। প্রকাশ পায় নাই প্রকাশ পাইরাছে জীবনের সঙল দৌন্দ্গ'নাধু-প্রেমের 
আকেরক্পে | দেই অসীনই রবীশ্রনাথের সকল ধ্যাত্্রচেতনার দূলে । 


এই বে দুইটি পথ ইছা লপ্পূর্ণ পরস্পরহিরোধী দুইটি পপ নয জীবনে ইহারা দেখা দের 
পরুষ্পর পরম্পরের অন্থপুরক হইয়া রবীন্াথ এবং গান্ধীদ্বীর ক্ষেতেও তাতাই ঘটঘাডচে। রবীন্লাথের 
কবিতা, বিশেষ কঠিয। রণীন্নাথের গান, গাস্ধীদীর মনকে সরল করি; তুলিয়া চ আহার জীবন" 
লংগ্রানের সর্বক্ষেত্রে অধ্যাস্থবোশে অচল প্রতিষ্ঠা গান্বীত্বীর দীহনে থে বার বার সতানূপা লাভ 
করিাছে রবীস্রনাথ তাহায় সর্বত্রই আগর কহিরাছেন চিতবিস্তাং । এডাবে উগ্র ধর্মবোধ 
উভরের অদুপূরক; পরিশান দুইছের মখো গভীর বিল এবং উক্য। গান্ধীতীর সকল ধর্মচিন্তা ও 
অনুমতি চরদ পরিণতি লাভ করিল জীবনের এই এবপনে থে জীবনের হাহা-কিছু লকলের মূল্য 
অধ্যাত্মলতোর স্পর্শে, ববীন্ুনাধের কবিদ্ধীবনেরও এইাটিই ঞুধপন। একঠিকে উভয়ই যেমল জীবনের 
চরঘমূলা লাভ করিতে চাহিষঃছেন অধাবাবিশ্বাসের মধো, অপর দিকে উই আবার এই অধ্যাস্ বোধের 
চরষলার্থকতা লা ফরিতে চ্াহিষাছেন যহামানবের কণ্যাপের মধ্যে। 


গাষ্ধীদীর ক্ষেতে দেখিলাম, লাকিত অত্যাচারিত সংগ্রাখী মাঘ এবং শ্রমনির্ভর মেহনতী মানবের 
সংম্পর্শেই অধ্যাবাচেতনার উদ্বোধন ও পরিগুরি। এই দিক হইতে টলন্টদ্বের সহিত গান্ধীদ্রীর একটা 
গভীর দিল এবং যোগ ছিল। টপন্টও ছেলেবেলা হইতে পারিবারিক চার্চধর্মের প্রথাবন্ধ প্রার্থনা- 
অনুষ্ঠানাদির মধ্যে বাড়ি উঠিয়াছেন, কিন্ত হত বরস বাড়িতে লাগিল এবং বুদ্ধি বাড়িতে লাগিল 
লস্ট তত তীব্রভাবে নাস্তিক হইবা উঠিতে লাগিলেন। তাহার “আমার স্বীকৃতি’ (Ay Confusion) 
নামক গ্রন্থে একস্থানে তিনি বলিয়াছেন 

প্ৰাহুযের জীবন ও বিবধনের মূলে রহিছ্াছে কতকগুলি অধ্যাত্মিক কারণ, সেই আধ্যাব্মিক কারণণ্ডলিই 
তাবাদর্শক়পে মাম্বধের ডাঁবন পরিচালন করে। এই ভাবাদর্নগুলি প্রকাশ লাভ করে মাহুষের ধর্মে, 
বিজ্ঞানে, শিল্প-কল৷|-দাচিত্যে, বাস্থবের বিভিজ্ প্রকারের রাষ্ট্রব/বস্থায়। এই ডাবানর্শগুলি ক্রমে ক্রমে 
বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিগ্া উর্্গামী হইতে থাকে, শেখে গিয়া পরম শ্রেয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি 
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নিজে একক্ছল হাহ, মাম্দের এই ভাবাদর্শকে প্রচার করা এবং তাহাদিগকে সর্বজনগ্রা্থ করি! 
তোলার সাহাঘা করাই আনার একান্ব কর্তবা ।" 

কিন্তু টলস্টহ অগাধারন লাহলোর লক্ষে তাহার হ্বীকূতিতে বলিল্াছেন, তাহার তৎকালীন ভোগলিগ্দ, 
বিলাস-বাসনে নয উচ্ছ, খল মভিআত জীবনে এ কথাগুলি বার্থ কোনে! সত্য বহন করিত না, এপ্লি দেখ! 
দিত জীবনের দুর্যল মৃহর্তওপিতে কতকগুলি অলীক সান্তনা বা বঞ্চনার যত। তিনি বলিয়াছেন বে তিনি 
নিজের দিকে কেবল তাকাইতেন এবং পরশ্রমনির্ভর অত্যাচারী ডোগলিগ্স, তাহার সমশ্রে্র অভি্গাত- 
সম্রঘারের লোকদিগের নিকে তাকাইতেন॥ তাকাইফ্া৷ তাকাইয়া তাছার মনে হুইত চারিটি উপায়ে এই 
সম্ারায়ের লোক জীবনের ভীধপতাকে এড়াইক়! চলিতে চেষ্ট। করিতেছে । পলাছন-চেষ্টার প্রথম চেষ্টা হইল 
অভিজ্ঞতাকে অবলঙন করি! ; জীবন ছিনিপটাই যে খারাপ, ইহার সবটার নধোই রহিচাছে যে অলংগতি-- 
এইটাকে অন্থুভব না করিবার এবং না বুঝিবার চেষ্টা করিয়া । দ্বিতীয় উপাছ হুইল এপিকিউরীয়-_ আমরা 
ধাহাকে বলিতে পারি চাধাকীয় ; জীবনের সকল নৈরাস্তের মধ্যেই ঘেখানে যেটুক্থ স্ববিধাজনক আছে 
তাহাকে কাক্গে লাগাট্বাই যতটুই হবে থাকা ধান । তৃতীয় উপায় হল চিত্রের দৃঢ়তা ও সরলতা অবলঙ্থনে 
জীবনের ভীঘণতার হাত হইতে ক্ষ! পাবার চেষ্টা; জীবনকে হত্যা করিচাই এনে আলা জীবন হইতে 
রক্ষা! পাইতে চাই ৷ চতুর্থ উপ: ইইল চরম ছূর্বলতার আশ্রয় গ্রহণ ক, ধেই হুংলতা হইতেই উদ্ভব 
আমাদের তথাকথিত বর্দেং। এই-জাতীদ্ধ আয্মাহলোকন বহুদ্নি পান্থ টপস্টছকে ঢীবনের চরম 
অর্থহীনতাবোধের এনন-একট! অস্হস্বালার দশ টানিগ্ন। আনি্বাছিল ঘে তিনি দনে করিতেছিলেন হায্মহতা! 
বাতীত এই হহুলা হইতে আর মুক্তি নাই । 

কিন্তু এইভাবে দীর্ঘদিন মানসিক ঘ্রন্ব ও অশান্তির পরে পঞ্চাশ বংসর বলের কালে টলস্টগ্র মাহুবের 
জীবনের নধোই তাহার প্রহৃত ধর্ববিশ্বাসের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন বে 
সংশয়-নৈয়াশ্রের আত্মঘাতী বিষ্যছন! পরশ্রমোপজীবী বিলাসী অভিজাত তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মাবেরই 
স্থরী। লছদ সহল যে কোটি কোটি মান্য বাটিয়া খাইরনা দ্রিত্রীবল যাপন করিতেছে তাহায়া 
উপরিউক চাত্রি-উপাঘেত্র কোনও উপান্সেই জীবনকে এড়াইর| চলিবার চেষ্টা করে ন।; শত গীরিদ্র- 
ছিখের মধো৪ তাছার। কি গভীর বিশ্বাসে ছীবনকে জড়াইঘা ধরিছা মাছে। তথাকধিত শিক্ষিত 
সভা নাগরিক-নের বুদ্ধিৃত্ি জীবনের সত্যকে কুবিতে গিয়া নিরস্র বাধতান্র কেবল দৃত্যু কামনা 
করিতেছে; আর এই চাধী-মদুর শ্রেটর কোটি কোটি মানুষ যুক্তিতর্ক ব্যতীত তাহাদের নির্মল 
চেতনার যধ্যে একা সহৃদাতভাবেই জীবনের একটা গভীর অর্থ আবিষ্কার করিয়া জীবনকে সংদচাবে 
গ্রহণ করিয়া! চলিয়া যাইতেছে) মানুষের স্বার্থাদ্ধ ভোগলিখ, শোধকের বিকৃত বুদ্ধির কাছেই সাকার 
আীবন-ছিজ্ঞাপার কোনও উত্তর নাই; শ্রথপূত সুস্থ সবল নান্ধের তর্কফুল্মটিকাহীন চেতনায় জাগিয়া 
ওঠে শীবনের যে গভীর প্রতাছ তাহাই বুজাইছা দেয় জীবনের সত্যকার নর্থ । এই গভীর জীবন- 
প্রতার়ই তাহাদের জীবনে দেখা দের বিশ্বাস কপে$ এই বিশ্বাসই আীবন-শক্তি, এই বিশ্বাস কখনও 
সরতে প্ররোচিত করে না_- বাচিয়া খাকিতে আনন্দ ও প্রেরণা দান করে। নিছের জীবনেও তখন 
টলস্টর বিশ্বাস লাভ করিলেন; দেই বিশ্বাস তাহাকে ইহাই শিক্ষা দিল_ 

“কোনও এক পুক্ুবের্র ইচ্ছাতেই এই জগতের জীবন প্রবাহিত হুইতেছে। এনন একজন কেছ 
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আছেন বিনি আমাদের নিছ্ছেদের জীবন এবং এই বিশ্বদ্রীবনকে ভীহান্র দুলে য়্বিধানের দ্বারা 
ধারণ করিক্াা আছেন। সেই ইচ্ছা আমাদের জীবনের ভিতর দিহা কি চায় তাহা ঠিক ঠিক বুঝিরা 
লইবার আশ! করিলে প্রধছে আনাদের লেই ইচ্ছাকে পালন করিতে হইবে, আমাদের জীবনে ঘাহা 
করণীয় তাহ! আমাদিগকে করিতে হুইবে। আছার যাহা করণীত্র তাছা থে পর্যন্ত আমি না কয়ি সে 
পর্যন্ত আমার দ্বারঃ তিনি কি কযাইতে চান তাহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিব না, বিশ্ব 
পিছনে তাহার কি উচ্দেশ্ব তাহা আরও কম বুঝিতে পারিব।” এখানে টলস্টতের দৃধ্া বক্তব্য এই, 
জীবনের সুষ্ঠু ঘাপনের ভিতর নিক্বাই জীবনের পশ্চাতে নিহিত ভগবং-ইঞ্চাকে বুকিবার চেষ্টা করিতে 
হয, জীবনকে ঠিকভাবে থাপন ন! করিহ্া তাহাকে অতৃপ্ত বাসন লইত্বা শুধু চোগ করিতে চাছিলে 
জীবনের মহিমা বা তাহার 'অন্বনিহিত ভগবং-ইচ্ছা কিছুই বোবা। ঘাইবে ন!। হুষভাবে শ্রমপূত 
নির্লোভ ছ্রীবন থাপন করিলে আমরা জীবনের যে অর্থ বুঝিতে পারিব, টপস্টগ্রের ডাহা তাছা 
হইল এই 

"আমরা সফলেই পৃথিবীতে আলিয়াছি ভগবং-ইচ্ছা্ধ ভগবান মাহে এমনভাবে স্থহি করিয়াছেন 
যে মানুধ নিক্ষের আস্মাকে ধ্ব:সও করিতে পারে রক্ষা করিতে পারে ॥ নিজের 'আন্াকেই রক্ষা 
করাই যখন মাস্তুধের ভীবনের লমস্। তখন মাহুঘকে ভগবং্বিধান অনুসারে জীবন যাপন করিতে 
ছইবে। ডগবং-বালী ও উগব২-বিধান অনুলারে জীবন যাপন কহিতে হইলে মাপুংকে ছীবনের লফল 
ভোগ-আরাম তাাগ করিতে হইবে, কাছিক শ্রম করিতে হইবে, হিনীত হইডে হইবে, খৈল হইতে 
ঘইবেঁ_ প্রতোক মানুষের প্রতি করুলাঘ জাগ্রত হইতে হইবে" 

এই থে মহাকক্ষণান্ধ লদা চিৱকে জাগ্রত রাখিষ্থা নিখিলবানবের সহিত একাস্থযোগের কথা ধর্মের 
ক্ষেত্রে এ কথা টলস্টর গন্ধীত্জী রবীন্্রনাথ-- এই তিনেরই চরন কথা। কিন্তু টশনটদ্ এবং গাস্বীক্মীর 
জীবনে দেখিতে পাই, তাহারা তাহানের শছজাত প্রবণতা বশে পৃথিবীর শেবিত মানুষের সঙ্গে 
নিজেদের ঘুক্ত করিয়! ফেলিঘাছেন? সেই যোগের মধা দিরা তাহার! অধ্যাত্ম একের লছিত যোগ 
আীবনের প্রতি স্তরে অনুভব করিঘাছেল। রবীন্ত্রনাথ তাহার কবিদীবনের প্রন হইতেই হিরাট বিশ্বপ্রকৃতি 
এবং মহামানবকে নিছের দীবনের শহিত অথগুভাবে যুক্ত করিঘা অশুভব করিবার চেইা করি্বাছেল। 
কিন্তু প্রথমজীবনে বিশ্বপ্রকৃতির সছিত তাহার হনয়ের ঘোগ হত প্রতাক্ষ ও লতা ছিল বিশ্বমানবের 
ল্রহিত যোগ সেভাবে প্রত্যক্ষ ছিল না? বিহ্ববানবের সহিত বোগ প্রকাশ পাইয়াছে একটা সহজাত 
প্রধল কবি-আকাক্ষ/-কপে ॥ কিন্ত রবীন্রলাধের ভ্বীবনেও আমরা লক্ষ করিতে পারি, বিশ্বস্থরীর 
পিছনকার একটি এক সতোর চেতন) তাঁহার ভিতরে ধতই স্থির এবং ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল 
ততই তাঁহার ভিতরে একটা দৃঢ়বন্ধ বারণ! ডশ্মিতে লাগিল--থে এককে পাদ্ধ লে সকলেই পায়; 
যে একের ভিতর নিয়া সকলকে না! পাইল তাহার জীবনে একের উপলন্ভি ক্যনও সত) হইর! উঠিতে 
পারে না। অধাত্মপ্রেম যদি নিধিলৰানধের প্রতি সক্রি্ব প্রেমে বিধয়ীক্ৃত হইয়া না উঠিল তবে 
অধাত্তপ্রে একটা শূন্ত পদাৰ্থ হইঘ। রহিল । বিনি এক তিনি শৃন্ত এক লন, তিনি পূর্ণ এক ; নিধিল- 
মানবকে এড়াইছ! গিয়া! আমর! পূর্ণ একের কোথা লন্ধান পাইব ; রবীন্নাথের মধ্যেও তাই এই 
আশ্চ্ জিনিলটি লক্ষ কত্রি, তিনি স্বীবনে আাম্মলতো ঘত বেশি করিক: প্রতিষ্ঠিত হইতে চে 
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করিতে লাগিলেন ততই বেশি করিষ) নিজেকে মানবসত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্ট। করিতে লাগিলেন। 
মহাষানবের পরিপূর্ণ বিকাশের ভিতর দিয়াই বে মর্ভ্যের মধোই দেববের পূর্ণাবতরণের সভ্ভাবনা এই 
কথাটিকে রযীহ্ুনাথ তাহার পরিণত বরসের কবিত! গান ও গঞ্জ প্রবন্ধ ও ডাষণের মধ্য দিয়া সমস্ত 
জগতের অধো এত তারস্বরে এবং হৃমগ্রাহী ভাবে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন যে লে বাণী দেশকালের 
সীমানা অতিক্রম করিয়া নিখিল-মানবের নিকটে একটি নিত্যকালের আহ্বান ছুইয্বা রহিয়াছে 


কবি-গুকুদেব 


স্থনীলচন্দ্র সরকার 


শিক্ষাচিন্তার প্রাচীনতম নিদর্শন খুক্ততে হলে অবশ্য চলে যেতে ছয় উপনিষদে রিতার । কণক্্যসিস্‌ 
ও লাওংসে বা প্রেটো ও এক্সিস্টটুলের রচনান্ধ । কিন্তু সে সম্বন্ধে রীতিনত দাহাবাহিক চিন্থা একটা 
আধুনিক ঘটনা; আর শিক্ষাপমন্্রাগুলিকে মাহুষের জীবন ও সভাতার পশ্ডাংপটে রেখে দেশবার 
চেষ্টা বা শিক্ষার পরিকল্পনা ও পদ্ধতিগুলিকে বিবর্তন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সনস্থিত কলার চেষ্টা তো 
আরে! লাম্প্রতিক | এই প্রলঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়ে ভাগের ধারা আজ পৃথিবীর সব দেশেই 
great educators বা শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্তরু ছিলাবে স্বীকৃত : ভ জাক্‌ কশ্ো (১৭১২-২০ ), পেল্টালংক্ষি 
(১৭৪৬-১৮২৭ ), ক্রে:ছেবেল ( ১৭৮২-১১৫২ ), মার ছন ডিউই ( ১৮৫3-১৯৫২ )। 

এঁরা প্রতোকে ছে কাণ্ডের দাহি বেছে নিষেছিলেন তাতে সকল হলাহ জগে আবশ্বক ছিল 
শুধু অলাদারণ বুদ্ধপক্রিই নয়, ত! ছাড়া বহলপরিমাণ কল্পনাশক্তি ও অশ্ব ই এংং বিচি ও বিশ্বত 
ক্ষেত্রে সহাসুতূতি ও মূলাবোদ। আনর্শ বিক্ষাওডক্র বসো একত্র হও; চাই গানক, কহি, মরমী 
সন্ত, সমাত্বদংপ্থাবক, বৈগাদিক ও কনবীরের প্রতিভা ; কারণ তাকে লক্ল ধরপেশ লেকে ও তাদের 
আশা আকাক্ষার কথা বুকতে হবে। বানের বাক্রিত্বের দন্ত পিক, তা অভিজতার বিভিন্ন 
স্তর, চেষ্টা! ও দিচ্ছি বিভিত্র ক্ষেত এর লবকিছুই তাকে হিলাবের মশো ত থে 
চারগন বিক্ষাগ্ডকর লাদ কৰা হয়েছে তাদের কেউই এইলমন্ত গুণ ও ঘোগাহণে 
নো, কিছু তাদের প্রত্যেকেই অন্তত স্বনিংাচিত কাছের উপযুক্ত গুণ ও ক্ষমণাওল লও কহেছিলেন। 

কশো চেয়েছিলেন দোধনংপপর্শবক্র শুদ্ধ হানবপ্রকতি লিগে তাঁর শিক্ষাসীর রচন। করতে; 
রাজনৈতিক ও সনাংনৈতিক চিগ্ঠায় ছিল গার মৌলিকদালের দাবি, আর নাণুয ও প্রুতিকে একটি 
গভীর তাৎপর্ধমহ দৃষ্টিতে নেখবার ক্ষমতা! ছিল তার ঘা! কবিদের পক্ষেই সন্তব। 

পেম্তালংছি ছিলেন চার্চের একনিষ্ঠ কর্মী ও একাগ্র সমাঞ্জপংস্তারক । একটি ধর্াুগভ পরিবারের 
জীবনে যে হন্দর ও দূলাান উপাদানগুলি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তারই লাহাঘে। তিনি চেয়েছিলেন 
শিক্ষা ও সমাদ ছু'এরই সংস্কার কয়তে। দেই উপাদানগুলি হচ্ছে : বাপৰায়ের স্বেহ, লম্ভানের শ্রদ্ধা 
ও কর্ভব্যপরারণতা, সেবার আদর্শ, বৈর্ধ ও বরের সঙ্গে করা হাতের কাছ, গাহন্থ/বিজান, কুটীরশিল। 
গাস্ধীজীর সঙ্গে এই মহাহ্চব ব্যক্তির সাদৃস্ত স্বীকার করতেই হুয়। এই পুবগানী শিক্ষা নিন্নে যে 
ধরণের পরীক্ষা করেছিলেন তার সঙ্গে গাঞ্ধীদীর নন্বা তলিমের হথেষ্ট মিল আছে। 

ফ্রোয়েবেলও ছিলেন এক ধর্মবাঞ্জকের ছেলে। গভীর গণিতচিস্থার সঙ্গে একটি বরমী বা 
আধ্যাত্মিক নেখাজ ও দৃত্িভনির মিলন হয়েছিল তাঁর প্রর্নতিতে ৷ তিনিও ছিলেন প্রকৃতির অহুরাগী ; 
আর বনবিভাগের এক পদস্থ কর্মী হিলাবে কাজ করবার সময় প্রকৃতির খুব ঘন ও গভীর সারিধা 
লাভ কক্বার সুযোগও হয়েছিল খাল । তিনিই প্রথম শিক্ষার ক্ষেত্রে আনশেন খেল? এ আনন্দম্ 
অভিজ্ঞতার নীতি, শিশুর আস্থর পরিণতির লঙ্গে সম্পর্কিত করতে চাইলেন একটি দাবিক মনের ক্রিয়া 

৪ 
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সম্বন্ধে তার হা হারণ; তারা স্কুলকে তিনি রূপাস্থরিত করে তুলতে চাইলেন একটি হুম্বর ছোট 
বাগান, একটি কিওারগাটেন, বেল তার উপর অবাধে ঝরে পড়তে পারে এই বিশ্বের সমন বহ্বলদ্বশক্তি 
ও প্রভাবগুলি। এ ক্ষেত্রেও রবীজ্রনাখের সঙ্গে তার এই পূর্বগামীর মিল সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের 
অবকাশ নেই । 

পাশ্চাত্তা জগতের আধুনিকতম শিক্ষা্ডঃ জল ভিউই ছিলেন একজন বিশিষ্ট দার্শনিক । বিজ্ঞানসন্মত 
বুদ্ধি বিশ্লেষণ ও করলার নিপুন ও ব্যাপক প্রয়োগে তিনি ছিলেন অপ্রতিহন্ব।। তাই তার সমসামরিক 
চিন্তালার়কনের মখো তার স্থান অতি সহতেই ছিল সকলের উপরে । ডিমোক্রেলি ও শিক্ষা-_ বে শিক্ষার 
সাহাহা ছাড়া ডিউইর মতে ডিমোক্রেসির ভিত পাকা করার অস্ত কোনো উপায় নেই_ এই ছুটির উপরই 
ছিল তার দৃঢ় মাস্ব।। প্রাপতারিক প্রকুতিবাদের ( biological naturali5॥।। ) গভীর তত্বা্সন্ধানী 
তিনি-_ তাই বিবর্তন ও শিক্ষা দুই ক্ষেত্রেই জীবন-অভিজ্ঞতার মূল্য তিনি বিশেষভাবে ঘোষণা করেছেন । 
তার মতে শিক্ষা একহকনের সংহত সবাঙ্গীণ বৃদ্ধি ঘা নির্ভর করে মাগ্ছদেহ এই ডীবন-অডিভ্ত| ও 
তার বিশ্লেধশী ও সংশ্পেষরী চিস্বার ধাত্রাবাহিক ক্রিছা-প্রতিক্রিহার উপ ৷ কশোর আবদেনগুলির 
মধ্যে লযতে বাচাই করে ঘা কিছু মৃলাবান বলে মনে হয়েছে ডিউই অহাসে ত; গহণ করেছেন। নিজে 
সমাজ-অভিজ্রতা ও শিশুর সনাচীকরণের সমর্থক হওয়ায় পেস্টাল২ভির পঙ্গতি থেকে তিনি নিয়েছেন 
অন্তরক্ষতা ও পারস্পরিক প্রীতির ঘরোঘা মনোরম পরিবেশ, শুড চিন্ত; ও অগ্থইৃতি আর স্বাধীন ও 
সফল সম্বদধ-স্থাপনের উপর একটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ । ফ্রোদেপেলের কাছে তিনি শিখেছেন 
খেলার রীতি (707১-2১) আর জগতের সমস্ত ব্যাপার ও ঘটনাগ্র প্রতি এক্সপেরিমেন্ট হলভ 
দৃষ্টিভঙ্গি । এইসমস্থ উপাগানগুলি অনন্তরদাধারণ চিন্তালংহতির আশ্চধ কৃতিতে তিনি সনগ্থিত ধরেছেন! 
দর্শনের প্রম্োগবাদী দলের ( pragmatist school ) একছন নেতা হিসাবে যেই ধরণের চিন্বাকেই 
ডিউই প্রাধান্ত দিয়েছেন যা ব্যাবহারিক জগতে কোনো ফল দর্শাতে পাত্রে । তার ছুই পূর্বগামী 
পেস্টালংক্ষির ও ফ্রোছেবেলের মত ডিউইও নিজেই শিক্ষ! সমন্ধে এক্ম্পেরিনেন্ট, চালিয়েছেন শান্তিনিকেতন 
প্রতিষ্ঠার পাচ বছর আগে ১৮৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত গার ল্যাবহেটররি দ্কলে__ এইটে বেখবার অঙ্কে যে 
তার ধারণ! ও পঠিকজন(গুপির সত্যই কোনো ব্যাবছারিক সার্থকতা আছে কিনা। কিন্তু অপরপক্ষে 
কিউইর অধো তার ডাব ' দেখা দায় এবন কতকগুলি গুদ অপর শিক্ষাদের ছিল ॥ ধঘা : 
ক্ষোরেবেলের মরনী তরজ্গতা, পেস্টাপংছির ধর্মাইুয়াগও ও ন্াস্দান, কি! ফুশোর কবিহুলচ সংব্দেনসীলতা 
ও যোধের দ্বস্থত৷।। কিংব। ঘনি বা বলের গভীরে এইপব ব্যাপারে কিছুট। প্রতিবেদনক্ষমতা তার 
থেকেই থাকে, তার পশিক্ষাপরিকল্পনার মধ্যে পেগুপিকে তিনি এত নিয়ন্বিত ও পরিবর্তিত বেশে 
প্রবেশের অচুদতি নিয়েছেন যে প্রক্ৃতিবাদসপ্থত নীতি ও বৃৱান্তগুলির থেকে তাদের আলাগ! করে 
চিনে নেওয়াই শক্ত হয়ে পড়েছে। ডেযোক্রেটিক জীবনরীতি আর বৈজ/শিক ঘৃকিপদ্ধতিই হচ্ছে 
দু'টি প্রা ঘার। ডি উর শিক্ষা জগৎকে লক্পূর্ণ ভাবে নিছ্েদের আছত্তাধীন করে রেখেছে। 

তার নিজের একটি বিদ্তালয় খোলবার ব্যাগেই কুশোক সতবান ও ফ্রেদেবেলের কিপ্তারগার্টেন 
পদ্ধতির সঙ্গে রবীন্ুনাথের নিশ্চয় কিছট। পরিচয় ছিল। আয় তার নবতন্প এক্সপেরিমেন্ট শিক্ষালত্রের 
প্চেলার আগে ডিউইতু চিন্তান্ারা ও এক্স্পেরিষেপ্ট পদ্ধতির বিহছেও তিনি অনেক কথা জানতে 


কবি-গুরুদের ২৭ 


পেরেছিলেন। প্রীএল্নঠ- দিনে ্রনিকেতন পরীউন্নন কেম্্রের কানে দুণীএনাগের মন্থরারী বন্ধু ও 
সহকর্মী হিলাবে এলে যোগ দিয়েছিলেন এবং শিক্ষাসত্র এক্স্পেরিমেন্টের পরিকল্পনা ও পরিচালনার 
্াযিত্ব অনেক পরিমাণে বহন করেছিলেন, তিনি-_ ছিলেন ডিউইর মতবাদের সা! বিশেবডাবে প্রভাবিত 
অবশ্য রযীন্গনাখের বাক্তিত্ব ও দৃরিভঙ্গির দৃষ্বেতর আবেদনও এল্য্হান্ট লাছেবের মনে দাড়া 
আগিরেছিল। 

কিন্তু এ কথা নিশ্চয্ন যে শিক্ষা হিসাবে রবীন্রনাথের আবির্ভাব তার বাক্ষিগত পরিণতির অন্তর্গত 
একটি ব্যাপার, তার আছর জীবন ও অভিজ্ঞতাধারার অবস্তত্তাধী কল। যে পরিবারে তীর জন্ম 
হয়েছিল কে জানে কেমন করে সেই পরিবার নিছের বাসস্থান্টিকে করে তুলেছিল লব রকমের 
নৃতন অভিঙারী ভাব চিন্ত! কাণ্ডের একটি নীড়, অলংগা সাংস্কৃতিক ও সামাছিক অভিগতির 
(01০55)0ঘ6) একটি কেন্দ্র বিশেষ। আর সেই পরিবারের বহু প্রতিভার বাক্তি কেউ-নাকেউ 
মানবের প্রাম্ন প্রতিটি ডীন! ও কীতির প্রতিনিধিদ্বন্ূপ হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন, যধা : আধ্যাত্মিক 
অভিজ্ঞতা, দর্শন, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি__ প্রাচ্য ও পাল্চাত্তা ছুরকমেরই, কাবা ও শিমনকপ', লাগত ও নাটক, 
আতিগঠন ও নাসার, কি ব/বপাবাণিজ্যও বাদ নন্ব। মার, রণীহুনাধের ছিল এন পদ্ম 
ও যহমুখী গ্রণক্ষমত', এনন অলীনিত শিক্ষান্ত! (৩0৫৪৮1115) হার তুলল! হোষ হয় নাহুযের 
ইতিছালে নেই, কিছ; অতি অমই আছে। এই প্রলঙ্গে হয়তো কারে! কারে; মনে আলতে পারে 
লিওলার্ডো দা চিকি ও" গোঠেহ নান। জোড়ামাকোর বাড়িতে তাঁর আমানের হিচিত্রচীবনে প্রাচ্য 
ও পাশ্চাহা সংস্কৃতির ঘে ধার।গুলি ক্ূপলাভ করেছিল রবীহ্ুলাথ ৩; সদগুই একাস্্ আগ্রহে গ্রহণ 
করে স্বাহ্গীকৃত করেছিলেন। 

এই অনতিপ্রিকাপ্ত কিন্তু অমোধক্িদ্থাীল আত্শিক্ষণের পালা ঘা রবী্লধের বিচিত্র শস্তাবনা 
ও ক্ষমতাকে জপাছিত ক'রে যথাযথ পথে চালিত করেছিল-_ তার ফলেই সাবেকি স্কুলে-পাঠের 
অভিজ্ঞতা গার কাছে শুধু একট। হতরশাঙগায়ক সবের অপচয় বলে হনে হয়েছিল। পূর্ণ ও বিচিত্র 
শিক্ষা-অভিজ্ঞতার মধ্যে নিডেকে সমপিত করে তিনি শিক্ষারহস্ক সন্বদ্ধে অনেক বেশি জান ল্য করেছিলেন। 
পরবর্তী! জীবনে বেসব শিক্ষানীতি তিনি (বিবৃত করেছেন ও তার শান্ছিনিকেতনের সাধনাঘ প্রয়োগ করেছেন 
তার লই তিনি আম্মশিক্ষার দিনে স্বাধীনভাবে শুধু আবিষ্কারই করেন নি, নিজের জীবনে পোহন 
(ৎxperience) করেছেন॥ অনেক পরে পাশ্চাত্য শিক্ষাগুরুদ্বের রচনায় ও ক্রিয়াকলাপে তিনি তাঁর দিদের 
এইসব আধিষ্কারেরই সমর্থন পান 

সহজেই বোল্তা ঘায় রবীন্দ্রনাথের সহঙ্গাত গুণের বিচিত্রতা তাঁকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার ভূমিকার অবতীর্ণ 
হওয়ার যে সামর্থ দিয়েছিল তেমন আর কারো! ভাগ্যে কখনো ঘটে নি। তার নন ও বুদ্ধি ছিল সদা 
সঙ্গাগ, উৎলাহে উদ্দীপিত, সহসবিজসীল, তা লে মনজ্তিবার ফেঁকোনে। ব্যাপার বা জানবিজ্ঞানের 
ফেকোনো শাখাতেই তা ব্যবহার হোক-না-কেন। যালবিক বিষন্বগুধিতে (॥umanities) যেমন 
বিশ্রানবিহগুলিতেও তার ঠিক তেননই অন্তরঙ্গ ও সহ বিচপেক্ষততা ছিল ডিউইর জ্ঞানকুচির সীমা 
ছিল অতি বিস্তীর্ঘ এ বখ। স্বীকার করতেই ছবে, কিন্তু উচ্চ কন্রনামূপক ঘে বিষ ও শি্নওলির কোনো 
[বিশেষ বোধ ডিউইর নধো তেমন নেখা ধাহ =| লেগুণি হচ্ছে এই: কাহা, দশনের উচ্চতর ও 








মন! 


২৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা আ্রাবণ-হাখ্বিন ১৩৬৮ 


নক্ছেতর শরগুলি, সংগ্রিত ও চাক্শিল্পকলার গভীরতর ও অন্থরতর দিকগুলি। রবীশ্ুনাথ ছশো ও 
ক্রোরেবেলের মত গভীরডাবে প্রকৃতির অহুচ়াসী ছিলেন, কিন্তু তাদের তিনি মতি সহজেই অতিক্রম 
করেছিলেন প্ররতির সঙ্গে তার অন্তধিলনের গচীরতাছ, শিক্ষাত এই মিলনের সার্থকতা সম্বন্ধ 
সচেতনতাদ । এই উপলতিই প্রতাক্ষ মূর্ত হ'রেছিল তার শান্তিনিকেতন আশ্রমে । 

রুশো সমাছকে সঙ্গ করতে পারেন নি। এ বিধ্ধরে রুশোর যত নর, অপর তিনদন শিক্ষা গ্রর 
হত রবীঙ্গনাখের চেতনা অতি হপয়িশত ছিল। ভার মন অবশ্ত কল্পনা ও অধ্যাত্মনর্শনের উচ্চতম 
লোকে বিহার করতে পারত, কিন্তু তা হলেও একটি অন্তরঙ্গ বানবলমত্রের মধো ও তাদেরই জ্গে 
ছাড়া তার পক্ষে ভীবনধারণ ও কর্মপাধন অলভ্ভব ছিল। ‘মানবের মাঝে আমি বাচিখারে চাই” 
তার কাবাছীবনের সুত্রপাতই হয় এই সুর দিরে, এ কথা বললে অন্তায় হত ন1। এই ক্ষেত্রে তার দান 
শুধু পেন্টালংজিও ফ্রোরেকেলের সমস্ত অবদানের লমানই নয, তার পরিপূরক । ক্রোরেবেলের 
কিশারগার্টেনের আধ্যাস্মিক উপাদানটুক, লেই খেলানাচ ক্ছছলমূক কাছের প্রতীকী আবর্তনচক্্, 
শুধু ঝঠোর সাংসারিক গীবনের নোওরমুক্ স্ূপলোকের পরিবেশেই সন্ূর্ণ ক্রিযাইীল হতে পেরেছিল। 
শিশুদের লালে অস্থিছ্থের কতকগুলি হন্দর ও সাহিক দিক নিশ্চয় এই কাধছুঠি মুক্ত করে দিতে 
পেরেছিল, কিন্তু যে গং শিশুরা উত্তবাধিকারহজে পায় তার পূর্ণ সত)টিকে তা উন্মোচিত কহে দিতে 
পেরেছিল এমন কথ: বলা যাচ ন.। ব্রণীঙ্ছনাথ তার আখ্যাস্মিক উপাদানের ক্রিরা শুধু পৈশবকাল 
বা অভিজ্ঞতার কোনে; বিশেষ পথায় বা স্তরের মধ্যে সীদিত করেন নি। ঘে অঙ্গাত্ম-সম্পদ তিনি 
পেয়েছিলেন প্রধানত তার মহধি পিতার কাছ থেকে, এবং ছগ্তান্ত উল থেকেও বটে, এবং ঘা 
ভিনি নি আত! 9 উপলঞ্জির সাহাঘো নিজের প্রস্বোজলমত বিশ্বৃত ও চিন্ন্ত করে নিয়েছিলেন, 
তাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সকল বদল ও স্রের শিক্ষ-জভিজ্ঞতা ও চেইার কেহুদ্লে 

পাশ্চাতা [ক্ষার য। আবিষ্কার ও পরীক্ষা করে দেখলেন তার প্রভাব পশ্চিমের দেশগুলিতে 
আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের শেষ পংস্ত শিক্ষাচিস্তা ও কর্মকে নিত্য প্রেরণার 
যোগান (িয়েছিল। আর ডিউইর শিক্ষাগত কর্মনচি বা ইয়োয়োলীত শিক্ষ[গুক্ষদের দানের বে) ধা 
কিছু বিশিষ্ট ও স্থারী তার সমন্বয়ে রচিত হুবেছিল-_ তাকেই একসময় মলে হণেছিল পৃথিবী 
সর্বয়োগনিবারক । কিন্তু এই পদ্ধতির প্রাদমিক সাফলো যে প্রত্যাশার স্বষ্টি হয়েছিল তা পূর্ণ 
হয়লি। এক তো এই দুরূহ নৃতন ক্রিয়াভঙ্গির পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ ঝার। একে নিয়েছিল তাদের 
পক্ষেও সহ ছিপ না, ত! ছাড়া সুশাসিত পরিবেশে অল্লগংখ্যক ছাত্রের মধ্যে যে প্রক্রিয়া ও উপাহগুলি 
সফল হয়েছিল বৃহতর ক্ষেতে প্রয়োগের লমর স্বভাবতই তাঘের কার্যকারিতা অনেফ পরিমাণে কষে 
গিয়েছিল 

কিন্তু এ ছাড়! অন্ত কারণ খাকাও অলস্ভব নহ । এই শিক্ষান্থচির আপাতপূর্বত! সত্বেও ছুযতো 
এক মধ্যে কিছু কিছু গুরুতর অভাব বা অপূর্ণতা ছিল। বাকিগত ও লন্টিগত ছীবনের ও 
মানবপ্রন্ততির যেসব সতের উপরে এর ভিত্তি ত। হুয্বতো শেত কথ নন্ব। তাও পিছনে হন্নতো 
গচীরতর নিতাতর সত অ:য্ুগোপন কছেছিল। লোকবাবহার ও লংস্কৃতিলচেতন্তার একটি স্বাভাবিক 
মানরক্ষার দন্ত ডিউই নি করেছিলেন তারই প্রস্তাবিত এফটি বাংস্থক উপ্রে: লে হচ্ছে 


কবি-গুরুদেব ২৯ 


গণতাহ্বিকচাবে গঠিত শিক্ষালমাজের মধ বিভিন্ন দলগুলির অবাধ ও সন্থংঙ্গ মেশানেশি ও তাদের 
অধো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বহোগ করে নেওয়া । ডিউইর আশ। ছিল এই : যি মানুষের বিভিন্ন 
আর, সম্প্রদায়, স্বার্থাহুলারী দল ও সতবাদের মধ্যকার প্রাচীরপ্জলিকে দূর করে পারস্পরিক সদিচ্ছা 
ও বন্ধতার আবহাওয়াহ চিন্! ও অভিজ্ঞতার অবাধ প্রবছপকে অব্যাহত রাধা যাগ, ত! হলে সাংস্কৃতিক 
উপাদানগুলি নিত্য নূতন হয়ে ও নেতৃ্বানীছ লোকদের মনের মধ্য দিয়ে ত্রিযাসল হয়ে সমাজকে 
স্বনির্ভর করে ভুলবে, সার সর্বরকষের অবস্থার সন্মুখীন হতে সমস্ত সমস্তার সমাধান করতে তাকে 
সাহাৰ্য করবে। 

কিন্তু উনিশ শতক শেষ হবার আগেই ওঁতিছাসিক ঘটনাপরম্পরায টিউইর আশা অলীক প্রতিপন্ন 
হল-- পরে ঘা ঘটল তার তো কথাই লেই। দেখা গেল সঙ্ধটমূচুর্তে কি বাক্কির্ কি লমহীর বাবছার 
বর্ষর। এমনকি অমাহুরিক স্তরে নেমে যেতে চাদ, ভাব ও চিম্বার স্বাদীন সাান-প্রচানের সুযোগ 
সথান্র-প্রতিক্রিদার শ্রেষ্ট দিকগুণি সকলের কাছে স্থলড করে নেওয়া দূরে থাকুক বরং অসহায় 
লমাকে নিক্ষেপ করে অভিসদ্ধিপ্রবণ দল বা সম্রান্ছের প্রতিনিদি বা পক্ষিগোর হাতে, তাদের 
নিন্ধরুণ প্রচারের কংলে। ইতিহানযার। জনসমাছ ও জাতিগলিকে এনন কতক ওলি সছটেহ সন্মুখীন 
ঝরে দিল থাতে তার; বাপা হল বাক্কি ও সনি জীবনে মারে! দোহলগ্ঘাবনানুক স্থাদী ও নির্ভযোগা 
নীতি বা তবের সন্ধান করত । 

প্রাণতারবিক প্রক্তিবান ( biological naturalism ) যে লাধারণ প্রয়োজন, তাগিদ ও 
প্রেধণাওলিকে স্বীকার করেন তাই ঘথেই্ট বলে ধরে নিছে নিশ্চিন্ত থাক: গেল না, সবসরমাঞ্জিত 
গণতাত্বিক ঘসতে নে সামাছিক শক্তি ও ক্রিয়াকৌশলের উৎপাদন ও রক্ষণ জব হতে পারে তাও 
নয়। পুরানো আবশবালী বা অথায়বাদীরা ঘেল্নস্ড ওর ও শক্ষিত কথ: বিশ্বাল ও প্রচার 
করতেন-_ তাতে খাদে বুদ্ধিমত্তা বা নিবুন্ধিতা বাই প্রকাশ পেয়ে খাক্_তারই মত কোনে! বিছ 
নতুন করে আবিষ্কার করার মধোই আছে একমাত্র নিচ্ধৃতির উপাথ্থ এই কথা আপন! থেকেই 
লোকের মলে হল। প্রাণতর ও গণতস্্রে উপর ডিউই থে ছোর পিবেছেন তার ফলে তার 
পরিকল্পনা থেকে এইসব উপানান আপনি বাদ পড়ে গেছে। জগৎ কিন্ত এখন এমন-এক শিক্ষার 
আবিঠাবের প্রতীক্ষায় রইল বিনি পূর্বতন শিক্ষাপ্ডকদের দান স্বীকার করেও মারো! গভীরক্রিরাখীল 
চিরন্কন কতকণ্ডলি তরকেও স্থান করে দিতে পারবেন, যিনি প্রাচীন তানের সম্পদ্‌ নৃঙ্ন করে 
ছেনে বর্তমান দিনের চিন্ব। ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিত করতে পারবেন, যিনি এইনব লতোর 
ধু বুদ্ধিত ব্যাখ্যাই করবেন ন!-_ নিজের উপলম্ধির সাহাধো শ্বাধীনডাবে তানের মর্ম উদঘাটন 
করবেন, যিনি শুধু এই তরগুলির অস্তিত্ব প্রমাণ করেই ক্ষান্ত হবেন না-- নাসের জীবনে কেষন 
করে সেগুলি কাছ করে ডা দেখিতে দিতে পারবেন। লোকচিন্তের এই দাবির উত্তর এল পশ্চিম 
থেকে নয়, পূর্বদেশ খেকে । ভারতব্থ খেকে। এসব প্রত্যাশা পুরণ করবার জন্তে প্রেরিত হয়েই 
ফেন বিংশ শতাব্দীর ₹5নাতে বযীষ্ছন(ধ মাবিষ্ৃতি হলেন দৃষ্তদক্ষে কবি-ওফদেবের হৃৰিকান ৷ 

আরো। একটি ছিনিল রবীন্্রনাথকে সাহাতা করেছিল এ কথ। বলা দরকার । লে হুল তার ভারতীত্র 
শুধু ই বাহ ব্যাপারটাই নয়. ভারতীয় এতিহ্বের হ-কিছু শ্রেষ্ট ও মহরম তাহ সঙ্গে একাত্ম 





৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রংবণ-আহ্বিন ১৩৬৮ 


হবার ক্ষমতার হারা যে ভারতীদত্ধ তিনি অর্জন করেছিলেন তারই কথ! বলা হচ্ছে। বহু বিচিত্র 
ও বিভিন্ন ভাব ও আদর্শকে সংল্লেধিত করা-_ শুধু বুদ্ধিগ্রত্বোগ বা ভাবমণুল (5১5৷৫৷৷ ) বা রচনার 
কৌশলে নয, সমস্ত উপাদানগলিকে নিছস্ব অভিজ্ঞতার পাত্রে গলিবে-_ ভারতের অনেক অনন্ত চারিত্রিক 
বিশেষত্বের মধো এই হল একটি। রবীজ্রনাখ নিজেই নান উপলক্ষে এ কথা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেছেন! 
এই বিশেষ ক্ষমতার বলেই রবীগ্রনাথ ভিউইর অত্যান্ত সংস্লেধনী প্রতিভাকে অতিক্রম করে তীর 
কীতির যেটুকু অপূর্ণতা ছিল ত। পূরণ করতে পেরেছেন ॥ 

পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা, পূর্ণ মানবতার শিক্ষা, integra] education, education of the whole mau— 
এই দাবি প্রায় এক শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য শিক্ষাত্রতীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু তাদের 
“পূর্ণ মানবের ধারণা ছিল সীৰাবদ্ধ। কারণ ॥ৎa500 বা বুঞ্ধিঘুক্িবানকে শ্রেষ্ট আসনে বলাতে 
গিয়ে তারা উপেক্ষ। করেছিলেন অনেককিছু মূলাবান্‌ উপাদানকে, ঘা গীকদের কাম| চারিত্রিক গুণ- 
পুলি (৮i৮৫U৫৪ ), রোন্যাননেরে প্রশংলিত মানবিক অচীন্দ। ও সাংস্কৃতিক কীতির আদর্শ, রিনায়সীন্‌ 
ইরোরোপে বা ডিক্টোরীর ইংল্যাণ্ডের অনোছত স্বপ্রাডিধান ও মাদশপ্রচাণগুলি, ধিদ্বা প্রাচীন বা 
মধাদুগের চার্চের অচডীইঃ অধ্যান্ধসম্প্‌। এইসব উপাদানে-- এননফি যেখানে লেগ্ডলি অমাদিত, 
প্রমাদ ও কুসংস্কার -মিত্বিত ও তার দ্বারা কঠিন আচ্ছত্র সেখানেও_ ম:হুঘের প্রহ্নতিরি কতকগুলি 
পরিণতির হুল এবেগ যে লুবানে। আছে এটা তাদের কাছে ধরা পড়ে নি। এইসব উপেক্ষিত 
উপাদানকে রবীহ্ুনাথ গ্রহণ করে তাদের অস্পষ্টতা ও অশুদ্ধিক্ষালল কালেন ও তাদেরই অনাবৃত 
রশিতে লানকপ্রক্কতির সমস্ত দিকগুলিকে উদ্ভাসিত করলেন। তার ফলে তিনি দেখাতে পারলেন 
কেমন করে সমগ্রের কাঠামোর মধ্যে লবরকমের অঅভিজ্ঞতাকেই হখাহখ স্থানে স্থাপিত করা যায়। 
কেমন করে সাধারণ াছষের প্রকৃতির দাবিগুলির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায় উচ্চতর প্রকৃতি বা পর! 
প্রকৃতির দাবি, ॥€250:) বা সুদ্ধিবানের প্রতিপতিকে কেমন করে, শুধু থাপ খাইয়ে নয, পূর্ণায়ত করে 
নেওয়া বায মান্মার চিরস্বন সত্যগুলির সঙ্গে । 


ব্যক্তিত্বের কতকগুলি দিকের অর্থ ও ক্িক্বামীলতার মধাদা রবীন্দ্রনাথ এমনডাবে বিদ্ৃততর করেছেন 
যা তার আগে আর কেউ করে নি। কলরনা, নন্দনবোধ ও উচ্চতর হৃনয়াবেগওডলিকে তিনি এ বুদ্ধির 
প্রায় সসপধায়ে স্থাপন বরেছেন। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বুদ্ধির মত কাব্য-সংগীত-শিলের ক্ষেত্রে এরাও 
জগৎলত্য আবিষায়ের উপায়। আর যদি রবীন্রনাথের এই বিশ্বাস গ্রহণযোগা হুথ যে নাছযের 
জীবনের আসল তাৎপহ আর অভিগ্রান্ইই হচ্ছে নিজের বাক্তিত্বকে বার বার পুনর্দক দিয়ে তাফে 
বিশ্বলষ্টার স্ষ্টিলীলার অংশীদার করে তোলা, তা ছলে স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে সনির 
সহায়তা করে যে গুণ ও ক্ষমতাগুলি তারা বুদ্ধির চেয়ে অন্ততঃ হেয় নন্ব। ডিউই ও হোয়াইট 
হেত, বৈজ্ঞানিক কল্পনার মূলা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। আর আধুনিক কালে হার্বাট সরীডের মত চিন্তসীলরা 
আটেরও বিশেষ মূলা মাবিকার করেছেন-__হদিও ত! অঙ্ক কারণে। কিন্তু রবীহুনাখ যে এই গুণ 
বা শক্তি ন্ডলিকে তার পরিকল্পনার কেনম্তরে স্থান দিয়েছেন ত! শুধু বচেতন জোক ও তাশিদগুলির 
দুক্তির জাশাতেই নর, সাধারণভাবে প্রকৃতির একটা নম্রতা ও লৌঠব সাধনের ছন্তও নহ, এমনকি 


কবি-গুরুদেব ৩১ 


কতকগুলি বিশিষ্ট শস্তাবন৷ ও ক্ষমতার স্ড.রণের ছন্রেও নথ) শিক্ষার সমস্ত পরিবেশটিই এইগুলির 
ক্রিয়ার সবার! গ্রভাবিত হবে এই তার প্রত্যাশা) 

এই নৃতন কতকগুলি দিকের মূল্যায়ন ছাড়াও আরও একদিকে রবীন্্রনাথ ডিউইর শীমাবস্ধত! 
অতিক্রম করেছেন। বুদ্ধিকেও তিনি বাধাহীন বিচরণভূষি দিয়েছেন হা প্রস্বোগবাৰ ( Pragati) ) 
ও সঙ্গাধছিতকর চিন্নের শমর্বক ডিউই দিতে রাজী ছিলেন না। এ ক্ষেত্রে রবীশ্রনাখ বরং শুদ্ধবুদ্ধি 
ও তার উচ্চবিছার-মধিকারের বিধ্যাত সমর্থক কার্ডিন্যাল নিউম্যানের সঙ্গী । 

বে ভাবে ববীন্থনাথ মাহখের ব্যক্তিত্বের অর্থকে বিদ্বৃততর করেছেন, সমন্ত চিন্বাপ্রমাদ কুসংস্কার 
ও ভূলমাত্রার আরোপ থেকে মুক্ত করে বাক্তিত্বের বিভিহ অংশগলিকে লৌদৰে| হিলিত করেছেন 
তা একট! অলৌকিক ফীতির মতই আশ্চর্য । এ যে তিনি পেরেছিলেন তার কারণ শিক্ষাগুক্চ ছতে 
গিয়ে তিনি তার খ্রযিকবির ভূমিকা থেকে অবসর গ্রহণ করেন নি। এই দুই ভূমিকাই তার মধো 
এক ছকে গেছে। এইই ফলে তিনি পশ্চিষের যুক্তিবাদী চিন্বার গুধান প্রদান আপত্রিপুলি 
খণ্ডন করতে পেরেছেন, যুক্তির অতীত তবকে সংগতডাবেই তার মোগ্যন্থান নিতে পেরেছেন। 

একটি আপত্তি হল এই থে আদ্। বা অন্বরপুকথ ঘদি একটি হঘংসম্পূ সবাই হয়, দাকে অনাবৃত 
কয়া! ছাড়া শিক্ষার মার কোনো কাছ নেই, তা হলে শিক্ষ! তার অর্থ:গৌর ও নিত্র্ব অনিকার 
অনেক পরিনাপেই হারাতে বাধা। কারণ এ একই কাছ আরে| (!ডানদ্ধি এ মবিন্ধিধচাবে 
করতে পারার গর্ব করে হে পাবেকী ধর্মী চর্যাশুলি তাদেরই হাতে ড: হলে শিক্ষার রনঞ্চ ছেড়ে 
দেওয়াই ছবে মংগত ফাছ। তা হাড়! মাপেক্ষিকতা ও পরিবর্তনইলতবে ভাবে চিন: করতে অভান্ত 
আধুনিক মনের কাছে থে-কনো রকমের নিরপেক্ষ পরমতা, অপরিবর্তন অবহিচি দেকোনে: অস্িযতোর 
ভাবনা অক্ষচিকর ও গ্রহণের অযোগা যনে হতে বাধা। রবীহুবাধের উত্ত₹ এই যে আহ্ম। পুর্ণ 
হলেও পরিবর্তনহীন সবিচল নয়। বরং চির-ক্ষর ও আত্মদ্বিপরা০। তরে মতি: মধ্যে একট। 
আরতন আছে যেগানে ত! অপরঙকল আত্ম, লারিক আস্ত বা পুকসের সঙ্গে একেবারে একীকৃত। 
কিন্ত তা হলেও প্রতোকটি বাকি আর-এক আততন মাছে যেখানে লে অন ও বিনষ্ট ও নিজস্ব 
একটা বিবর্তন বা আত্াহ্ির পথ ধরে এগিয়ে চলে। সাবিকপুকরুহ এই অপংখা বাক্কিক অভিগতির 
পোষক এবং এইগুলিকে নিছের সত্তার মখ্য ধারণ করে কূপ ও ডাবকমের অনশ্থ বিচিত্র পরুষ্প্রার 
ধা দিয়ে নিজেকে বিহতিত করে চলেন। স্পষ্টই দেখা ঘাচ্ছে থে এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির ফলে, বিবর্তন ও 
আপেক্ষিকতার সমর্থকদের সমস্ত আপত্তিই আপনিই খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। এই দত জহলারে শিক্ষা 
একটি হিদুবী ক্রিয্_ত| আবরণযোচনও (4/:091539) বটে মাবার আম্মলাভ (scf.realisation) 
খা আত্মস্থষ্িও বটে। 

দ্বিতীয় আপতি হুল এই যে, একই সাধক তত্ব কেমন করে বিচিত্রের জন্ম বিতে পারে, একই 
সাধিকপুকুষ কেমন করে বহর মধো বহন্তপ ধারণ করতে পারে? এত উত্তর খুদে পাওয়া খুব 
শক্ত নয্ব। এননকি পাশ্ান্তা চিন্তকদের কাছেও বুদ্ধিকে একটি সাধিক তর ঠিগাবে স্বীরুতিদান 
শক্ত বলে মনে হয় না। যদিও এই universal reason এর কোলে। লংজ্ঞা দেওয়! ঘাষ লা, 
তবু তার প্রতি ও ক্রি তার সমর্থকদের কাছে অবাস্থব অনিশ্চিত বা অবোধ্য বলে মনে হয় 
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না) কিন্তু এই একই শক্তি নানা ধরণের মাহুবের মধো ডিএ ভিন্ন রকনের প্রকাশ ও ক্রিয়ার হুবোগ 
পেতে পারে ॥ কিনব যুক্তিপ্রয্থোগ ও তর্কের সমস্ত বিনদ্বাদী প্রক্রিয, এই শক্তির নালা রকমের 
পক্ষপাতহঃ বাবছার, অবান্তর আবেগ-আঅস্থরাগের কাছে এর অবনমন ইত্যাদি তেও যার একে 
জ্বানে তাদের পক্ষে এই 1৭5০৷-এর শুস্ধাবস্থার এর অব্যর্থ কাষকারিতান্ বিশ্বাম অক্ষত রাখ! 
অসম্ধব নন । আর সার্ধিক বুদ্ধিতর সম্বন্ধে যে কথা খাটে, লাধিক মানস এমনাক পুর্বা্ত সার্বিক 
পুরুষ সম্ন্ধেই বা ত! খাটবে না কেন? এই দর্শনই রবীজ্ঞনাথ তার The Religion ০/ Man ছে 
সৰত্বে ও সবিত্তারে বুকিয়ে বলেছেন। 

গণতান্ত্রিক দশন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগের একট! অন্থবিধ! হল এই যে, তা দৃষ্ধপট থেকে সমস্ত 
বাইরের কর্তৃত্ব ও নিঃহণ সরিয়ে দেয় এবং ছাত্রদের নিজেদের খেঘ্ালযুশি কোক, ব। তার চেয়েও 
অবাছ্িত দলগত কোক ব। মেজাজ-_ হা ডিউই শিক্ষ!পরিস্থিতির একটি আবস্তিক উপাদান হিসাবে 
গণ্য করেছেন_-তারই হাতে ছেড়ে দেঃ। ববীজ্জনাথ কিন্তু ছাত্রের প্বাধানতাত এ একই পরিষাপ 
বা আরো বেনি আছ্। রেখেও ওর ডব্বেও একটি স্থান রেবেছেন। এই গুহ শিশুকে শেখান কেমন 
করে [নজেকে, নিঞ্জের অন্তরপুঞ্হকে আনতে হয় এবং সেই ভানকে ধাম করে কেমন করে চিন়নস্কন 
শ্বাধানতা লা কর। যাত আত) নিদ্ধে পরীক্ষ। করবার । 

আর এই {শেহ ডাবাদ্থতির ফলে আরো একটি বিরোধের সমাধন হচেছে। সে হল ব্যক্তি 
ও পদাছ্ধের দধাকার স৭5এইনসমন্ত।। ব।ক্ি সাজের বাবিতে ভক্ষেপ না করে শিগ্ছের নিব।চত 
বেফোলো দিকে ক্ষত) আখ্যান নিজেকে গঠিত করে ভুলতে পারে সম্পূর্ণ ছধ,ন ডাবে, খাদ-না 
অবনত সে নিসের ভিতরকার তা খেকে স্থলত ই বা তাকে সপপূ্ণ হা।এবে বখে। বান্তি ও 
মি পিছনে শেধ পহস্থ একই সত] থাকায় এর একটি সেব। অপএটিঃও আগুণ] করতে বাধা 
অন্ততপক্ষে পারপাশ্বক নবগাগুলিকে প্রভাবিত করে, আর শীঘ্রই হোক ব। কিছু পরেই তোক 
প্রতাক্ষ একটা পারস্পরিক ক্রিহা-প্রতিক্ষিযাও আরম্ভ ন! হয়ে উপাদ্ধ নেই । এনন সয় আসবেই 
যন অন্রপুরুষকে মহগরণ করতে করতে বাযক্তি লঙ্গুধীন হবে সা(বক$হের এবং আবিকার করবে 
যে ও দুই-ই এক। তপন আর সম্াপ্জের কাদ করবার জন্তে তার গণতান্রিক সপিচ্ছা ও নৈআর 
সাধন! করতে হবে ন। তখল নিজের জনে বাচ! আর সমাজের জন্তে বাচ! তার কাছে হবে এক 
অদ্বিতীয় অন্তহীন রোমাঞ্চকর এক্স্পেরিসেন্ট,। সে জানবে আত্মদান ও আবু-আবিধয একই বৃতান্তের 
দ্বদিকের চুটি দুখ । দেখবে, একই সতাকে গথ্বোধন করে বলা হা: 'অগ্রর-দাকে তুমি শুধু এক! 
একাকী, তুমি অন্তরবালিনী' আর 'জগতের বাবে কত বিচিত্র তুমি ছে তুমি বিচিত্র্পিণ' । 

এই হল সংক্ষেপে রবীজ্রনাথের শিক্ষাবাসী। 'লাধারণ মাগষের পক্ষে এ মন্ত:সত্যের সাক্ষাত 
পাওরা লহ নয'__এই পাশ্চাত্ানসহলত আপত্তির উত্তর দেবেন রবীএন/খ এই বলে থে স্বনিহহিত 
পরিবেশে সত্যকার গুরুর নেহৃত্বে এ আবিষ্কার শুধু কন্ধেকজনের পক্ষে সম্ভবই নয়, অধিকাংশ শিল্কের 
পক্ষেই সহদ৷ ও বশ্রভাবী। রুণে। প্রকৃতি বলতে ঘ। বুঝেছেন তার চেয়ে গতীহতর অথে, রবীন্্রনাথ 
বাংলার বাউলদের সহলিদ্বা সাধনার ন্াপ্তবাক্য উল্লেখ করে দেখাবেন বে ম!হপের পক্ষে পব চেয়ে 
সোদা কাছ হচ্ছে নিছেরই চিতুন প্রকৃতি ও সত্যের মধে। প্রবেশ করে তাই হয়ে ৪811 এর 
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অঙ্কে একসাত কৌশল দা দরকার তা হচ্ছে, ঘা কৃতিম অবাস্থর, যঃ অপ্রহোজনীর ও গৌণ অধচ 
ধা সতাবস্বকে গোপন করে, কঠিন আচ্ছাদনে ঢাকা দিরে দেয়, তাকে বর্মন করতে পানা ॥ 

রবীজ্রনাথ নিছে শাস্থিনিকতনকে নাম দিয়েছিলেন; “একটি প্রত্যক্ষ কবিতা” “একটি নৌকা ঘা 
আমার জীবনের শ্রেষ্ট সম্পদ্‌ বহন করছে।' সন্গেহ নেই কবি ও লেখক হিসাবে তার অনন্ত কীতি 
যুগেয় পরে ঘুগ আরো বেশি ধরে স্বীকৃত হবে । কিন্তু তার নিজের সাক্ষা থেকেই দেখা যায় যে 
তীর স্থষ্টীকর্শের প্রধান থে তিনটি ক্ষেত্র, বা; আত্মজীবন কূপাহণ, সাহিতা সংগীত শিল্পকলা, আয় 
তৃতীয়ত £ শাস্বিনিকেতন-লাধনার মধা দিয়ে লোকমীবনকে প্রভাবিত করাঁ_ তার নধে৷ ভার বর 
বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ত্রমপই লব চেৱে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তৃতীয়টিকেই । অপর ছুই ক্ষেত্রে 
বা তার প্রাপ্তি তা তিনি আদংকোচে উজাড় করে দিয়েছেন তার এ শিক্ষািসাহের পথ প্রশস্ত 
করবার ডক্টে। শাস্থিনিকেতনে ধারা একবারমাত্র এসেছেল, ভাদ্র প্রাধনিক রবীন্ুপ্রীতির কারণ 
সম্পূর্ণ আলাদ। হলেও, পরে তাদের পকলেরই মুখে এ নাম উচ্চারণের লব বানা হেন অঙগাঙ্গেই 
“ওকঘেবে' হপাস্থহিত হযেছে । এটাই হয়তো একটা পূর্থলক্ষণ ধার থেকে বোঝ) থেতে পারে 
থে এমন একদিন অনতিনূর ভবিস্থতে আসবে যখন শুধু কবি হিদাবে নয়, সন্ত জগৎ তাকে জানবে 
ও তার শ্রেষ্ঠ অন্ধ! ও »শ্ান নিবেদন করবে “কবি-গুকুদেব+ হিলাবে। 


“ছিদ্পত্ৰ' ও রবাক্রমানলের উপাদান 


জ্রীবিস্বপদ ভটাচাখ 


লফল ভাবীর জাগরণ 
কূমিদর্তে গুণ্ড পাকে, বাহিয়ের জাকাশে হখন 
আপা আর নৈরান্তের উদ্বিত পর্বার 
খর রোল করু শাপ দের, 
আপ] দেয় বেতের লক্ষেতে।” 
বীন্্নাখ 

> 
'ছিরপত্ে সংগৃহীত পত্র গুগুলির রচনাকাল ৩* অক্টোবর ১৮৮৫ হইতে ১২ ডিসেম্বর ১৬৭৭ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। 
ব্ববীষ্ণসাখের বস তপন কিকিসিক চবিবণ বংসর হইতে কিছ্িদ্খিক গৌত্রিশ বংলরের মধে।। কষির 
ঘৌবলের প্রারস্ত হইতে গৌবনমধ্যাচ্ন প্ধীন্ট বিস্তৃত খণ্ডদ্রীবলের যে মাণেখ্য এই পত্রাংশওুপিতে চিত্রিত 
হইয়াছে তাহ। নান: দিক দিয়া বিশেষডাবে আলোচনার যোগা। প্রপচশু সজুমদ:র মহাশয়ের নিকট 
লিবিত নিহোল্ঠত পথাংণটিতে করি ঠাহার তংকালীন মনো ভাব ব্যক ফরিং! বলিয়াছেন 

“বহুদিন চিঠিপত্র গিরি নি, কারণ চিঠি লেখা কম কাণ্ড নয়॥ নিনের পর ঠিন চ'লে বাচ্ছে, কেবল 
বল বাড়ছে। দু বংদর মাগে পঁচিশ ছিলুম, এইবার সাতাশে পড়েছি-_ এই ঘটনাটাই কেবল মাঝে মাঝে 
নে পড়ছে; আর কোনে ঘটনা তো দেখছি নে। কিন্তু সাতাশ হওয়াই কি কম কা! কুড়ির কোঠার 
মধ্যাহ্ন পেরিয়ে রিশের অভিমুখে অগ্রলর হওয়া। ত্রিশ, অর্থাৎ কুনো অবস্থা । অর্থাং থে অবস্থায় লোকে 
সহজেই রঙের অপেক্ষ। পঙ্গের প্রত্যাশা করে__কিন্ধু শস্যের সম্ভাবনা কই? এপনো মাথ। নাড়া দিলে 
মাখার মধ্যে বুল «ল্‌ খল্‌ করে কই, তবজ্ঞান কই? লোকে মাঝে যাকে ছিজ্ঞাসা করছে, ‘তোমার 
ফাদ্ধে যা মাশ। করছি ত) কই? এতদিন আশাঘ আশা ছিলুয। তাই কচি মবস্থায় স্তাম শোভা 
দেখেও লক্োষ কম্সাত। কিস্ক তাই ব'লে চিরদিন কচি থাকলে তো চলবে না। এবারে তোষার কাছে 
কতখানি লাভ করতে পারব তাই জানতে চাই-_ চোখে-ঠুলি-বাধ! নিরপেক্ষ লবালোচকের ঘানিলংখোগে 
তোমার কাছ থেকে কতটুকু তেল ব্াদার হতে পারে এবার তায় একটা হিসেব চাই। আর তো ফাকি 
দিয়ে চলে না। এতদিন বয়স অয় ছিল, ভবিষ্কতে সাবালক অবস্থার ভরসা লোকে ধারে খ্যাতি ছিত। 
এখন ত্রিশ বংসর হতে চলল, মার তো! তাদের বসিরে রাখলে চলে না। কিস্কু পাকা কথ! কিছুতেই 
বেরোয় লা গশবাবু! যাতে পাচ জনের কিছু লঙ্য হয় এবন বন্দোবস্ত করতে পারছি নে।- “ছঠাত, একদিন 
বৈশাখের প্রভাতে নববর্ষের নূতন পত্র পু্প আলোক ও সদীর়শের মধ্যে জেগে উঠে যন শুনলুম আমার 
বয়স সাতাশ তখন মামার মনে এই-সকল কথার উদর ছল | আলল কথা-_ যতদিন আপনি কোনো লোককে 
বা বন্কে সম্পূর্ণ না জানেন ততদিন কল্পনা ও কৌতূহল মিশিরে তার প্রতি এক প্রকার (বিশেষ আলকি 
খাকে। পঁচিশ বংলর পর্যন্ত কোনো লোককে সম্পূর্ণ জানা যায় না-- তার যে কী হবে, কী হতে পারে 


১. পুত্র রশীব্রনাপের পকাশবধপূতিতে কৰি৷ আলবানী হইতে উদ্দৃত ) 





“হিয়পত্ৰ' ও রবীন্দ্রমানলের উপাদান তৰ 


কিছুই বলা যায় =|; তার যতটু% সন্ত তার চেয়ে সস্তাবন! বেশি। কিস সাড়া বংধরে নাহধকে 
একরকম চাহর কর। যাহ বোঝ! যায় তার ঘা হবার তা একরকম হথথেছে, এখন থেকে প্রা এই রকমই 
বরাবরই চলবে। এ লোকের জীবনে হঠাৎ আাশ্চ হবার আর কোনো কারণ রইল না। এই সময়ে 
তার চার দিক থেকে কত্তকগ্ুলো লোক বরে যায়, কতকগুলো লোক স্থানরী হহ-- এই লমরে যারা 
কইল তারাই রইল। কিন্তু আর নূতন প্রেঘের আশাও রইল লা। নৃতন বিরহের আশগাও গেল। 
অতএব এ একরকম মন্দ নয়। জীবনের আরামজনক স্থারিত্ব লাভ করা গেল। আাপনাফেও বোঝা গেল 
এবং অন্রদেরও বোকা গেল। ভাবনা গেল * 

কবির এই উকি লঘু পরিছালচ্ছলে করা হইয়াছে বটে, কিন্ধ ইহার বধ সবটাই যে পরিছাস নহে, 
ফতকাংশে সত্যতাও যে মাছে তাহা কবিদ্বীবনেয় পরবর্তী অধ্যারগ্লির লহিত ধাহারট পরিচয় আছে 
তিনিই স্বীকার করিবেন । ‘চিগ্পত্রে'র পর্ব কবিভ্ীবলের এক প্রচ্ছ৷ প্রস্তুতির পর্ব, লোকলোচনের 
অন্তরালে নির্জনবালের মধ নির্কর লাধনার পর্; শ্বিত্ব প্রত পদ্নীপ্রক্তৃতির ঘদিদ সাহচ:হ কবির স্ব ধক্ৃতি 
তখন আব্মলমাহিত ও প্রশাস্থ। দবীস্্নাথের পরবর্তী লাছিতাহরিতে মেলকল চিন্ছ। ও ভাবনা পুস্পিত 
পল্পবিত ও দণিত হুইয়া উঠছে, ‘ডিল্ৰপত্ৰে' তাহাদেরই বীজাকারে প্রথম শিং আবিগাব আমরা 
লক্ষ্য করি) থাকি। “লাতাশ বংসরে মাঙুধকে একরকম ঠাহর কর। ঘান বোঝ মায় তার যা হবার তা 
একরকণ হয়েছে, এসন থেকে প্রা এই রকমই বরাবরই চলবে । এ লোকের দীপলে £ঠাং আশ্চর্য হবার 
আর কোনে কারণ রইল ন ৷" এক দিক দিহা রবীন্রনাথের এই উকি ফেলল বলিল প্রতিপন্ন 
হইয়াছে, আর-একনিক দিগা ইহার লতাতাও ভূলযরূপে অবিসংবাদিত । কেননা, 2ক“ছি্পতর পর্বের 
সাহিতাক্কতি ঘেৰন কবির পরবর্তী দীর্ঘগ্তীবনের বিচিত্র স্ব্টির স্পকল্প ও শিল্পফৌ্ে অক্ষর বৈভবের 
নেত্রপ্রতিঘাতী উক্জলোর নিকট হীনগ্রও হইছ! গিষ্াছে, তেমনই ইহাও আকার করিবার উপায় নাই 
যে ‘হিন্পত্রে'র খণ্ডিত পত্রাংশগুলিতে কবির অস্তর্জীবনের বে চিত্র উন্ছাটিত ইঠদছে, তাহাই তাহার 
পরবর্তী সববিধ শিল্পকর্মের ও অভীগ্দার সারুসংগ্রহ । কবিমানসের সেই অভাপ্দাই নান' হাকারে, নানা 
অবস্থান বিচিত্র সরি মাধামে আয্মুপ্রকাশ ফরিত্বাছে, কিন্তু কহির সেই যানস-আকুতি পরবর্তী কোনও 
বিরোধী আদর্শের দ্বার! তিরক্কৃত হইয়াছে কি-না সন্দেহ । বরং “ছিন্পপতরে' কবির মানস-হুবগুলের বে 
নীঘারিফাচ্ছ্ অস্পষ্ট আবিগাব স্থচিত হইয়াছে, তাহার উত্তর-জীবনের সাহিত্য ও শিম-কর্মে তাছারই 
উত্তরোত্তর জোর্তির্ম প্রকাশ সংঘটিত হইম্বাছে__ দেখিতে পাওরা যার । এই দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে 
পছিরপত্ গ্রশ্থখীনিকে কবিজীবনের একটি অন্বস্ত €5389502€ বলিঘা নির্দেশ করিলেও নিতান্ত কূল করা 
ছইবে না। 
bl 












রবীজ্জনাথ চিরকালই নগরের ফলকোলাহল হইতে দূরে নির্জন প্রকৃতির প্রশস্ত উংসন্গের স্রিদ্ধকোষল 
স্পশ লাভের জন্য ল/লাধিত ছিলেন। তাই যথনই তিনি কলিকাতার নাগরিক ছীবনের কত্রমতা ও 





২ ছিরে, পনসখো! =| রচনাকাল ২৭ জুলাই ১৮৮৭) তুলনীয়: "+ “চিরদিন দুল পালিতে কাটছে, ঠুড়সি করেই এমন 
হ্রানবঞন্মে ম্যতাশটুকু বছর বু নষ্ট করছ" ভাহুলি:হের পঞাবলী, পত্র ৪২ (ই আদ্বিন ১২> )। অশ্ড_দামুলিংহের 


বদ বে লাতাশ বছরে এসে চিরকালের ম-তা ঠক গেসে, ব্যলিকার এই একটি শ্বরচিত্ত বচ:পরার বিখান ইত তা এ পাদটীকা 
/ 


৩৬ বিশ্বভারতী পাত্রক! শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮ 


সংকীর্ণতার বারা পীড়িত বোধ করিতেন তখনই পল্লীপ্ররৃতির সঙ্গলাভের চন্য শিলাইদহ পতিলর 
সাজাদপুর অথব। বোলপুরের দিকে রওনা হুইতেন। নাগরিক-জীবনের চঞ্চল পরিবর্তনশীল দীবনপ্রবাহের 
সহিত মফস্থলের স্থির-মর কালশ্রোতের তুলনা করিছা তিনি একটি পঞ্জে লিখিতেছেন__ 

“পরবে দিন-চারেফ হল এখানে এসেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে ধেন কতদিন আছি তার ঠিক নেই। সনে 
হচ্ছে, আদই যদি কলকাতায় যাই তা হলে ধেন অনেক বিয়ে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাব। 

"আমিই কেবল সময়ল্রোতের বাইরে একটি জায়গ্রা্ স্থির হয়ে আছি; আর, লনম্ত জগং আদার অজ্ঞাতে 
একটু একটু করে ঠাই বদল কইছে। আসলে, কলকাভা খেকে এধানে এল সম্দটা চতুগুর দীর্ঘ হয়ে 
আসে; কেবল আপনার ঝনোরাছো বাস করতে হয়, সেখানে ঘড়ি ঠিফ চলে না? ভাবের তীব্রভা-অছপারে 
আনসিক সমৱের পরিমাপ হয়; কোনো কেনো ক্ষণিক হ্খদ্ুখ মনে হয় যেন অনেকক্ষণ ধরে ভোগ করছি। 
পেধালে বাইরের লোক প্রবাহ এবং বাইরের ঘটনা এবং দৈনিক কার্ধপহম্পর। আমাদের সবন। সময়-গণনান্ 
নিযুক্ত লা রাখে সেখানে, স্বপ্নের মতো, ছোটো মুহূর্ত দীর্ঘকালে এবং দীর্ঘ কাল ছোটে। মুডে সর্বদাই পরিবর্তিত 
হতে থাকে। তাই আমার মনে হং খণ্ড কাল এবং খণ্ড আকাশ মামাদের মনের ভ্রম । প্রতোক 
পরণাগু অলীম এবং প্রত্যেক মুহর্তই অনস্থ।** 

পীর এই নিশ্তন্ধ হু নিকেতনে কবির চিত নিয়ন্বর প্রকৃতির অনুধ্যানে নিম খাকিত।_ 

“পৃথিবী যে বান্তবিক কী আশ্চর্য হন্দরী ত। কলকাতায় খাকলে কুলে যেতে হয়। এট মে ছোটো নদীর 
ধারে শাছিনের গাছপালার মধে; দুধ প্রতিদিন অন্ত ঘাচ্ছে, এবং এই অনস্থ দূর নির্জন নিঃখজ চরের উপরে 
প্রতি রাত্রে সহম্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অনা হচ্ছে, আগং-সংসার়ে এঘে কী একটা আস্5? মহৎ ঘটনা 
তা এধানে থাকলে তবে বোঝা যায়। হু আস্তে আস্তে ভোরের বেল। পূর্ব দিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড 
গ্রন্থের পাত৷ খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে বে এফ প্রকাণ্ড পাত] 
উল্টে দিচ্ছে সেই ব। কী আশ্চ্দ লিখন-- আর, এই ক্ষীপপরিপর নদী আর এই [গস্থবিস্তৃত চর আর ওই 
ছবির মতন পরপাদুধরীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্ত ভাগ এই বা কী বৃহৎ নিন্তন্ধ নিভৃত পাঠশাল। | ঘাকৃ। 
এ কথাগুলো রাজধানীতে অনেকটা 'পৈরর মতো শুনতে হবে, কিন্তু এখানকার পক্ষে কথাগুলো কিছুমাত্র 
বেখাপ নর ।”* 

কবি তাহার বোটের উপর শুইয়া! বহস্তমী রজ্জনীর নীরব বার্ডা শুনিবার চেষ্টা করিতেন__ প্রক্নতির 
অনন্ত শান্তি ও সৌন্বধের সধ্যে মাপনাকে নিমগ্ন করির। দিতেন। কেন যে কখনও কখনও অকারণে তাহার 
চোখ অশ্রথাম্পে ডয়িয়। উঠিত তাছা তিনি বুঝি উঠিতে পারিতেন না 

“আজকাল আনার এখানে এদন চমৎকার আ্যোৎস্যারাত্রি হয় সে আর ফী হলব।- "একল! বসে বসে 
আমি যে এর চিতরে কী অনন্ত শাস্তি এবং সৌন্দর্ষ দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারি সে।' 'মাখাটা! 
জানলার উপর রেখে দিই__ বাতাস প্রকৃতির দ্বেচ্‌হস্তের হতো আস্তে আস্তে আনার চুলের বধ আঙুল 
বুলিয়ে দের, জল ছল্‌ ছল্‌ শব্দ করে বয়ে যায়, ছ্যোৎস্রা ঝিক্‌ ঝিক্‌ করতে থাকে এবং অনেক সদ ‘জলে নয়ন 


৩ ভি, পয়সংখ্য। ১০৪ (শিলাইদহ ২৪ জুন ১৯৪ ) 1 
৪. ডিএ, পলা ১- ( শিল|ইৰহ ১৮৮) 





“স্থিন্পপত্র" ও বরবীন্রমানসের উপাদান ৩৭ 


আপনি ভেলে যাত’ । নেক সনহ মনের সাস্তরিক অভিমান, একটু শ্বেহের বন শুনলেই অমনি জ্বলে 
ছেটে পড়ে। এই অপরিত্তপ্ত ভীবনের জড় প্রকৃতির উপর মামাদেস যে আনগ্সকালেত অভিমান আছে, 
হখনি প্রতি স্মেছমধুর ছয়ে ওঠে তখনি সেই অভিমান অস্র্গল হরে নিঃনব্দে করে পড়তে থাকে। তখন 
প্রকৃতি আরো! বেশি করে আদর করে এবং গার বুকের মধো অস্থিকভর আবেগের সহিত মূ লুকোই ।"* 

অই নির্জন রহশ্তসযী প্রকৃতির নিবিড় স্বেহালিঙ্গনের মধ্যে দানবলনাদ্বের কোলাহল ও কর্মতংপর্তা হইতে 
দূরে থাকিয় কবি আপনার অগ্রের অলক্ষা অন্তরূপুরের মধো। আপনাকে গুটাইয়া লঈতেন। নাস্ুষের_ 
তা লে ধতই অন্তরঙ্গ ও আত্মীয় ছউক-না কেন, সম্ক তখন তাঁহার নিকট অসহনী বোধ হুইত-_ 

“আমার এই সক নির্ণনতাটি আমার বনের কারখানাঘরের মতো; তার নানাবিধ শর্ত বত এবং ” 
সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ চার দিকে ছড়ানে! রয়েছে__ কেউ যখন বাইরে থেকে আসেন তবন সেগুলি তার 
চোখে পড়ে না বখন্‌ কোথায় পা ফেলেন তার ঠিক লেই,নিধা অদানে হান্রদুশে বিশ্বসংসছের খবর আালোচলা 
করতে করতে আদার অবসদের-াতে-চড়ানো। অনেক সাধনার সন্ে হুত্রগলি পই পট করে ছিড়তে থাকেন। 
* “অনেক কথা, অনেক কাছ, আনেক আলোচনা মাছে বা অন্তের পক্ষে সানান্ত এং নত নখে স্বাভাবিক 
কিন্ত নির্জন জীবনের পক্ষে হাঘাতছনক । কেননা, নির্জনে আমাদের সমস্ত গোপন অংশ গভীর অংশ বাহির 
হয়ে আনে; সতযাং সেই গলছে বামুষ বড়ে! বেশি নিজেরই মতো অর্থাং কিছু ভাড়া গোছের হয় সে 
অবস্থায় সে লোকসংদের অহুপযৃক হয়ে পড়ে । বাহ প্রকৃতির একটা ওণ এই বে, সে অগ্ধর হয়ে মনের সঙ্গে 
কোনো বিরোধ করে ন1; তার নিছের নন ব'লে কোনে! বালাই ন! থাকাতে মাঠে ননকে সে আপনার 
সমস্ত জায়গাটি ছেড়ে নিতে রাজি হয়; গে নিও সক্মদান করে, তনু সঙ্গ ছছাদাদ্ করে ন! ৷ -"* 

এইভাবে প্রতাহ প্রচাতে ও সন্ধার প্রকৃতির স্রপন্থধা কবি মাকঠ পান করিতেন, তাহার অন্থরের গোপন 
বাণীটি কান পাতি শুনিবাত্ জন্তু. আপনাকে প্রস্থত করিদ্বা রাৰিতেন। কিন্তু শুধুই নিস্তন্ধ ধ্যান নয়, সঙ্গে 
সঙ্গে জানের বিচিত্র বিভাগের সহিতহ্জ্দাপরন!কে নিরস্তর যুক্ত করি! রাগিবার জন্ত কবিধ কী বাগ্রত। 

+ 
১৮৯৩ সালে লিখিত একটি পত্রে কবি বলিতেছেল-_ 

“আমার ক্ষধানল বিশ্বরাঘা ও মনোরাজোর সর্বত্রই আপনার জলন্থ শিখা প্রসারিত করতে চায়। বখন 
গান তৈরি করতে আরস্ত করি তখন মনে হয, এই কাছেই বদি লেগে থাকা ধায় তা ছলে তো মন্দ ছয় না; 
আবার যধন এঁকটা-কিছু অভিনয়ে প্রকৃত হওয়া ধার তখন এমনি নেশা চেপে যায় থে মনে হয় ফে চাই 
ফী, এটান্ডেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার ঘখন “বালাবিবাহ কিনা 
শিক্ষার হেরফের' নিছে পড়া যায় তখন মলে হয়, এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কা । আবার লঞ্জার 
মাখ! খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তবে এটা স্বীকার করতে হব যে, & যে চিতবিদ্তা বলে একট! বিস্তা 


& ছিযপত্র, গহগত্য। ২০ (সানাদপুদ্জ ২২ জুল ১৯৯১)। 

ও ছিপ, পত্সশা! ১০৭ (শিলাইদহ, ৩* দুৰ ১৯৯৪ )। তুলৰীয় : পতরসগ্যা ১১২, (শিলাইফছ ৮ আগস্ট, ১৮৯৪ ) 
দএকটসাত্র মানুৰ কেণণবাত্জ সামনে উপনিত খাক্লেই একতি॥ অর্বেক কথ্য কানে আলে না। আমি দেশেছি, থেকে খেতে 
টুকরো! টুকরো! কথাবার্তা কওয়ার চে:য় দ্যনসিক শক্তির বপৰায আর কিছুতে হতে পারে না। দিনের পর দিন হগন একটি 


ক! ন! করে কাটে তখন হঠাৎ টে॥ পাওয়। যার, আদাধেয চতুর্দিকই কণা কচ্ছে।- -"অলিচ, তু রি খা 
* ডিসেম্বর ১৮১৪) । j ০255৮ 


ঙ্স বিশ্বভারতী পত্রিকা আবণ-আশ্বিন ১৩৬৮ 


আছে তারপ্রতিও আমি সরলা হতাশ প্রণয়ের লূন্ধ দৃষ্টপাত কবে থাকি-_ বিস্ত সার পাবার আশা নেই, 
সাধনা করবার বয়স চলে গেছে) অস্থাস্ত বিস্তার মতে৷ তাকেও সহজে পাবার ছে লেই-_ তার একেবারে 
ধঙ্ছক-ভাডা পণ__ তুলি টেনে টেনে একেবারে ছরয্নান না হলে তার প্রদ্নত! লাড করা যায় না।"* 

'ছিহপত-পর্বে কবি কত বিচিত্র বিস্তার অন্প্ীললে আপনাকে ব্যাপৃত রাবিঘাছিলেন, তাহার মোটাসুটি 
একটা রেখাচিত্র আমরা পড্রাংশগুলি হইতে সংগ্রহ করিনা জুড়ি জুড়িযা খাড়া করিয়া তুলিতে পায়ি। ভীাহার 
বাল্যাবস্থায বরোজ্যেষ্টগৃপণের তবাবধানে হে নানাবিস্ার তন্ন হইয়াছিল তাহা তৎকালে যতই ভীতি- 
প্রদ ও অক্লচিকয় বলিয়া মনে হউক-লা কেন, পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বগ্রাসী ক্ষধানলের উন্মেষ 
সাধনে যে তাহা বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশঘ্বের অবকাশ নাই। ১৮৯৩ সালে 
একটি পড়ে কবি লিখিতেছেন_ 

"এই বোটটি আনার পুরানো ড্রেলি-গাউনের মতো-_ এর মধো প্রবেশ করলে খুব একটি চিলে অবসরের 
মধ্যে প্রবেশ করা যার | যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, হত খুশি পড়ি, যত খুশি লিখি, এবং 
হত খুশি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিচ্ছে আপন মনে এই আকাশপূর্ণ আালোকপূর্ণ আলঙসপূ্ণ 
দিনের মধে| নিমপ্র ছয়ে থাকি 1” 

১ 

“ছিরপত্রে'র পত্রাংশগুলিতে কবির বিশ্যা্সলনের বিচিত্র আয়োজনের যে প্রালক্রিক উল্লেখ ঈতত্তত: বিক্ষিপ্ত 
হইয়া আছে তাহা লক্ষ্য কারবার মত। ১৮৮৮ সালে শিলাইদহ হইতে লিখিত পত্রে কবি ছালাইতেছেল_- 
“গতকল| এই মায়-উপকূলে অনেক ক্ষণ ধরে বিচরণ করে বোটে ফিরে গিয়ে দেধি__ ছেলেরা ছাড়া 
আমাদের দলের আর কেউ কেরেন নি-_ আমি একঘানা ফেদারায় স্থির ছয়ে বললু_ Auimal 
Magnetism নামক একখান! অত্যম্থ ঝাপলা 54৮]০০।-এর বই একট! বাতির আলোতে বলে পড়তে 
আরম্ভ করলুম ।”* 

রাজনীতি ও লমাছতব-হিষয়ক গ্র্থও কবি কিরূপ আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিতেন, তাহা! নিয়োদ্বত 
পত্রাংশটি হইতে জানা ঘাইবে_ 

“এখানে এসে আনি এত এলিদেন্ট্‌স্‌ অফ পলিটিক্স্‌ এবং গ্রবৃলেমূদ্‌ অফ দি চ্যুচার পড়ছি গুনে বোধ 
ছয় পূব আশ্চর্য ঠেকতে পারে। আসল কথা, ঠিফ এখনকার উপযুক্ত কোনো কাবা নডেল খুঁজে পাই নে। 
বেট) খুলে দেখি সেই ইংয়িজি নাম, ইংরিলি সমাজ, লন্ভনের রাস! এবং ভ্ুরিং রুম, এবং যতরকম ছিজিবিজি 





৭ দিলে, পতরসন্থা ১২ ( সাজাদপুর, ৩+ আবাক় ১১৯০) । তু" "আছি এখন জাছি গান নিকে_ কতকট। প্যাপার দতো জাব। 
খআলানত ছবির নেশাটাকে ঠেকিয়ে রেখেচি-_ কৰিভার তে; কৰাই নেই। আমার হেন হধূবাহুল/ ঘটেচে_ সব বকে একসঙ্গে 
সমেবানে! অসম্ভব ৷" ইশিযাদেবী চোঁৰুয়াশীয৷ নিকট কষবিয পধ। অ’ চিঠিপত্র ৭. পারলো! ৩২ ( শান্তিনিকেতন, ৭ মার্চ 
১৮৩১) | অপিচ, আ' চিপ « পযসখ্যা ৪ পৃ. ৩১) 

৮ ছিপ, পতরসত্যা, ৭৯ । শিলাইনহ, মে. ১৮০০। তুলনীয় : “আমি অবিলশ্বে শিলাইদহ অচিদুগে যাত্রা করচি। সেখানে 
হাটা নোটের মধ্যে একাকী বাপন করত হবে। অনেকগুলি কেডাৰ এবং ওটিকতক্ষ খালি খাত সঙ্গে যাবে? -_ চিপ, 
*, পত্র ১৪ ( কলকাতা, ১৬ দুন, ১৮2৪ ), শরথণ চৌধুরীর নিকট লিখিত পত্র । 

৯. চিল্রপত, পত্রস:খ্যা ১৭ । 


“ছিবরপত্র' ও রবীন্দ্রমানাসের উপাদান ৩৯ 


হাঙ্গাম। বেশ শাদ।পিপে, সহ, হন্দর, উন্মুক্ত এবং অশ্রবিন্দুর নতো উচ্ছল, কোমল, স্থগোল, বক্ষণ কিছুই 
খুজে পাই নে।- 'ঘাই হোক, এলিমেন্ট্দ্‌ অর্ধ পলিটিক্স্‌ জলের উপরে তেলের মতো এখানকার নিস্তন্ধ 
শান্তির উপর দিয়ে অবাধে ভেলে চলে ধাত; একে কোনে! রকবে নাড়া দিছে ভেঙে দে না।">* 

কিন্তু তাহার সর্ধাপেক্ষা শ্রিয গ্রন্থ ছিল কালিদালের রচনাহলী__ বিশেষ করি মেঘদূত, এবং বৈষ্ণব 
পদাবলী । ১৮৯৩ মার্চ মাসে তিরন হইতে লেখা একটি পত্রে কবি বলিতেছেন 

=. যনে বরেছিলুম কুট বালা একরকম সুরোল, এখন স্থাত পৃথিবীহ্ন্দরী কিছুদিন রৌত্রে পিঠ দিয়ে 
আপনার ভিজে এলোচুল শুকোবে, আপনার দিক সবুজ্জ শাড়িখানি রৌয্রে গাছের ডালে টাচিয়ে 
দেবে, * বান্তী আঁচলৰানি শুকিয়ে ফ্রস্কুরে হযে বাতালে উড়তে খাকবে। কিন্ত রকমট| এখনও 
“পন তাঁবের নয়-_বাদলার পর বাদল।। এর বার বিরাম নেই। আৰি তো দেখে-শুনে এই ফাল্গুন 
মাসের শেষভাগে কটফের এক ব্যক্তির একখানি মেঘদূত ধার করে নিয়ে এসেছি। আমাদের পাওয়ার 
কুটির সঙ্গুধবর্তী অবারিত শন্থক্ষেত্ের উপরে আকাশ বেছিন অবারিত স্থনীলবর্ণ হনে উঠবে সেদিন 
বারান্দার বসে আবৃত্তি করা যাবে। ছুঠাগাক্রনে আমার কিছুই নূর্ঘ্থ হদ ন:_ কবিতা ঠিক 
উপযুক্ত সময়ে দহন আবৃতি করে যাওয়া একট! পরম স্ব, সেটা আনার অনৃঠে নেই; হন আবঙ্কক হয় 
তখন বই হাংড়ে সন্ধান করে পড়তে গিয়ে আবশ্তক ফুরিয়ে য'য়।- 'এইওকে মকদ্বলে হখন যাই তখন 
অনেফগ্ুলে| বই মদে নিতে হয়; তার সবগুলিই যে প্রতিবার পড়ি তা নদ; বিস্য কন্‌ কোন্ট দরকার 
বোধ চবে- আগে ধাকডে দ:নবার দ্রো নেই, তাই সমন সরঞ্জাম হাতে রাখতে ছয়।- 'বধন পুতী খুগিরি 
প্রভৃতি ভ্রমণ করছিল্‌ম তধন যদি মেখণৃতটা হাতে থাকত, ভারী সখী হতুন। কিছু বেত ছিল না, তার 
বলে Caird’s I’hilosophical Essays [tn >> 

দূত? কৰিকে কতদূর প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা রবীষ্রাচুরাসী পাঠক ছাত্ই আলেন। এইম্থলে 
“ছি্পতে'র কয়েকটি পত্নাংশ লাক্ষাস্বন্$প উদ্ধৃত হইল_ 

“কাল ভাবলূষ, বর্ষার প্রথম দিনটা আগ বরঞ্চ ভেছাও ভালে তবু জদ্ধকৃূপের নখ নিন্ঘাপন করব 
না। জীবনে '*৭ লাল আর দ্িতীপ্ বার আসবে নাঁ ভেবে দেখতে গেলে পরমাঘূর নধো বআযাঢ়ের 
প্রথম দিন আর কবারই বা আ/সবে-_ সবগুলে! কুড়িয়ে দি ভ্রিশটা দিন হয় ত! হলেও খুব দীর্ঘছীবন 
বলতে হবে । নেঘদূত লেবার পর থেকে আহাড়ের প্রথম দিনটা একটা বিশেধ চিহ্নিত দিন ছয়ে গেছে, 
নিদেন আবার পক্ষে ।- -হান্রার বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই যে আযাঢ়ের প্রথম দিনকে অভার্থনা 
করেছিলেন, আমার জীবনেও প্রতি বংলরে সেই আবাচ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশজোড়া এম 
নিরে উদর হ-_সেই প্রাচীন উদ্জিনীয় প্রাচীন কবির, সেই বহু বহু কালের শত শত হুখদুখে-বিরছধিলল-মন 
নরনায়ীদের আবযাঢ়স্ত প্রথমদিবস;। সেই অতি পুরাতন আবাদের প্রথম মহাদিন আমার জীবনে প্রতি 





১০ হিপ, পররসাথা! ৪৪ ( শিলাইদহ, ৮ এপ্ৰিল ১৮৯২ ) 1 

১০ ছিপ, পত্রস-থা। ১৪ । তুসনীয়--+বহকাল, এরকম রীতিষত ড় দেখি নি। এখানকার লাইক্রেক্রিতে একখানা খেহ্দুত 
আছে, কৃতি ছধোগে, কুন্ধার গৃহতআত্ে তাকিযা আতর করে দীর্ঘ অপার দেইি খুব করে পড়া প-হ- কেবল পড়া না 
সেটার উপরে হই নিয়ে বিনিয়ে বধার উপযোনী একটা কবিতা তিশেও কেলেছি।-_ ভিটপৃ, এ. পম+॥ [প্ৰথণ চৌধুরীর নিকট লিখিত 
প্॥ ক্ষলাকাল ১৯৯1) )। 


৪০ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-জাশ্বিন ১৩৬৮ 


বংলর একটি একটি করে কমে ঘাচ্ছে__ অবশেষে এক সম আনবে যখন এই কালিবালের নিন, এই 
নেঘদূতের দিল, এই ভারতবর্ধের বর্ধাত চিরকালীন প্রথম দিন, আমার অনৃষ্টে আর একটিও জবশিষট 
খাকবে ন্যা। এ কথ! ভালে] করে ভাবলে পৃথিবীর দিকে আবার ভালে! করে দেখতে ইচ্ছে করে 
ইচ্ছে করে, জীবনের প্রতোক নুখোদন্ককে লজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক হুর্ধোন্থকে পরিচিত 
বন্ধুর কৃতে| বিদাদ দিই । -"*২ 

পুরী হইতে লিখিত আর-একটি পত্রথ্ড এই প্রসঙ্গে উদ্কারবোগ্য-_ 

“কাঠনুড়ি পেরিয়ে আসাদের পথ) সেখানে গাড়ি থেকে নেবে আমাদের পান্তিতে উঠতে হুল। ধুর 
খালুকা ধূযূ করছে। ইংরেছিতে একে যে নদীর বিছান| বলে-__ বিছানাই বটে। সকালবেলাকার 
পরিত্যক্ত বিছানার দতো-_ নদীর স্রোত যেখানে যেমন পাশ ফিরেছিল, যেখানে যেমন তার ভার দিয়েছিল, 
তার বালুলধ্যার দেখানে তেমনি উচু-নিচু হয়ে আছে, সেই বিশৃঙ্ঘল শরন কেউ আর য় করে ছাত দিয়ে 
সমান করে বিছিয়ে রাখে নি। এই বিন্তীর্ণ বালির ওপারে একটি প্রান্তে একটুধানি শীর্ণ প্রটিক্বচ্ছ 
জল ক্ষীণ মোতে হচে চলে যাচ্ছে। কালিৰাসের মেঘদূতে বিবির বর্ণনায় আছে বে, হঙ্গপন্থী 
বিরহ্শয়নের একটি প্রান্তে দীন হবে আছে, যেন পৃবদিকের শেষ সীনাঘ কুষণপ্গের ক্রশতম চাদটুকুর 
যতো বর্ধাপেষের এই নদীটুকু দেখে [ধগ্হনীর ঘেন আর একটি উপমা! পাওচ! গেল ।”১০ 

আর-একস্থলে প্রকততির পে দেখিয়া কবির মলে শকুস্ুলায় একটি দৃশ্ত উদিত হইতেছে_ 

“এই সম, স্চালবেলাছ নওগাড়ির কাছে উচুনিচু প্রস্তরকঠিন ভর্কবিংল পৃথিবীর উপর গুদ 
হয় দুইধারে বিদীর্ণ পৃথিবী, কালে। কালে। পাথর, শুকনো অলভ্রোতের হুড়ি ছড়ানো! পথচিহ্, ছোটো 
ছোটে| পরিণত শাল গাছ, এবং টেলিগ্রাক্ষের তারের উপর কালে। লেঘ-ঝোলানে। চকল ফিডে 
শাখি। একটা যেন বৃহৎ বন্তু প্রকৃতি পোষ নেনে একটি জোতির্ম নবীন দেবশিশুয় উদ্দল কোমল 
করম্পর্শসর্াঙ্গে মহুডব করে শাস্থ স্থিরভাবে শুল্কে পড়ে আছে। কিবকদ ছবিটা আমার মনে আসে 
বলব? কালিদালের শতুস্থলাদ্র মাছে দুক্ুন্বের ছেলে শিশু ভরত একটা লিংহশাবক নিয়ে খেলা করত। 
শে কেন একদিন পশুষৎললভাবে প্িংহশাবকের বড়ো বড়ে! রোওয়ার মধা দিয়ে আন্তে আন্তে আপনার 
শুঘকোহল অঙ্গুলিগুলি চালনা করছে, আর বৃহৎ জনা স্থির হয়ে পড়ে আছে, এবং মাঝে মাঝে লল্গেছে 
একান্ত নির্ভরের ভাবে আপনর মানববন্ধুর প্রতি চ্ছাড়চক্ষে চেয়ে দেখছে 1৯৯ 

সাজাৰপুর হইতে লিখিত একটি পত্ধণ্ডও কবির অলীম কালিদাস-্রীতির নিদর্শন হিসাবে সবিশেষ 
প্রশিধানবোগ্য-_ নু" 

“কালকের চিঠিতে লিখেছিলুম, আজ অপরাঁচু সাতটার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌সেজফেন্ট, 
কযাবাবে। বাতিটি জালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে, বইখানি হাতে, হুখন বেশ প্রস্তত হরে 
বলেছি, হেনকালে কৰি কালিফাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্টমাস্টার এসে উপস্থিত। ম্বৃত কবির 
চেয়ে একজন জীবিত পোস্টমাস্টারের দাবি চের বেশি। আহি তাকে বলতে পারলুষ না, ‘আপনি 


৯১২. জিপ, পত্রসংখযা! «২ (শিলাইদহ বুষৰার । ২ আবাড় ১২৯৯ )। 
এত ছিব, পত্রস:স্যা 5১ (পুরী, ১৪ ফেক্রচারি ১৯৯০) 
১॥ ছিব, পলা ৫ ( বোয়ালিয়া, ১৮ নভেম্বর ১৮৯২ )। 


গছিন্পপত্র' ও রবীন্্রমানদের উপাদান ৪১ 


এখন বাল, কালিদালের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে।' বললেও লে লোকটি ভালো 
বুঝতে পারতেন না। অতএব পোস্টমাস্টারকে চৌকিটি ছেড়ে দিয়ে ফালিনালকে আন্তে আস্তে বিদায় 
নিতে ছল।' ' 

“পোস্টমাস্টার চলে গেলে সেই রাত্রে আবার রঘূবংশ নিয়ে পড়লুম। ইন্দুমতীর স্বয়ংবর পড়ছিলুদ। 
সভায় লিংহাসনের উপর সারি সারি স্বলজ্জিত হ্বন্দর-চোরা! রাজারা বলে গেছেন, এমন সময় শঙ্খ এবং 
তৃরীধ্বনির মধ্য বিবাহবেশ পরে স্থনন্দার হাত ধরে ইন্দুতী তাদের যাকখানে লভান্থলে এসে ছাড়ালেন। 
ছবিটি মনে করতে এমনি স্বন্দর লাগে । তার পরে সুনন্দা এক-একডনের পরিচয় করিবে ছিচ্ছে আর 
ইন্দুদতী অহুরাগহীন এক-একটি প্রণাৰ করে চলে বাচ্ছেন। এই প্রনাম করাটি কেমন স্থন্ছর। বাকে 
আগ করেছেন তাকে বে নষভাবে সম্মান করে বাচ্ছেন এতে কতটা বানিছে যাচ্ছে। সকলেই যান্ধা, 
মকলেই তার চেয়ে বলে বড়ো, ইন্দুমতী একটি বালিকা, সে যে গ্াদের একে এফে হতিক্রদ ক'রে যাচ্ছে 
এর অবশ্ত-ক্যতাটুকু যদি একটি একটি সুন্দর সবিনপ্ন প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত ত! হলে এই দৃশ্তের 
সৌৰ থাকত ন| "৷ 

কালিদালের কাবা কবির চেতনার লহিত কিন্তপ ওতপ্রোতভাবে মিশিয়! গিয়াছিল, উপরের উন্ধৃতওলি 
তাছার প্রশ্ন উন!হরণ। কালিনালের কাবা পাঠ হে রবীহ্ুনাথের পক্ষে কেবল মানস-বিলাল মাত্র ছিল 
না, উহা যে তাহার অন্থরেয অদম্য রসপিপাসার পরিতৃপ্তিলাধনের অন্ততৰ প্রধান সহায় চিল, তাছা 
“ি্পত্রে'র্র উদ্ধৃত পলি হইতে অতি হুন্দরডাবে প্রমাণিত হইতেছে । এই প্রলঙ্গে আচা জগদীশচজ্রকে 
লিখিত কবির একটি পত্র বিশেহভাবে উল্লেখযোগ্য । পডটি ঘদিও পরবর্তীকালের রচনা, তবুও কবির মন্ধাগত 
কালিনাব-গ্রীতির অপুর সক্ষ) হিস্যবে ইছা স্মরণীয় এবং ‘ছিল্রপূত্রে'র উদ্ধৃত অংপগুলির সহিত একাযাতা-জে 
গ্রধিত॥ রবীন্দ্রনাথ ঘুরোপে ডগদীশচছ্রের ভয়লংবাদ পাইনা উচ্ষুমিত বণ্ডে তাহাকে অভিনন্দিত করিয়া 
পত্রের অন্তিনচত্রে ্ানাইতেছেন_ চি 

“পত্রের মধ্যে আমাদের আশ্রনবুক্ষ হইতে কালিদালের শির পু'প তোমাকে পাঠাইলান।*৮৮ 

প্রবাশী প্রিঃত বন্ধুর নিকট প্রীতির অর্থ] হরপ আশ্রধবৃক্ষ হইতে শিরা পুষ্প পত নধো প্রেরণ করার কল্পনা 
রবীন্জনাখ ভিন্ন আর কাহারও মনে উদিত হইত কি! ইহ্যত' শুধু বুদ্ধি দিয়া ঝালিবাসকে ভালো লাগ) নহে, 
সমস্ত প্রাণমন দিয়! ভালোবাণ!, মহাকবির সুকুমার শিলা একেবারে আত্মসাৎ করিছা লও 1১৭ 

‘জীবনস্বতি' ধাহারাই পড়িয়াছেন তাছারাই নু বৈব পদাবলীর প্রতি আবাল আব ধণের 
কথা অবগত আছেন। কবি নিজেই নানাস্থলে ছিধাহীন _ ভি খোপা করিয়াছেন বে, উপনিহদ্‌ ও বৈফব 
কবিভা_ এই ছুই'এর সংশিশ্রণে ত্যহার মানসিক চিত: ছইয়াছে। 'ছিতপত্রের নানাস্থলে 











৯ ছিরপতর, পঞসংখা! 4৯ ( লাজাদপুর, ২৯ জুন ১৯৯২ )। 
৮৮ আ' চিঠিপত্র ৬. পত্র ১৯ ( এপ্রিল ৯৯২ ]1 
১৯ ভু" “বাংল! ভাবার (রদ অর্থে দুটো শব্দের চল বাছে; জালো লাগা আর ভালো বাসা। এই ছটো শব্দে আছে হরেবসদুদ্রের 
চুই উলটো পারের টিকান!। হেশানে ভালোলাশ! সেখানে ভালো আবাকে লাগে, যেখানে তালোবাস। সেখানে ভালে অন্তকে 
বাসি) আবেগের দুটা হবন নিব সিকে তখন ভালোলাগা, হখৰ অঙ্গের তৃত্তির বিকে তলে ভলোবাস।॥ ভালোলাগার 
ভোগের তৃণ্তি, ভালোবাসায় তাগের সাধন" লশ্চিহ হাত ডাদারি : হাত্রী, পৃ. ১২৮১২৯। 

ভি 


৪২ বিশ্বভারতী পত্রিক। শ্রাবৎ-আশ্বন ১৩৬৮ 


পদাবণী-শাহিতোর যে উল্লেখ আছে তাহা হইতেই অনুমান করিতে পার; ঘাঘ কালিদাস-প্রীতির মতই 
কবির পবাবলী-গ্রীতি ছিল সহজাত । ৰিলাইৰহ হইতে লিখিত একখানি পত্রে কবি বপিতেছেন_ 

স্এধানে পড়বার উপ্‌ঘোগী রচলা আমি প্রায় খুছে পাই নে, এক বৈষব কবিদের ছোটো ছোটো পদ 

ছাড়। "+" 

বোলপু হইতে লিখিত আর একখানি পত্রে কবি বর্ষণমূখর গভীর নিঈথিনীতে বৈধ কবিগণ-কতৃক 
রাধিকার অডিগার-বর্মনার ঘে সকৌতুক উল্লেখ করিয়াছেন, তাছ! বেশ উপভোগা-_ 

“্বাড়িমুখে বেঘন ফিরেছি অমনি প্রকাণ্ড মাঠের উপর দীর্ঘ পদক্ষেপ করতে করতে সরোধ গঞ্জনে একটা 
বড় আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ল ।- ‘আমার আবার চোখে ৫/৩-৪1455 ছিল; সেটা বাতাসে উড়িরে 
নিছে ফেলে, কিছুতেই হাধতে পারি নে । এক হাতে চৰা ধ'রে আর-এক হাতে গুতির কৌচা সামলে, 
পথের কাটাগাছ এবং গওঁ বাচিয়ে চলছি। ঘদি এখানকার কোপ্যই নদীর ধারে আমার কোনো প্রণন্নিনীর 
বাড়ি থাকত, আমার চহমা এবং কৌচা লাখলাতুন না তার শ্বতি সামলাতৃম ! বাড়িতে ফিরে এসে ফাল 
অনেকক্ষণ ভাবলুম-_ বৈষ্ণব ববি) গভীর রাতে ঝড়ের সময় রাধিকার অকাতর অভিসার সহ্বন্তে অনেক ভালো 
ভালো মিষ্টি কবিত) লিখেছেন; কিন্তু একটা কথ! ভাবেন নি, এরকম বড়ে কুষে৫ কাছে তিনি কী মৃতি নিয়ে 
উপস্থিত হতেন। চুলগঃল:র অবস্থা যে কিরকম হত লে তো বেশ বোঝ; যাচ্ছে। বেখাবন্তামেরই বা 
ফি রকম দশা! ধুলোতে লিপ্র ইয়ে, তার উপর কৃইীর জলে কার! নিছে, করলে কিরকম 'মপরূপ 
বি কারে গিয়েই গাড়াতেন! এসব কথা কিন্তু বৈফব কবিদের লেখ| পড়বাহ পবয় মনে হয লা। কেবল 
মানলচক্ষে ছবির মতে! দেখতে পাওদ। ধায় একজন হন্দরী শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রে বিকাশত ফদদবনের 
চায় দিয়ে, ফনুলার তাএপণে, প্রেমের আকর্ষণে, বড়কৃষীর মাঝে আহ্মহিিল হযে দ্বপ্রগতার মতো 
চলেছেন। পাছে শোনঃ যায় ব'লে পান্বের নৃপুর্র বেঁধে রেখেছেন, পাছে দেখ। বাছ ব'লে নীলাস্বরী কাপড় 
পরেছেন; কিস্কু পাছে ডিছে যান ব'লে ছাতা নেন নি, পাছে পড়ে থান ব'লে বাতি আন) আবশ্রক বোধ 
করেন নি। হায়, আবপ্রক ছিনিলগুলো আবস্যকের সমন্ব এত বেশি নয়কাহ, অথচ কবিত্বের বেলায় 
এত উপেক্ষিত !"'* 

আর-এক পত্রে দেবিতে পাই কবি বোটে বরিক্থা পদ্মাবক্ষে ডালিয়া চলিতেছেন, বরধাপ্রকৃতির স্যাৰ 
লম্যারোহু তিনি মুদ্ধ লেত্রে দর্শন করিতেছেন, আর বৈষ্ণব পদবাবলীয় বর্ধাবর্ণন। তাহার মনে পড়িতেছে-_ 

“আমাদের বোট ছেড়ে দিয়েছে। তীযট। এখন বাৰে পড়েছে। ধুব নিবিড় প্রচুর সরল লনুের উপর 
খুব ঘন নীল গজল মেঘরাশি মাতৃদ্বেহের মতে ধনত হরে রয়েছে। মাকে মাঝে গরুগক্ মেঘ ভাকছে। 
বৈফব পছাবলীতে বরধার যমুনা-বর্ণনা মনে পড়ে। প্রক্কতির অনেক দৃশ্তই আমার যনে বৈষ্ণব কষিয় 
ছন্দোকংফার এনে দের । তার প্রান কারণ এই, প্রকৃতির সৌন্বর্ধ আমার কাছে শৃন্ত লৌনদ্ঘ নর; এর মধ্যে 
একটি চিরন্তন হৃবয়ের লীলা! অভিনীত হচ্ছে, এর মধ্যে অনন্ত বৃন্দাবন । বৈষ্ণব পদাবলীয় দর্মের ভিতর 
বে প্রবেশ করছে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে লে বৈফধ কবিতার ধ্বনি শুনতে পায় ।-** 





৯৮ ভিতর, পতরলঙ্্া, ৫৪) (৮ এত্রিল ১৯২ ) 
৯৯ জি্রপত, পত্রস-খা, ৫৮1 বোলপুর। জক্বলবার | ১২ বেট ১৮৯২ । 
২* প্িশ্রপত্র, লড্রসখ্য, ১১৮ | কুষ্িগার লখে। ২৪ আগষ্ট, ১৮৯৪ 1 


'ছিন্পপত্র' ও রবীন্রনানসের উপাদান দিতি 


বৈষ্ণব কিতা কিভাবে গুহার কবিদৃতিকে প্রভাবিত করিস্বাচিল, কবির তরুণ বের এই দ্বীকারোক্রি 
তাহার এক নিঃলংশহ সাক্ষ্য । 

প্রমথ চৌধুরী মহাশরকে লিপিত ‘ছিগ্রপত্র-পর্বের অন্থতক্ি একখানি পত্র হইতে ভালা যায় কৰি 
কিরূণ অভিনিবেশ সহকারে বাণডট্রের ‘কাদহ্বরী' পাঠ করিতেছিলেন। “প্রাচীন সাহিত্যে'র সুপ্রসিদ্ধ 
ককাদদ্বরী’ সমাচোলনা বে কবির পরোক্ষ-প্রত্যহ-সঙ্গাত নহে, বাদভটের গশিলের প্রকৃত রসান্বাদনের জন 
হে কৰি ছাত্রের স্টাহই এই দৃক্হ স্ব অধ্যঘন করিয়াছিলেন, তাহার প্রাণ নিম্রোদ্বুত কগ্েকটি পংক্তি 

ছা" গৃহ অর্থে ‘কক্ষ’ শব্দের ব্যবহার আমি কাদত্বরীতে অনেক ছায়গার পেয়েছি এবং আরো ছুই- 
একটা লংস্কত বইয়ে পাওয়া গেছে কাদস্বরী অল্প অন্ন ঝরে গাচ্চে। শ হুয়েক পাতা হয়েছে-- মারো! 
ততগ্ুলো পাত বাকি মাছে ।”** 

ইছারই কিছু পরবর্তীকালে রচিত ‘ছিত্পয়ে'র অস্থি এক চিঠিতে কবি বলিতেছেন_ 

শপশুস্রীতি' বলে ব-_ একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছে; আজ সমস্ত সকালবেলায় সেইটে নিয়ে 
পড়েছিল ।' -কাদ্ছরীর সেই মৃগয়াবর্ণন! থেকে অনেকটা আনি বকে তর; করতে কলে দিয়েছি ।*' 
পাখিযাও বে কতকটা আবাদের মতো, একটা জাগ! "মাছে হেবানে তাতে আমাতে প্রচেন নেই, 
এইটে বাণডট্ট মাপন করণ কমুনাশক্তির দ্বার! অনুভব ও প্রকাশ করেছেন।*১৬ 
« 
এই যুগে কবি যে শুধু বস-সাহিতোই আপনাকে আক নিমগ্ন রাদিয়াছিলেন, তাছা নহে। ভারতের 
দার্শনিক ও আধ্যাখ্যিক চিগ্তাঙারার লছিত পরিচয় লাভের আগ্রহ উহার কিছুমাত্র ফন ছিল লা। আমরা 
জানি উপনিধনের নযুপাঃ আদি শ্পথলযাওূক্ মহ্ধি-পরিবারের প্রত্যেকেই প্রাতাহিক উপালনার অঙ্গ 
ছিল। কিন্তু উপনিষনের প্রতি কবিচিত্তের অহুরাগ শুধু মগ্রোচ্চারণের থাকাই চহিতার্থতা লাভ করিত 
না। তিনি উহার অগ্নিন্ছিত তাংপং মননের দ্বারা উপলঞ্ধি করিবার জ্ড সতত ঘতে ছচিলেন। 'ছিত্পত্র' 
“পর্বে উপনিহদ্‌ ও বেনাস্থদর্শন কবি কিরূপ আগ্রহের সহিতি অগ্থস্টলন কৰিতেছিপেন তাহার পরিচন্ধ 
আমরা পাই নিম্বোদ্ধত পত্রাংশটিতে_ 

“এবারে আমার সঙ্গে মানি রামমোহন রায়ের বাংলা গরস্থাকলী এনেছি । তাতে গুটি তিনেক সংস্কৃত 
বেন্ত গ্রহ ও তার অঙ্থবাদ আাছে। তার থেকে আমার অনেক সাাধ্য হয়েছে । বেদাস্থপাঠে বিশ্ব এবং 
বিশ্বের অআমিকারপ সম্বন্ধে অনেকেই নিঃলংশত্ব হয়ে থাকেন, কিন্তু আমার সংশয় দূর হয় না। এক ছিলাবে 
অন্ত অনেক মত অপেক্ষ। বেদাম্নত সরল । স্বর ও স্বতিকর্তা কথাটা শুনতে সহজ কিন্তু অমন সস্তা আর 
নেই। বেদ্বান্ত তারই একেবারে গর্ডান-গ্রস্থি ছেদন ক'রে বসে আছেন-_ লমস্তাটাকে একেবারে আধখানা 
হেঁটেই ফেলেছেন। সৃষ্টি একেবারেই নেই, আমরাও নেই, আছেন কেবল ব্রত আর মনে হচ্ছে বেল 





২১ চিঠি «, পত্র ১২ক লাহদাদপুর | ৮ শ্রবেশ [১৯০] 

২২ আঁ ঘলেহ্গ-প্রশ্বাবলী, পূ. ৪২ «০ (বঙ্গীয় লাহিতা পরিবৎ দ:স্করণ ১৩৭৯)। উদ্ধত পরেই 47০7৮ 4০77591 এর যে 
আশে কৰি উমেশ করিয়াছেন, বলেরুনাখের 'পশুস্রিতি' দর্বেক অৰন্ধের পাহটীকারূে তাহাও বিপ্ারিতচানে উদ্ধত হইয়াছে। 
প্রবন্ধত প্রথম প্রকাশিত ছয় 'লাধন।' শহিকাহ ( চৈত্র ১৩-+ )। 

২৩ ছিত্রগয়, পলা ১**। পতিসার. ২২ মার্চ, ১৮৪৪) 


৪৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আাম্বিন ১৩৬৮ 


আমরা আছি । আশ্চ্ঘ এই, মাধ মনে এ কথ! স্থান দিতে পারে। আরও আলচ এই, কথাটা শুনতে 
হত সংগত আদলে ত; নম বস্তত কিছুই বে আছে সেইটে প্রমাণ করাই শৃক্ত। ঘাই হোক, আজকাল 
সন্ধ্যাবেলায় ধন ছাতা] ওঠে এবং আমি ঘখন অর্থনিমীলিত চোৰে বোটের বাইরে কেছারাছু পা। ছড়িয়ে 
বলি, স্রিদ্ব লদীরণ আমার চিন্তাক্রান্ত তপ্ত ললাট স্পর্শ করতে থাকে, তখন এই জল স্থল আকাশ, এই 
নদীকলোল, ভাঙার উপর দিছে কদাচিৎ এক-আধ জন পথিক ও জলের উপর [দিয়ে বদাচিৎ এক-আধঘাল! 
ছেলেডিডিঃ গতায্নাত, জোযোংস্থালোকে অপরিস্ছুট মাঠের প্রান্ত দূরে অন্ধকারজড়িভ বলবেরিত বুগুপ্রায় 
প্রা লমন্রই ছায়ারই মতো, যাহারই মতে! বোধ হর, অথচ পে দায়া সতের চেয়ে বেশি সত্য হয়ে 
জীবনযনকে অড়িয়ে ধরে এবং এই মারার ছাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই থে নুক্তি এ কথা কিছুতেই মনে 
হয় না। দার্শনিক হলতে পারেন, দগংটাকে সত্য জ্ঞান করাতে দিনের বেলায় থে একট। দৃঢ় বন্ধনঘাল 
থাকে, সন্ধ্ধাবেলায় দন ছাধাম ও পৌন্দঘমছ হছে আলাতে সেই বন্ধন অনেকটা! পরিমাণে শিখিল হয়ে 
আসে) যখন জগংটাকে একেবারে নিছক মারা ব'পেই নিশ্চয় জানব তখনই সুকির বাধা থাকবে না। 
এ কথাটা আমি অতি ঈব--২ অনুমান এবং অগ্ভব করতে পারি; হয়তে। কোন্ধিন দেখব বুদ্ধ বহসের 
পূর্বে নাম জআীবসূক্ত হয়ে বসে আছি ।-২* রি 

আচাধ লক্ষের মাছাবাদ থে রবাঞ্নাথের ববিধর্ষের সম্পুর্ণ বিরোধী ছিল ইহা আদর! ডাছার 
শান্তিনিকেতন! ভঃধণাবশা হইতে হস্পষ্টভাবে জানিতে পারি। এছএপে। উদ্ধৃত অহচ্ছেদটিতে 
তাহারই আভাস আনা পাইতেছি। 

বৌদ্ধদশন ও সাহিত্য কবি কন অধাবসায়ের সহিত এই লময়ে অঙ্গনীলন করেন নাই । ১৮৭৩ লালে তিরন 
হইতে লিখিত পুধোন্গ্ত পত্রে ‘নেপালীজ বুদ্ধিস্টিক লিটারেচর'এর উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায় রাজেম্রলাল 
মিত্রের স্থবিধ্যাত গর 716 Sanskrit Buddhist Literature 0f Nepala« থে কবির সাহিতা- 
স্বরীর মূলে কিন্তুপ গভীর প্রেরপ। লকার করিগ্াছিল তাহা রবীুপাছিত্যের অঙ্পঞকিংহ পাঠকবর্গের নিকট 
অজ্ঞাত নয । শুধুই লাচিতে বিধয়বস্ত আহরণের অফ্ুরস্ত ভাণ্ডার রূপে নহে, কবি নহাথান বৌদ্ধধর্মের 
সাধনপ্রণালী ও দাশ্নিক চিন্ছ'ধ্বার।র সহিত থনিঠ পরিচয় লাডের সুযোগ পাইলেন এই গ্রন্বের সাধামেই। 
ছীনযান মতাবলীর নিবাণ-দাধনা যে কবির মনঃপূত ছিল না, বৌদ্ধধর্মের নধাধান শাখার মৈত্রী করা 
মুদিত৷ উপেক্ষা ও ভক্তিস!ধনাহ থে কবিকে সমহিক আক করিত্নাছিল, তাহা আমর! পরবর্তীকালে রচিত 
কবির বধ প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারি । 'ছিহপত্রে'র একটি পত্রেও এই হীনযান মতের প্রতি কটাক্ষ বরিক্বাই 
বেন কবি বলিতেছেন 

“কেনন! হি কখনোই সম্পূর্ণ সুখের হতে পারে না। বতক্ষণ মপূর্বত| ততক্ষণ অভাব, ততঙ্ষণ 
যে ঘাকবেই। গং বদি জগৎ না হয়ে ঈশ্বর হত তা হলেই কোথাও কোনো খুঁত খাকত নাঁ_ কিন্ত ততটা 
দূর পর্ন দরব্যর করতে সাহস হয় ন]। ভেবে দেখলে সকল কথাই গোড়ায় গিছে ঠেকে যে, স্থাী হল 
কেন__ কিন্তু সেটা সঘন্ধে.কোনে! আপত্তি ধদি না করা বায় তা ছলে, জগতে দুধে রইল ফেন এ নালিশ 
উত্থাপন করা মিথ্যা । সেইজস্ে বৌদ্ধেরা একেবারে গোড়া ঘেষে কোপ মারতে চায়; তারা বলে যতক্ষণ 
২৪ ছিরপত্র, পঞসা। ১১৭1 শিলাইদহ ১৯ অষ্ট, ১৮৯৪ । 
২ প্রকাশকালে ১৮৮২ । 


গছিন্ণপত্র' ও রবীন্দ্রমানলের উপাদান 9৫ 


অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ দুঃসেত সংশোধন হতে পারে না, একেবারে নির্বাণ চাই । পৃশ্ট্যনহ। বলে ছুগটা খুব 
উচ্চ জিনিস, ঈশ্বর স্বয়ং নাসুঘ হয়ে মামাদের ছে দুঃখ বহন করেছেন। কিছু নৈতিক হুশ এক, আর পাকা 
ধান ডুবে হাওয়ার হন মার । আমি বলি, যা হয়েছে বেশ হয়েছে; এই ৰে আমি হয়েছি এবং এই আশ্চধঁ 
ভগৎ হত্েছে, বড়ে। তোকা ছয়েছে__ এমন জিনিলটা নষ্ট না হলেই ভালে! । বৃঙ্ধদেব তদ্ুৱরে বলেন, এ 
জিনিসটা ঘি রক্ষা করতে চাও তা হলে হুংখ সইতে হবে। আমি নহাধম তদুররে বলি, ভালো জিনিস 
এবং প্রিয় জিনিল রক্ষা করতে হরি দুখ সইতে হয় তা হলে দুধে সব’ তা, জাৰি ধাঁকি আর আমার 
জগখট খাকুফ । মাঝে দাঝে অনবহ্ের কষ, বনঃক্ষোভ, নৈরাগ্ত বহন করতে হবে; কিন্তু সে ছুঃখের 
চেয়ে 'হখন অশ্িত্ব ভালোবাসি এবং অস্তিত্বের অন্তাই লে দুঃখ বহন ধরি তধন তো সার কোনো কথা বলা 
শোভা পায় না ।”২* 

পত্রাংশটুকুরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই দীর্ঘকাল ব্যবধানে ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীরই নিকট লিখিত কবির 
আর এফধানি পত্রে । কবির বন্ধ তখন সপ্ততিবধ। কবি বলিতেছেন 

শহিলাব করে ধরি নেবিস্‌ তো দেখতে পাবি বল হোলো প্রায় সরু, সর্থাং বৈতরধীর ধার হেষে 
চলেচি। কিন্তু বোস হচ্চে ভোগ যেন কিছু বাকি মাছে, তাই বিড দাটে আসন পেতেছি তনু ঘেরা 
এখনো জারগা। হোপে না । একটা মতাস্থ নিশ্চিত সত্য আছে সেটা মানুষ তার সম তাবনে কেবল 
একবার মাত্র প্রমাণ করতে পারে, লে হচ্চে মান্য অনর নঙ্ব। কিক্ক লাইবা খোলে কিছুদিন বেচেছি, 
অত্যন্ত নিবিড় ঝরে ছেনেচি আছি ইচ্চি আমি-_ অস্তহীন আমি-নয়-এর মাঝগা7৭ এই একতিনাত্র আমি 
অপীয আগতে এই পরনাশ্চণ লতা অসাৰ কাপের অতি স্থ মাত্রা আমা লো দাদু হয়ে উঠেছে এর চেয়ে 
আর কী ঢাই। মৃত্যু কি এর চেয়েও বড়ে। যে ভাবনা করতে হবে। শাসকে*! বলেছেন ছুধ থেকে মুক্তি 
পাবার টে হওযাট1কেই সমুলে উপড়ে ফেলতে হবে-_ কিন্ত আমি বাণ ন মিট ণ তৰে দুঃধটা 
গেল কিনা গেল তাতে কি আনে যায় । ক্রণী বল্‌চে, কব রেড নশাচ, গর ৬1ড'5_ কহিপ্নায নম্য নিবে 
বল্লেন দেহ তাগ করলে জরের উৎপাত একেবারে খুচবে। রুগীর বক্ধবা এই থে দেহটার ডয্বেই জরে 
অবদান কাছন। কর।, দেংটারই অবদান দি একমাত্র উপায় হয় তাহলে জরটী। না হয় রইপ। আমি আছি 
এইটে হোল শেষ কথা, এটাকে ও শেষ করলে যাকি রইল কি? মৃত্যুতে ওটা শেধ ইঘ কি লা ছয় জ্রানি নে, 
কিন্তু বেচে খাকতে থাকতেই থে লব সঙ্যালী ওটাকে কেবলই রগ্‌ড়ে হছে ফেলার চেষ্টায় লেগে থাকে 
তাদের সঙ্গে কোনোদিন আনার বনিবনাও হোলে! নাঁ। জীবনে কঠিন দুঃখ পেয়েছি এবং নিবিড় সুখে 
কিন্তু সেই দুখে আমার হওাটাকেই তীত্র করে প্রাণ করেছে, অতএব তাকে নিন্দে করব না।' *”** 

তুলন। করিলে দেখা যাইবে যে “ছিনপতর'-পর্কে জগৎ ও লীবলসম্পর্কে বত্রিণ বংলর বরণে তক? কবির মনে 
হে ধারণা! গড়িত। উত্িষাছিপ, শঙ্করের মায়াবাগ এবং ছীনধান বৌদ্ধধর্মের নিধাণতব-সম্পর্কে ক্ষিখানলে বে 
প্রতিক্রিয়ার উপর হইয়।ছিণ, তাহা বরঃপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর স্থায়িত্ব দৃঢ়ত! অর্দন করিয়াছে, 
কিছ্যা নিখিল হত নাই । 





২৩৬ ছিলে, পত্রসমথ্যা সপ শিলাইনহ, ৪ দুলাই ১৮৯৩) 
২৭ চিঠিপত্র «, পত্র | [ ইত 11০৮৮, ২৪ অটোৰর ১৯০১ ]. 


৪৬- বিশ্বভারতী পতিক! শ্রাবণ-হআাশ্রিন ১৩৬৮ 


€ 
পুরাতব ও ভ্রমণবৃত্াষ্ট সংক্রান্ত এরদ্বরাছি কবির বিশ্বগ্রাসী বৃদৃক্ষানলের ইচ্ছন ছোগাইত। ১৯** ধৃষ্টাবের 
শেবের দিকে বিল!ত প্রবাসী বন্ধুবর জগদীশচম্মের এক পত্রের উৱরে কবি লিখিতেছেন-_ 

“আমাকে তুমি কি এক দিগগজ পুত্রাতবজ্ঞ বলিঙ্কা শ্রম করিতাছ? প্রাচীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের 
কি পর্যন্ত আলোচনা হইয়াছে তাহার বিনু-বিসর্গও জানি লা। ত্রিবেদী সেকালের ছ্যোভিধিজ্ঞান 
(591150০05 ) ব্দ্ধে দুইটি প্রবন্ধ তাহার 'প্রকুতি' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন_ সেই গ্রন্থ 
তোমাকে পাঠাইছা দিব।”২৮ 

কবির এই উক্তি নিতাশ্থই বিনয়প্রন্থত। ইতিহাস পুরাবৃতত এমনকি প্রত্ততর বা 21078691089 
তাহার গুংস্বকোহ পরিখির বহিভূত তো ছিলই না; বস্তুতঃ এমন-লব প্ত্ততাবিক গবেহণা ও আবিষ্কারের 
সহিত কবি পরিচিত ছিলেন যাহা! আমাদের দেশের বহু ডিগ্রিধারী উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক-প্রধানেরও 
জানের অগোচর | এটখালে প্রাসঙ্গিকভাবে একটি উদাহরণ উদ্ধার করিতেছি। 'শেবের কবিতা 
কবির শরিণতবঘসের রচন।। এই উপন্তাসের নাঘক অমিত রায় তাহার বন্ধু শোভনল!ল সম্পর্কে নাম্বিকা 
লাবখ্যের কাছে বাপতেছে_ 

“তবে বলি। হঠাং শোডনলালের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেঘে্ট। তার লাম “শুনেছ 
বোধ হয় কাম ল-প্রেলঠাদ-€ঢাল। ? ডারত-ইতিহাসের সাবেক পথগুলো স্ধান করবে বলে বিচুকাল 
থেকে সে বেহিতধে পড়েছে । সে অতীতের লুপ্ত পথ উদ্ধার করতে চায়। আনার উচ্ছে ভবিষ্যতের পথ 
সহি করা ।' 

“এক সময়ে সে খেপেছিল, আফগানিস্থানের প্রাচীন শহর কাপিশেয় ডিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো 
রাস্তা চলেছিল স্ইটেকে মাগন্ত ফরবে। ওই রাস্তা দিয়েই ভারতবর্ষে হিউষ্বেন সাঙের তীর্থঘাজা, ওই 
নাস্তা দিয়েই তারও পূর্বে আালেকডাণ্ডারের রণহাত্রা। খুর কষে পুলতু পড়লে, পাঠানি কারদাকাছুন 
অভ্যেস করলে। হুন্দর চেহারা, ঢিলে ফাপড়ে ঠিক পাঠানের মতে। দেখতে হয় আমাকে এসে 
ধরলে, দেখানে ফরালি পণ্ডিতরা এই কাজে লেগেছেন, তদের কাছে পরিচয়পত্ড দিতে। ফ্রান্সে থাকতে 
তাদের কারও কাছে আমি পড়েছি। দিলেম পত্র, কিন ভাতরতসরৎ!রের ছাড়চিঠি ছুটল না! তার-পর 
খেকে ছৃ্গণ হিমালঘ্বের মধো কেবলই পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে__ ফথনে! কাশ্মীরে, কখনো! কুমাবূনে । এবার 
ইচ্ছে হয়েছে, হিনালয়ের পূর্বপ্রাস্থটাতেও সন্ধান করবে । বৌন্র্প্রচারের রাস্তা এদিক দিয়ে কোথাগ 
কোথায় গেছে সেইটে দেখতে চার। ওই পথ-খেপাটার কথা মনে করে আমারও মন উদাস ছয়ে 
যায়। পুখির মধ্যে আমর! কেবল কথার রাস্তা খুঁজে খুঁজে চোখ খোওয়াই, ওই পাগল বেরিরেছে পথের 
পুথি পড়তে, নানবব্ধাতার নিঘের হাতে লেখা ৷- -*২* 

এই উক্তি যে দাডডিক অমিত রায়ের উর্বর মত্তিফের কল্পনাপ্রস্ত উচ্ছাসমাত্র নহে, প্রৌঢ় কবির গলীয় 
প্রশ্বতব-গ্রীতির প্রচ্ছর সাক্ষ্য যে উহার মধ্যে নিছিত রহিষ্থাছে, ইন! হয়তো অনেকেরই মনে উন হইবে 
না। ক্ষরাদি অধ্যাপক ছুশে ( A. Foucher ) ১০০১ সালে Bullelin d’ Ecole Francaise এ? 


২৮ চিঠিপত্র *.পত্র ৮। 
২৯ শেষের কবিতা $ ১০, "আশঙ্কা । 





“ছিননপত্র' ও রবীন্রনানাসের উপাদান ৪৭ 


Extrimc-0ricnt নামক সবিখ]াত পত্রিকায় প্রাচীন ভারতের উত্ততপশ্চিৰ শীনাস্ত অঞ্চপের ভৌগোলিক 
সংস্থান ও প্রদ্থতাবিক গুরুত্ব ঈম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবস্ধটির লাদ__ 
Gdographie ancicnnc du Gandhira: Iinérsire de Hiuantsang cn Alghanistan- 
গরবর্তী কালে তিনি এই বিষ লইয়। আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচন। করিয়াছিলেন। তন্মগো La vieillo 
roule de Gandhira i 79516 নামক তাহার স্থবিখ্যাত গ্রন্থ প্রাচীন ভাত্তের এরতাত্বিক গবেষণা- 
কীর্কিগ্রন্ভব্বত্বপ পরিগণিত ইয়া থাকে। রবীজ্রনাথ যে ফরাপি পণ্ডিত ছুশোর এই গবেবণাফে লক্ষ্য 
করিয়াই অসিত রাহ়ের মুখ দিয়া শোডনলাল-প্রশস্তি গাছিত্বাছেন, তাহা বুবিতে বিলদ্ব হয় না 

রবীজ্জনাথ বালাকালে মংধির সাহচর্ধ্যে থে দেশত্রমণের হুঝোগ পাইহাছিলেন, তাহা হইতেই দেশ- 
ভ্রমণের নেশা তাহাকে পাইদ। বলিঘাছিল। ইছারই পরিভৃত্তি সাধনের জঠ কবি চিহক:ল মণবৃত্াপ্ডের 
বই আগ্রহে হত পাঠ করিতেন সংকীর্ণ সৃহকোণে তাহার দেহ ও মন দুইই সমানভাবে পীড়িত 
চুইত। “ছিপঞ্জে'র এক জ(ছগান্থ তিনি লিখিতেছেন_ 

“হচ্ছা করছে কোনো-একট। বিদেশে যেতে বেশ একটি ছবির মত দেশ-_ পাহাড় ছাদ্ধে, জর্ণ। আছে, 
পাথরের গাণ্চে খুব ঘন শ্বৈল হয়েছে, দূরে পাহাড়ের ঢালুর উপরে গোর এর নাল র$টি 
খুব স্িদ্ক এবং সুগভীর, পাখি পতঙ্গ পল্লব এবং ছলবারার একট। বিচিয় মৃত পনির নিকের মধে। 
ঘীয়ে ধীরে তরগভিথাত কছছে॥ দূর হোক গে ছাই, মাছ আর কিছুতে হাত না দক্ষণের ঘরে 
একলাটি ছাত-পা ছড়িখে একটা কোনে। ভ্রমণবৃতাস্তের বই নিয়ে পড়ত হলে কহ বেশ অনেক" 
গুলো ছবিওধাল। নতুন-পাত্তকাউা বই। আপো$ন। করবার হতো, মলে উঠতি সাহন করবার মতো 
বই পৃথিবীতে অধংধ) সাছে, কিন্তু কুড়ের করবার মতে। বই ভাগ্রা কন, লেই রকম বই শিখতে 
অসামান্ ক্ষমতার দরকার ।- "৩১ 

বোলপুর হইতে শিখিত মার-একটি পে কবি ছানাইতেছেন__ 

“কাল কেবল বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে একখানি ছোটে! কবিতা লিখেছি এবং একটি ।৩ব্বতদ্রমণের 
বই পড়েছি। এরকম জাগায় নভেল আহি ছু তে পারি নে।- 'ভ্রমণবৃৱান্তের একড। মন্ত আাবধ। এই 
বে, তার মধ্যে অবিশ্রাম গতি আছে অথচ প্রটেহ বন্ধন নেই-_ মনের একটি মবাযরত দ্বাবানতা পাওয়া 
ঘায়। এখানকার জনহীন মাঠের মাঝখান দিয়ে একটি রাঙা রাস্তা, চলে গেছে; সেই ৭ দিয়ে ধন দুই-চার 
জন লোক কিবা ছুটে-একট। গে/ক্র গাড়ি মন্থর গৰবনে চলতে বাকে, তার বড়ো একট! টান আছে_- 
মাঠ তাতে আরও বেন ধূ ধূ ক'রে ওঠে, মনে হয় এই মানুধগুলো ঘে কোখায় যাচ্ছে তার ঘেন কোনো 
ঠিকানা নেই । ভ্রমণব্ৱা্তের বইও আমার এই মানসিক নিরালার মধ্যে সেই রকম একটি গতিপ্রধাহের 
ক্ষীণ রেখা অক্কিত ক'রে দিয়ে চলে যেতে থাকে ? তাতে করে আমার মনের স্থবিস্তীন আকাশ আরও বেন 
বেশি ক'রে অন্তুভব করতে পারি ।"*৯ 

পরবর্তীকালে রবীস্তনাথের স্বপ্রসিস্ধ কবিতা ‘বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জনি” ইহার মধ্যে 
“ছিরপজে+র উদ্ধৃত পংক্তি-কটির শহিত ঘনিষ্ঠ ভাবাহ্বহ্গ লক্ষ্য । 


৩+ ছি লাসখ্য। ১৪২ (কলকাতা ৯ এহ্ৰিল ১৮৯৭ )) 
৩১ হিত্রপঞ্জ, পএসস্]। ১২১ [যোপপুর । ১৯ অন্েবের ১৮০৪ )। 











৪৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮ 


ভীবনীসাহিতাও কহির কম প্রিয় ছিল না। ডাউডেন-রচিত ইংরেজ কবি শেলির সশ্রসিদ্ধ 
দীৱনীগ্রন্থ যে কৰি অভিনিবেশ সহফ।রে পাঠ করিদ্রাছিলেন, নিচোদ্রৃত পত্রাংশ্টুকু তাহার প্রনাণ_ 

এআমর। প্রত্যেক মূহুর্ত নাড়িতে মাড়িয়ে আীবনটা সম্পূর্ণ করি, কিন্তু মোটের উপর সবটা খুবই 
ছোটো ) ছুটি ঘটা কাণের লিন চিন্তার মো সমস্যাকে ধারণ করা যেতে পারে। শেলি ভিশটা বছর 
প্রতিদিন লহ কাজে সহম প্রশ্থাসে জীবন ধাহুণ করে ছুটিযা ভলুঘ জীবনচযিতের সৃষ্টি করেছেন । তার 
মধোও ভাউভেন। সাহেবের বাদে বকুনি বিস্তর আছে । আমায় জীবনের হিশটা বছরে বোধ করি একখানা 
তলু্ও পোরে না)" -৮** 

শিলাইদহ-প্রবাসকালে কবির নিত্যসহচর ছিলেন আমিয়েল সাহেব_ 

"আমার একটি নিদনের প্রিয়বন্ধ ছুটেছে_ আমি লোকেনের ওখান থেকে তার একখানা 4১10813 
Journal ধার ঝরে এনেছি, হধনই সমর পাই লেই বইটা উন্টেপান্টে দেখি; ঠিক মনে হয়, তার সঙ্গে 
মুখোমুখি হয়ে কথা কন্ছি; এনন অন্তর বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেদ্েছি। অনেক বই এর 
চেয়ে ভালে| লেখ! মাছে এবং এই বইএর অনেক দোষ খাকতে পারে, কিস্ক এই বইটি আমার মলের 
মতে৷" "আমার দেই অন্তরঙ্গ হন্ধু জানিহেল পশুদের প্রতি মানুষের নিহত সম্বন্ধে এক আাহগায় পিখেছে ; 
বর লেখায় আনি গেইটে সবটা নোট বলিয়ে দিয়েছি।"** 

পছিত্রপয়ের যুগেই প্রমথ চৌধুরা মহাপহকে লিখিত কবির এক পত্রে দেখি_- 

tBasbkitscheff.<র Jourual আছদিও পড়ছিঁ_ মন্দ লাগে ল। কিন্তু মোটের উপরে 


কষ্টকর ঠেক্‌চে। -”** 
* 


গছিত্রপত্রের যুগে রবীহ্নাথ দর্ম:ন ভাবা শিক্ষাঙ্থ মনোযোগ দিাছিলেল, এবং বেপ কিছুট| যে অগ্রদরও 
হইয়াছিলেন তাহার পঠিচছও আমর! পাই । ১৮৯* পৃষ্টাস্বের্ ওরা দুন তারিখে শিলাইদহ হইতে কবি 
প্রন চৌধুরী যহাশরকে লিখিতেছেন_ 

শঅর্দান 15৩5: অলপ অনল করে পড়তে চেষ্টা করচি। তুমি থাকলে তোনাকে আনার সহপাঠী বরা 
যেত এরকম পড়! হনে মিলে লাগলেই তবে এগোহ॥ পড়ার যাকে মাঝে নৌলবীর বক্তা 


৩২ ভিতরগড়, পডসেস্য| ১৩৮ ( পিলাইদহ ১৬ ফাল্গুন ১৮৯৪)) Edward [0০1৫0 রচিত /.:/০ ০1 5851০) প্রকাশিত হ্য় 
পপ শ্বস্টাব্ে। 

৬০ ভিত, প্রসখা। ১+) (পতিলর, ২২ মার্চ ১৮৯৪) ॥ আঁ হলেকবাশের *পশুপরতি প্রবন্। 

৩ চিঠিপত্র ৫, পৃ. ১৫১ (১৭ নাৰ ১৮৯১)। 

- তু “বার একটু বড় হলে আমা! গর্বের সঙ্গে সাধারণকাবে অনেকগুলি ইংরেরচুলেখকের বই সমানে পড়ে উপভোগ 
ক্ষেছি। 51১৪০ 1)4508700858-এর জার্নালে আর এনিছেলে॥ জার্নাল বোৰ হয় তার হথ্ে চিল ইন্দির! দেবী চৌমুরানী :. 
বীতি, পু৪হ) আ'Bushkirischell Blaric (186081), a Russian whose ‘Journal’, written 
1 Freeh aud published posthomously in 1887, atlained a great vogue by ils morbid 
introspection and literary quality, nnd was.translated into several augunges (Eng. translation, 
1890, by Mathilde ).-184 Oxford Companion lo English Literature, 3rd স্থিত (লিড, 
চ. ৪7. 





গছিন্পপত্রা ও রবীন্দ্রমানসের উপাদান ৪৯ 


নায়েবের কৈফিত়ং প্রধানের দরখাস্ত এসে পড়লে অর্মান ভাহা বুঝে ওঠা কিরকন ব্যাপার চত তা তুমি 
সহছে অহুমান করতে পারবে । * 
পছিতপতে'র অন্তত ক আর-একটি পত্রেও ইহার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে__ 
“G০০৷৷ংর একটি কথা মাখি মনে করে রেখেছি, সেটা শুনতে সাদাসিধা! কিন্ত বড়োই গভীর 
Enibehren sollst du, sollst entbebrcn 
‘Thou must do without, must do without. 
কেবল দ্ৃঘয়ের 'অতিভোগ লব, বাইরের স্থখন্বাচ্ছন্থা জিনিলপড্রও আমাদের অলাড় করে দেয়। 
বাইরের সমস্ত ধন বিরল তখনি নিক্ষেকে ভালোরকমে পাই ।"** 
১০২৪ ঘুষ্টাঙগে প্রনত The 10269 ০1 an Artist অর্ধেক ম্থপ্রসিদ্ধ ভাষণে হবীষুনাথ তাহার জর্মান 
ভাষ! ও সাহিত্য শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বিন্বাছেন_ 
“J myself have tried to get at the wealth of beauty in the literature of the 
European languages, long before T gained a full right to their hospitality. When 
in English 








I was young ] tried to approach Dante, unfortunately through 2 





translation. [ failed utterly, and felt it may’ pious duty to des Daunte remained 
2 closed book to me. 

“T also wanted to know German literature and, by readinz Heine in translation, 
T thought T had caught a glimpse of the beauty there. Fortunately T met a 
missionary lady from Germany and asked her help. TI worked hard for some 
months, but being rather quick-witted, which is not a good quality, T was not per 
severing. I had the dangerous facility which helps one to guess the meaning too 
easily, My teacher thought I had almost mastered the language which was not 
true. I succecdcd, however, in getting through Heine, like a man walking in 
sleep crossing unknown paths with ease, and I found immense pleasure. 

“Then I tried Goethe. But that was loo ambitious. With the help of the little 
German I had learnt, I did go through Faust. I believe I found my entrance to the 
place, not like one who has keys for all the doors, but as a casual visitor who is 
tolerated in some general guest-room, comfortable but not intimate. Properly 
speaking, I do not know my Goethe, end in the same way many other great 
luminaries arc dusky to me.” 

ইহারই সঙ্গে ফরাসি ভাষা বিক্ষার হুক কবি তৎপর ছইদ্বাছিলেন। তাহার সাক্ষা ডগনীশচন্ের নিকট 
লিখিত একখানি পত্রের মধ্যে আমরা পাই । পত্রধানি 'ছিরপতজ-পর্থের কয়েক বংলরের বাবধানে রচিত-_. 


৩৫ চিপ, হম খণ্ড, পৃ. ১:৭1 
৩৬ হিপ, পূসে:খা। ১৫" ( কুইক, এ অয্টোদর ১৮৯৭) 
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“চুপচাপ বলে একসান! কালী ব্যাকরণ নিয়ে ওল্টাচ্ছিলুদ এবন সমন্ব চিউিধানি পেয়ে ঘ্ৃততেকের 
খে) তড়িং- প্রবাহের সকার হবে খুব ধড়ফড় ক'রে উঠেছি ।*৭ 

অগ্রন্র জেোতিরিজ্রনাধের ফরাসি ভাবা! ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সুবিদিত; হৃতরাং তাহাদের 
সাহচর্য ও প্রেরণায় রবীন্জনাথেরে পক্ষেও ভ্ুরোপীয় সংস্কৃতির অন্ততদ প্রশান বাহন স্বন্প এই উন্নত 
ভাহাটির চর্চার প্রতি আগ্রহাস্থিত হওয়া শ্বাভাবিক। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কতখানি সাফলামন্তিত- 
-ছইয়াছিলেন তাহা সঠিক বলা কঠিন) কেননা, প্রমথ চৌধুরী মছাশরের নিকট লিখিত একাধিক পত্রে 
কবি ফরাসি ভাষার আপনার দক্ষতার অভাব লহঙ্কা অভিথোগ করিতেছেন, দেখ! হার! করেকটি পত্বাংশ 
নিয়ে উদ্ধত হইল 

"তোমাকে একখানি ফরালী বই পাঠাচ্চি। এখানি একজন ইংরেছ অধ্যাপক খুব প্রশংসা করে 
আমাকে পাঠিথেছিলেন-_ বলেছিলেন এ বই আমার পড়া উচিত। |কঙ্থ এই কঙ্বটি পাপন ফয়া কেন 
খআৰার পক্ষে কঠিন সে কথা তোমার কাছে গোপন নেই ।- - বেলম্িঘিমে থে নৃতন ইঞ্ছল হয়েছে তার 
খবর লবৃদ্তপত্জ বেকে দাবী কচি । তুমি সমস্ত নানা লেখা, কি্ব। সম্ভবত ন।-পেখা, নিযে বাশ আদ 
অতএব আনার পরামর্শ, বিবিকে এই কাজের ভার দেও। মস্ত শর কব', ছে৷৷তিগাদন। ওধালে 
আছেন। তিনি এট! পেণে হঃত ফস্‌ করে এটাকে গৌড়ীয় ডাষায় ঢালাই করে নিতে পাহেন। বাই 
হোক তোনানের যে হকন মহৃঞি তই কোরে কিন্তু মানার এটাতে গর আছে। এ৫ শেষ পরিচ্ছেদ, 
হার বিষট। হচ্চে “১ducatiou Morale, Sociale et Artistique"— এতেই আমার সবচেয়ে 
কৌহৃংলের বিষয় । তর্চন; ৭, কিন্তু এর ভাবাথট! কি পাওয়। যাবেনা 1০৮ 

অপিচ_ 

“ফরাসী চিঠিওলো আমাকে তর্জমা করে পাঠাতে পারবে কি জবাব নিতে হবে। দেরি কোরো 
না pen 

কবির আগ্রহেই শাশ্থিনিকেতন বিষ্ালয্ে ফরাণি সাছিত) অধ্যাপনার হুচনা হয; এবং বেলো্া 
(8০০10) নামক একডন ফরাসি স্ধ্যাপকের উপর অধ।পনার ভার অপিত হয় ইহ) আনা আলি ।** 

ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর “রবীশ্স্থতি' হইতে কয়েকটি পংক্তি ফরাসি সাহিতেতর প্রতি রবীশ্রনাখের 
অক্কতিয অনুরাগের সাক্ষ্যনূপ উদ্ধারযোগ্য_ 

"বন্ধত তার সাহচং ও সারিখোর ফলে আমরা বাড়িতে সর্থদাই একটি সাহিত্যের আবহাওয়ান্স বামুষ 
হয়েছি। সরেনের এক জন়বিনে তিনি ছাধাউ স্পেনসারের সমগ্র রচনাধলী তাকে উপছার দিয়েছিলেন। 
আমি লরেটো ইস্কুলে ফরাসী শিশতুষ বলে একবার আমার জন্মদিনে ইদ্থুল থেকে ফিরে এনে দেখি 
টেবিলের উপর তখনকার দিনের বিষযাত করাণী। কবি কণে, মেনে, ল্য কংদ্ণীল্‌, ল! কতেন প্রভৃতির 








ও চিঠি *, পত্র ৪ (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯** | শিলাইবহ )। 

ও চিপ ৭, পত্র ২৯ (শান্তি ৰোলপুর, ২৩ কক্টোবর, ১৯১৭ ), পৃ. ২২৪-২২৬ $ 

৬ চিঠি ৭ পত্র সণ্ক)--তারিখ সাই । জলি তুপ “সেই আোট। থেক হই মাখার পূর্বশানী*পে বোলপুরে গুন] 
হয়ে গেডে। ইতি জাজ (রখ জানি বে, ৮৯৩৫ (- হনির। জেবাচৌানা॥ নিকট [লহিত কবির পহাংশে | আ' চিঠি ৪) 

৪১ ও ছিদ্র «। 





ছিন্পত্র' ও রব 





মানসে 





১ 


রচনাবলী হুন্দর করে বাধিয়ে সোনার জলে তাদের নাম ও আনার নান লিখিয়ে সাছিছে হেখেছিজেন। 
দেখে যে কত আনন্দ হয়েছিল বল! যায় ন1। এখনো। সেই বইগুলি শাস্থিনিকেতনের বেশী এস্থাগারের 
শোভাব্্ধন করছে” 

রবীন্দ্রনাথের দর্মান ও ঘরাসি ভাষা ও লাহিতোর অছস্টলন হতো ততথানি গভীর ছিল না; কিন্তু 
এক দিক দিয়া তাহার এই উদ্যম যে বার্থ হব লাই তাহা) কিছুট। বুঝিতে পারি বাংল! ভাবার লই তাহার 
রচিত আপপিত প্রবন্ধের ডিতর দিয়া॥ বিভিন্ন ভাষার গঠন ও প্রকৃতি, ধ্বণ্ডির, প্রফাশভঙগ্গীর বৈশিষ্ট 
সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জান অর্চনের যে ক্লেশ তিনি যৌবনকালে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাছ। সকল হইয়াছিল 
বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতি লইঘ। বৈদ্রানিক আলোচনার কালে । 
৮ 
রনীন্ঞনাখ প্রমথ চৌধুরী মহাশতের নিকট এক চিঠিতে লিখিতেছেন_ 

=. আমার বিষয়ভোগের বাসে গেছে, ঘধন ছিল তখনও ভোগ করি নি। এদনও আমিদী লখ আমার 
একটিও নেই। সুন্দর জায়গায় নদীর ধারে পাহাড়ের গন্ধে বনচ্ছায়াতলে একটি আতি মনোহর সুটীর 
বানিয়ে একটি আরামকেনারা এবং তিন আললারি বই নিয়ে নিভৃতে ভীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে 
দেব এই রকমের একটা »প্গ "অনেকদিন থেকে মনের মধে। সময়ে অসময়ে তন করে বেড়ায় হটে কিন্তু 
বুঝে নিয়েছি লে আমার কপালে লেই। টাকার যা সংগতি হয়েছিল তাতে হিছুই অঃস্থর ছিল না, 
কিন্তু আমার প্রক্চতির মধো আরেক হাক্তি আছেন বলে, ধার মুখের দিকে ভাবিয়ে মামাকে বলতে হু 
‘Phy veed is greater than mine, 2১ 

রবীন্প্রতিভার মধো একই আধারে কত বিচিত্র উপাদানের ছে সমাবেশ হইছিল, তাছা ভাবিলে 
বিশ্বের অন্ত থাকে ন!। কিন্তু তাহার সধাপেক্ষা বড় পরিচন্ধ তিনি কবি। তবুও কবিহশকির কথা 
ছাড়িয়া দিলেও, শুধু পাণ্ডিতোর কথা ধরিলেই ব্াধুনিক ফালে তাহার হাচ হত বা বুযংপর পুরুষ 
ব্বামাদের দেশে অহ ঢয্রিঘাছেন। এই নিছক মনীধা বা পাণ্ডিত্যের প্রভা তাহার কণ্শিক্তির ভাস্বর 
ক্যোতিশ্ছটায় ঢাকা পড়িচাছে । কিন্তু রবীচ্ছনাথের নিজের হৃবর়ের মধ বিশ মননপীলণ; বা জানার্জন- 
শপৃহার প্রতি যে আছ লগত 'আবণ ছিল, এবং সাহিতাস্থহির ফাকে ফাকে ঘে তিনি সেই ডানযোগীর 
দিলিণ্ড উদ্বসীল মির দিকে লম্পৃহ লুন্ত নেত্র তাকাইতেন-- আপনার চোষ্ঠ অগ্র্ধ দ্বিদেজনাথের 
হধো থাহার আভাস প্রত্যক্ষ বরিয়াছিলেন, ইহা তাহার পতরধারার নানাস্থানে বাক্ত ছইঘাছে। যাহা 
হইতে পারিত, অথচ হ নাই-_ তাদের আস্ত কবির অ্থশোচনা। যেন উদ্চুলিত হুইদ্বা উঠিয়াছে। “ছিপ 
্রন্থঘানিকে অবল্বন করিয়া রবীন্্রনাখের মনীষা) ও নিরলল জানলাধলার যে পরিচন্ উদ্ঘাটন করিবার 
আমতা চেষ্টা করিয়াছি, তাহা কবিমানসের ভবিষৎ বিবর্তনের ইতিহালের বছাঘধ আলোচনার পক্ষে বিশেষ 
লহান্ক। গ্ৰন্থবীট পণ্ডিত অনেকেই আছেন ॥ কিন্তু এমন ভ্ঞানঘোসী দুর্লভ ধাছার প্রতিভার জারকরদ- 


৪৯ চিঠিপত্র «, পর ৬২1 হিন্ালাপর মহাশঘও মনে বনে অদুরপ আক্ষেপ বহন করিতেন । তু'--"বিজ্াসাপরের জনেক গণ) 
প্রথম বিডামুরাগ। একদিন মষ্টারের ক এই তলতে বল্তে সত গা ফেছেছি-লন, “জানার তে খুব ইদ্দা ছিল দে 
পড়াগুন। করি, কিন কৈ তা হলে! সংলাতরে পড়ে কিছুই সম পেলাম না V8 &যাদবকশখাতৃত, ওয় ভাগ । 


৫২ বিশ্বভারতী পত্রিকা আ্রাবণ-আহিল ১৩৬৮ 


স্পর্শ তথ্য ভাহাঞান্থ শুক পাণ্ডিত! হলহিছ বিল্লাকারে পরিণত হইয়া উঠে। প্রনথ চৌধুরী মহাশয়কে কৰি 
এক পত্রে লি্তেছেন_ 

শচিতরজনের কাছে শুন্লুন ভুমি রীতিমত "৬5189 0095 ছয়ে গেছ ॥ ভাগিটি মানের কি কি লগ্রশ 
জানি নে কিন্তু শট শুন্পেই আমাদের মত বিশ্ববিভ/লছবিদুধ লোকের মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়।*২ 

পাওত্ের হে সাধারণ লক্ষণ আমর) সচরাচর লক্ষ্য করি) থাকি তাহার মধ্যে অথও বহকে 
বিশ্লেধ। করিত্ব। খণ্ড খণ্ড ্বরিয্া দেখার প্রবণতাই প্রাধান্ত অর্জন করিয়াছে দেখা ঘার। এই শুদ্ধ 
তাকিকত| বা 5০109185171 ধাহা বন্তর সমগ্র লচির বখাধখ উপলব্ধির পক্ষে লাক ন! হই বাধক 
হইয়া! গড়া, রবীক্্নাখের মনে চিরকালই লে সম্বন্ধে একটা বিভীবিক। ছিল। 'ভাডাধাত্রীর পত্রে কবি এক 
জাগা লিখিতেছেন_ 

“আমাদের দলের মখেো। আছেন হ্থনীতি। আৰি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম ॥ অর্থাৎ, 
আস্ত জিনিলকে টুকরে। কর! ও টুকরো জিনিসকে ছোড়া দেওয়ার কাজে তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে 
আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুন, বিশ্ব বলতে থে ছবির আতকে বোঝা, ঘ! ডিড় করে ছোটে 
এবং এক মূঢ়ুত স্থির থাকে না, তাকে তিন তালভঙ্ক লা করে মনের মধ ভুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন 
আর কাগজেকপনে পেট; ভুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তি পে আছে বিশবাাপারের 
প্রতি তার মনের সভার হাগ্রহ ।"** 

কবি [পিলাইদহ-বাশের নিছৃত দিনগুলিতে বে বিচিত্র বিস্য) আচৱ করিবার ভন উদ্যোগী হইছাছিলেন, 
ঘাছাতে তাহার অথও ?ুইি তে। আচ্ছএ হয়ই নাই, পরন্ত মানসলোক বিচিত্র উশ্বমদডারে সমৃদ্ধ হইয়া 
উঠিতে পারিছাছিল। এই তপপ্রালন্ধ জানলন্ডার তাহার মনের কোন্‌ অবচেতন গুহায় যে প্রচ্থনভাবে 
বাস করিত, এবং কথন যে কোন্‌ মবপরে কোন্‌ অঙ্ঞাত কারণে চেতনার স্তরে উন্ম! ছুইছ। বিচিত্র বাণীর 
আকারে জন্মশাত করিত, তা€। কবির নিকটও এক দুক্তের রহস্কই ছিল। তাই দেখি, এক আরগায 
ফবি বপিতেছেন_ 

“ছেলেবেল! হতেই বিভার পাক) বাসা থেকে বিধাতা আমাকে পথে বের করে দিয়েছেন। অবিঞ্চন 
বৈরাপির যত অস্বরের হান্ডার একা চলতে চলতে মনের অর যখন-তখন ছঠাৎ পেছেছি। আপন মনে 
কেবলই কথা বলে গেছি, সেই হুল লক্ষমীছাড়ার চাল । বলতে বলতে এমন-কিছু শুনতে পাওয়! ধায় যা 
পূবে শুনি নি। বলার মোতে যখন জোছার আসে তন কোন্‌ গছার ভিতরকার অজান! লানগ্রী ভেলে 
ভেলে খাটে এলে লাগে । সনে হত্ব না, তাতে আমার বাধ! বরাচ্ছের জোর আছে। সেই আচমক! 
পাওয়ার বিস্বরই তাকে উচ্ছল করে তোলে, উদ্ধা যেমন হঠাৎ পৃথিবীর বাছুষণ্লে এসে আগুন 
হয়ে ওঠে।- ' 

“ৰাই ছোক, মাস্টারের হাতে বেশি দিন ছিলেন না বলে আমি ধা-কিছু শিখেছি সে কেবল বলতে 
বলতে । বাইরে খেকেও কবা শুনেছি, বই পড়েছি) লে কোনো! দিনই সঞ্চয় করবার মতো শোনা নয়, দৃখন্থ 
করবার মতে! পড়া নন । বিছু-একট! বিশেষ করে শেখবার জন্তে আমার মনের ধারার মধো কোথাও বাঘ 





৪৭ চিঠশত্র, «ৰ «ও, পৃ. ১৪ । { পরম ১৪ কলকাতা, ১৯ জুন ১৮০৪ ]) 
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এছিন্নপত্র' ও রবীন্দরমানদের উপাদান ৫৩ 


বাধিনি। তাই লেই দাতার মধো য| এলে পড়ে তা কেবলই চলাচল করে, টাই বদল করতে করতে বিচিত্র 
আকারে তারা মেপেষেশে। এই বনোধাঝার মধ্যে রচনার ঘৃনি মগন ভাগে তঙ্গল কোথ! হতে 
কোন্‌ সব ভাসা কথ। কোন্‌ প্রসঙ্গ মতি ধরে এনে পড়ে তা কি আদি ছানি।”** 
বিলাইদহ-যুগে কবির এই অতন্জ জানলাধনা যেমন তাহার ননননলতাকে সমন্ধ করিছ| তুলিয়াছিল, 
নেইরূপ তাহার লাহিত্যদ্বরির মখধো নিছক ভাবালূতার কবল হুইতে রক্ষা করিচ| রস ও ভাবের ( ide 
and emotiou ) অপুর্ব সবর সঞ্জাত এক বিচিত্র দিব্য দৌরভ সঞ্চার করি তাহাকে চিহকালীন সাহিত্যের 
পায়ে উন্নীত করিঘাছিল। আমাদের দেশের প্রচলিত সাহিত্যাহসীলনের ক্ষেতে পেপক ও পাঠক, শ্ষ্টা 
ও রলরিতা, এই উড সম্প্রবাযের পক্ষ হইতেই দননসীলতার প্রতি গভীহ অনাসক্ত ও বৈদুবা কৰিকে 
চিরকালই অত্যন্ত পীড়িত করিত ॥ তাই দেখিতে পাই, ‘সুত্র পত্র'-পর্বে প্রন চৌধুরী মহাশৎকে লিখিত 
এক পত্রে কবি আক্ষেপ করিছা বলিতেছেন 
“আমাদের দেশের পনেরো জান! লেখার মধে যন জিনিযট। নেই 'সানাদের পাঠকদের পাকঘন্ত 
লেই জন্তে ওটা এখনও হর্ষ ফর্রতে শেখে নি। উপদেশ এবং অশ্রু এবং উত্চেগুন। যতই জোগাবে তার 
অছুরাল কাটুতি। বিশ্ব নন ছিনিলটা বড় বালাই । ওটাকে গালের মধ্যে দিলেই হননি গলে ন! । ওটার 
সঙ্গে কারবার করতে হুশে যে পরিণতির দরকার, হে কারণেই হোক, আমানের দেশে সেট] দুল হথেছে। 
আমরা বলনের আবখাওঘার নধো ছাই নি--ঘে বেশে লকল ভাংলা ডাধিত এবং সকল বর্ম কৃত হয়ে 
চিন্রদিনের সগ্তে খতন হযে গেছে মেই ‘আনার ছন্মভূমিতে আমর! মাহুষ। ভার পর আবার আমাদের 
বিদ্াশিক্ষাও মূল বই থেকে নয়, নোটবই থেকে ॥ এই রন করে আরেক জনের নন যে; চিবিয়ে ছানাদের 
জগ্ডে অধেক হডম বরে নেয় সেই খান্েই আমানের মলের বাড়বার বহল কাট । এনন বনে হঠাৎ 
আমাদের ভাবতে বলে মামানের রাগ হয় এবং ভেবে হেটা ছাড়ার লেট! এা্ণত।। তুলি কিছুকাল 
যদি ইব্‌সেন মেটারপিক্ক ডন্‌টেভ স্কি বানার্ড শ কোট করে এবং ব্যাখা! করেই দ্ুপমাসটারি তে পার তাছলে 
তান দূল্য ধতই তুচ্ছ হোক্‌ তার কাট্তি এবং খ্যাতি হবে প্রচুর। কিন্তু তোমার নেব হচ্ছে তুলি নিজে 
ভাব স্বতরাং তুমি ডাবল! দাবী কর-- এতবড় ছুরাশা আমাদের দেশে চলবে না। ক্ষ মদুদনার বলতেন 
“অভিনয় করবার সময় দর্শকদের বনে করতুম ধীর, তাতেই অডিনঙ্থ কর! লহ হত ।' কি অভিনয়ের 
বেলা যেটা খাটে লাহিতোর বেলা লেটা খাটে না। সাহিত্যের বেল! ননে রাখতেই হবে বাদের জঙ্গে 
লিখচি তারা সকলেই মানুষ, তাদের সকলেরই বন আছে। আমানের পাঠকদের মখো সেই মনের যাচাইটা 
খাটি এবং কড়া নয্ন বলেই কতই বে বাজে লেখা লিখেচি তার গ্রিকানাই নেই। বাহির থেকে আদায় করে 
নেবার লোকটি না খাকলে ডিতরের দান করবার শক্তিতে বিকার ঘটে ॥ কিন্তু এলদন্ত মেনেও কোমর 
বেঁধে চলতে হবে এবং জানতে হবে, দবর্গং পথত্তৎ কবরো বস্তি ।”৭ 
্বীন্রলাথের রচনায় কবিদের সছিত মনীঘায় এমনই সিকাঞ্চন-ঘোগ ছটিকাছিল ধে, ইছার ফলে একদিকে 
আহার কাব্য-উপন্তাস প্রভৃতি সাহিত্য কর্ম যেমন ক্ষবজীবী সামরিক সাহিত্যের স্বর হইতে উত্রীত হইয়া চির- 
কালের বিদন্ধ সমাদের উপানের হইয়া উঠিত্বাছে, অপর দিকে তাছার বিশুদ্ধ মননা তভক রচনারাছিও-_ যেমন, 
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৫3 বিশ্বভারতী পতিকা আবণ-আশ্বিন ১৩৬৮ 
াহতিসিকেতন ভাধাবনী, "আহতের ধর্ম, বাংলা ছন্দ ও ভাষাততের আলোচন: সংক্রান্ত অসংখ্য নিবন্ধ, 
আতিহালিক প্রবভাবলী ইত্যাদি_ তেমনই প্রসাদপ্ুশাচ্য হইয়া! উঠিযাছে ; পড়িতে পড়িতে মনেই হয় না 
ফে, কী গভীর পাতিত) ও মনীষা উহার পশ্চাতে প্রচ্ছত হইরা রহিয্াছে। রবীজ্নাথ প্রমথ চৌধুরী বহাশয়কে 
লিখিত একখানি পত্রে তাহার তরুণ বন্সেঘ এই অনলল ও বহধাবিসারী বিচিত্র সাহিতালাধলায় কথা 
স্বানাইহ! বলিতেছেন 

“এইবার নতুন লেখকদের খুর কহে নাড়া দাও। আমরা থে এতদিন সছিতোর ঘরবায় করে এসেচি 
সে তো নেহাৎ লৌহীন-চালে করিনি। ঘন তত্ব ধরবার হফুম পেঞ্েছি তখন ৈরো থেকে শুরু কয়ে 
যালকোবে এলে শেষ করেচি। আবার ঘন ঢাল সড়কির পালা তখন নিজের বা অগ্রের মাখার পরে দর 
রাখি নি। গালমন্দর তুডধান বেয়ে পাড়ি লাগিরেচি, ছাল ছাড়ি নি। দিন রাত বে মাথার পরে কোথা দিয়ে 
গেচে খবর রাখিনি। ধারা নবীন সাহিত্যিক ভারা এ কথা মনে রাখবেন। সাছিতোর পেয়ালা একেবারে 
চুমুক মেরে উজাড় করতে হয়, এতে বাইরে থেকে ঠোকর মেরে কোনে) ফল হয় না। ধারা লাগবেন 
তাদের পুরোপুরি লাগতে হবে 1৮4৮ 

কধির এই আহাছোষণ) যে কত সতা, তাছার সুবিশাল সাহিত্যই তাহার প্রমাণ । কিন্তু সেই সাছিতা- 
সৃ্ীয় অগ্তরালে কবির ঘে বিরামহীন প্রস্থতির ইতিছাল লুঙ্কারিত রহিয়াছে, 'ছিপরোর খণ্ডিত পত্রাবলী 
লেই ইতিহাসের ধার। অনুসরণ করিবার পক্ষে পরম সহায়, ইহা প্রত্যেক সহদয পাঠকই দ্বীঝার করিবেন। 


৬৬ চিঠিপত্র ৫. পর ৭২ ( লান্তিনিকেতন ১৩ এপ্ৰিল, ১৯১৯ )। 


রধীন্্রনাটকের নায়ক 


প্রীভবতোষ দত্ত 


প্রাজ। ও রানী'র ভুমিকা রবীজ্জনাথ বলেছিলেন, সেই তার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা’ । অথচ 
শ্রাবন! ও রানী'র আগে ‘বান্মীকিপ্রতিভা' বা ‘মারার খেলা? বাদ দিলেও “প্রকৃতির প্রতিশোধ" নাটকধানি 
রবীজ্রপাহিতাপাঠের শ্রেষ্ঠ ভূদিক। বলে স্থুপরিচিত। জীবনস্থতিতে রবীন্ত্রনাথ এ কথা স্পষ্ট করে স্বীকার 
করেছিলেন ।* 

“এই প্রক্ুতির পরিণোধেও সেই ইতিছালটিই একটু '্স্স রকম বরিধা পিশিত হইসকাছে। পরবর্তী 
আবার লষণ্ত কাবারচনার &হাও একটা ভুধিকা। আমার তো বনে হুদ আমার কাবারচলার এই 
একটি মাত্র পালা। লে পালার নাম দেও! বাইতে পারে, সীমার মধ্যেই দীনের »হিত নিপনসাধনের 
পালা ।, 'তবহিপাবে নে ব্যাথার কোনে! মূলা দাছে কি না, এবং ফাবাহিলাণে প্রতি প্রতিশোধের 
স্থান কি তাহা জানি ন', কিন্তু সঙ স্পষ্ট নেখ। হাইতেছে, এই একটি খাত্র আ11ডঘ) অপক্ষ]ভাবে নানাবেশে 
আছ পস্থ আমার মম এচনাকে অধিকার করি) আপিছাছে।” 

অন্ত কাঝের প্রসঙ্গে ঘাই হোক প্রকৃতির প্রতিশোধের ভাবটি ঘে রবীশুনাধের নাটকলির মর্বেও 
নিহিত আছে, তাও একটু পণীক্ষ। করলে বোঝ। যাছ। ইংরেজি বোমান্টিক উ/স্ির আদর্শে 
পরিকমিত "রাজা ও রানী' নাউকটিকে ওঁর প্রথম নাটক যনে করলেও প্রতিক দের লক্ষে এর 
ভাবগত মিলটিকে ও তিনি দেখিয়েছিপেন এইভাবে 

প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে রাজ। ও রানীর এক ছাযগা্থ নিল আচ। অদীমের দক্ধানে 
সন্্ানী বাপ্তব হতে ভ্রঃ হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে শস্খন কএতে গিয়ে লতাকে 
ছারিবেছে।” 

অর্থাৎ, সতাকে এরা কেউ মীৰা ও অপীমের পূর্ণ মিলনের মধা দিছে পা্ধনি। সহালী লীষাফে 
অবজ্ঞা করে অসীনকে পেতে পিথেছিল। এও বেন বন্ধত! তেমনি বিক্রব9 বিশ্বকল্যাণ থেকে বিঘূক্ত 
কয়ে আলকিতে বন্ধ হয়েছিল সেও তেমনি অন্ত | হুত্বের খেই মাছে ধতোর অবদাননা। 
সতাকে কোনো সংকীর্ণ স্বার্থে, কোনো শা ্পদাৰিক চেতনায় কিংব1 বিশ্বছিতবিকোধী কোনে! খণ্ডিত 
উপলঞ্িতে পাওয়া ঘান না। তাকে পাওা যাহ জীবনের সাদগ্রিক উপলঞ্জিতে। মৃতা ঘেমন জীবনের 
বাইরে নেই, সত্য তেদনি নেই জীবনের খণ্ড আ্রা্ষার, যে আকাচক্ষা বিশ্বের সঙ্গে সানঞ্গ্ড সাধন 
“করে চলতে পারে না। লক্ষ করলে দেধ। হাব শুরু রাজ! ও রানীতে নয, বিদ সনের রঘূপতির সো, 
মালিনীর ক্ষেমংকরের মধ্ো, অচণান্থতনের মহাপঞ্চকের বধো, দুক্তধারার বিভূতি ঘধো, রককরবার রাজার 
মধে৷ একই তর নানা আকারে দেখা দিরেছে। এরা সবাই আপন আকাঙ্ষায় অন্ধ, বিশ্বের দিকে 
৯ আ' তশতী 
২, জীবনস্থৃতি, 'শুকুতির প্রতিশোধ 
৩ রবীহরচনাহলী ১: 'রাদ। ও রানী'র ভুমিকা 








৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আহ্থিন ১৩৬৮ 


তাকার' নি। তাই একদিন এদের মোহভঙ্গ হয়েছে_ সত্যের আলোয় এর। অস্ান্তর লাভ 
করেছে। 

“প্রকৃতির প্রতিশোধ’ পুরোপুরি নাটক নয্। একে নাটাকাবাই বলা উচিত। এতে দ্বন্ব নেই। 
সহ্যাপীর লামান্ত অন্তহন্বের মধ্যে দিযে সতাবোধ ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত হয়েছে । সেইজস্ত নাটবখানি 
ফাবোর লব্ষসাত্রান্ত । ভাব বা তত্ব হা এখানে উপস্থাপিত হযেছে, সেটাই এখানে মুয্যত বিচার্ধ। 
লেই তত্বটিকে আলাদা করে সুত্র হিসাবে রবীজ্নাথই দেখিরে দিয়ে মিেছেন। এই সৃতটি রবীজনাখের 
অঙ্ান্ত রচলারও মূল বকব্য। এইদস্ত এ কথ! বলা চলে যে চরিত্র এবং পরিবেশ -হুষ্টির বাস্তবনিষ্ঠায় 
চেয়ে রবীজ্্নাথের কবিনানপে ভাবনিষ্ঠাই হড় হরে উঠেছে। চহিত্রগুলির দৈহিক সংস্কার তাদের 
চালিঙ করে নি। নাটাকারের তব প্রতিপন্ন করতে গিরে তারা তবের প্রয়োজনে চালিত হয়েছে। 
সতা ও অলতোর সংঘ দেপাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ হে ছুই বিযোধী নাঘকের সৃষ্টি করেন মূলত তাদের 
অধোই তার বকা লংহত। পাশ্চাৱা নাটকে বেষন শুধু চরিত্র নয, পারিপাশ্বক অবস্থারও একটা 
শক্তিশালী ভূনিক। থাকে, রণীশ্নাটকে তা নেই। অবস্থাকে রহীষ্ছন৷থ ভরের অপ্রকূলেই সাজিয়ে 
তোলেন। প্র্তির প্রতিশোধে হধান চরিত্র দুটি নেই কিন্তু পরবতী অনেক নাটকেই আছে। ‘প্লাজা ও 
মানতে বিরুনদের ও হমিয়া, হিলর্ডনে গোবিন্দঘাণিক্য ও রঘূপতি, মালিনীতে মালিনী ও ক্ষেমংফর, 
প্রা্রশ্চিত্তে প্রতাপাদিত্য ও ধনৱয় বৈরাগী, অচলাড়তনে পঞ্চক ও মহাপকফ, মুক্রধাধার বিচুতি ও 
অভিদ্গিং, র্রকোতে হাদ; ও নন্দিনী । লক্ষ করলে দেগা যাবে এই দৈত নাকের মখো 
একজন কবির সত্যবোধের প্রতীক, অগ্ত্ন তার শক্তিশালী বিরোধী । ছুই দ্বণ্রে সরি হযেছে 
নাটকের গতিবেগ । হ্বীস্রমাটোর পরিকল্পনা এই থে, সত্যের বিরোধিতা করেছে ঘে গাই পরাছর 
রটে অবশেষে । অবশ্ত 'পরাঢ্ঘ' অর্থ তার ভিতরে যে মিদ্যাবোধটুকু ছিল পেটারই বিনাশ; আর 
বেডে ওঠে তার মধ্যেকার স্বপ্ত সতাবোধ ॥ দৈহিক খুহা কখনোই তাদের হয় লা, কারণ মৃতু! ছলে 
অপরাজিত সপ্ত) প্রকাশ পাবে কি ভাবে? রি 

অথচ নাটকে থে মানেই তা নন্ব। কিন্তু সবহু ঘটে এক নিষ্পাপ চরিত্রের । সভা ও অলত্যের 
সংঘর্ষে অসত্যের হিংস্রতা হই প্রকাশ পেতে থাকে ততই মৃত্য ঘনিয়ে আলে। অবশেষে এই বলি 
দিয়েই অলত্যের নগ্র ও চরম রূপ উদ্ঘাটিত হয়ে ঘায। তার পরেই ঘটে নাটকের ছিক- 
পরিবর্তন ।* 

এই তত্স্ছপারনে ববীন্্নাটোর এক নিদশ্ব বৈশিষ্ট) দেখা দিয়েছে দ্বৈনাযকত্ব। শেন্মগীযরীয় নাটকে 
মারক একজনই । নাকী গতিবেগের স্যুট হব পন অন্তগ্ে, তেষনি বহনে । বহিষপ্য ঘনিয়ে 
ওঠে অবস্থার সঙ্গে নারফ-চরিত্রের মখো। মৃত্যু আসে নারকেরই। রবীন্্নাটকে অবস্থার গুরুত্ব নেই । 
তার পরিবর্তে আছে সত্য ও অলত্যের পুরুষ, তাই নাটকে দুই প্রধান চরিত্রের প্রয়োজন, কিন্তু 
প্রশ্ন এই, নাক বলব কাকে? 





৩ বাঁবেননূক শেঠ, ছবীন্র-বাটক-এরসক্র ১৩৬০, 'রবীহ-ট্যাছেডির ব্রণ -লক্ষণ' এবং রনীক্ষব/খের দৃষ্টিতে বিশ্ববিধানের পপ” অধ্যায় 
ছাট জইবো। 


রবীন্ুনাটকের নায়ক ৫৭ 


LY 


বাছা রানী'কে রমীহুনাথ বলেছিলেন নাটক-ররচনার প্রথম প্রহ্গাস। এই উক্তির সার্থকতা কি? 
রবীজনাধ যন আটক রচনা করতে আরম্ম করলেন তার কিছুদিন আগে থেকেই আমাদের দেশে 
ইংয়েজি পর্যাঙ্ক নাটকের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্তনাথ নিজেই বলেছেন 

“্েক্সদীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ | তার বসহ্শাথাচিত বৈচিত্র ব্যাপ্তি 
ও ছাতগ্রতিঘাত প্রথম থেকেই মামানের মনকে অধিকার করেছে?” 

আমাদের আএুনিক নাটক রচনার প্রথন যুগে সংস্কৃত নাটারীতি ও টংরেছি লাটাবীতির মধ্যে 
কিছুকাল দেঃলাচলতা চলেছিল | অধূহ্দনই ইংরেজি নাটক রচনার আদর্শকে প্রপম প্রতিগিত করলেন, 
তার পর দীনবন্ধু গিরিএচন্দ সেই আদর্শফেই অন্থলরণ করে এস্ছেন। এই লাউগীতির উদ্ভব 
হতেছিল পাম্চাত। নাটালাছিতোরই বিবর্তনের খান্ায়। গ্রীক ও রোমান নাট্যকদার হয় ধরে এই 
বিশিষ্ট রীতি স্বণডাবিক ভাবেই সে দেশে দেখ! দিয়েছিল । এইজন্য দেখা নায় ছ্যাবিসটট ল নাটকের 
থে সুয়ে নির্বাণ করেছিলেন, লেই শুতটিকে মূলত রক্ষ! কে তারই সন্ত্রদাহণ আদব লেসন করে 
পরবর্তী নাটাকলার আদ নির্ধাঠিত ছদেছে। এই নাট্যেয়ীতির বিডিএ লক্ষণের নধো অগ্ত্ম প্রধান ছিল 
না়ক-কজলা। মাহিসটটল দেখিয়ে গিয়েছিলেন ট্র্যাজেডির নায়ক হবে একদল অস:ঘ12৭ ব্যাক (highly 
renowued and prosperous) কিন্ত অসাধারণ বলে লে আদরশ$ঠিতের বাকি হবে, তা নর, 
বরং সে ছবে দোনে ?ণ মানাবেইই মত বাহধ। তার ছুর্ভাগা তার কেনে! পাপের ক্ষত নন । 
তার ছূর্ভাগা মালে কোনে? স্তাস্থি বা দুর্বলতার জন্ত। মোটাদুটি এই পরিকন। শেক্পপীরেরও ছিল। 
তার নায়কেহা9 অপাগারণ বাজি । কিন্ত তারাও আমানের মতই মহ * কিছু এই ৰাহুঘই 
স্বাতস্রা অর্জন করে আবেগের অন্ধতাহ্_ লক্ষ বস্তুর তীত্র আকাচ্কায়। ত্র বলেন, চারড্রের 
এই বৈশিষ্ট ভয়ংকর, কিন্তু এর লঙ্গে একটি বহবের স্পর্শও আছে। বিশে করে এর সঙ্গে যখন 
মুক্ত হর, হৃনয়ের উদাধ, প্রতিড| কিংবা অপরিষেন্ধ শক্তি, তখনই যেন আমরা আস্থার হপ্ত সম্ভাবব€টি 
টের পাই, আর থে ঘন্ছে লে লিপ্ত হয, তারই মধ্যে থাকে এনন একটি বিএলত) ঘা শুধু কক্ণণা ও 
সহানত্ৃতিই জাগা না, তারই সঙ্গে জাগা বিন্য্ন যুদ্ধত! এবং ভীতি। এমনই একটি চরিত্র অবস্থা 
বিপর্যয়ে ঘখন ভুল ফরে বসে তখনই আশে ধ্বংস । এই ধ্বংশ শুধু অগতের নহ, সং প্রবৃত্িরও। 
তাই ইযাজেভিতে অপচয়ের বেদনা জাগে ) 

শেঝাণীয়প্রের লাটক একটি বিশিষ্ট রীতিতে এই নায়ক-চরিত্রের পরিণানকে ফুটিয়ে তুলেছে। 
লেকালের বাঙালি পাঠক নাটকের এই চরিতঅ-ভারগ্ু দেখে জীবনের এমন-একটি বল আস্বাদন করেছে 
যা আমাদের সাহিত্যে এর আগে পায় নি। শেক্পীয়রের নাটক চরিজ-কেড্রিক অর্থাৎ একটি 
নায়ক-চরিড্রেয় পর্রিপামই এতে দর্শনীয় । শেক্সদীন্রের নাটকের নামকরণ থেকেই বৃন্ততে পারা হায়, 

















* লীশ্র-হ্নাবল) ৪ : ‘হালনী' কুক 
৬ “His tragic characters ate made of the stall we Gnd within ovrselve> and within the per- 
sons who surround them"".—. C. Bradley. The Shakespearean Tragedy, The Fubstance of 
Tragedy. 

৮ 


৫৮ বিশ্বভারতী পত্রিক। আংবণ-আশ্বিন ১৩৬৮ 


একটি বেজীর প্রধান চরিত্রের ডাগাবিবর্তন দেখানোই নাটাকারের লক্ষ।। কিন্তু এই ডাগাকে সে 
যে শুবু নিপ্লেই বন করে আনে তা নঙ, প্রকৃতির দত্তের লীলায় জড়িত হয়ে তাকে দুর্ডাগোয় 
দণ্ড স্বীকার করতে হয তাই নায়ককে মূলত দেখানোই নাটাকারের উদ্দেশ্য হলেও প্রকৃতির কুষিকা 
এতে কষ জটিল নহ । এ জন্তেই নাক এখানে কোনো ফধিকন্লিত তব্বের বাহক নয়, তার দেহ-ন 
প্রকৃতির গ্যরোচন:তেই হস্বলিপ্ত। তার মৃত এই হুন্থেরই পরিণাম ! 
ভীবনমুদ্ধতার এই লক্ষণ ববীন্্রনাথের এইলঘয়ের কবিতার ছড়িয়ে আছে। করত অশান্ত প্রকৃতি 
এককখার নৈতিক তবদুক্ত মনাবৃত এক জীবন কবির চোখের সামনে আদিম বিশ্ব ও রছ্স্কবোধ 
নিবে দেখা দিয়েছিল। এই প্রকুতির এজ নিষ্ঠুর ভীষণ শক্তি ature iu Ihe tooth and claw 
ফবিিভকে বাঃধার অডিতৃত করেছে। তার পরিচর স্মাছে রবীন্্রনাথের অনেক বিখ্যাত কবিতায় 
‘সিন্ধুতরঙ্' 'কুলন' 'বহদ্ধঃ) ‘যেতে নাহি দিব’ প্রভৃতিতে। একটা আরণা আদিম শক্তি মাষের 
লমন্ত নৈতিক বুষিতে স্তন্তিত করে বিরাঞিত। কবি যেন তারই সন্ধান পেছেছেন। রবীঞ্জনাথ এই 
্রক্লৃতির দিকে তাফিছে আন্যহারা হবে কলেডিলেন।” 
যত স্ব নাহি পাই, তত ছাগে মনে 
মহা রপগাণি- 
তত বেড়ে ঘাঘ প্রেম যত পাই বাধা, 
যত কাছি ছাসি। 
ঘত তুই দূরে যাস 
তত প্রাণে লাগে ফাস, 
ঘত তোরে নাহি বুঝি 
তত ভালোবালি। 
কিন্তু এক আশ্চধ ছার লক্ষপও আছে রবীন্দ্রনাথের লমের কাবে৷। প্রক্চতিনিঠ। যেমন 
তার প্রবল, প্রকৃতিকে মতিক্রম করে কোনো তবের মধ্যে নিশ্বাল ফেলে নিঃগংশঠিত হবান দাকাক্ষাও 
অপ্রধল নয । তার অনেক কবিতাই খে শেহাংশে নৈধ্ক্তিক হয়ে ওঠে তার কারণ প্রথনাযশের 
কুত্রতায় শাস্তরলে অবসাদ । এ বিষয্ে বিদ্বৃত আলোচনা ফিঞ্চিং অবাশ্বর হয়ে পড়বে বলে বন্তব্য 
বিশদ করবার আন্ত একটি দৃষ্টাস্তই নেওয়া যেতে পায়ে। রবীন্দ্রনাথের “দেতে নাহি দিব’ কৰিতাটিতে 
প্রকৃতির অন্ত মমতাময় জপ আবার সেইসঙ্গে এক কঠোর রুত্র শত্বিয় সপও ফুটে উঠেছে। এই 
কবিতায় যেষন বিচ্ছেদের যরশত! আছে, তেবর্নি আছে এক মহানিহতির ফাছে নিজেকে সদর্প্ণ 
করবার ভারদুক্তি। এই দুক্তিতে আনন্দ নেই সত্য কিন্তু রবীজ্রকাব্যের পরবর্তী যুগে এই আত্মনিবেদেনই 
এক নিশ্চিন্ত আনম্বমরতায কপান্তরিত হয়েছে. জীহলের প্রত্যক্ষ আবেগে চেয়ে যেন একটা বত 
তত্বের উপলক্ধিই অধিকতর সত্য এবং লংগত হলে হনে হয়েছে। মানমী-চিত্রার ঘুগে রবীন্রকবিষানলের 
বৈশি্টাই ছিল পাশ্চাত্তারীতির প্রকৃতিপ্রেন। এ সমন্ধের গল্পরচনাতেও জীবনের মেই নৈগপিক কূপটাই 


= গানলী, 'অনৃতিহ অত ১৮০ 


রবীন্দ্নাটাকের নায়ক ৫৯ 


ছুটে উঠেছে। 'আাবার 'কাবুলিওয়ালা' ‘পোস্টনাস্টার' গলেও বাস্থব-তীক্ষুতাকে তবের রসে আভিকিক 
করবার লক্ষণ ও আছে। 

এই ছিধার লক্ষণ রয়েছে ববীশুলাখের নাটকেও । বুরোপেতর রেদাশাস-পরবর্তী সাহিতো এই 
জীবনমূড়ত! এবং প্রকৃতিচেতন| পাশ্চাত্তো যে অপূর্ব নাটক ও কাব্য সৃতি করেছিল, রবীন্-ক বিমানদকে 
ভা একছিন প্রবলভাবে 'আকর্ধণ করেছিল । তাই তার মধো বেদন দেখি গ্রক্ষতিনি্ট। তেমনি দেখি 
তায়ই সাহিত্যরীতির অঙুলরণ। ফুরোপের সেই নাষট্যরীতিতে ভীবনপ্রক্ততিতে অধিষ্ঠিত নারকের 
ফরুণ-দধুয় ভাগাপরিবর্তন স্তরে স্বরে উন্মোচিত করে দেখানো হয়েছে। এই উন্মোচনের লুকে 
অবলব্বনে গড়ে উঠেছে নাটকের পাচটি ভাগ। বাংলা সাচিতোর নতুন নাটকগীতি এই পাচটি 
ভাগকেই বখাবধ রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিল) রবীন্ুনাঘও এই আদর্শকে অনুলরণ ফরেছিলেন। 
সেইজপ্ত ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ নিজস্ব অহুপ্রাণনান্ধ লিখলেও পরবর্তী নাটক ‘রাজা ও রানী'তে তিনি 
ভ্ুরোগীয় নাটানশে প্রবতিত হয্েছেন। 

কিন্তু ঘুরোপীয় ভীননপ্রক্কতি থেকেই ঘে নাট্যাদর্শের উদ্ভব তা তানের জীবনে যত স্বাভাবিক ও 
সত্য, বাঙালির সাহিতে] তা ততখানি হ্াভাবিক ও সত) ছল না।” বিশেষ কবে রতীস্ুবাখের 
নাটকেই এই দন্ব রয়ে গিয়েছে। বণীহুনাধের কাবোর মতই ঈবীষ্ছনাথের নাটকেও প্রকৃতির 
ছটিল বিস্তার যেমন পেপ/নে। হয়েছে, তেননি দেখানো হয়েছে প্রকৃতির বিক্ষোভ উর্ধে শান্ত 


বীর নিবিবল্স এক সতোর অবিচল মহিমা তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছে দু লায়:কেল--: একজন শ্রমিত্তা" 





এই একটি চরিহ্রই প্রধান, আর সব চরিত্রের মধ্যে থেকেও অলাধারণ, গবোপ্রত । তার অসাধারণ 
কোনো চিরস্থন সতত আদর্শে লয় থাকার জঁ নয়, তার দেহায়তনেই ঢাতনপ্রকুতির উতপবলীলার 
আয়োজন হয়েছে বলে। প্রবল প্রবৃত্তির আয্মঘাতী খেলাম মত বলেই সে জদাবারণ। রবীঞ্জনাদের 
নাটকে এই শ্রেণীর এক শক্তিশালী চরিত্র থাকে। তার প্রবৃত্তিবেগ কিছুকালের ছক বিপংয়ের সরি 
করে বটে, কিন্ত সেই [হিপ শেক্সীযয়ীর নাটকের পরিণানের মত সহা ও অপচ নিছে মালে না, 
আনে পরিবঞন। সত্যবোধের প্রতীক অন্ত যে প্রধান চরিত্র, তারই আদর্শে ফিরে এলে প্রত 
ঘিতীয নায়ক শান্ত হয়। এইভ্ন্তেই পাঠক স্থির করে উঠতে পারে না-- নাটাকাত্রের অডিপ্রেঙ 
নায়ক কে? একজন কবির লত্যের আদর্শকে বহন করছে; শেষ পন্থ তারই আনর্শ বিদ্ধ লাভ 
করছে। আর-একজন শেক্সপীয়টীত নাটকের নাহকের মতই শক্তিমান্‌ অলাধারণ ও বিশ্বয়োদ্মীপক। 
তব প্রত্ঠার জড় অস্তু্নকে কবি বিজয়ী করছেন বটে, কিন্তু এর প্রতি কবির আবধণ বে কিছু 
কম তা তো মনে হয় না৷ আর সে আকর্ষণ থাকাই তো স্বাভাবিক । তিনি লীতিবিদ্‌ শুধু নন, 





৮ পছুরোগীয় চিত্তের এই চাক্চলা, এই নিরবহবক্ধনের বিকদ্ধে কিযোছ. সেখানকার উতিহাল হইতেই পাহিতো প্রতিকলিত হইরাছিল। 
তাহায অন্তরে বাহিরে একটা মিল রিল। সেখানে সতাই বড় উঠিরাছিল৷ বলিয়াই ক্ষতের পতন শুল। গিতাছিল। আমোদের সমাজে 
ৰে অনপ-একটু হাওয়া দিরার্বিল তাছার লতি বর্ণরধ্যনির উলরে উঠিতে চাছ ৭117 --দীবনস্থৃত, 'ভুহল॥" 


৬ বিশ্বভারতী পহিকা শুবণ-হাশ্বিল ১৩৬৮ 


তিনি কৰি। কৌতুক বোধ কহি, তিনি ‘রাড! ও রানী" এবং মালিএীর ভূমিকায় বারবার স্মরণ 
করিছে দেন 'প্রক্টতির প্রতিশোধে'র সঙ্গে এদের মিল আছে। রবীশুুকবিমানসের এই ছন্বের শেষ 
পরিবতি কোথায়, তা লক্ষ করার প্রস্থোজন আছে। 
বিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট” সম্পর্কে একটি অভিমত প্রচলিত আছে ধর্মপ্রাণ কবি ঈশ্বরকে 
কালের নাঙ্কক করতে গিয়ে তাকে প্রাণহীন পুডুলে পরিণত করে ফেলেছেন এবং কবির আজাতলারে 
শাতান প্রবল ইন্দাশক্তি ও উদ্ধত বাক্তিত্ব নিযে কাব্যের নাক হয়ে গড়িয়েছে । মিলটনের শয়তানের 
বর্ণনা যেষন সাহিতে চিরস্বরণীয় হয়ে আছে, শন্গতানের মুখের বহু উক্তি তেমনি ভীবনঘুত্ধে প্রবল 
পৌরুবের বাণী ছয়ে আছে। রেনাশালের পর স্কুরোপে প্রকৃতি এমনি করেই প্রতিশোধ নিয়েছিল) 
রমীজ্নাখের নাটকেও দেখি, যে ভ্রান্ত আদর্শের তিনি পয়াজয দেখিয়েছেন, সেই আদর্শের প্রতিনিধি 
একটা আশ্চ্ধ বীধবভার অধিকারী হয়ে আমাদের সমর» আকর্ঘণ করেছে। “তপতী"র এই নাক 
বিক্রম বলেছে 

*তুমি আমাকে চিনতে পাংলে না-_ তোমার হর নেই, নারী! শংকরের ত্/গুবকে উপেক্ষা 
করতে পার কি? শে তো অপ্দর,ত্র নৃতা নয়। আমার প্রেম, এ প্রকাণ্ড, এ পচণ্ড, এতে আছে 
আমার শৌধ- হানার প্রা প্রতাপের চেয়ে এ ছোটো না তুমি ঘদি এই মহিন!কে স্বীকার করতে 
পারতে তা হলে লব সহ হত। ধর্মশাহ পড়েহ তুষি, ধর্মভীরু বর্দদালের ঈাধেষ উপত্ন কর্ঠবোয় 
বোবা চাপানোকেই মহৎ বলে গণা করা তোমার গুরুর শিক্ষ/! কুলে যাও, তোমার এ কানে 
মন্্গ্ুলো। যে মাদিশক্তির বন্তার উপর ফেনিছে চলেছে শৃঠির বৃদ্বুদূ সেই শক্তির বিপুল তরঙ্গ 
আমার প্রেমে_ তাকে দেখো, তাকে প্রপান করো, ভার কাছে তোনার কর্ম-অকর্ ঘিধান্বন্ব সমস্ত 
ভাসিয়ে দাও। একেই বলে মুর্তি, একেই বলে পরল, এতেই আনে জীবনে যুগান্থর ৷" ্ 

ইংরেজিতে একেই হলে 6155891911 প্রেমের এই আদিবতায় এক বহস্তন্ প্রাকৃতিক শর্জি 
অন্ধ আবেগ নিয়ে ফুটে উঠেছে। এ শক্তি সব লীতিভবের বাইরে, পরত লমূহ কঞা: মৃত্যু 
উদ্ধাপাতের যতই লতা। মাহুছ যে নীতির কথা বলে লে. মলকলিত; আর এই দুর্গ আবেগ 
কঠোর কঠিন কু বাস্তব । এই নীতির প্রতিনিধি হে নাঘ্বিকা, তপতীঘগ লেই হুমিহা প্রেষের এই 
প্রসন্ত লেলিহান আপ্িশিখার সামনে দাড়িয়ে আন হয়ে বলে উঠেছে-_ 

সাছল নেই মহারা্, সাহস নেই! তোমার প্রেষ তোগার প্রেষের পাত্রকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে 
গেছে আমি তার কাছে অত্যন্ত ছোটো। তোষার চিতলমূত্রে যে তুন্ধান উঠেছে তাতে পাড়ি 
দেবার মতো! আমার এ তয়ী নর-_ উম্মত ছয়ে ঘদি ভাসিয়ে দিই তবে দুহূর্ডে এ ঘাবে তলিরে। 
আমার স্থিতি তোমার প্রজাদের বল্যাপলত্থীর স্বারে_ সেখানকার ধূলির পরেও ধদি আসন দিতে, 
আমার লক্জ। দূর হত৷" 

কিক্রৰের প্রেমের ভার বহন করবার শক্তি স্বষিত্রার নেই। স্মিড্রা তুলে নিয়েছে প্রজার কল্যাণের 
ভ্রত। তাতেই সে পেছছেছিল আবনের অচীই। তার প্রেমের বনুনা অন্তরকম। আসলে সে টিক 
শ্রেমকেই চায় নি, সে চেপেছে থাকে নিজের আদর্শ দিয়ে কল্পনা করতে। রাজাকে হতে ছবে 
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দেবতা প্রেমিক লছ। লক্ষ করবার বিধ, বন্ধিমচস্ডের উপন্তাসেও এমলি-এক দাম্পত্য সমস্ত] আছে। 
তার উপন্তাপন্ডলির মধ্যে একটির কাহিনী রবীজ্নাথের ‘রাজা ও রানী" কিংবা ‘তপতী'র কাহিনীর 
যত) সীতারাম ও শরীর দধ্যে বিজ্ছেবটা প্রথদত আদর্শের দস্ত ছিল না। ছিল প্রেসেরই অন্ত) 
স্বামীকে ভালোবানে বলেই শ্রী স্বামী থেকে দূরে থাকতে চেগ্েছে। এ সহস্তা প্রাণের, মনের নয । 
কিন্তু পরে ও যন দেবীতে পরিণত ছল, তখন সীতারামের প্রবল শক্কি তার প্রেমকে ববপান্তরিত 
ফরল একটা হিংস্র রিপুতে। বঙ্ধিমের উপস্তানে শেক্সদীয়রীর কল্পনার ছারা আছে, তবু সীতারামের 
মত শক্তিমান নাঃককে হ্রিপুপরবশ হতে দেখে মনে হ্য় লীতারাম প্রেবকে দ্বার করে তুলতে 
লা পেরে বরং তাকে দুর্বল হীনতার ব্ীকৃত করেছে। রবীজ্নাখের বিক্রনদের এই ছুধলতার বঈতৃত 
ছন্বনি। বিক্রদদেবের চটি যে নায়ক-লক্ষণ ছুটে উঠেছে তা আরও শিরদ্কুপ এবং হুঃদাহলিক অর্থাৎ, 
লে দুরৃি-লাঘ়ক, ইংয়েছিতে যাকে বলে villain hero । 

‘তপতী'র বিক্রমদেবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নারফের একটি পূর্ণবিকশিত সপ কমলা করেছেল। 
ইতিপূৰ্বে এক ক্সঘুপতি ছাড়া ঠিক এতখানি পূর্ণাঙ্গতা আম কেনো শ্বিতীদ নাকে দেখা ধান না। 
মালিনীর ক্ষেমংকর চটির মপো আছে এক্ধ অটলতা ; তেমনি অটল?! আছে স$পৃতলের বহাপঞ্চকের | ৮ 
এগ ছু জনেই পাধাণের মত দুর্ভেস্থ । এই চরিজ্-পরিকঙ্গলাতে মহবের স্পশ (69015) cf greatuess ) 
আছে। এ কথ! রহীজনাপই অন চরিত্রের মুখ দিয়ে পরোক্ষে বলিয়েছেন। অঠলাঘতন হধন ভেঙে পড়ছে, 
সবাই যখন গর কাছে জাম্মলন্ণ করছে মছাপঞ্ক তখন বলছে, 

"পাখরের প্রাচীর তোমা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোৰরা খুলতে পা বিগ মানি আমার 
ইঙ্জিয়ের সমস্ত ছার রোধ করে এই বললুম-_ ঘি প্রাযোপবেশনে নরি তবু তোনাদের হা হা তোমাদের 
আলো! লেশমাত্র আানাকে স্পর্শ করতে দেব না)” 

তখন দাদাঠাকুর বলছেন, 

পাখি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বলেছে সেখানে তোমাদের 
তলোহার পৌহয় না৷" 

স্পষ্টতই এই চরিত্রকে ববী্ুনাথ কল্যাণবোধের দিক দিয়ে স্বীকার করতে না পারলেও এর শক্তিকে 
তিনি ছম্বীকার তো করতে পারেলই নি, বরং এর প্রতি এক ধরপের বিশ্থহ এবং সদ্রম অনুভব করেছেল। 
কিন্তু মছাপঞ্চকের চরিত্রে এই শক্তিটি ছাড়া আর-কোনো! বিশেঘত নেই, সেইছনই এর চরিআবিকাশের 
আর-কোনো সুত্র নেই। এই চরিত্রটি যেন একটি কঠিন ধাতুপিণ্ড মাত? এই ধাতু দিয়ে আর 
কিছু গড়] ছয় নি। মালিনীর ক্ষেমংকর চরিত্রটিও এই শ্রেষ্টর। তার মধে৷ও একটি অন্ধশক্তি 
আছে, কিন্তু তার পূর্ণবিকাণ ঘটে নি। অথচ ক্ষেমংকর লাট্যকারের সত্যবোধের প্রতিকূল শক্তি 
হলেও দৃঢ়ত৷ ও একমুখিনতার সে নারক-লক্গমূক্ত । “দুক্ধারা'র রাজ! রণজিংকেও আমর! এই শ্ৰেণীক 
করতে পারি কিন্তু নাটকের শেধাংশে অভিজিতের কক ভার অসহাছ্দ উদ্বেগ তার চরিত্রকে নষনীয় 
করে তুলেছে । রণজিৎ বেন ক্ষেমকর এবং রঘুপতি মিলিয়ে পরিকজিত। 

বিপর্ধনের রঘুপতি-চহিত্রচিতে কেবল নায়কের দৃচত। ও শক্তির অন্ধতাই প্রকাশ পা নি, জ্লিংছেন 
প্রতি শ্রেছে এবং আরও নানা দ্বন্ব-পংশয়ে তার চরিত্র ক্রসবিকাশলপ ৷ এই হিধাবে লে নাটকের 
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লাক হবার যোগ্য সন্দেহ নেই । বরং এ দিক দিত্রে রাজা গোবহিন্দনাণিকা =!ট/কারের সতাবোধের 
প্রতীক হলেও এবং শেহপংস্থ তারই আদর্শকে বিজয়ী দেখালেও সে স্থির, পরিবর্তনহীন। তার চরিত্রের 
আর-কোনে| বিশেষত নেই বা পুত্র নেই । রুপতির আদর্শের প্রতি নাট্যকারের ্ন্থা না থাকলেও 
সে পগোবিন্দনাণিকে/র চেগ অধিকতর জীবন্ত । শ্রষ্টা জপে রবীন্দ্রনাথ রখুশতির রূপায়ণে অধিকতর 
অবছিত। তার ট্রাদ্রেডি এই যে বুঘপতি তার নিজের পরাদরের বিববাণ নিজেই অজ্ঞাতপারে বছন 
করেছে। জয্বলিংছের প্রতি স্রেহই সেই বাণ । সেই অদ্বৃতই অবস্থা-বিপ্ধযরে ছল তার কাছে ঘিষোপষ, 
তার ম্বহা। এই তার প্রকৃতির প্রতিশোধ। একটি কারণে বঘুপতি ঠিক শে্মণীয়রীয নায়ক হয়ে 
ওঠে নি। বথুপতির চরিত্রে শক্তি শেষপধন্ত শ্রদ্ধা আগার না, কারণ সে যেসব মিথ্যার আশ্রর্ 
নিয়েছে তা তার আদর্শকে কলুতিত করেছে। পাঠকের সন্মদ শেতপাস্ব আকধ করতে পারে না। 
ব্ুপতি ছুষৃতিলারকও নয । তার দুধ্বত্ততার মধ্যে নায়কোচিত শক্তির বলি অনাবৃত দুঃসাহসিকতা 
লেই ঘা বরং মাময়। তপতীর বিক্রমদেবের মধ্যে দেখি আবার পুরোপুরি নায়কগৌরবও শে পাছ না 
তার চরিত্রগত হীনতার ডন । 

এই দিধার হাত থেকে কিছু মুক্তি রবীন্দ্রনাথ পেছেছেন ‘রক্তকরহী'র হাজার কলনাদ্ব। রক্তকরবী 
ক্ষপক নাটক, রাঙ্গাও একটি সা:কেতিক চরিত্র মাত্র এবং সে দিক বেকে অন্ত নাটকের লঙ্গে ঠিক 
তুলনাও টানা উচিত নচ। তৰু হক্তকরবীর রাজার হধো শক্তির একটা অভ্রডেদী বিশালতা ছুটেছে। 
অবশ্ত এই রূপ ক্রিয়ার (951798 ) চেয্রে বর্নাতেই প্রকাশিত 

“অদ্বৃত তোমার শক্ি। যেদিন আমাকে তোৰার ভাশারে চুকতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল 
দেখে কিছু আশ হু নি, কিন্তু থে বিপুল শক্তি দিরে অনাহঃপে সেইুলোকে বিধে ছুড়ো করে 
সাজাচ্ছিলে, তাই দেখে মুদ্ধ হণেছিলুম ।" 

প্রাণলৱ৷ মুস্ধ হয়েছে শক্তিকে দেখে, যদিও এই একই শক্তির ‘নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্াবাগ” 
লালিত হয়েছে। রুক্তকরবীর রাজা থে শক্তির প্রতীক, সেই শক্তির লক্ষণই এই যে হৃদযহীনতাই একে ক্ষ 
ফরে ফেলে 

"আমি প্রকাণ্ড দকুহ্নি__ তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তথ্ড, 
আৰি রিক, আনি ফ্রাস্থ । তৃকার দাছে এই অকটা কত উর্বর! সুমিকে লেহন করে নিয়েছে, ভাতে 
মরুর পরিসরই বাড়ছে, ওই একটুখানি দূর্বল খালের বধ্যে বে প্রাণ আছে তাকে আপন ফরতে পারছে না। 

শুনি যে এত ক্লান্ত তোবাকে দেখে তো তা নেই হয় না। আম তো তোমার সন্ত যোরটাই 
দেখতে পাচ্ছি ৷" 

বিসর্জনের রঘূপতি বেৰন শক্তির সঙ্গে শ্বেছের দুর্বলতা লালন করেছে, ম্রকরাছও তেসনি শক্তির 
স্ঞ্গে লালন করেছে একট! অপিতৃণ্ কষখাকে । শক্তির যততার তারা জানতে পারে নি এই 
ছর্বলতাই তাদের শক্তিকে একদিন পরাস্ত করবে। চরিত্রকল্পনার এই রীতিও লাটকীয়। 
শেকষীয়রের নাকের! একই লক্ষে প্রাণ ও শৃহ্যুকে বহন করেছে ।৯ কিন্তু রঘুপতি চরিত্রের হধ্যে 


2 05 a fatal gift but il রহমত with it a touch of 850৮৯575707 Bradley. The 
Shakesprarcan Tragedy. The Subsance of Tragedy. 
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কার্ধলাধনের থে হীনতা আছে, রাদার চরিত্রে তা নেই। এইজগ্ত রাজার যে নায়ক-গৌরব আছে, 
যদুপতি পুয়োপুরি লে অধিকারে বন্ধিত। 
হ 
এককালে শেকসদীয়রের নাটক আমাদের দেশে নাটারচনার আনর্শ ছিল। ব্রবীন্রনাথও প্রথৰ দূগে 
বহিরঙ্গ না্টারী[তিতে অন্ত সকলের মত শেল্পপীয্গকে অহুলরণ করেছেন। বিশেষ করে রাজা ও 
সানী’ 'বিসর্জল' ও ‘প্রায়শ্চিত্ত এই তিনটি নাটক ঘটলাধারার দিক নিয়ে এই প্রথাকে ঘবাযধ অহলম্বল 
করেছে। কিন্ত 'প্রকৃতির প্রতিপোধে' রবীশ্রনাখের নি যে প্রবণতা দেখা গিছেছিল, বুবীএশাখ বারবার 
শ্মরণ করিয়ে নিয়েছেন তার লক্ষ! পরবর্তী নাটকে অঙ্ছ্ন আছে। দুই পঙ্মতি মিলে রবীন্ত্র- 
নাটকের এফ হরিশ্রপ গড়ে উঠেছে । কবির কল্যাণভাবনা এবং ভ্বীবনভাবন। বুখীগ্রনাধের নাটকে 
ংথাত স্থতি করেছে। তারই ফলে দ্বিনাছকত্বের সহি । “শ্রাশ্চিত নাটক (১৪: ) দেকেই রবীষ্্নাথ 
শেম্মগীঘযীর নাট/য়ীতি থেকে মুক্ত হবার চেষ্টাও করেছেন। নিদ্রন্ব পদ্ধতি, ধ: পলক নাটকে পূর্ব- 
প্রকাশিত, তার হিছু কিছু লক্ষণ এখানে দেখা দিতে আরস্ত কেছে। কিক অহা দেখেছি 
বিদেৰী নাটাপন্ধতিকে বেশি করে মানলেও প্রথদ বুগেও রবীশ্রনাথের লিগের চিন্ত! বিএ ক্ষ 
হানি। 

কিন্তু রবীনুনাত্রে শিছন্থ দৃরিভপগি প্রবল থাকলেও ছুই নারকের মধ একের কর্ম শে্সপীচরীয় 
লা্ক-লক্ষণ তীব্রতা সঙ্গে ফুটে উঠেছে। রবীজ্রনাধের এইগব আল্ো5] নাউকগওলেকে হুট শ্রেণীতে 
ফেলতে পারা যায় । যেসব নাটকে দবীশুনাখ চরিত্রের স্বাভাবিক প্রধুভিকে মূলত অবশদ্ছন করে নাকের 
পরিকল্পনা করেছেন সেওলি অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ, ভীবনধর্মী এবং নাটকীয়। হেব লাক তিনি চরিয়ের 
প্রবৃত্তির ছম্ব-সংঘাত্কে সুধা না করে একটা কোনে! হহিরঙ্গ আনর্শের প্রঙীকরপে একেছেন, সেই 
নাটকে নাধক-চরিতর স্বভাবতই পূর্ণাঙ্গ হতে পায়ে নি। 'রাছা ও রানী' এ ‘তপত! পরধমশ্রেদীর | 
প্রেম ও প্রবৃত্তির সংঘাত এই নাটকের বিধত । বিলর্জনকেও একই অস্ত্র কং! 5পে। কারণ 
ধর্মের যোহ রঘুপতিকে ক্ষমতামত ও প্রতিছিংসাপরাণ করেছিল বলে এতেও নানবস্থভাবকেই তিনি 
লাটকীয্জ ছন্দের বিযয়ীতৃত করেছেন। কিন্তু “মালিনী” 'ঘচলায়তন” “মুত্রধারা এবং ‘্রক্রকরবী'র বিষয় 
অন্তরকষ। কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম, হতশক্তি অথবা ধনশক্তির পাপ দেখানোই এইলব নাটকের 
উদ্দেস্ত। সুতরাং এদের নাটকীয় বিষদটা বাক্তিস্বভাবের উপর ততটা নির্ভর ক'রে নেই, ঘতখানি 
স্থাপিত সামাজিক সমন্তার উপর।॥ তাই এখানকার নান্থকর! পূর্ণাবিকশিত নয়। এনের পৰতকঠিন 
অটলতা কবিকে দুগ্ত ও বিস্মিত করে। লেই মুগ্ধতা এবং হিশ্বয় দিদ্বে কবি এদের গড়েছেন বলেই 
এরা অসাধারণ এবং সেই গরিবাছ নানক হবার যোগ্যতা কোনো অংশেই ফন নয়। এই প্রসঙ্গে 
এটাও উল্লেখধোগ্য, কবি থে কোনে৷ চরিত্রের নাষে নাটকের নামকরণ করতে পারেন নি তার একটি 
কারণ ছিল এই দ্বিনাদকত্ব। ভাব-সংঘাতের প্রকৃতি দ্বিত্তে তিনি নাটকের নাম দিয়েছেন, কোনো চিত্র 
দিয়ে নয । ঘাকে ভালোবাগলেন তাকে তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। যাকে পূছ্। করলেন তারই 
আধিষ্ঠান-বেদী তিনি রচন! করলেন। 
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প্রায় লাতবষ বছর পূর্বে রবীনুনাখ বলেছিলেন, প্যাসথঘের সহিত যাহুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, 
দূরের সহিত নিকটের অত্থ অন্তরঙ্গ গোগলাধন সাহিতা ব্যতীত আর-কিছুর হারাই সম্ভবপর লছে। যে 
দেশে সাহিতোর অভাব পে দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে লংঘুক্ত ছে: তাহা বিজ্ছিত্ "> 

এখন আমর! জাতীয় লংহতির প্রশ্ন নিস ভাবছি। রবীশ্রনাথ একাত্ুবোখের সর্ধাপেক্ষা নিশ্চিত পথটি 
নির্দেশ করে গিয়েছেন। সাহিতোর মহ মানবগোষ্ঠীর বার্থ পরিচ্ পাওয়া হার । স্বতরাং সাহিতোর 
মধ্য দিয়ে জানাই প্রকৃত ছানা। একদা সংস্কৃত সাছিত) ভারতের অনলাধাহুণকে এক সংস্কৃতি-ভাবনায় 
যুক্ত করেছিল । বেৰ উপনিংন্‌ ও কালিদালের কাব) ভারতের সকল অকলের পঙ্গেই সমান সত্য 
ছিল। সংগত সাহিত দেশের সর্ধহ রচনা করেছিল এক সাংস্কৃতিক পটকূনি। 

জংন্বত সাহিতোর প্রভাব নানা কারণে ক্ষীণ ছয়ে আসবার পর থেকে আক্পিক ভাষা ও লাহিত্যের 
ক্রমবিকাশ আঃ হয়। সকলের দৃষ্টির অস্তরাণে দ্বীরে বীরে আঞ্চলিক সাধিত।গুলি লয়দ্ধ হয়ে উঠতে 
থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর বহা চাগ পংস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বিদেশী সরকার এদের অস্তিত্ব সঙ্বস্ধে 
উদাসীন ছিলেন বললে অতাকি করা হয় না। তখন ইংরেজি ভাষার দাপটে আৰুণিক চাব| তার দারিড্য 
নিরে সধানার আসন লা করবার স্থঘোগ পায় নি। 

ইংরেছি থে উক] এনেছে ত) একাম্থই বাহিরের । ইংরেজি আফিস-আগালত ও হযংসায়ের ভাষা। 
জয়ের ভাষা নয । দির হছপেও আকলিক ভাষার মধোই দেশের লতাকার পরিচ্ বিশ্বত হয়ে আছে। 
ধার। ইংরেছি ভাবা ও লাহিতো হ্থপিক্ষিত তারাও মাতৃভাষাকেই হৃদয়ের অগুদ্থাত প্রকাশের বাহন ছিলাবে 
গ্রহণ কছেছেন। এসং এইজন্তই। এত দীর্ঘকাল ধাবৎ ইংরেজির আধিপত্য সবেও, ইংরেছি লাছিত্যে 
ভারতীয় লেখকের দন উল্লেখখোগা নথ । 

দেশের হৃদ আকপিক সাহিতাগুলির মধ্যে বিভক্ত হরে আছে। ছাতীয় সংহতির ছন্ন দেশকে 
সঙগ্রচাবে জানতে হবে। অপরিচিত ভাঙার অন্তরালে দেশের ইনছ্থের যে খণ্ডাংশ আত্মগোপন করে 
আছে তাকে না ডানলে এহায্ুবোধ জাগ্রত হওয়া সম্ভব নয়। 

জানবার উপার এক ভাষ! থেকে অন্ত ভাবায় ব্যাপক অনুবাদ এবং আঞ্চলিক সাহিত্য সম্বন্ধে 
তুলনামূলক আলোচনার বাবস্থা। এখনও আমরা বিস্তালযে শেক্সসীয়র মিন্টন শেলী বীটস্‌ পেড়ি। 
বাঙালি ছাত্র যদি তুলদীনাসের নামও শুনে না থাকে তা হলেও তায় প্রথমশ্রেণীতে প্রথন হরে সাহিত্যে 
এম. এ পাস করতে আটকাবে না। ভারতীরন-সাহিত্যের, তুলনামূলক পাঠের সুযোগ থাকলে এক্স 
জন্দূর্মতা দূর করা সম্ভব । রি 

তুলনা ছাড়া আমাদের চলে না। দৈনন্দিন জীবনে প্রতিযুহূর্তে তুলনা করতে হয়। জ্ঞানচর্চার জনও 
তুলনা অত্যাবস্তক | মান্নূলার বলেছেন, “al! higher kuuwledge is gaiued by 


৯ বালা ছাতাম লাহিতা :'লাহিভা 
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comparison, and rest ou comparison I” কিন্তু সাহিত্যে তুলনামূলক আলোচনার পদ্ধতি 
এসেছে অনেক পরে। 

স্ুরোপের ভ্বাতী-লাহিত্যগুলি যতদিন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি ততদিন পর্যন্ত সাছিতোর 
ক্ষেত্রে তুলনামূলক মালোচনার কথা ওঠে নি। তুলনার জঙ্ট প্রয়োজন বৈশিষ্টাপূর্ণ বন্ধ বা বিষয় । মধা- 
ঘুগের 'য্রোপীর সাহিত্যে ল্যাটিন ভাষা, ক্লাসিক রীতি ও ধর্মের প্রাধান্ত ছিল। দূরোপের প্রায় সকল 
দেশের উপরে ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রভাব পড়েছে একটি কেন্দ্র খেকে। স্থৃতরাং এইপব প্রভাব অভিক্র্থ 
করে জাতীন্ব বৈশিষ্ট্য বিকাশের সুযোগ ছিল সংকীর্ণ । রোষ-সান্রাা পতনের পর বানৈতিক বন্ধন 
শিথিল ছল; নান! কারণে চার্চের কর্তৃত্বেরও ডোর রইল না। এর ফলে হোপে নানচিয়ে দ্রেখা 
দিল কতকগুলি স্বাগীল রাষ্ট তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বাতস্বা নিয়ে। এতদিন আকলিক ভাষা 
ও সাহিতা ছিল দুর্গ মস্্রালে। গাখ। পরীদীতি এবং উপকথা! ছিপ এনের আলরস্ব। দ্বাদীন রাষ্ট 
প্রতিষ্ঠিত হবার পর আঞ্চলিক লাহিতা নবপ্রেরপান্ধ উদ্ধন্ধ ছয়ে দ্রুত বিকাশের পথে এগিয়ে চলল। 
অষ্টাদশ শতাৰী শেদ হবার পূর্বেই অনেকগুলি আঞ্চলিক সাহিত্য সম্পদপ'লা হয়ে উঠেছে দেখ. হার? 

ভারতের হাঞ্চলিক লাহিত্যওপির মধে) বর্তমানে যেমন যোগাযোগ নেই, অইৰ এ উনসিংশ শতাব্দীর 
লক্ধিক্ষণে যূত্োপের লাহিত1গুলির মধো 9 তেমনি ভাবের আদান-প্রদানের হুযোগ ছিল লংকা । 

নতুন সির আনন্দে প্রতিবেশী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করবার বাদন: জেগে উঠল উনবিংশ 
শতকের বাংলা সাহিতোও আমরা এই লক্ষবটি দেখতে পাই। বাংলার শ্্ডেণী:র, বাংলার মিণ্টন, 

খলার শেলী না বললে হেন বাঙালি লেখকের প্রতিভা চিছিত করা স্তব ছিল ন:। কিস দাহিত্যে 
তুলনামূলক আলোচনার প্রধান প্রেরণা! এলেছে বৈজ্ঞানিক চিস্থাধারার প্রলার ও প্রচোগ থেকে। 
বিজ্ঞানের তখা লকল দেশেই সমান সত]। স্থতরাং তথ্যামুসন্ধান ও শিশবাস্তপ১ণের নত তুলনামূলক 
বিশ্লেষণের প্রয়োজন । বিদ্রানে তুলনামূলক য়ীতির প্রথম উল্লেখযোগা প্র্গোগ লেপে। যাচ জ্গ কুভিরার 
(১৯৬৯ - ১৮৩২) শানীরবিগ্যা' (১৮০০) গ্রন্থে ॥ 

সদাছবিগ্ঠার ক্রমহধদান চর্চাও সাহিত্যের আলোচনাকে প্রভাবান্বিত করেছে । একটি হকে বিচ্ছিএ 
শিল্পকীতি হিসাবে ন! দেখে ঘূগ ও সামাজিক পরিবেশের শিল্পমণ্ডিত প্রতীক ছিলাবে দেখাই সমীচীন 
বলে কেউ কেউ বলেছেন। অর্থাং একটি হই শুধু একজন লেখকেরই নয নয; তার রূপায়ণে সমাজ ও 
কালেরও অংশ আছে। তথনই প্রশ্ন ওঠে তুলনাপর। ছাতি দূগ ও পরিবেশের তুলনামূলক আলোচনা 
করলে দাছিতোর গতিপ্রকৃতি উপলব্ধি করা যেতে পারে ॥ টেইন* তাঁর ইংরেছি সাহিত্যের ইতিহাসের 
সুষিকায (১৮৬৩) বিস্তৃতর্ঞণে এই তবের ব্যাখ্যা করেছেল। 

কোনো জাতির সংস্কৃতি ও লাছিতা যে দেশের গন্তির মধে] নিবন্ধ ধাকলেই লার্থকতা লাভ করে না, 
তা বে বিশ্বসংস্কৃতি ও বিশ্বদাহিতোর অংশমাজ: একটির ভাণ্ডারে সঞ্চিত হবার যোগাতা লা 
করার মধ্যেই থে সার্থকতা-_ তা অকু$ ভাবে খোষশা করবার কৃতিত্ব ছার্ডারের* ৷ তুলনামূলক সাহিত্যের 
ইতিহাসে হার্ডারের নাহ আর-একটি কারণে শর্ট হয়ে থাকবে! শেস্তপীযর সন্ধে ঠার একটি মন্তব্য 
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ছার্মান সাহিত্য নতুন যুগের হু কহেছিল। হার্ডার বলেছিলেন, শেক্সনী,র লেকগাথ! ও লোকগংগীতের 
উপর ভিতি করেই তার অপূর নাটকগুলি রচনা করেছেন। এই উকি যথার্থ না ছলেও জার্মানিতে 
শেল্সদীরযের রচনার নতুন বগখ্া বিশেধ প্রভাব বিস্তার করল। আর্ত হল লোকগাধা ও লোকসংঙ্গীতের 
চর্চা ও সংকলন । শেল্পপীয়রের মত নাটক রচনা কর! যে অদস্ভব নয় এমন আশা নিয়ে অনেক লেখক 
গাখাসাছিত্য ববালোচনা আহত করলেন। লোকলাহিত্যের ব্যাপক চর্চ! শুরু হধার ফলে ফাউন্টের 
কাছিনী গোটের* বন আত করতে হয়ত স্াযতা করেছে। 

১৭৭১ আয়ান্ছে গে।টে জ্রান্কট থেকে স্টালবুর্গে এলেন পড়াশুনা করতে । এখানেই তার পরিচ ছন 
ছার্ডারের সঙ্গে । ছাড়ার তাকে পেক্সপীগতর এবং অন্ঠান্ত ইংরেজ লেখকদের ইচনার সঙ্গে পঙ্গিচিত করে দেন) 
হার্ডারের বিশ্বসংস্বৃতির আদর্শ ও তাকে অন্থপ্রালিত ফরেছিল। পরবতী ভীবনে গেটে বিশ্বলাহছিতোর 
আদর্শ ব্যাখা! ও প্রচারের দন্ত লিখতে এবং বড়ৃতা করতে কখনো ক্রাস্থি বোধ করেন নি॥ বিশ্বসাছিত্যের 
আদর্শ হুম্পট্টজপে প্রন ঝাধ)! করেন গোটে । ১৮২৯ এষ্টাজের ৩১ জরি গোটে একারমানকে 
বলেন : ডাতীঞ় সাহিতা এখন অনেকট। অখহীন হয়ে পড়েছে, বিশ্বপাহিত্টোর যুগ আলছে) লেই ঘুগকে 
কত এগিয়ে আনবার ছন্ন অম'দের প্রতোকেরই চেষ্ট। করা কবা । 

গোটে বলতেন, হিশ্মপাহিহা সাহিত্যের আন্বর্জাতিক বাজার । এ বাজ;রে বুষ্ধি ও চিন্ার লম্পনগুলি 
বিনিষয্ধের জ্ত সাজালে' থাঞ্জে। বিচিত্র ছাতির মখো নানা হিচের আচে , বিএসাহিত। সেই বিডেদের 
উপরে মিলনের গেতু ॥ বিশ্বসাহিত্যের প্রাঙ্গণে লেখকেরা ছাতির প্রতিনিধি হিসাবে ভাবের আদানপ্রগান 
করেন। ভাব-সম্পদে কোনো জ/তির হদি অভাব থাকে তাহলে পারস্পরিক আলোচনা ও গ্রন্থপাঠ দ্বারা 
সেই অভাব পূরণ কর। যেতে পারে। অন্ত ছেশের লেখকেয় রচনাগ্র আমার দেশের যী ছবি ছুটে উঠেছে 
তা থেকে নিজেদের ধা্থজপে জানবার স্থবধেগ পাওয়া বান । 

আন্তর্দ।(তিক ডাববিনিমচের প্রধান উপার্ন অনুবাদ । গ্যেটে অনুবাদের উপর বিশ্বে ভোর দিয়েছেন। 
আদর্শ অন্রবাদ তুল । নোটামূটি ভালো অহ্বাদের সাহাঘো এক লাছিতোব ডাহংদম্পদ্দ অগ্ সাহিত্যকে 
সন্ক্ধ করতে পারে। বিদেশ সাহিত্য সনে আলোচনাও পারম্পর্রক মৈডীভাবনার হাক । কার্লাইল 
ইংরেছি ভাষার জার্মান সাহিত্য নিছে যে আলোচলা করেছেন, গোটে তা বিশেষরূপে উল্লেখ করেছেল। 
বিভিন্ন জাতির লেখকদের মধ্যে বাক্তিপত বোগ্াঘোগ এবং চিঠিপত্র আদানপ্রদানও আন্তর্জাতিক 
ভাবলশ্থিলনকে ত্বরান্বিত করতে পারে। 

গোটের বিশ্বপাছিতোর আদর্শ শুধু সমসাময়িক লেখকদের রচনার পাঠ ও আলোচনার মধ্যে নিবন্ধ 
ছিল না। শাশ্বত মানবতার আদর্শে পৌঁছবার জক্ত সাছিতে/র সছাত্রতা বত্যাবন্তক। প্রারিগতে 
বেন আদিরূপ আছে_ বিভিন্ন প্রাধী সেই আদিকপেত বিচিত্র প্রকাশ-_ তেমনি আমাদের শিল্প ও বুদ্ধির 
জগতেও আরকিটাইপ বা আদিস্রপের কমল! কর! ধার । বিডির জ(তি এবং প্রতোক বাক্তি সেই আনিরপেরই 
স্গডেষ। আদিরূপকে দপ্তর করে বৃহতর যালবতাবোধ উদ্ধৃন্ত করাই বিশ্বলাহিত্যের মুধ্য কর্বা। 
কিন্তু তার অর্থ এই নহ যে, প্রতোক জাতি তার লিঙ্থ বৈশিষ্ট্য আগ করে আদিরূপে পৌছবার লাধনা 
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ফরবে। ডাতীয হৈশ্ষ্টাওুলির ব]াখ্যা ও বিশ্নেহণ সাহিত্যে পাওয়া গেলে অ'স্র্চাতিক মৈতরীবন্ধন সহ 
হৰে। কারণ জাতীর বৈশিষ্ট স্বরূপ উপলব্ধি ন! করতে পারবার ফলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা 
দেয়। সাংস্কৃতিক ওঁতিহ্ের লঙ্গে পরিচত্থ ঘটলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্াতির লম্পর্ক গড়ে €ঠ। সম্ভব । 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোটে বিশ্বলাহিত! বলতে ঘুরোণীয়ান লাছিতাই হয়তে। বুঝেছেন। কারণ অনেক 
ক্ষেত্রেই তিনি ঘূরে।গীগান ও বিশ্বলাছিত। সমার্থক রূপে প্রয়োগ করেছেন দেখা ঘায়। সংস্কৃত ও চীনা 
সাহিত্যের নানা বই তিনি পড়েছেন; তৰু দুয়োপীয়ান সাহিত্যগুলির মধ্যে যোগাঘোগ স্থাপন করাই ছিল 
তীর প্রধান লক্ষা। 

প্রশ্ন উঠতে পারে, অন্ত দেশের সাহিতোর পাঠ ও আলোচনা এমন আর নতুন কথা কি। সভা সমাজে, 
সকল যুগেই তা ছুহেছে। ভারতী লাহিতা চীন দেশে, শ্যাম জ্রাভা আলুর প্রড়তি দেশে গভীর প্রভাব 
বিস্তার করেছে। কিন্তু সেই পাঠ নিবদ্ধ ছিপ মু্রষে পণ্ডিতের শো) জনসাধারণ বিনে: লাছিত্যের 
সুযোগ গ্রহণ করতে পারে নি; কারণ, অনুবাদের প্রচার নূহণ-পূব যুগে ছিল খুবই কম। 

একটি বিশেষ উদ্দে্ত হিয়ে বিশ্বলাহিতে।র পাঠ ও আলোচন। পাশ্চাতোর অনেক বিশববিগ্যালছে আরম্ক 
হয়েছে মূলত: গেটের আদর্শ অনুলরণ করে। ইউনেক্চো বিশ্বলাহিতে)র উল্লেধণদোগা গ্রবগ্ুলিত্ অনুবাদের 
বাবন্থ। করেছেন। এখন বিদেনী লাহিতোর আলোচনা অছবাদের সাহাযোই করা ঘেতে পারে; ভাবা না 
আনলে যে চর্টা বন্ধ বঃবতে হবে তেমন স্বস্থ৷ আর লেই। 

বিদেশী দাহিতোর সংস্পর্শে এলে একটি লাহিতা হে কিচপ সমন্ধ হয়ে উঠতে পাবে তার আন দৃষ্টান্ত 

ংলা সাহিতা। রামযোহন থেকে আরম্ব করে সফল চিগ্থান্টীল বাঙালিউ ইংরেজি ভাবা ও লাছিত।কে 

স্বাগত ডানিয়েছিলেন। এ দেশে হুরোপীগান সাহিত্োর প্রচারের জন্য মিলিত ভাবে চেষ্টা কর] হয়েছিল 
১৮৪৮ টাকে । ওঁ বছর অক্টোবর ঘাসে দেবেন্্নাগ ঠাকুর, সতা5রদ ঘোছাপ, প্রল্জকুখার ঠাকুর, 
স্বামগোপাল ঘোষ, পানীঠাদ মিত্র প্রভৃতি কলকাতায় করেকছন বিশিষ্ট নাগরিক ক্যালকাটা! পাবলিক 
লাইরেরির কর্ঠউপক্ষেহ নিকট আবেদন দানিয়েছিলেন পাশ্চান্তোর সাংস্কৃতি? ও গবেষণামূলক 
প্রতিঠানগুলিকে অগ্হো জানাতে বিনাহূলো বই-পত্র পাঠাবার জ্। তারা জাবেদনে বলেছেন, 
One of the great objects of the formation of this 105016001০8) {Calcutta Public 
Library) is the dissemination of European literature aud science in 
this country. As the promotion of the real interests of India, aud we 
may add the happiness of the inhabitants, mainly depeud upon the 
successful prosecution of 1909৩ efforts which have been made for some years 
past to foster a taste for the clegant literature and sound knowledge of the 
west, it may be cousidered a duty incumbent oun every Englishman, whatever 
be his station, to assist in furthering this objcct."* 

অর্থাৎ, মুরোগীর বিজ্ঞান ও লাহিত] এ দেশে প্রচার ফরয়াই ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির অন্ততম 





« Calcutta Public Library: Annoal Report, 1848-49. 
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প্রধান উদ্দেশ্ব । পাস্চাডোর হুকুচিপূর্ণ সাহিত্য এবং প্রগাঢ় জান এ দেশে প্রচারের উপবে ভারতবাদীর হু 
ও স্বার্থ অনেকটা নির্চর করছে । 

যে বছর এই আবেদন করা হচ সেই বছর, অর্থাৎ ১৯৪৮ পাবে, জ্যাধু! আনন্ড “বিশ্বসাহিত্য” বাটি 
বাবার কয়েন। আবেদনকারীরা এ কথাটি ব্যবহার না করলেও অন্তলিছিত ভাবটি তারা উপলদ্ধি 
করেছিলেন। 

শুধু এই ক'জন আবেদনকারীর মখোই ফুরোপীয় সাছিত্যোর প্রতি উফান্তিঙ আগ্রহ সীমাবদ্ধ ছিল না। 
বাংলা দেশের মন বিদেশ সাহিতোর দান গ্রহণ করবার বস্তু প্রস্তুত ছিল। ইংরেজ-শালনের সঙ্গে ভারতের 
স্বত্ত ইংরেজি ভাষা ও সাহিতোর প্রভাব বিস্তার লান্ভ করে। কিন্তু একমাত্র বাংল! সাহিত্য সেই প্রভাব 
থেকে নব নব স্থসীর প্রেরণা পেপ্েছে। 

বিশ্বলাছিত্যো আদান প্রনানের পালা নিতাই চলছে! নিজের মত করে গ্রহণ করবার জন্ত শক্তির 
শ্রশোন্ধন। বাপ্ালির তা ছিল, এই জন্তই বাঙালি লেখকরা অদ্রকরণ করেন নি। স্ট্ির প্রেরণা ছিগাবে 
ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন ॥ 

বিশ্বলাহিতোর এই মল তবটি পরবীহুনাথ পরিপূ্ন্ধপেই উপলব্ধি করতে পেয়েছিলেন । তিনি বলেছেন, 
প্হোমার বজিল মিল্টন প্রতি, পাশ্চাতা কবিদের কাছ খেকে মাইকেল গার সাধনার পথে উৎসাহ 
পেয়েছিলেন? ব্ধিম5ম্ডও কথাসাছিত্যের রূপের আদর্শ পাশ্চা্তা লেগকদের কাছ থেকে শিষ্েছেন। 
কিন্ত, এরা অনুকরণ করেছিলেন বললে গিনিসটাকে সংকীর্ণ করে বলা হয়। সাহিতোপ্ কোনো-একটি 
প্রাণবান রূপে মুদ্ত হয়ে লেই জপটিকে ভার! গ্রহণ করেছিলেন: সেই ভপটিকে নিজের ভাবায় প্রতিষ্ঠিত 
করবার সাধনায় তার। হিক্ডার আনন্দ পেয়েছিলেন, নেই আনন্দে ভারা বন্ধন ছিঃ করেছেন, বাধা অতিক্রম 
করেছেন এক দিক থেকে এটা অন্থকরণ আর-এক দিক থেকে এটা আত্মীকরণ। অস্থকরণ করবার 
অধিকার আছে কার । যার আছে স্থষ্টি করবার শক্তি। আছানপ্রনানের বানিজ্য চিরদিনই আটের 
জগতে চলেছে! মৃলধন নিচের না হতে পারে, ব্যান্বের থেকে টাকা নিয়ে ব্যবলা না ছয় শুর হল, তা নিয়ে 
ধতক্গণ কেউ মূলা দেখাতে পারে ততক্ষণ সে মূলধন তার আপনায়ই । ঘদি ফেল করে তবেই প্রকাশ পার 
ধনটা তার নিভেহ নং 1." অবস্ত, ক্ণ-করা ধনে বাবস। করবার প্রতিভা সকলের নেই। যার আছে সে 
খপ কয়লে একটুও দোষের হয় না। সেকালের পাশ্চান্ত। সাহিত্যিক স্কট বা৷ বুলোযার লিটনের কাছ থেকে 
বন্ধিৰ ঘহি ধার করে থাকেন সেটাতে আশ্চধের কথা কিছু নেই । ত্র এই থে, বাংলাদাহিতোর ক্ষেত্রে 
তার খেকে তিনি ফসল ফলিরে তুললেন ।** 

এই প্রলঙ্গে রবীআমাথ অস্ত্র বলেছেন, “আমাদের শদেশাহফৃতি, আমাদের সাহিতা, যুরোপের 
প্রভাবে উন্জীবিত, বাংলাদেশের পক্ষে এটা গৌরবের কখা। শরৎ চাটুজ্ছের গল্প বেতালপঞ্চবিংশতি, 
হাতেম-তার, গোলে কাওয়ালী অথবা কাদ্বরী-বাসকাতায় মতে! থে-হয় নি, হয়েছে ঘুরোপী় কখালাছিতো।র 
ছাধে,তাতে ক'রে অবাঙানিত বা রজোগুন প্রমাণ হয় ন); তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাপবত্রা। বাতাসে 
সতোর যে-প্রভাব চেসে বেড়া তা দূরের খেকেই আসব বা লিকটের খেকে, তাকে সবাগ্রে অস্থুভৰ 


* শাহিতারপ : বাহিতোর পৰে 
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করে এবং স্বীকার করে প্রতি ভালম্প্জ চিত্ত; হারা নিশ্রুতিভ তারাই সেটাকে ঠেকাতে চাহ, এবং দেছেতু. 
তারা দলে ভারী এবং তানের অস।ড়তা খুচতে অনেক দেরি হয় এই কারণেই প্রতিভার ভাগে দীর্ঘকাল 
দুখভোগ থাকে । সাহিত্যবিচারকালে বিদেনী প্রভাবের বা বিদেশ প্রহ্ৃতির খোট; দিছে বর্মদংকরত! বা 
স্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়।”* 

উপরোদ্ত্ত ছুটি অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বলাহিত্যের একটি প্রধান তবের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন) 
দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে বে সাহিত] অস্ত জাতির মনে নব-স্বষ্টির প্রেরণা জাগ্রত করে ত! লমগ্র 
বিশ্বের স্পব। ভাবের জগতে খ্বণ গ্রহণ স্বাভাবিক, এবং সে ক্ষণ স্বীকার করতে হুিত হ্বার 
কারণ নেই । 

এই প্রলঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন) পাশ্চাত্যোর ভাবসম্পদ কয়েকজন লেখককে বিশেষ 
করে উদ্ন্ত করলেও ই:য়েজি পাঠক্রমের মাধামে সাধারণ পাঠকফেও তা স্পর্শ করেছিল। তা না ছলে 
পাশ্চাত্তা আদর্শে রচিত বাংলাপাহিত্য সমাদর লাভ করত না) বিলটনের 'প্যারাভাইল লল্ট' শুধু 
মধু্দনকেই প্রভাবান্বিত করে নি) সাধারণ পাঠকের মনে কি প্রতিক্রিয় হয়েছিল ত: স্ঞানবার একমাত্র 
উপার মিলটনের আদর্শে রচিত গ্রন্থের অভ্যর্থনা দেখে | “মেঘনাদবধ কাব্য'র জনপ্রিবতা থেকে বাঙালি- 
পাঠকের মন যে সেদিন কোন্‌ দিকে কু কেছিল তা সহজেই বোকা! দাত । মনেক হবা'তনানা লেখকও 
রটলার মধো মিলটনের প্রতি আকর্ষণের ছাপ রেখে গিয্েছেন। বে-বছর 'মেঘলারবগ" প্রকাশিত হয সে 
বছরে বেরিয়েছিল তারিনি$রণ শর্মার 'রাবণের ভীবনগরিত? ॥ 

১৯০৬-৭৮ আ্রষ্টান্সে রবীনুনাৎ ছতীযশিক্ষা-পরিবদের বাংলা বিভাগের পরিচালক ও প্রবক্তা 
ছিলেন। সনদের মখো তিনি পত্রিংদের অগ্ুরোধে লাছিত্য সম্পর্কে চারটি বন্ৃতা' দেন। ১৩১৩ 
বঙ্গাব্দের মাঘ মালে গে বন্তুতা দেন তার বিষ ছিল “বিশবসাহিত)”। রবীগরলাধ হার বন্কৃতার নামকরণ 
সম্বন্ধে বলেছেন, “=ামার উপরে থে মালোচনার ভার দেওয়া হইয়াছে ইংর:জিতে আপনার! তাহাকে 
Comparative Litcratute নান দিয়াছেন । বাংলায় আমি তাহাকে বিশ্বলাছিত বপিব ।" 

বিশ্বলাচিত্য লব্বত্ধে রবীজ্রনাখের ধারণা কি তা প্রবন্ধের সর্বশেষ অনুচ্ছেদে পাও: হাবে : “.--পৃথিবী 
বেন আমার খেত তোমার খেত এবং তাহার খেত নহে, পৃথিবীকে তেমন করিয়া দ্রানা অভ্যস্থ গ্রাম্যডাবে 
জানা, তেমনি সাহিত্য আমার রচল! তোমার রচনা এবং তাহার রচনা নহে। আমরা লাধারপত দাহিত্যাকে 
এমনি করিয়াই গ্রাম্যভাবেই দেখিয়া খাকি। সেই গ্রাম্য লংষীপর্তা ছইতে নিজেকে মুক্তি দ্বিয়া বিশ্ব- 
লাছিত্যের যখো বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমর! স্থির করিব, প্রতোক লেখকের রচনার মধ্যে একটি 
সমগ্রভাকে গ্রহণ করিব এবং লেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মাহুষের প্রকাশচেষ্টার সত দেখিব, এই সংকল্প 
স্থির করিবার সম উপস্থিত হইয়াছে ।” 

সববীন্্নাথ লাহিতোর সম্পর্ক পৃথকভাবে দেখেন নি। তিনি জীবনকে লনগ্রন্ষপে দেখেছেন ॥ “আমাদের 
অন্ভুফরণে বত-কিছু বৃত্তি আছে লে কেবল সকলের সঙ্গে যোগ স্থাপনের জন্ত। এই ঘোগে: দ্বারাই আবরা 
সত্য ছুই, সত্যকে পাই । নছিলে আমি আছি বা কিছু আছে, ইছার অর্থ ই থাকে না।”* 


৭ সাহিতাফ্চার : সাহিত্যের লখে 
৮ বিদাত] : সাহিত্য 
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সত্যের সঙ্গে আমাদের যোগ তিন ছাতের : বুদ্ধি, প্রছোজন ও আনন্দের ঘোখ ॥ "সৌন্দ্ধের বা 
আনন্দের যোগে সমস্ত পার্থক ঘূচিয়া ঘা...” আনন্দের যোগ শিল্প ও সাহিতোর মধা দিনে স্থাপন করা 
যেতে পারে। এটা প্রযোছনের বোগ নহ বলেই স্বার্থের সংঘাত দেখা দেবার আশঙ্কা নেই । “তাই 
সাহিতো বান্থধের আম্মপ্রকাশে কোনো বাধ! নাই। স্বার্থ সেখান হইতে দূরে । দুঃখ সেখানে আমাদের 
হন়ের উপর হস্তক্ষেপ করে না; ভর আমাদের হৃনরকে ছোলা দিতে থাকে, কিন্ত আমাদের শরীরকে আঘাত 
করে না; সখ আমাদের ভরে পুলক্পর্ন লক্ার করে, কিন্তু আমাদের লোডকে নাড়া দিয়! অত্যন্ত জাগা 
তোলে না। এইন্সপে মানুষ আপনায় প্রহোছনের সংসারের ঠিক পাশেপাশেই একটা! প্রন্বোছন ছাড়া 
সাহিত্যের সংলার রচনা করিয়া চলিয়াছে। সেখানে সে নিজের বাস্তব কোলো ক্ষতি ন! করিছা নানা 
রসের দ্বারা আপনার প্রকৃতিকে নানারপে অঙ্ুভব করিবার আনন্ৰ পায়, আপনার প্রকাশকে বাধাহীন 
করি! দেখে । তেমনি সাহিতোর মধো বাহুয আপনার আনন্বকে কেমন করিয়া প্রকাশ করিতেছে, এই 
প্রকাশের বিচিতগৃপ্তির মধ্যে ম:সুযের মান্দা নাপনার কোন্‌ নিতাহ্প দেখাঃতে চাঃ, তাহাই বিশ্বপাছিতোর 
মধ্যে ধধার্থ দেখিবার ছিনিস।” 

ষানবপ্রক্কতির নিতাকালীন আদশ শিল্প ও লাহিতোর মধোই ঘথার্থর্রপে পাওয়া ঘায়। কেননা, 
আনন্দের সি স্বার্থকল|স্কত নদ । বিশ্বের যাহুষকে জানতে ছলে, মানুষের লঙ্গে নাহুতের হৃদয়ের যোগাযোগ 
স্থাপন কয়তে হলে, লাহিত্ই প্রধান উপার। তাই বর্তমান জগতে বিশ্বসাহিত্যের একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূষিকা 
আছে। 

লাহিতা এংং শিল্পের, অর্থাৎ আনন্দ বা সৌন্বর্ষের, মাধ্যমে মাহুবে-মান্থদে উদ্দেন্তহীন যোগাযোগে লাভ 
কি? পরস্পরের মঙ্লকাননাই হবে যোগাধোগের প্রধান লক্ষা। “কারণ, মগ্গলন।ত্রেরই সমস্ত ছগতের 
সঙ্গে একটা গভীরতন সমস্ত আছে, সকল মান্থবের মনের সঙ্গে তাহার নিগৃঢ় দিল আছে।--"শৌন্দরঘ- 
মৃতিই মঙ্গলের পূরণমূতি এবং মঙ্গলমূতিই সৌন্দর্ধের পূর্ণস্বরপ ।* 

স্থন্দর ও মঙ্গল যেনন একার্থবোধক, তেষনি সন্দর ও সত্য অভিন্ন । ঘা প্রক্কতই হন্দর তা সতা এবং 
মঙগলমত । সাহিত) সত্যোপলন্ধির চিহ্ন । “জগতে সর্বত্রই মাম্ুধ সাহিতোর হার] হৃদয়ের এই চিহগুলি 
যি না কাটিত তবে গং আমাদের কাছে আজ কত সংকীর্ণ হইন্বা থাকিত তাহা আমরা কল্পনাই করিতে 
পারি লা। আজ এই চোখে-দেখা কানে-শোনা জগৎ থে বহুলপরিষাণে আমাদের হৃদরের জগৎ হইয়া 
উঠছে ইছার প্রধান কারণ, মান্ছষের লাহিত] হদ্ধের জআবিষ্ষার-টিহে ছগংকে মণ্ডিত করিয়া 
তুলিয়াছে [te 

মহৎ শিল্প-সাহিতো সত্যের প্রকাশ ঘটে বলেই তার প্রভাব এড়ানো বা না। বিশ্বসাহিত্যের জোর 
লেখানে। মূললমান-আানলে আমরা লেমিটিক শিল্প-সাহিত্য-সংস্ত সায়া প্রভাব্যদ্বিত হয়েছি। আবার 
বর্তষানে পাশ্গাতোর ভাবধারা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রভাবকে ঠেকানো সম্ভব নয 
এই জক্স যে, এর যখে) সত্যের জোর আছে । তাই রবীজ্রনাথ বলছেন, *ঘুরোপ হইতে নৃতন ভাবের 
সংঘাত আমাদের হৃনযকে চেতাইঘা তৃলিদ্বাছে, এ কথ! হখন সত্য তখন আমরা হাআর খাটি হইবার চেষ্টা 





বিশ্বসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ ৭১ 
করি না কেন, মাঘানের সাহিত্য কিছু-লা-কিছু নূতন মৃততি খরিহা এই সত্যকে প্রকাশ না করা থাকিতে 
পারিবে না। ঠিক দেই লাবেক ভিনিলের পুনরাবৃত্তি জার কোলো সতেই হইতে পারে না; হরি হছথ তবে 
এ সাহিত্যকে শিথ্যা ও রর্রিম বলিব ।*১১ 


নিরন্তর একের প্রভাব অস্তের উপর পড়ে লাহিত্যের স্িখলতা অঙ্গজ রাখে । বিভিন্ন দেশের সাহিতোর 
পাঠ আলোচনা ও প্রচার এই ছন্রই প্ররোছল। 

রবীজঞনাগের দৃষ্টিতে বিশ্পাগিতা ও বিশ্বসানবতা একোর্থক। জীবন থেকে পৃথক করে সাহিত্যকে বিশেষ 
মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত করবার দন্ত তিনি উৎস্থক নন। মঙ্‌ৎ সাছিতো মাছহের সতা-পটি মূর্ত হয়ে ওঠে। 
তাই বিশ্বসাছিতো ঘটে লতোর হিলন। বেখানে অসত, সংঘাত লেখানেই দেখা দেৱ । লকল দেশের 
সাছিতোর পনি রবীন্রনাখের নিকট বিশ্বসাহিত্য নক্ন। মহৎ সাহিত্যের সানগ্িক রূপই বিশ্বসাহিতা । 
এই লাছিতা মাহবকে সংকার্ণতা থেকে মুক্তি দের, তার অহ্তৃতির প্রপায় ঘটাঘ এবং বিশ্বনানবঙাকে এগিয়ে 
আনে। কিন্ত তাই হলে বিশ্বসাহিতাই বিশ্বমানবতার একমাত্র পথ ন । "আমানের শিল্প দর্শন বিজ্ঞান 
ধর্ম সবই অ।হুঘকে বৃগ্রর অসুদ়ূতির পথে এগিয়ে নিতে চলেছে । “বিশ্ববোধ' প্রবন্ধে ব্রণীুনাথ বলেছেন, 
প্ৰস্তুত মায়ের ঘতই উহ্ততি হচ্ছে ততই তার এই অগ্নির হিস্তার ঘটছে । তার কাবা দর্শন বিজ্ঞান 
কলাবিষ্চ| ধর্ম সনস্থই কেবল মাহবের অসুছূতিকে বৃহৎ হতে বৃহৱয় করে তুলছে। এমনি করে ছুই হয়েই 
মাহুধ বড়ো হয়ে উঠছে প্রত হয়ে নঘ্ব ।”১২ 





৯১ সাফিতাদষ্ট : নাহিতা 
৯২. শান্তিনিকেতন, ১৭ 


রশ: ইন্দিরাদেৰী চোঁধুরানী 
“শেষ রবিরেখা? 


অসিয়কুমার সেন 


গুরুদেব রবীজ্রনাখের প্রাণের পর ধারা শান্তিনিকেতনে এসেছেন বা শাস্তিনিকেতনে বড়ে! ছয়েছেন তাঁদের 
কাছে শ্রদ্ধের! ইদ্দিরাদেবী চৌধুরানী ছিলেন সব সমাজিক এহং লাংস্কৃতিক সংঘোগের মধামণি। শুকদেবের 
প্রথমন্্ীবনের এই সংসেষে প্রিয় শিল্পি জীবনের প্রা শেষ পর্বে স্থায়ী ভাবে শান্টিলিফেতনে বান করতে 
এসেছিলেন। কিন্ত শাস্টিনিকে তনেছ পরিমণ্ডলের বধো বৈহিক ভাবে শবস্থান না করেও লেখানফার আত্মিক 
পরিবেশটি, হগতো-ব! নিজের অও্াতেই, তিনি এন অস্তরক্ষটাবে আজীবন লালন করছিলেন যে ওখানকার 
মাটিতে পা দেবা মাজই যেন তিনি তার নিজআন্গ জান্বগাটিতে স্বাভাবিক মহিলার অধিষ্টিত ছয়ে গেলেন। 
শাপ্তিনিকেতনেইও ঠাকে অস্থরক্গ করে নিতে এফ মুহূর্ত দেরি ছয় নি। ভারতী - বু পরের প্রধাতা সংযোগী 
কলকাতার বিদ্ত লমাভের পুরোগানিলী এই নারী তার সুদীর্ঘ পোশাকী নাম পরিত/াগ করে আটপৌরে 
ধবিবিদি' লানে শাঙ্ছিলিকেতনের ঘরোয়া ইতিহাসের পাতা অবলীলাক্রমেই চিরস্থাগী স্থান করে নিলেন। 
“বিবিদি'কে ছাড়া মাদকের শাস্টিনিকেতনফে ভাবাই যায় না। তার এক প্রি ছাত্রী একদিন বলেছিলেন, 
“ওকুদেবকে আমরা ছোটোরা তো এত কাছাকাছি পাই নি, বিবিদিই আমাদের কাছে ওক্দেবের মতো 
ছিলেন।” শাস্টিনিকেতনের পুরনো যুগের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এ কথার হপ্রতো তেমন তাৎপর্য নেই। কিন্ত 
এ যুগের ছাতা হীরা সনস্থরেই বলবে, "হয, ঠিক তাই ৷" 

লাস্বিনিকেতনে ওকুদেবকে ঘিরে অনেক জ্ঞানীগুটার সমাবেশ হয়েছিল। ওকদেবের শিল্প হিসেবে 
শষিবিঘি' তাদের সকলের চেয়েই পুরনো ॥ কিন্তু শান্তিনিকেতনে তার আবিাব সকলের শেষে। গকদেবের 
জীবন এবং সাধনা থেকে তাপ সংগ্রহ করে তার এই শিল্তেকা দীপশিখার মতো জলে উঠেছিলেন। এঁদের 
মধ্যে করেকেটি শিখ! গুরুদেবেহ আগেই নিবে পিয়েছিল। তার প্রযাপের পর করটি ছছললংখাক শিখা 
শাস্তিনিকেতনের প্রান্তরে তখনও জলছিল, 'বিবিদি'র ধ্যানের নূতন শিখাটি তাদের সঙ্গে মুক্ত হল। এ শিখার 
স্বতন্ত করণ শাস্তিনিকেতনের একটি অধ্যায়কে নৃতন উজ্জ্বলতা দিয়েছে। 

সৃষঞ্র বিশ্ব শান্চিনিকেতনের উদার ক্ষেত্রে 'একনীড়' হয়ে মিলেছিল। কিন্তু বাক্তিগত-মন শ্রেছের ফাগ্াল 
হয়ে বে বাতৃম্রেহের নীড় খোঝে, কবিজার। পালন দেবীর অকালম্বত্যুতে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা বুঝি 
তার খেকে অনেকাংশে বঞ্চিত হয়েছিলেন । শান্তিনিকেতনের হ্বেহস্টল! গৃহবণূরা মাত্বন্সেছের এই ধারাটি 
সরে অব্যাহত রাখার প্রহাস করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্ত সতীশচগ্রের জীবনহীক্ষা, অভিতচন্্রের সাঙচিতা- 
সমীক্ষা, আচাৰ ক্ষিতিমোহন ও বিধুশেখরের শাহ্ান্থশীলন, কালীমোছনের লোকদংযোগ, দিনেশ্রনাথের 
আনন্দৰয়ত| এবং নন্দলালের স্নীশক্তির মধ্যে শাস্তিনিকেতনের মলোজগতের বিভিত ধারাপ্চলি যে.বৃহৎ 
এবং নছৎ আশ্রয় পেরেছিল, শাপ্তিনিকেতনের দাতৃশ্বেহ বুঝি তেমনি ব্যক্তিতবপূর্ণ একটি মহান্‌ আশ্রয়ের জত 
উন্মুৰ হয়ে অপেক্ষা করে ছিল! গুরুদেবের স্যার পর সে আশ্রয় বিবিদি'র রূপ ধরে শান্তিনিকেতনে আবিষ্ৃত 





জন্ম ২৯ (চিনের ১৮৭৩ সরু) ২২ অগ্ট ১৯৬, 


‘শেষ রবিরেখা ৭৩ 


হলেন। গত পনর বছর ধরে ভার এই মাতৃতুপিনী মৃত্তিট অধিষ্ঠাতরী বেবীর মতো শাচ্টিনিকেওনের 
পরিবেশের মো চিরজাগ্রত ছিল। মূণালিনী দেবীর মফালত্যুতে শাস্টিনিকেতনের মে অধ্যাটি অসম্পূর্ণ 
অবস্থান ছিল, বিবিদির উপস্থিতিতে লে ধ্যায়টি বাবার নূতন করে পূর্ণ হল । তবু হ্খ হ্য়, গুরুদেবের 
জীবিতকালে কেন “বিবিদি' শাস্থিনিকেতনে এলেন না। 
যেমন অবলীলাক্রসে 'বিবিদি” শাস্বিনিকেতনের একাস্ম নিজ স্বানটিতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তেমনি অবলীলা- 
ক্রমেই তিনি ঠাকুরপরিবারের সাহিত) ও সংস্কৃতিকে নিজের জীবনে গ্রহণ ককেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি 
ঠারুরপরিবার তথা বাংলাদেশের নবন্রাগরণের অন্ততম শে গ্রতিনিখি। তার মৃতু!তে বাংলাদেশের 
গৌরবময় ইতিহালের একটি যুগ শেষ হরেছে। 

সাহিতা এবং সংগীত ছিল তার লহজাত প্রতিভার মতো, অভিনয়ে তিনি পারদবিনী ছিলেন। পাণ্ডিতাও 
তার কম ছিল না। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য বিস্তার বহু শাখায় তার অগিকার নিতাস্থ নগণা নয । ইংরেছি 
এবং বাংলা ভাষার কোন্টিতে তার বেশি দক্ষতা ছিল বলা কঠিন। এবার যখন তিনি ও%দেবের করেকটি 
গানের ইংরেজি তর্জন! করছিলেন তধন শ্রুতলিলি লিখে নেবার লৌভাগ। আবার হয়েছিল । কি 'অনায়ালে 
তার দুধ খেকে ইংরেজি বেরিয়ে আলে দেখে চমংক্কত হবেছিলাম। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্তা উচ্র শ্রেণীর 
সংগীডেই তার বিশেষ হধিকার ছিল। প্রথম-যূগের রবীশ্রপংগীতের তিনিই প্রার একক ভাণ্ডারী ছিলেন। 
“ভামুলিংহের পদাবলী'র স্থরগুলি তার দৈশবন্থতিহ মধ্যে বেচে ছিল। তা না হলে সেগুলির উদ্ধার হত কিনা 
সন্দেহ । ঘরালি ভাঙা ও সাহিতে।ও তার অধিকার ছিল। ওকদেব রতীন্্রনাদ এবং স্বামী গ্রধম চৌধুরীর 
অনেক লেখার তর্তমাও তিনি হ্থনিপুণ ডাবেই করেছেন। নিছন্ব যৌলিক ₹৮৮া/-্ার 9 ৩৫ কম নগর; তার 
অনেকট| এখনও সাঘিক পত্রের পৃষ্ঠার অবহেলিত অবস্থার পড়ে আছে; কোনে! গৌহূহলী সংগ্রাহকের 
দৃষ্টি এখনও তাদের প্রতি আই হয নি। 

কিন্ত তার প্রতিভার মহততন কীর্তি হল এই যে তিনি বাংলা তথা ভারতের হবার বুঝ্িণীপ্ত একটি 
প্রতিভাকে এবং লমগ্র বিশ্বের অন্ততন শ্রেষ্ট ভাস্বর আর-একটি প্রতিভাকে লালন করেছেন এবং নানাভাবে 
উদ্দীপ্ত করেছেন। তন চিত্তে লিসন্ব বাক্তিত্বকে অবলুধ করে তিনি এই কাছের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। 
স্থামী বিবেকানন্দ ঠার বিদেশিনী ভক্তঞ্চে “নিবেছিতা" নাম দিয়েছিলেন, ইন্দিরাঘেবীকেও “নিবেদিত!” নামটি 
বুঝি এমনি হন্মরভাবে মানাত। এই আয্মনিব্নের ছন্ত গার নিজের প্রতিভার প্রতি তিনি হছতে।-কা। কিছু 
অবিচারও করেছিলেন, কিন্তু াঝনিবেদনের রূপটি তাতে প্রিভ্ততায় মুর ছয়ে উঠেছিল । এর ফলে তিনি এক 
অক্ষয় বয়ও লাভ করেছিণেন। ববীন্রনাখের রচনার তীর প্রদ্ধ অগণিত, সেখানে তিনি অমর হয়ে মাছেন। 
রবীজনাখের রচনায় “শিশু'র প্রতি শ্রেহ এবং কৌতুহল প্রথমে জাগ্রত হয়েছিল ইন্দিরানেবী এবং ডার অগ্রজ 
হুরেজলাখকে অবলম্বন করে। তার 'শিশু'-কবিতাগুলির ভুড়ি শুধু বাংল। লাহিতো নহ সহঘ বিশ্বলাহিতোও 
আছে কি ন! সন্দেহ । এই শ্রেণীর কবিতার প্রথম উদ্দীপনার অন্যতম নারিক। ছিলেবে ইন্দিরাদেবী 
চিরস্থরনীহা । ভাতাহররীর শৈবব-শীলাকে কবি চৌন্দমংণ্ডিত করে তাদের প্রতি হৃদচমহন করা। আবাদ বণ 
করেছিলেন এ 

১০ 


পর ও বিশ্বভারতী পত্রিক। শ্রাবণ-আম্বিন ১৩৬৮ 


hee ইহাদের করো আশীবাদ! 
ধরায় উঠেছে ছুটি শুভ্র প্রাপগুণি 

নন্দনের এনেছে সংবাদ, 

ইহাদের করো আশীবাদ। 


এই আশীবাদ ভ্রাতাভদ্বীর দরীবনে বিশেষভাবে সফল ছয়েছিল। দীবনের শেবদিল পর্যন্ত তার! প্রাদের 
শুদ্বতা অন্ত রাখতে পেরেছিলেন, তাদের পাখিব জীবনে নদ্দনের সংবাদ কখনও নিঃশেষ হয়ে ধায় নি। 


অচলনিখর ছোটো নদীটিরে 
চিরদিন রাখে স্বরণে_ 
বতদূতে যায় স্রেচদারা তার 
লাখে যায় ক্রুত চরণে! 
তেমনি তুমিও থাক না'ই থাক 
মনে কর মনে কর না, 
পিছে পিছে তব চলিবে ষরিয়া 
আমার আশিল-বরনা। 


কবির আশিল-ঝরনাও এনের প্রতি নিতাকালের জন্তু বিত হয়ে চলেছে। 

“প্রভাত-সংট্িত' কাব) ইন্দিহাদেবী প্রাণাধিকাই'কে উত্লগীরৃত। শৈশবলীলার মাধুধে গু্ধ হয়ে কবি 
ধার নাম রেখেছিলেন ‘বাবলারানী', ছেলে ধাকে আশীবাদ করতে গিয়ে কবির প্রাণের কথাগুলি ‘চোখের 
জলে ভিতে-ডিঞে' হয়ে ঘেত, পরিনত তাকে অবলস্বন করেই রযীঙ্তরপ্রতিভাত্র আর-একটি বিন্মত্কর 
হরি ছিত্রপত্র' রচিত হয়েছিল । ১৮১৪ উঠাব্দের ৭ই মরটোহর তারিখে ইন্দিরাদেবীকে লেখ। একটি চিঠিতে 
কবি তার মনের দর্মকথ। স্পই ভাষাথ বিকৃত করেছেন 


“তোকে আমি যেসব চিট লিখেছি তাতে আদার ছসেছ সত বিচিততাব দে-রকম বাক হয়েছে এদন জামার আর কোনে! 
লেদার হয়নি।---ভোকে আসি হখন লিখে তন খানার এ ক) ফখনো। হৰে উর ₹ ন। যে, তুই আমার কোলো। ফন বুঝবি মে, 
কিল কূল দূকৰি, কিনা নিশ্বাস কথ নে, কিন্। হেডলো আমার পক্ষে গতীয়তষ সত) কথা, সেগুলোকে তুই ফেষলধাজ ঘরচিত 
ফ্ষাব্যকন। বলে ধনে হরবি। সেইগস্তে বাদি খেধনটি সনে ভাবি টিক সেই রসি বনারাসে বলে খেতে পারি।.--অ।দাদের সবচেরে 
খা গে ভ্রজাশ সে আমর! কাউকে শির ইচ্ছ/নুসারে দিতে পারি সে । আমাদের ভিতরে লবচেরে ঘা! গরীরতদ উরস 
অন্তরতস সে আসাদের আঢতের জতীত ; --আগরা দৈব প্রকাশ হাই, আমরা ইন্ছ। করলে চো: করলেও প্রকাশ হতে পারি বে. 
চব্বিশ কষ্ট। খাদের সঙ্গে খাকি তাগে॥ কাছেও আপনাকে ব্যক্ত রা আমাদের সাধ্যের জতীত | .-তোর এমন একটি জনুরিষে 
জবাব আছে, এসন একটি সহজ সতাত্রিয়রা আছে বে, সত] আনি তোর কাছে অতি লহযেই প্রকাশ হয়) সে তোর নিজের 
স্বাণে। বদি কোনো লেখকের লবচেকে ভালো লেখা তার চিঠিতেই ছেখ] দেয় তাহলে এই বুঝতে হবে (ব. মাকে চিঠি লেখা হচ্ছে 
তারও একটি চিঠি লেখবার ক্ষতা, আছে । আ'য তো আরও অনেক লোককে চিট লিগের. কিন্ত কেউ আদার সমস্ত লেখাটা 
আকৰ্ণ করে নিতে পারে নি | "তোর ছক ব্বচাবের সবো একটি সংল প্রস্থতা পাছে, লতের পতারদ তোর চিতয়ে বেশ 
অব্যাহত শবে প্রকাশিত হচ।" 


‘শেষ রবিরেখা” I ৭৫ 
এই উদ্বৃ্িটিতে কবির আন্প্রকাশের প্রেরণা রূপে ইন্দিরাদেরীর যে চিত আফ: হচেছে উলপাভ 


চিরকালের মতো! তিনি শুধু যে গৌরবান্বিতা হয়েছেন তাই নয়, রবীন্রলাখের গণিত ভক পাঠকের তিনি 
গভীরতম কৃতন্ঞতাভাঙ্গনও হয়েছেন। কিন্তু রবীজ্রগৌরবে গৌরবান্থিতা, বিশ্বের অগণিত পাঠকের 
অন্তরতম কৃতজ্ঞতার পাত্রী এই নারীর মনে তার এই অলামাস্ততার জন্তু কখনও ন্যনত্ম অভিমানও ছিল না। 
এই হগ়তো তার চরিত্রের সবচেছে বড়ে বিশেষত্ব । 


রবীন্রপ্রতিভার ঘশিষলানিদোর পরিণত ফল রূপে প্রবীপা ইন্দিরাদ্েবীকে দেখবার সৌভাগা ব্ববাদের 
ছয়েছিল। একটি নীরব তপশ্চধার মতো তিনি তখন গুরুদেবের উত্তরাধিকার বহন ফরচিলেন। শান্তিনিকেতনে 
আসার অল্প কিছুদিন পরে ওঁর স্থানী প্র্ম চৌধুরীর স্বতা হই । এই বিদ্বেগবাধা বুঝি তার চরিত্রে একটি 
নিলগ্গত৷ দান করেছিল) নিয়তি নির্দেশে তার ছুটি ঠ্রিহিতষ বাকি একজনের ডক্কদিন ও একআনের 
সৃত্যুদিনের আনন্দ ও বেদনাকে তার একসঙ্গেই বহন করতে হগ্েছিল। দেবের প্রশ্নাণের দিবল 
বাইশে শ্রাবণ ছিল প্রথম চৌধুনী মশাঙ্ছের দস্মদিন। বাইশে শ্রাবণের মন্দিরের উপালন; থেকে ফিরে স্বামীর 
পুক্সশোডিত প্রতিরতির সামনে তাকে নিশ্চল হয়ে বলে থাকতে দেখেছি। আনন্বেদনার অতীত 
সেই সৃষ্টি ইন্দিরাদেবীর চীনের শেষ পরিচয় বহন করছে। ধনীর ছুলাললী উন্দিানেবীর শেবছীবন 
ঘারিত্রোর মধ্যেই কেটেছে । কিস্কু অগ্থরের প্রস্ততায সে দারিড্য মধুর। কবি পৃহচীবনে তাকে আনীবাদ 
করে বলেছিলেন 'দাড়াও সে অন্বরের শাস্থিনিকেতনে' । কবিহীন শ্বাস্থিনিকেতনের অনেকাংশে স্কুল 
পরিবেশের মধ্যে ইন্দিাদেবী এই 'অস্থরের শাস্মিনিফেন'টিকে বহন ফরে এনেছিলেন। 

রবীজ্ছসংগীত এবং রবীহুভাবধারার তক্ম্বতায় তার শেষদ্জীবলটি একটি গভীর প্রণত্তির মতো ছুটে 
উঠেছিল। 'নটার পুগ্জা' নাটকের উরবতীর নতো এ অশ্ময়তার মধোও কোনে! একক শিকারের অভিমান 
ছিলনা। প্রলভীর মতে) তিনিও হেন বলতে পেরেছিলেন, “তিনি ধদি আমার অদূরে পা রাখেন তাতে 
কি আমার গৌরব, না তাঁরই ৷' রবীন্্র্ঘা তার জীবন্ধারণের সঙ্গে এক হয়ে গিচেছিল বলেই হয়তো 
বুদ্ধদেব সমন্ধে প্রমতীর এই উক্তিটিও তার সুখে এমনি মানত : তার জন্মে আসর1 সবাই দস্মেছি। আদ 
আমাদের সবারই জন্মোসব ৷! 


রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নাণের পর তাঁর প্রতিভার বিচিত্র কিরপজাল বিভিহ আশ্রয়কে মবলম্বল করে আমাদের 
চোখের লামনে স্বদূর দীন্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে কিছুকাল বেন অপেক্ষা করে ছিল। ইন্দিহানেবীর বিয়োগে 
বুঝি ‘শেষ রবি-রেযা'টিও অন্তরিত হল। কিন্তু একটি অমৃল্য উত্তরাধিকার তিনি আমাদের উক্ত রেখে 
গিরেছেল। এমতীয় মৃত্যুর পর রানী লোবেশ্বরী বলেছিলেন, ‘তোর এই ডিক্ষ্ণীর বহা আমাকে দিয়ে 
শেলি। এ আমার।' 


ইন্দিরাদেবীকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথ একটি ভূধণের আশীর্বাদ দিয়ে গিয়েছিলেন-_ 


আমার এ গান বেন স্বদীর্ঘ-জীবল 
তোমার বদন হয়, তোমার হুধণ। 


৭৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা আাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮ 


রবীজ্রসহধারার এই বহনতূতণের উত্তরাধিকার ইন্দিরাক্ষবৌ আমাদের হাতেই দিথে গিহেছেল। রানী 
লোকেশ্বরীর যতো আমরাও যেন বলবার যোগ্য হই, 'এ আমার" । 


সুশালিন) নেবীর মৃতু! : + অগ্রহায়ন ১০৯ 
প্রন তৌনুর। ( ১৯৬-১৯৫৬) । মৃত্যতারিখ ৭ নষ্ট : ২২ আাহণ 
অজিততরুষার চড্রৰতী (১৮৮৯ - ৯.৮) 
কালীদোহন ছোৰ (১৮৮২ - ১৯৪০) 

ক্ষিতিনোহৰ (সন ( ১৮-৯ - ১৯৬৭) 
বিষুশেখর শাস্ত্রী ( ১৮৭৮ ১৯৯০) 
সতভীনচহন্তর রায় ( ১৮৮২ - ১৯০৪) 
হযেমনাথ ঠাকুর (১৮৭২ - ১৯৪+ ) 


পত্রাবলী ববীন্রনাশকে লিখিত তি রি 


নগেম্্রনাথ গুপ্ত 

৪৮ গ্রে ইউ 
১ ২৪শে কানন [ ১-৬] 
স্থহথরেহূ। 


ছবি করেক দিন হইল পাইয়াছি, চিঠি আজ পাইলান। একখানি নৃতন ছবি হইলে ভাল হইত, 
আপনি কলিকাতায় অত নিন থাকিবেন ছানিলে তুলাইয়] লইতাম | কিন্তু আনাদের বড় তাড়া, বাছা 
পাইয়াছি তাহাতেই চালাইতে হুইবে। 

নিত্য প্রভাতে রবির উদয় এই ত জানি। বদি সে নিমের অন্তধা হয ত রবির নানের সার্থকতা 
রহিল কি? প্রভাত নামটা বোধ হুদ্ব নানা দিক হইতে বর্থবৃক্ত হইয়াছে । গল কোথায়? পরীক্ষার 
ভার আমার উপর নাকি? তাছা হইলে অবিলম্বে পাঠাইবেন | পরীক্ষা নিত্য, নিতা উত্ীর্ণ হইতে 
হইবে। আপনার কতকগুলি লেখ! পাইলে অনেকটা ভরলা হদ্ব। রমেশ বানু বেছে চলিয়। গিয়াছেল। 
যাইবার পূর্বে লেখ) 9 ছবি তুই দিয়া! গিল্পাছেন। 

মাঘ মালের প্রদীপ আডই পাঠাইতে কাধাধ্যক্ষকে লিখিয়া দিছাছি। অস্থংপুরেহ আদেশ পালন করিতে 
কোন মতেই বিলম্ব হইতে পারে না। 

কাগজ বাহির হইবার পূর্বে একবার আপনার কাছে বাইব। পাবনায় সৃটুদ্ব একছল আছেন_- 
লেখালেও একদিন যাইবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু কলিকাতা হইতে বাহির ইওঘাই কঠিন। 

গ্রদীপকে শুধু উদ্ধান ফেন, প্রনীপে নৃতন সলিতা দিতে হুইবে । ছুই চারে মাল বোধ হছ দন লাগিবে। 
গৃল্নটার পাঠকর! আঘাত পাইয়া খাকিতে পারেন বিন্ধ সম্পাদক খুল হইতে হইতে বাঠিঘাছেন।- 

আমি শৃন্ত ঘরে অিধেরেসে ঘটত! হজ ছিল্‌ মেরা ধাছাকে লইঘা ঘর তিনি সন্রষললিংহে। এই 
অবস্থায় যেমন কুশলে থাকা যা সেইকপ মাছি। 

আপনার বন্ধবান্ধবদের চিঠিপত্র লিখিতেছেল ত? যিনি যেটুকু পারেন যেন সহায়তা করেন। 

ভবৰীয 
জীনগেছনাথ গুপ্ত 


al 
« সোনবার 
প্রিয়বয়েষ্‌, 
সমাপনি আমাকে লজ্জা দিগেছেন। বয়সের হিসাবে অধৈধ্য ঘোষের স্বীকার করি। কির যে দারগ্রন্ত 
তাহার বৈর্ঘা কেমন করিয়া থাকিবে ? প্রচারিত হাত কিছু না পাইলে চাঞ্চলা ঘাইবে ন! । 
প্রদীপে তৈলদান শ্বরপে আপনাকে ডাকিতেছি__ পতঙ্গব২ কেন? অবশেষে নিধাপোক্থুধ প্রধীপে 


৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা আবণ-স।শ্রিন ১৩৬৮ 


[বি লৈ দানং ন! হয ॥ তবে ডারতী সগছদ্ধে ঘাহা বলিচাছেন তাহার উপর কোন কথা নাই। অর্থাডাগের 
দাবী করিতে পারিনা, কিন্তু হুই চারিট! উড়ে খই প্রদীপকে নয: বলিয়া দিবেন না? 
আর একটা অনুরোধ । মাকে মাঝে প্রদীপ সন্বদ্ধে নি:সন্ষোচে বদি আপনার অভিনত আমাকে লিখিরা 
পাঠান ত আমার নিজের বড় উপকার হয়। আমি এ কার্ষেয লবদীক্ষিত, আপনি প্রবীণাচাধ্য। 
বিরহ অবস্থা সেইরূপ । একট! গুরুতর রকম বিরহোচ্ছাসের ইচ্ছা প্রবল কিন্তু অবকাশ ছয় না!। 
আপনার তটিনীকলমুধরিত পল্লীভবসলের বড় প্রলোভন ফেখাইয়াছেন। সে প্রলোভনও আমাকে 
শ্মরযণ করিতে হইতেছে। 
ভবদীয় 
8রনগেজ্ৰনাথ গুপ্ত 


ৰান্দোর) 
তি বোম্বাই 
২৩শে সার্চ ১৯৩২ 
প্রিয়বরেষু, 
এবার এলাহাব:দে গিয়ে ডানতে পারলুম 51৫৭৮৫5 তোমাকে পাঠানে' হয়নি। একখানি এখন 
পাঠাই। 5০৭৬৫৪ আমেরিকায় ন্যাকনিলানও ছেপেছে। তোমাকে পাঠিঘেছে কি? না পেরে থাক 
তাহলে আমি পাঠিয়ে দেব। 
তোমার আর কতকগু(ল কবিতা 1:85 & [47105 লাব দিয়ে আমি তর্দনা করেছি। লে সম্বন্ধে 
ম্যাকদিলানের সঙ্গে লেখাপেধি হচেচে। লেখানিও তারা ছাপছে। 
মাস নয় দশ আমি কিছুই করতে পাহিনি। প্রথমে আদার অস্থপ, তারপর মাথার ছোটছেলের় 
কঠিন ব্যারাম । এলাছাবান থেকে তাকে পাছাড়ে পাঠিয়ে আমি এখানে ফিরে এলেছি। তোমার নতুন 
কোন বই বদি তর্জমা না হয়ে থাকে তাহলে আমি না হয একবার চেষ্টা করি। আবার নিদের লেখ। বইও 
জ্যাকদিলানরা দেখতে চেয়েছে। 
এখন তোমার শরীর স্বস্থ ত? 
তোমাদের 
উলগেন্রনাধ ৩ 


পয > রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সহাশরেছ অবসর-ঞ্রহশান্তে নদ্গেহ্রনাৰ “হুদীপ-সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। কান্ত ১০০৬ 
খেকে হৈ ১০::-- এই চায৷ ঘাস নসেজনাদ ‘প্রদীপ’ সম্পাদনা ফরেন | ১০*৭ লালের প্রথম দিকে নগেল্নাখের সম্পাহনায় 
‘প্রভাত’ নামে সাগাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। --' সাফিত্যসাঘকচরিতযালা ৬৯: বরযেজনাশ হন্য্যোপাধ্যার। 

শয় ৎ ১৩৭ বাশের 'আবাচ় ও আখিন সংখ্য 'এনীপ ‘পত্রিকার রবীজনাখের ববাক্রযে এই দুইটি গন্ধ প্রকাশিত হয়; ‘সমর ত 
অন্দর' এবং “শুক্দৃ্ট'। -_ত্র ভএহণনাশ বিশীর “রবীজনাদের ছোট এত্বের পরিশিষ্ট ঈীপুলিনবিছারী সেন কত তগ্যপঞ্জী ॥ 
পরও Sheares: Poems ond Songs by Rebindravaib Tagore. Selccied and Translaicd by 
Nagendranailh Guia 1 ১৯০২ ইর়াছ্ে। আহচি প্রকাশিত ছয়। ভরদ্বারততে নগেলনাশ গু [লিশিত Robindranath 
1 the Man and ihe [5 ৰক হীধ প্রবন্ধ লুক? 





Tago: 


নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৬-৯৪ 


রথীন্দরনাথ রায় 


ন্বধীজনাধের অন্ততম বন্ধু ও গুপগ্রাহী সাছিতাক নগেন্রনাথ প্রপ্তের সাংবাদিকতা ও সাহিতালাধনার 
ইতিহাস পাদ একটি বিশ্বতপ্রা্থ কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। প্রায় ঘাট বছরের স্বনী্থ সাহিতাসাধনায় 
তিনি বাংল! সাহিতাকে বিচিত্র রচনালস্তারে সমন্ধ করে তুলেছিলেন । লে যুগের পত্রপত্রিকার অন্বরালে 
নগেন্নাথের ইংক্েছী-বাংল। বহু রচনা আব্মপোপন করে আছে। লেকালে তিনি কথানিমী হিলাবেই 
প্রধানত খ্যাতি অর্জন ক্পেছিলেন। বাংল! সাহিত্যে প্রথম যুগের ছোটগম লেখকদের নখোও নগেজ্জনাথ 
অন্ততদ।* কথালাহিতা ছাড়া সাহিত্যের অন্কান্ত বিডাগেও তার দ্বচ্ছন্দ'গকঃণ লক্ষ্য করা বায়। 
সাছিতাসাধনার প্রথম পর্ধাযে তিনি কবিতাও লিখেছেন । কিন্তু 'স্বপন-সন্বীত' (১৮৮২) ছাড়া আর-কোনো 
কাব্য-সংকলন প্রকাশিত হয় নি। ইতিহালিক প্রবন্ধ, সাহিতালনালোচনা, সরল পূ রচন। ও বহু সাময়িক 
প্রবন্ধ মালিক পরিকর পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। প্রবদ্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকশিত হয় নি। প্রাচীন 
বাংলা লাহিতোর গবেধণামূলক প্রবন্ধ রচনাতেও তায় উৎসাহ ছিল। বিছ্াাপতির পদাবপ] ও রানেশ্বরের 
পত্যলীরের কথা? তরে সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ইংরেজি ঘচলাতেও তিনি রতিতের পরিচয় দিয়েছেন। 
পণ্ণিত বলে তিনি নিজের ও সমকালীনদের যে স্বতিকাহিনী রচল। করেছেন, তার এতিহাগিক মূলা 
বাজ অবস্ন্বীকাধ ।* 

নগেচ্নাবের সাহিতাগাধনার ইতিহাস আলোচনা করতে হলে তার ভীংশীর দু-একটি স্বত্রের সন্ধান 
নিতে হবে। ঠার পিত মধুরানাধ [বিহারে সবদড ছিলেন। তাই তার বালা ও কৈশোর কাটে 
বিহারের বিডিও স্বানে। নগেষ্্নাথের কর্মদীবনও বিচিত্র । বাইশ-ডেইশ বছর বকে তিনি করাচির 
“ফিনিকণ পত্রিকার সম্পাদক হন। সাত বছর পর তিনি সিদ্ধুদেশ পরিত্যাগ করে লাহোরের 'টি.বিউন! 
পত্রের লম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৯ সালে 'টিবিউন' ছেড়ে তিনি পাঁচ বছর কলকাতার ছিলেন। 
এই সময়ে তিনি প্রদীপ" পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। একই সময়ে তিনি প্রভাত’ নামে একখানি 
সান্তাহিঝ পত্রিকাও প্রকাশ ফরেন। ১৯*৫ সালে তিনি এলাহাবাদের ‘ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল্‌' সাপ্তাহিক পাত্রের 
সন্পাদনাভার গ্রহণ করার জন্তু আনত হন। চার বছর পর 'ইণ্ডিয়ান পিপল্‌ যখন দৈনিক 'লীঙারের 
সঙ্গে সম্মিলিত হু “তখন তিনি তুপ্মদম্পাদক রূপে পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। ১৯১* ্ন্টান্জে তিনি 





১. ‘ভারতী’ পত্রিকার চচিশ বৎসর পুতি উপলক্ষে হেবেপ্রকুষার রাগ লিখেছিলেন : "তারতীর অগ্টব বর্ধে অর্থাৎ ১২৯১ সালে 
স্ববীজনাখের "ঘাটের কথা ঘাহির হয়। তাহার ভিতরে ছোটদের ধথেষ্ট লক্ষণ আছে। পর বংলরে প্রকাশিত গ্রহ ভ্িয়নাখ 
সেলো৷৷ 'কুলোচনা' একট €ধৎকার ছোট গর। তাহার পর অন্ত কোন সাসিকলত্রে ছোটগল বাহির হইবার আগে বীর নগেত্রসাগ 
সত প্রভৃতির ছোটসঞ্জ "হ/রভী তে দাহির হইঘাছে !"_- কাহভীর ইতিস্বাল, বেশাছ ১৩২০ । 

২ রুলাগুলি ১৯২৭-৩* বড়ান রিতিউ পত্রিকায় অকাশিত হয়। লেখকের মতা লাত হন্ধর পর 45. 
মর নাদ চিয়ে বোছছ থেকে বুস্তকাকারে অকাশিত হছছেছে। এটিতে বহ অভাতশুৰ তব্য আছে) 





cetions এমএ Renints- 


ve বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্থিন ১৩৬৮ 


নিব “টিবিউন' পত্িকাই যোগ দেল) কিছুকাল তিনি লাহোরের 'পজাবী' পত্রেরও সম্পাছক 


ছিলেন।* 

বাংলাদেশের বাইরে সাংবাদিক হিসাবেই নগেশ্রনাখের খ্যাতি ছিল, কিন্তু বাংলাদেশে তার খ্যাতি 
প্রধানত সাহিতিক হিলাবেই॥ অন্নব্রস থেকেই তীর সাহিতাক প্রতিভা বিকশিত হয়। কবি 
বিদ্ধারীলালের সঙ্গে তার বোগাযোগ ছিল। প্রিয়নাখ সেন ও রবীন্ঞনাথ ছিলেন তার সাহিত্যিক জীবনের 
নতীর্থ। নগেজনাখের খুলতাত-পুত্র রোনেজ্নাখ ও তার স্বতিকাছিনীতে বলেছেন, “মেধার সঙ্গে 
্রিরযাবুর বাড়ী অনেকবার গেছি। মেজদা ভার কাছ থেকে কত বই খে এনে পড়তেন তার আর 
ঠিকানা নাই । দেদার পড়ার বাইট অসামান্ত ছিল।- "আর এই সমস্থ অনেকবার ছোড়াসীকোর রাবি 
বাৰুদের বাড়ী বেতেন। আমি প্রায়ই তার সঙ্গে খেতাম] মেদদা ও রবিবাবৃর খুব বন্ধুত্ব ছিল” 
রবীজ্রনাখের বিবাহে যে কজন বিশিষ্ট বন্ধু উপস্থিত হয়েছিলেন, নগেজ্রনাথ তানের অগ্ততম।* “ভারতী” 
পত্রিকাকে ফেন্ু করে সে কালে যে সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, লগ্ন তার মধে একটি বিশিষ্ট 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । সাবিত্রী লাইব্রেরির বিডি অরিবেশনেও তিনি উপস্থিত থাকতেন । 
তার রলবোধের উপর রনীহ্রনাখের কতধানি আস্থা চিল তার প্রমাণ পাওয়া! যায় নগেঙ্ছনাথেরই 
একটি উক্তি থেকে : 

Rabindranath frequently read out his freshly composed poems to come. Once 
he brought out one of his best known dramas, which he had just written, and 
we read it together. The final incident of the play did not seem to me to be in 
০০178 wilh the spirit of the drama and T told him so. He said his ‘Bara Dada’ 
was of the same opinion, and he changed the concluding part before sending the 
manuscript to the press. ৯ 
২ 
“তারতী’ ও ‘বালক’ পত্মিক। অৱলম্বন করেই নগেজ্জনাথের লাহিত্য প্রতিভার উদ্মেছ থটে ৷ ফিনিক্স 
পত্রিকার সম্প'দনাডার লিয়ে ঘখন তিনি করাচিতে ধাত্রা করেন, তখনও পত্জিকা-ছুটি॥ সঙ্গে তার 
সংযোগ অক্ষ ছিল। এই সদয়ে উক্ত দুটি পত্রিকার তাঁর অনেকগুলি রচন। প্রকাশিত হয় । জ্ঞানয়া- 
নন্দিনী দেবী সম্পাদিত ‘বালক’ পত্রিকার রযীক্নাখকে লেখা ভার যে ছুধানি চিঠি প্রকাশিত হর তা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । রবীজ্তনাথই আলোচনার সুত্রপাত করেন গার 'বরধার চিঠি'' চিঠিখানিতে : 





৩ সক্গেক্গনাশের জীবশীর সুলস্বরথদি মে্রবাখ বন্যোপাধ্যায়ের সাফিতা-সাধক-চরিতগালার *+ল:খ্যক পর ও নগেগরবাণের 


স্বৃতি-কাহিনী৷ খেকে পৃীত হয়েছে। 

৪ সাহিতসাধক-চরিতমাল। ৬৬. পৃ. ** ১৭ : অজেঙ্ুনাণ বন্ম্যোপাযধ্যার 

e “I was present at Rabindranath's marriage. He sent me ও characterislic invitutlon in 
which he জাত that his ite relatite Rabindranath Tagore was to be married.” 
Reflections and Reminiscences. P- 62. একই চি ত্রিকগাদ সেনও পেয়েছিলেল। রক করা! পত্রধাদি 
৮০৭ সনের বৈন্গাশ দাসের বিশতারতী পত্রিকার প্রকাশিত হয়। 


¢ Reflections and Reminiscences. p. &. 
+ বালক, শ্রাধণ ১২৯২ ৷ 






নগেন্্রনাথ গুপ্ত ৮১ 


LEE ed 
"হর, আপনি ত সিদ্ধুদেশের মরুতুনিতে বাল করচেন। করেই অনাবৃযির দেশে বসে একবার কলকাতার 
বাদ্‌লাটা কল্পনা করুন।" রবীন্দ্রাখ তাঁর কাব্যময্ন ভাযান্ন বাংলাদেশের বর্ধার্‌ একটি মপর্ূপ ছবি 
একেছেল। পরের মাসেই নগেন্রনাখ চিঠিখানির উত্তর দিয়েছিলেন। তার গপ্তরীতি যে ফতথানি সহন 
ও ব্বচ্মন্ম ভার প্রমাণ পাওয়া ঘায়। তিনি বন্ধুর ছিজাসার উত্তরে লিখেছেন, “দেশের বর্ষা মনে পড়ে 
বই কি? চারিদিকে সব ভিজে ভিজে, মনটার বেন ভিঝে ডিছে ভাব। বাড়ীর উঠানে ক্যাওলা, 
দেওয়ালের রং ধূয়ে আর এক মূর্তি ধারণ করেছে। ঘরের ভিতর ছিনিংপত্ডগুলতে ছাতা ধরেছে, বাড়ীর 
বি বউ, ছেলেপিলে, দাসদাপী আনাগোনা করতে হুষদাম্‌ করে আছাড় খাচ্ছে, তাত্রপর চুন-ছলুদের 
পালা !** বাংলাদেশের বর্ধাচিত্রের এই নিপুণ বর্ণনার পর তিনি করাচির সমূত্রতীরের বর্ণনা নিরেছেন। 

নগেমলাগের বৈশিক্টোর পরিচ্ আছে চিঠিখানির শেষাংশে । ফলকাত। ও বরাচির দৃষ্তপট কর্নার 
পর তিনি বর্ষার দে ভাবঞরপ আবিষ্কার করেছেন, তাতে তার সৌন্দধমুদ্ড গভীরাত্য়ী কবিমন এক নিবিড় 
সানন্দে উদ্ভাসিত হয়েছে। আলোচ্য পত্জাংশটি উদ্ধৃতির বোগা_ 

শ্বর্াার সমঘটা সব কিছু ঘরের ভিতর আপে ৷ রূপকথা বর্ধার লময় শুনিতে যেনন ভাল লাগে এদন 
আর ফোন লম নয়। আপনার ঘা কিছু আছে বর্ধার কাছে আনিতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে লবাই 
মিলিয়া খেঁধাথেধি করিয়া ঘরের ভিতর বসিয়া বাহিরে বি দেখি। প্রাণী বধ্যপ্রারস্তে ঘরে ডিরিবে, 
কতকাল ধরিয়া এ নিংম রহিয়াছে। বসন্তের বিচ্ছেদ কবিরা বলেন গুরুতর, বিস্ ধর্ধায় বিচ্ছেদ আরও 
কঠিন। একট। গান আছে: *গইদা ঘর না আছে বরধ গছ্ধে বদর? । "সই কি শুধু প্রণ্নী! 
আমার তো! এনন বোধ হয না। নইলে লইয়া কাছে থাকিলেও বর্ষার লদঘ ঘরে ফিরিতে ইচ্ছা করে 
কেন? তা লঘ “যঘলোকে চহতি শ্বখিনোপ্যথাবুত্তি চেতঃ'। থে যেখানে আপনার কাছে সকলকে 
একতে জড় করিতে ইচ্ছা করে, সফলে বসিহ্া ছেলেবেলাকার গল করিতে ইচ্ছা করে, কে করবার 
কৃষিতে স্থান করিয়াছিল, কে কছ্বার শিল কুড়াইরা খাইঘাছিল, কে করবার আছ:ড় বাইরাছিল, তাহার 
ছিলাবে আবার নৃতন কহিদ্বা করিতে ইচ্ছা ফরে।'* 

'বালক' পত্রিকা নগেষ্ছনাখেশ্র আর-একখানি চিঠি প্রকাশিত ছুব। সেই চিঠিতে সিন্ধদেশের 
প্রকুতিচিন্র ও 'লোঝাল্‌ কালার' বিশেষভাবে পরিশ্ছুট হয়েছে ।** লগেশ্রাখ ইংরেছিছ বাংলায় রবীন্নাখ- 
সম্পর্কে কিছু কিছু. মালোচনাও করেছেন! Rabindranath Tagore : The Mau and the 
Pt প্রবন্ধটি রবীষ্রনাখ লম্পর্কে তার সব চেয়ে উল্লেখযোগা রচনা ।১১ এই হনীর্ঘ প্রবন্ধটির প্রথনার্ণে 
তিনি যবীজ্রদ্বীবনী ও রবীন্দ্র প্রতিডা সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে তিনি 
প্উধনী' কবিত| অবলম্বন কনে রবীন্্গ্রতিভার একটি সূলস্থত্রের সংকেত দিয়েছেন। উৎশীর পৌরাণিক 
উপাখ্যানকে কবি কিভাবে নবসপ দিয়েছেন, তাও তিনি বিস্নেষণ ফরেছেন। রবীহ্ুনাথের ‘উবনী' কবিতার 
ইংরেজি অনুবাদের মধোও অন্থবাদকের নৈপুণোর পরিচয় পাওয়া ধার! অনুবাদটি শুধু মূলাহগই নর, মূল 


৮ প্রবাসের চিঠি: বালক ১২৯২ কাতর । 

৯ পুর্বোচিখিত পত্ৰ । 

১০ করাচির চিট: বালক ১২৯২ দাখ। 
২১ আলা Review, 1005 1925. 


১১ 


৮২ বিশ্বভারতী পক) শ্রাবণ-মাশ্বিন ১৩৬৮ 


বাংলা কবিতার ছন্দ ও পরলিও এখানে অনেকখানি রক্ষিত হয়েছে। কহিতাটি: অনুবাদ যে কত স্বচ্ছন্দ 
ও লাধলীল তা একটি উপাহহণ থেকেই উপলন্কি করা যার : 


Like a flower without a stem blooming in itself, 
When didst thou blossom Urvasi? 

Out of the churned sea thou didst rise 
in the primal spring-morn 

With the chalice of ambrosia in thine right hand, 
the poison cup in thy left ; 

Like a serpent charm-stilled the mighty 
ocean wave-lost 

Sank at thy feet bending its million having hoods 
In obcisance. 

White as the Kunda flower, in beauty undraped, 
11৩ Jord of the Gods bowing before thee 

Fair Art thou :>* 


নগেন্তনাথ বৈষ্কবকাব্যের অত্যন্থ মহুরাগী ছিলেন। তিনি বিগ্তাপতির পনাবলী লম্পাদলা করেন 
(১৯৯ )1 একাধিক রচনায় তিনি বৈষ্ণংকবিতার লঙ্গে রবীন্তরকাব্যের ভাবসংখোগের কথ| আলোচনা 
ফয়েছেল। একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, “কিশোর বয়সে, তাহার [ রবীহ্রনাথের ] প্রতিভার উন্লেষের 
প্রথম অবস্থাতেই তিনি বৈধব কবিতায় প্রতি অছরক্ত হইয়াছিলেন। বটতলার পুধি' লইয়াই তিনি 
পদকল্পতর পড়িতে জবাব ফরেন। মধুহবৰেন ঘত্ত 'ঘাতৃভাষা্ধপ খনি পূর্ণ নণিগলে' পাঃয্না ইংরেজি 
রচনার ভিক্ষাবুরি পত্রিতাাগ করিয়াছিলেন ॥ রবীন্্রনাথ কাবোর দহুরি। তিনি চিনিন্নাছিলেন খনির 
সৃ্বভ্েষ্ঠ মণি বৈষ্ণৱ কবিতা ।”>* 

পরিণতবঙ্গসে নগেস্তনাখথ 'প্রভাত' নামক একখানি সাপ্যাছিক লংবাদপঞ্জ প্রকাশ করেন। রবীন্রনাখ 
লেই পত্রিকার অন্তত লেখক ছিলেন ;১* এই পত্তিকান্ধ রবীন্্রনাখের তিনটি গল্প ও ছুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হরেছিল।১৭ চন্রনাথ বহু ও রবীভ্রনাথের মধ্যে যখন বাদাছহাগ শুরু হয় তখন নগেন্তনাথ চন্্নাখের 
পক্ষেই পরেখনী ধারণ করেছিলেন। ১২৯৯ সালের শ্রাবণ মাসের সাধনা পত্রিকা রবীন্রনাথের হিং টিং 


১৯ সিটি কঘিতার দ্বিতীয় বকের অনুবাদ | 

৯৩ জবীন্রনাধ ও বৈফৰ কবিতা : প্রবাসী ১৮:১ আহায়। 

28 বগা my contribntors were Rome: Chamlra Dott and Rabindranath Tagore" 

১৫ হুর আগ্রহে ও অনুরোধে দুটি অবন্চও দিয়াছিলেন_- 'তৈলাক শিরে তৈল সেক' (? শ্রাবণ ) ও 'চুন্বক কোশল’ (ভাত) । 
আমাদের ম-ত এই "প্রভাতি কাগছে কির তিনটি গজও প্রকাশিত হয়) সেই তিনটি গণ চইতেছে 'হলেশ্বরের বাজ, “উণুৰড়ের 
বিপষ" ও "শ্রতিবেশিনী' ॥ = বুবীব্ররীবেনী এষ গণ, ১৩১৭, পৃ ১৯৯ প্রপ্রভাতনুদার দুখোপাদ্যার, 


নগেন্্রনাথ গুপ্ত ৮৩ 


ছট” কবিতাটি প্রকানিত হয়। লগেশ্রনাখ এই কবিতাটি সম্পর্কে লিখেছিলেন, "রবীন্তনাপবাবু কি মনে 
করিয়া এই কৰিত| লিপিয়াছিলেন, জানি ন।। চক্্রনাখবাবু কি বুকিত্থাছিলেন, বলিতে পারি না। কিন্ত 
অনেকেই বুকিয়াছে যে, এই বিজ্ঞ ও স্বণাপূর্ণ কবিতার লক্ষ্য চঙ্ছনাখবাবু এরূপ লেখা গাছার উচিত 
হর নাই)০* রবী্রনাৰ এই প্রবন্ধের উত্তর দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, “হিং টিং ছট নামক কবিতা 
আমি বে চন্জনাথবাবুকে লঞ্চা করিনা বিদ্প করিয়াছি ইছা কাহারও সরল হখবা অলয়ল কোন প্রকার 
ৰুক্ধিতে কখন উদিত হইতে পায়ে, তাছ! মামার বসের অগোচর ছিল।"?* 


৩ 
নগেক্জনাথের রচনাবলী বৈচিত্র] কম নহ! কবিতা উপন্যাস ছোটগঞ্জ নাটক রগরুচনা ও বিথিষ 
গন্চরচলা, লাছতোর নান। বিভাগেই তিনি স্বাক্ষর রেখেছেন কিন্তু সে যুগে তিনি কথাশিল্পী হিলাবেই 
খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এবীঙ্ছনাখের গুনগ্রাহী বন্ধু হলেও নগেশুনাথকে ববীহ্ুসুগের কথাসাহিত্যিক 
বল। ঘা না। চত্রিতর্ষের দিক থেকে তার উপগ্তাসগুলি বন্ধিদপ্বেরই মহ্গত । বহ্িমওল্র এতিছামিক 
রোমান্দের বর্ণ বৈচিত্র্য বাডালির পারিবারিক ও সামাঞ্জিক জীবনকে নৃতন উশ্বৎে মণ্ডিত করে হুললেন। 
ওঁতিহালিক উপন্াপ হচনার বছিমচচ্ছের প্রধানত ছুটি লক্ষ) ছিল। তার ইতিহাপ-সচেতন নন লে যুগের 
বল উরতিহাপিক উপকরণের মধ্যেও সত্যাহুদন্ধান করেছিল দ্বিতীয়ত, বাঙালির পারিবাহিক ও লামাছিক 
জীবনের সংকীর্ণ পরিনির মধে। ইতিহালের চঞ্চল প্রবাহ স্ারিত করে তার বটে বৈঠিহা ও গতিবেগ 
এনেছিলেন। পারিবারিক ভ্রীধনের সঙ্গে উতিহাপিক রোমান্সের লনগ্ধয করে তিনি বাংলা 
উপক্লাদে এক নৃতন সন্তাবনাত্র হুয়পাত করেছিলেন তীর সামাজিক উপহ্াদের মনেও মনন্তর বিশ্লেহেণ 
ও অন্বদ্বীবনচিতণ প্রধান স্থান অধিকার করেছে। পূর্ণাঙ্গ উপভালের একটি তৃপ্থিনাচক ফর্ম বন্ধিমচচ্ছের 
কাছেই প্রথম পাওচা গেল। 

বন্ধিম-অনুব্তী উপগ্র।সিকেরা বঙ্ধিমচন্্ের ধারাকেই প্রধানত লেনে চলার গেষ্ট করেছেন । করাচিৎ, 
তাঁদের রচলায় মৌলিকত) প্রকাশিত হয়েছে। বন্ধিম-উপস্থাসের অক্ষদ অহকরণ বক্ষিমচন্তের ঘৃত্যুর পরেও 
পরান গচিশ বছর অব্যাহত থাকে। বস্কিদ-অসুবর্তী বপস্তাদিকদের মধ্যে রমেশচজ্ দর, স্বর্ণকুমারী দেবী, 
দামোদর মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, উশচন্্ মদুনদার, নগেজ্নাথ ৩৭ প্রদূখ ওুপন্তালিক খ্যাতি 
লাভ করেছিলেন। এঁদের মধো কিছু কিছু পার্থকা আছে, কিন্তু সাধাণে ধর্মের দিকে অনেকখানি মিল 
পাওয়া যাহ । 

নগেন্ছমাথের উপন্ভালে বস্কিমচন্রের প্রভাব সুম্প্। সমকালীন বখাসাহিতি)কদের মধ্যে স্বর্দক্দায়ী 
দেবীর প্রভাবও উপেক্ষ্ীর নত্ব। এই দুগের উপক্টাসিকেরা ওঁতিছালিক উপক্কাদের নামে হুল রোমান্টিক 
কাহিনীর অবতারণ। করেছেন। অতিরিক্ত রোষান্দ-গ্রধণতা, আকশ্থিকতা, অতিনাটকীরতা, গোৰেন্দা- 
ফাছিনী-জুলড ঘটনার অনাবশ্তক জটিলতা এ ঘূগের উপক্লাসের কয়েকটি দুর্লক্ষণ। সামাছিক উপন্তাসও 
রেহাই পা নি সমাদ-দীবনের সঙ্গে অলৌকিক ও উদ্ভট কাছিনী মিশিয়ে রোমান্স-রশ পরিবেশন করা 





৯৯ তর্কবৈচিহয : নাহিতা ১২১৯ ছান্তল। 
৯৭ রবীক্রবাযুর পত্রে: সাহা বৈপাখ ১০-*। ১২৯৯ লালে চৈত্র হালের সাধনা কৰি এ সম্পর্ক আর একবার জবাব 
ঘিযাছিলেন। 


৮৪ বিশ্বভারতী পত্রিক! শ্রাবণ-হাশ্বিন ১৩৬৮ 


হয়েছে। বাস্বীবনের পহদ্ছ জপটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে নি। খুন-জ্ম ও টনাবহল 
রোমাঞ্চকর কাছিনী। সানামিক উপগ্তাসুকে বাস্তবধর্মী ও স্বাভাবিক হতে দেয় নি! তা ছাড়া নীতিধর্ষ ও 
আদর্শ সম্পর্কে হদীথ বকৃতা অধিকাংশ উপস্থাসক্ে ভারাক্রান্ত করেছে 

পনিগেন্তনাখের প্রথম উপন্থাল পর্বত্বাসিনী (১৮৮৩) । এই উপন্তাসে বঙ্ষিমচন্্রের প্রভাব স্থম্পেষ্ট। 
সম্ভবত মহারাষ্ট্র অঞ্চলের কোনো জনশ্রুতি অবলম্বন করে কাছিনীটি রচিত হয়েছে। মৃল আখ্যারিকার 
সঙ্গে ভূনিকা হিসাবে ‘আড়াল’ অংশটি সংযোজিত ছয়েছে। পা্বতা পথে একজন বিদেষী পধটককে 
একজল পতবামী পথ দেখিয়ে নিছে চলেছে। পর্বতবালীই বিদেশীকে তারাবাইয়ের প্রেতাত্মা দেখিয়েছে: 
“আমরা গল্প শুনিগাছি, সে এ পাহাড়ে বাস করিড। অভ্ভাবধি তাহার প্রেতাত্মা! বিচরণ করে।" ফিন্ত 
মূল কাহিনীর সঙ্গে বিদেশী পথিক বা পর্বতবাবীর কোনো যোগ নেই-_ এমনকি মূল কাহিনী উতদমণুরুষেও 
বর্ধিত হয় নি। 

তারাবাই রখূদ্রী শঙ্তৃগ্ী ও গোকৃলজী-- প্রধান চরিত্রগুলির কেউই ছীবন্ট হয়ে ওঠে নি। তারাবাই 
কাহিনীর নায়িকা, কিন্তু তার চর্তে সংগতির অভাব আছে। তার পুকুষোচিত দৃপ্যডঙ্কি, নিচটুরতা, 
প্রতিছিংসাস্ৃহা ও প্রণচাবেগেহ নখ সস্তোধন্ধনক সমস্থ অহপন্থিত। রধুচী-চকিত্ত গবচেরে অস্বাভাবিক, 
লে ধেন মৃতিমান লতা ॥ কোনে: নানবীয্ন অস্ুযুতি তার চয়িত্রে নেই। এ5দমকি একমাত্র ঘাতৃছার! 
কন্তা তারার প্রতিও সে একাধিকবার কারণে অকারণে নির্মন বাবার কবেছে। এর কোনে বুকিলংগত 
কারণ নেই-- নির্মমতার জনই নির্মমতা । তারাবাই-গোকুলছীর প্রেমকাছিনীও রোমাক্চর ঘটনাবহুলতার 
আচ্ছ। হয়*বিশ্লেষণের চেয়ে বাইরের ঘটনার্ই প্রাধাক্স। মহাদেব ও মাহীর চরিত্র অগ্রধান 
হলেও দীবস্তু । 

নবম পরিচ্ছেদ তাহার স্বপ্রকাহিনী উপস্াসটিকে নিয়তি ফরেছে। নির্বাপিতা তার! নিত্রিভাবস্থান 
তার অশুভ ভাবী জীবনের নির্মৰ পরিণতি দেখেছে। শৈলশিখরের তৃষারচন্থ জটাধারী মহাকায় 
পুরুষ ও কুষাংননা সপ্ত পাবাণহন্দণীর অমোঘ নির্দেশ নববিবাছিতা তারার আীবনফেও এক রংশ্ুগূঢ় 
ম্বহাখতল পাযাণতটে নিক্ষেপ করেছে। “কপালকুগুলা' ‘বিধধৃক্ষ' প্রভৃতি উপগুালের মখে| বক্ধিমচন্ত্র ্শ্প- 
কাছিনীর অবতারণা করেছেন। কপালকুগুল! ও কৃন্দনন্দিনীর স্বপ্র তাদের ভাবী পরিণতিরই অশুভ ইঙ্গিত 
দিয়েছে | কিন্তু দু' ক্ষেত্রেই বন্ধিমচত। স্বপ্রকাছিনীকে শুধু বহির্ঘটনা হিলাবেই স্থাপিত করেন নি, ঘটনা ও 
চরিত্রের সঙ্গে শ্বপ্রকাহিনীর একটি নিসৃঢ় সংযোগ দেখিয়েছেন।** কিন্তু তারাবাইয়ের স্বস্বটি নিতান্তই 
বাইকের ঘটনা । এর লঙ্গে তার মনোীবন বা ঘটনাবুকের কোনে যোগ নেই। পর্বতবানিনী তারার 
বনোবিকার ও পার্বত) প্রদেশের ভীবপ-রমী বর্ণনা চজ্শেখর উপন্তাসের শৈবলিনীর নরফরশন অগ্যারগুলির 
প্রতাক্ষ প্রভাবঘাত। 


১৮ কগালওন। উপন্ালে॥ চতুর্থ “ও তৃতীয় পহিচ্ছেখের পিয়োনাবাদ বহিক্ক্গ ধাররন থেকে একটি চর৭ উদ্ধার করেছেন 
“I had a dream which was not at all a dream.” 





নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৮৫ 


. 
নগেজ্রবাৰের দ্বিভীঘ উপন্তাস 'অমরলিংহ’ ( ১৮৮2) সিপাহী-বিত্রোছের পটনুনিকাঘ রচিত হয়েছে। 
প্রথম উপন্তাসের চেয়ে দ্বিতীঘঘ উপপ্ঞাসে তিনি অনেকখানি পরিণত শক্তির পরিচঘ দিয়েছেন। প্রথম 
উপন্লাসটির আতর বিশুদ্ধ রোমান্স, চরিত্রগুলি প্রাণহীন কাঠের পুতুল ৷ কিন্ধ থিতীহ উপস্তাস সম্পর্কে 
ঠিক সে কথা বলা ধার না। লে ঘুগের ছনশ্রতি-বিংব্মস্তী-ছড়িত এতিহালিক বিবেকবগিত রোমান্টিক 
কাহিনীগুলির তুলনায় “অমরসিংহ' উপন্াসের বৈশি্। ও শ্রেষ্ঠত্ব সহছ্গেই উপলন্ধি করা যায়। স্থানীয় 
জনশ্রুতি ও উপকথ। অবলম্বন করে কাহিনীর কোনো কোনো অংশ রচিত হলেও দুল কাহিনীর ফাঠাযোর 
সঙ্গে ইতিহাসের খুব বেশি পার্থকা নেই ॥ নগেক্জনাথ বাল্য-কৈশোরে আহার গে বাড়িতে ছিলেন, লে বাড়ি 
ছিল পিপাহী-বিভ্রোহের অন্ততন নেতা বাবু কুষার লিংহের ।৯৯ উপস্তাসটিহ উপকরণ ও পরিকল্পনা! সম্পর্কে 
লেখক ঘা বলেছেন ত! উল্লেখধোগ্য : 

Most enthusiastic were the stories about Amar Singh, a younger brother of 
Babu Kumar Singh. He was in the habit of neglecting his position and family 
90৫ wandering about in the company of sadhus. But the mutiny made him a hero, 
and his dash and élan in every fight were recounted with epic fervour. According 
to every account that J lard, Amar Singh performed prodixies of valour, and 
escaped to Nepal when the mutiny was suppressed. ‘The cxploils of Amar Singh 
0 impressed my youthful imagination that several years later T wrote a story in 
Bengali of the Mutiny bearing his name.!* 

উদ্ধত অংশটি থেকে ‘অমরলিংহ’ উপস্তাসের প্বন্প-ধর্মের পরিচদ্ধ পায়; ধায়। লেখক কৌশলে 
ওঁতিছালিক ঘটনাবর্ডের সঙ্গে অনস্ুতি ও কাল্পনিক কাছিনীর সমস্থ করেছেন। সেই প্রবল রাষ্টরবিস্রবেয় 
তরঙ্গোচ্ছাস শুধু জগচীশপুরেই নয়, শাছাবাদ জেলায় তখা সমা বিহারে যে আপোড়নের স্থত্রি করেছিল 
তার একটি জীবস্থ চিত্র পাওয়! ঘাস্ব। পঞ্চম পরিচ্ছেদে খঁপস্থালিক সিপাহী-বিড়োহের যে সংক্ষি্ 
পরিচয় দিয়েছেন তাতে স্বলড ডাবোচ্ছাসের লেশমাত্রও নেই। সিপাহী-বিতোহ সম্পর্কে তিনি বিশ্নেযদী 
মনোভাবের পরিচন্ন দিঘ়েছেন। সিপাহী-বিজ্রোহের উদ্দেন্ত সম্পর্কে লেখক হলেছেন, “লিপাহী-বিস্রোছের 
লে দ্মদেশাহ্রাগ বা অন্ত কোন মছৎ উদ্দেশ্য দেখ] ধায় না। লিপাহীরা পিশাচের ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল, 
যুদ্ধ্ম প্রতিপালন করে নাই । বৃদ্ধ রম, বালক ঘাছাকে পাইত, তাহাকেই হত্যা করিত । শুধু ফিরিজ্গী 
নহে, স্বদেশীররাও তাছাদের হাতে নিস্তার পাইত না।* লিপাহীদের কোনো হুম্পষ্ট লক্ষাও ছিল না: 
শবাহার! ধৃদ্ধ করে, তাহারা কেন ঘৃস্ধ করে তাহা জালে । লিপাহীর! তাহা ছানিত না। তাহারা জানিত যে, 
ইংরাজ নিমুলে ধ্বংস হইলে দিল্লীর বাছশাহ পুনরাহ্ ভীরতবর্ধের সম্রাট হইবেন । দিন্নীর বাদশাছের নামেই 
তাহারা যুষ্ঠ হুইয্াছিল। তাহার! জানিত না বে, মোগলের সৌতাগান্থধ চিরকালের অন্ত অস্তৰিত 
হইরাছে।" 

5 “The honse in which we lived at Arrah origioally brtonged to Babu 


well-known leader of tndian Muiny in Dihar."—Reftections and Reminisce 


২০ পূৰৰোলিধিত গু, পৃ ১৯ ৷ 
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৮ বিশ্বভাৱতী পত্ৰিকা শ্রাবণ আশ্বিন ১৩৬৮ 


কমিশনার টেপার সাহেবের দুরভিলন্ধিমহ প্রস্তাবে কুমার সিংহের ভীষণ শপথ, অস্বাগার-লু্ঠুনের 
রোমাঞ্চকর বর্ণনা, আরার উপকঠে ইংরেছ্ সৈশ্তের শোচনীয় পরাজ্য, হিবিগঞ্জে কৃ্চবর্মব্ৃত জমরলিংহেয় 
দঃলাহসিকতা, লরার শাহাযে৷ মাজিস্টে টের কুঠি থেকে তার পলায়ন, ডগদীশপুরের অরণে) ক্ষারলিংছের 
দ্বহ্া প্রভৃতি ঘটন! লেখকের বরশনাকৌশলে জীবস্ত হয়ে উঠেছে । এঁতিহাসিক ঘটনার এই বেগ প্রবাহের 
মধ্যে পারিবারিক জীবন সহজেই গৌণ হয়ে পড়ে । কিন্ত অমরসিংহের পারিবাত্রিক জীবনের হেটুকু পরিচর 
আছে ত! যেষন হুকুষার তেমনি রলগোজ্জল। রাণী, লচুমী ও ইংরেজ তরুণী লরা__ এই তিনজন নারীর জীবন 
অমরলিংছকে অবলস্বন করেই আবর্তিত হয়েছে! বিধবা লচুমীর দৈবাছত চরিডটি হৃদয়কে স্পর্শ করে?) তার 
চোখের সন্মুখে প্রেমের যে উংসব চলেছে সেখানে তার প্রবেশাধিকার নেই । অমরলিংহের প্রতি তার 
ঙনোভাবকে লেখক বিস্লেধ করেন নি, একটি অস্পষ্ট বাসনায় মখোই নিবন্ধ রেখ্েছেন। লরার নীরব 
ভালোবাসা! প্রেমের সমূতত মহিমায় উজ্জল । ছুলশ্বাছের অলৌকিক ক্ষবত। ও বাউরিস্থা বাবায় রহম 
বংসীববনি উপন্তাসটির মধ্যে রোখাকরণ সঞ্চারিত করেছে । পমরসিংহ উপগ্লালে লেখক পরিণত শিল্লল্জানের 
পরিচয় দিরেছেন। 


নগেহ্গনাথেত্র তৃতীদ উপগ্াস 'লীলা” (১৮৯২) লে কুগে জনপ্রি্থতা লাভ করেছিল।১১ উপস্থাসটির 
মধ্যে কোনো কেন্তপংহতি নেই। লীলার নামাহুসারে উপস্তাসের নামকরণ হণেও তাকে বেণী চরিত বলা 
যায় না। হবেপওজু-কিরনবালার দাম্পত্য জীবন ও ঘরগৃত্স্থালীর বরণন। উপগ্তাপে্ একটি বিত স্থান অধিকার 
করেছে। গণে$শ্রেহ উপকাহিনীকে অনাবস্তক প্রাধান্ত দেওয়া হয়েছে। মূল মাখ্যথিকার সঙ্গে তার 
কোনো সংযোগ নেই ॥ (ধৰা লীগার চরিত্রে কোনো। বিল্লেধণ নেই । লীলাহ নিঃসঙ্গ দুহ্ডগুলিকে হনীথ 
বর্ণনার লাহাঘো ভরে তোল! হরেছে। এইসমন্ত অংশ উপক্লাসিকের বিপ্লেধণের চেণে কবিকল্পনারই 
অধিকতর অহগত। মোটকথা, পূধবতী উতিছালিক উপস্তালে নগেন্্নাথ যে কৃতিত্বের পঠিচছ দিয়েছিলেন 
লীলা? উপন্তাসে তার আভাসমাত্র পাওয়া যায় না। 


নগেম্রনাথের উপগ্জাপগুলির অধো। ‘তমন্নিনী' €১৯*১) উপজ্ঞানটি নানাকারণে উল্লেখযোগা। এই 
উপন্টাসে লেখক অবৈধ প্রণয়ের একটি উন্মুক্ত ঝাস্যব দৃতি উদ্যাটিত করতে চেয়েছেন। 'তমন্বিনী' উগঙ্গালের 
ঘটনা! জটিল। ঘটনার অটিলাবর্ডের মখে] ফাহিনীর কেন নির্দ্ধ কর। সম্ভব নহ। অনেকগুলি ‘এপিসোড! 
এখানে ভিড় করে এসেছে, কাহিনীর দিক থেকে তাই লমগ্রতার অভাব সহদেই চোখে পড়ে। উপক্লাসচিয় 
পটনৃমিক! উনবিংশ শতান্বীর কলকাতা । তবধনো! লম্প£ পরিবারের বিশেষ বিশেষ কক্ষ বেলোয়ারি 





২০ “ভারতীয় হবান্ততোর ও সাছাত্যে খ্সাহিত্য যেসকল সর ভাজ করিযাদ্ধে এবং হেগুলি পুপ্তকাকারে প্রকাশিত হইয়। সাহিত্য- 
সাজে আন্বিত্ার আন্দোলনের দৃপ্ত ব্শব। লেখককে সাধারণের সহিত পরিচিত করিয়াছিল, এখানে তাহার একটি জপ 
(স্পূ্ণ তালিকার স্বানাভাৰ ) তালিকা নিল্যদ। জযুরু রনীন্সনাখ ঠাকুরের বউঠাযুরাবীর হাট, জহর, তাহুসি:ছের পদাবলী, চিররুমার 
সঙ, নষ্টনীড় ও গন্দে-স-ড বিবিৎ রচনা; ইদতা প্ণৰূমার! দেবীর আছে সমন্ত উপালই । করে গেক্রনাদ গুপ্তের হেই চপস্তাস 
এলীলা ও ছোট গলপ 0 হেতসকরূষার রায়ের তারতীর ইতিহাস প্রবন্ধ পাদটীকা । ভারতী ১৩২৩ বৈশাখ) 


নগেম্রন।থ গুপ্ত ৮৭ 


বাড়ল$নে আলোকিত হত, মষ্পান ও বাইনাচ নৈশবিলালের অঙ্গীভৃত ছিদ। শিক্ষিত ল ্প্নাযের মধ্যে 
থে যিচিত্র ধর্মল:কট উপস্থিত হছেছিল উপস্থাসে তার পরিচর়ও পাওয়া ঘা 

প্ছরিচরপবাবুত্র এক ছেলের ধর্মের প্রতি কিছু অসুরাগ হইছাছিল। কেছ বলিত ব্রান্ধ হইবে, কেহ বলিত 
খৃষ্টান হইবে। তাহা শুনি) জাতিডয়ে পরমহিন্দু হরিচরণ ছেলেকে ভাকাইছা হনেক রকম শালাইদ্বাছিলেন, 
বাড়ী হইতে ভাড়াইঘা দিবেন পর্বস্ত বলিয্নাছিলেন। ছেলে উত্তরে একটি কথাও বলিল ন', বিন্ধ পিতৃবাকও 
শুনিল না, পুর্বে বেমন যেখানে ইচ্ছা যাওয়া-আসা করিত, লেপ করিতে লাগিল ।" রা 

সবমানাথের দুষ্ট সংসর্গে রুদ্রনীকান্ত যে কিন্তুপ উদ্ছঙ্খল হুল, লেখক তার বিদ্ৃত চিত্র 
একেছেল। কিন্তু একটি চিত্র ছাড়া এর অশ্র-কোনো মূল্য নেই । রজনীকান্থ, নগেশ্ুনাথ বা গোবিন্দলাল 
নহ। তার কোনোকালেই থে চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল, কোনে! প্রমাণ নেই। তাই পাপের সম্মীন হউয়ার 
সঙ্গেপঙ্গেই সে পাপের কাছে দান্মদর্পন করেছে। পিতার কড়া শালন তার হামুবিকাশের অস্বরায় 
হয়েছিল। বুদ্ধি ও বাকিত্ব কোনোটিই তান ছিল না। তাই পাপের প্রধাহে যসন সে গা উাসিয়ে দিল, 
তখন তাকে শোধ কার মত কোনো শক্তিই তার ছিল ন|। লগেশ্রমাথের বা গে'বিন্দদালের বাকি ও 
চরিত্রবল ছিল অলাধারণ, তাই পাপের বিক্রন্ধে ডার! দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে পেরেছিপেন বন্ধিমচন্ তানের 
পরক্থলনের প্রতিটি ধাপ ও কার্যকারণ সম্পর্কগুলিকে নিপুণভাবে বিঙ্গেণ করেছেন] তাই খাদের পতনের 
মধ্যেও একটি ট্রার্িক মহিমা মাছে। আর উচ্ছ,ঙ্ঘল রছনীকাস্থের পরিণতি পাঠকচিতে কোনো 
সহাচ্ভূতিই জাগার লা! 

ব্রণ ও হেমস্বকুনারের সনাজহিগিত প্রণযকাছিনীকে লেখক খুব োরালে! করার চেষ্টা করেছেন। 
হেনকুদারের প্রতি স্র্ঘতীর হনতিস্ুট অনুরাগ স্বামী কাস্বিচন্গের উৎপীড়নে ও অত্যাচারে যে কিরূপে 
প্রণন্বাবেগে পরিণত হদেছে, লেগক তার মোটামুটি সস্বোধছ্নক চিয় এ:কছেন কিন্ত প্েদক্ষা করতে 
পারেন নি। হেনস্বকুবারের সঙ্গে স্বমিয়ী গৃহত্যাগ করেছিল। নগর থেকে বন্দে একধানি বাগান” 
বাড়িতে তাদের বর্তমান বাসস্থান । অবস্থাগত সানৃস্তের দিক থেকে 'কথকাস্টের উইল'এর কথ! দনে পড়া 
অন্থাভাবিক নয কিস্ক বন্ধিমচন্ত্র প্রসাদপুরের কুঠিতে গোবিন্দলালের চিত্তবিকারের যে স্বমলংক্ষিপ্ত আভাস 
দিয়েছেন তা ঘেমন সংহত, তেমনি সংগত । শীর্শি্ীরা চিত্রা ননী, পুরনো: নীলঙকহির গান ইতিছাস, 
বিলাসিনী যোহিশীর লংগীতশিক্ষা ও অগ্ঠমনন্ক গোবিদ্দলালের নডেপ পড়া__ সব কিছু-মিলে একটি 
অপু ছারা বিস্তার করেছিল। গোবিম্বলাল ও রোধ্নীয প্রেমে যে উ'টা পড়েছিল তা উপলদ্ধি করতে 
কোনে! অন্থবিধা হয না। কিন্তু ছেদম্তকুৰারের পরিবর্তন তুলনায় অনেকখানি আকস্মিক । লেখক অবস্ত 
একটি কারণ দেখিয়েছেন, “ঘন স্্ষটীকে পায় নাই, তখন লমাছের উপর খড়গচস্ত । যদি সবর্ণনয্নীকে 
পাইল ত সনাদের ক$লঘ হইবার জন্তু উতহক।* গোবিষ্কলালের তুলনায় ছেনস্বনুমার স্থবিধাবাদী ও 
হন্যহীন ক্ষশহখবিলাদী ছাড়া আর কিছুই নর । 

স্বাার কাহিনীকে নিয়ে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া চলত । কিস্তু লেখক কিশোর বৈষ্ণু ও স্তামার 
সম্পর্ককে আকস্মিক ভাবেই শেহ করেছেন বদি পূর্ণ সণ দেওঘা লেখকের উদ্দেপ্ত না হত, তা হলে এ 
কাছিনীর অবতারণা করলেন কেন? তন্বিনী’ উপন্তাসের মৌলিক হুলতা রবীহুনাখের দৃি এড়ায় নি। 
তিনি পিখেছেন_ 


৮৮" বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮ 


“গেজ ওপ্তর তপহিনী। পড়ে দেখলুয | ঠিক হয়নি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বাঙ্গলা উপন্যাসে তিনি উন্মুক্ত 
05এর অবতারণা করতে চাচ্ছেন। তাতে আমি কিছুই আপত্তি করি নে। কিন্তু সেটা পার! 
চাই ॥ বেমন নাচতে বলে ঘোমটা সাছে না, তেমনি এরকম বিষ লিখতে বসে কিছু হাতে রাখা চলে না। 
সম্পূর্ণ নিভঁক নম্রতা ভাল, কিন্তু স্বম আবরণ রাখতে গেলেই আত্র নষ্ট হয় । এ বইবে তাই হয়েছে ।' 
নগেজ্বাবু তার ঘটনা-বিস্তাসের স্বাভাবিক পরিণামের পূর্বেই হঠাৎ খেমে ধাওয়াতে বোঝা হাচ্ছে নিঃসক্ষোচ 
নিরাবরশ তার লেখনীর পক্ষে সহ নর, ওটা তিনি অবরদণ্ডি ক'রে করেছেন ফর্‌ ইন্টাব্স। লেই বিধবা 
মেয়েটার সঙ্গে একজন ছোক্রার থনিষ্ঠতার কথা ধছি উত্থাপন করলেন তবে তার অস্থোষটি-সংকার না করে 
ছাড়লেন কেন ?' 'এলব জিনিব তিনি হতে তব করেন অঘ5 নাড়তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেইজন্কে সব হা 
ভাল করে প্রকাশ করতেও পারেন নি ডাল ক'রে গোপন করতেও পারেন নি।"+ 

রবীন্নাথের মন্তব্যাট প্রবিধানঘোগয । উপন্তালটিতে লেখক অনেকগুপি উপকাহিনী এনেছেন, কিন্তু 
তারা বিচ্ছিন্ন ীপের নত জেগে আছে । “তমস্থিনী' উপক্তাল না হয়ে চিহ্সমিতে পরিণত হয়েছে। 
সর্বশেষ পরিচ্ছেদে লেখক গো/বিন্দচঞ্জের মুখ নিয়ে নীতিকাছিনী শুনিয়েছেন। 

“তমন্বিনী'র প্রায় বিশ বছর পর 'ভ্বস্থী' (১৯২৯ ) উপন্ালটি প্রকাশিত হয়। প্রথম উপ্তালের হত 
এই উপন্লাসখানিও বিশুহ্ধ রোমান্স । বাদশাহের নাম আলনগীর, কিন্তু তিনি উকংজেব নন। সম্রাটের 
যৃত্যুশধ্যায় যে ছু জন বাদশাডাদ! সিংহাসন নিয়ে কলহ করেছেন তাদের নাম হাতেন ও *গ্তব। বঙ্ধিবচন্্রে 
আনন্দমঠের ক্ষীণ ৩ ভাব আছে! প্রদারা হাতে উৎপীড়িত না হর এন এক গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়েছে। 
তার উদ্দেশ পরিস্ছ্ট হজ নি। এই সমিতির নেতা গৌরীশংকর সবজান্তা সর্বশক্তিমান পুরু, তাকে 
রক্তমা:সের মাহুধ বলে মনে হয় না। জয়ন্তীর উপরে বঙ্ধিমচন্দরের শান্তি ও প্রছুল্প চরিত্রের প্রডাব আছে। 
বিছারীলালের সহচর পুগুরাক দিথিঞ (সুগালিনী ) ও মাণিকলালের (রাসিংই ) বিচিত্রমিশ্রণে রচিত 
হয়েছে। ইতিহাল ও ভূগোলের লীমার বাইরে এ এক উদ্ভট রোমান্স লোষের কাহিনী! ‘আরাতামা' 
(১৯০৮) বিলাতি রোমান্সের ছহ্রসরণে রচিত হয়েছে) 

লগেন্রনাখের শেহছীবনের উপন্তালের নখে 'জনাখের বিবাহ’ (১৯০১) অনেকখানি সহজ ও 
স্বাভাবিক । লতাধিক বছর আগের পটভূদিকায় উপস্তাসটি রচিত হরেছে। তখনকার দিনে পথঘাট 
বিপদসংকুল ছিল। ঝমিদারেরা দিনে জমিদারী ও রাত্রিতে ডাকাতি করতেন। চুরি ভাকাতি ও 
উত্তেজনায় পৃষ্ঠ সবেও কাহিনীর স্থাচ্ছন্বা কোথায়ও ব্যাহত হু নি-_ সিলন-মধুর প্রস্ততা্ কাছিনীর় 
পরিলমাপ্তি ঘটেছে। রাধানাথ ঠাকুর ও হরেরাম সর্দারের চরিজ উদ্লেখঘোগ) | নগেন্্রনাথের সরথন্দেয 
উপন্যাস 'স্বাগত।’ ( প্রবাসী, আহাড় - চৈত্র ১৩৩৯ ) আগাগোড়া রোমাঞ্চকর ডিটেক্টিভ উপস্লাসের মত। 
শোর়েন্দা-কাহিনী-স্থলভ অপরাধীর অন্ন্ধান উপস্তাসের অধিকাংশ স্থান অধিকার করেছে। 


নঙ্গেক্নাঘ অনেকগুলি ছোটগল্প লিখেছিলেন। বাংলা ছোটগল্পের প্রারন্তিক লগে তার গল্পগুলির 
একটি উতিহাসিক নূলযও আছে) রবীশ্রনাখের ছোটগল্প-রচলার সমকালে হর্ণহুমারী দেবী ও নগেম্নাখ গুপ্ত 





২২ ৯২ আবিন ১০১ তারিখে (অ্রনোগ সেনের কাছে লেখা চিঠি: পন্রাযলী, বিশ্বভারতী পহিকা, বৈশাশ ১৩০৯ । 


নগেন্দনাথ গু ৮৯ 


ছোটগন্জ রচলাদ খাতি লাত করেন | "ডাবতী” পহিকাই দূ্বপ্রপম বিশেষভাবে ছোটগমের পৃইপোদকত। 
করেছিল (* নগেম্ুনাগের উপস্তাসুলির সঙ্গে ছোটগজের আত্মিক সম্পর্দ আংছে। উচ্ছক্ষেত্রে 
একই প্রকার দোষ লক্ষ্য করা বার়। কিন্তু উপস্তাসের চেৱে ছোটগল্লে তিনি অনেক বেশি কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন । উপগ্তাসের বিস্তৃত পট ৰকা্ন কাঁছিনীর শিিলবি্তাল ও হহু ভাষণের অপংহম মনেক 
সহ আতিযাআা উগ্র হয়ে উঠেছে ছোটগল্পের নির্ধারিত পরিসরে এই শ্রেণীর শিল্প-.দীবুলোর অবকাশ 
কছ। রবীন্্নাধ-গ্রবতিত আধুনিক বাংলা চোটগল্লের' আন্দিক ও গঠনপৈলী লগেহুনাবের অধিকাংশ 
ছোটগল্পেই জন্থুপস্থিত। তীক্ষৃতা ও বাস্জনাগর্ভ ও নাটকীর পরিপনাপ্তি এখানে অন্তপন্ধান করতে গেলে 
বার্থ হতে হবে। কিন্তু এ কথাও গনে রাখতে হবে বে, নগেন্রনাখ যখন গল্পরগনাঘ হাত দেল তখন বাংলা 
ছোটগল্পের শৈশবলগ্র। ছোটগল্পের কোনে! কর্ম বা কলাবিদি তখনো গড়ে ৪:১ নি) কাহিলী-রসের 
চষংকারিত একটি লংক্ষপ্ত বৃত্তে বধো সন্জিবেশ করলেই ছোটগন্স নামে চিহ্ছিত হত । 

নগেম্্রমাদের অডিজত ছিল বিডি অকলের লক্ষে : বিহার বাংলা আগ্রা অযোস্য' পাব দিদ্ধু ও 
বোস্বাই । বিশ্বত অভিজ্ঞতাকে তিনি নেক লম তর শল্পগুলির নখে হ্যবছার কবেছেন। এইলদনস্ত 
অৰুলের দৃশ্তচিয় ও প্রাকৃতিক বর্ণনা তাঁর গল্পের পটসূমি রচনা করেছে। পার গদগুলিকে প্রদানত 
তিনটি শ্রৌতে ভাগ কর; খা: ইতিগাসাশ্রিত গল্প, বঙ্গমা্রধী রোমান্টিক গম, এবং মানিক গার্ছস্থা 
রযের গল্পা। লগেশ্রযাদের প্রান যাটটি গল্পের মধ সামাজিক ও পাহিবারিক গীবন্রে গলেন সংখ্যাই 
সবচেয়ে কম । এর থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় বে, তার রোমান্সপ্রহণ মন সামাজিক ও পারিবারিক 
কাহিনী -রচনায তেমন স্বাচ্চন্দা মহ ভব করতে পারে নি। 

নগেজ্রবাথের টতিহাপাশ্রিত শল্গুলি অধিকাংশই স্থানীয় জনশ্রুতি ও বিংববগ্রী আব্পঙ্ছন করে লেখা, 
কোনো প্রামাণিক এঁতিহালিক ভিত্তি লেখানে নেই 'ব্ক্ষলাধান' গমটির মূশ পরিকজনা সম্পর্কে 
নগেজনাধের স্বতিকাহিশীর একটি অংশ উল্লেধধোগা : 

In the desert district of Thar and Paker there are the ruin~ of an ancient 
Aryan city known as Brahmanabad. ‘There is complete tack of listorical data, 
but a very old tradition has it that the city in the desert was once, long ago, 
prosperous and had a large number of Brahman residents. The last king was a 
young Kshatriya of dissolute habits, who had no regard for Brahmins and uo respect 
for their women. He wes cursed by a boly Drabhman for his sinfulness, and shortly 
afterwards the city of Brahinanabad was overwhelmed by a saud-storm which 
buried the city under mountainous heaps of sand. ৭৪ 





২৬ পূর্বে ভিন-চারটি গর বাণি॥ হইয়াছিল, বাহাতে চোটগের আপ স্টতর | এই তিন গলপ হইতে: পূর্ন্গ চট্টোপাধ্যায়ের 
প্রযুহতী" (হর্ন, জৈঠ :২৮০ ) এক. শী চটটোপাধাড়ের 'রানেম্বরের আট! (মা, হৈশাখ ১২৮১) এন: “দাবী (অমর, 
হট ১২৮১)।- কৰীশ্ৰৰাপের পূর্বে বে-সকল ছোটদত লেখা হইছিল তাহার হখ্যে কেবল গনী প্রটিতেই ছোটগৱরের লক্ষণ 
ঘা বিক্ধমান 1" ইচুবাৰ দেন, বাহন লে! সাহিতের ইতিহাস (দ্বিতীয় খও ১০২০) পৃ. ২৮ ২৮২ 
as Reflections and Reminiscences. p- 136. 
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৯ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্বাবৎ-হাশ্বন ১৩৬৮ 


একটি প্রাচীন কিংবনস্থীর ক্ষীপসুত্র ধরে লেখক নিপুপভাবে একটি কাজনিক কাহিনী রস ফরেছেল। 
উত্তর-পশ্চিম ভারতের মরুপ্রদেশের আঞ্চলিক (প্রকৃতির ছবি চিত্তাকর্ধক ৷ 'টিকিয়। শাহ’ গল্পটিও পাটনা- 
অঞ্চলের একটি জনশ্রুতি কেন্তর করে লিখিত হয়েছে। সিপাহী-বিত্রোছের সময়ে উক্ত অঞ্চলে নানাদাতীয় 
গুদ প্রচলিত ছিণ_এ গল্পটি তারই ছন্সতথ। টিকিপ্রা শাহের বহন বাক্িহ ছাড়া গল্পটির 
মধ্যে আর-কিছুই উল্লেখযোগ্য নয়। হিংরাজ ও পাঠান’ গল্পটিও পেশোছ়ার-অঞ্চলেপ্র একটি বাস্তব কাহিনীর 
উপরে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। ‘ভৈরবী’ গল্পটিও সিপাহী-বিজোহ-দন্পকিত কাহিনী । রানী চন্মায় 
ব্যক্তিত্ব ও গল্পরস কাহিনির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টা । ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলির মধ্যে ‘সহজ কওযর' গল্পটিই 
শ্রেষ্ঠ । রণজিৎ লিংছের মৃত্যুর পর শিখররাভো যে আত্মকলহ, জটিল চক্রান্ত ও হড়ঘহের শি হয়েছিল, 
তাতে লাহোরের পথঘাট, এছনকি জীবনধাতা পহন্ব, বিপদসংকুল হয়ে উঠেছিল। লেখক লাহোরের 
সেই হড়বস্ত-সংকুল শ্বাসরোধকারী বিধাক্ত পরিবেশের একটি নিপুণ ও বান্তব[-& বর্ণন। দিেছেন। ধাানলিংছ 
ও শিঞ্ধিঘানদের বিরোধের যর ধয়ে জপণী স্বর্গ কওর এই সংঘাতময় রাষ্টুনৈতিক আবর্তে জড়িয়ে পড়েছিল। 
আপন উদ্দেগ্গিদ্ধির দয় বছ রূপনূত্ধ পুরুষকে সে দ্ধ করেছে। প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছে। পরিণামে 
নিজেরই অচরিতার্থ কাননাবন্ধি ডাকে বন্ধ করেছে। ‘জনাল-ছমিল' গলটিও হপতিংধিযহের ঘৃতুর পর 
লাহোরের ঘড়গন্র-লংহুল পউভূমিকাছ লুচিত ॥ 

'মেছেরছান "দিলনা 'রোশিনারা? শাহনওযা্ প্রভৃতি গল্প অধাহ্খা্ ও যোগাশ্সের 
উপরে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। ‘নেহেরডান' গঞ্জে ইপপাহানী বাইজী নেচেরজানের গঠিত হৃদয়ের 
চুড়ান্ধ পরাডয় দেখালো হয়েছে । মোগল পাঠান ঘুপের রোবান্স-রল লে ঘূগের ক্থাশিপা ও লাট।কারদের 
অতান্ত প্রিয় উপকরণ ছিপ। নগেন্্র-থও একাধিক গলে এই রোমান্সদলোক থেফে উপ! সংগ্রহ 
ফরেছেল। 'রোশিনারা গলে উদ্দীর ও ননষ্দের পরনারী-ছরণের বাথত। এক তি প্রাতত ঘটনার 
লঙ্গে ঘূক হয়েছে । ন£-তছ ও ইহুজাল গঞটির স্বাভাবিক গতিকে কুক করেছে) 'নাহনওঘান' গল্পটিতে 
বাদশাহ আমলের লক্ষী শহরের পউভ্ুমিকান্্ এক অভিজাতবংঈ্র তরুণ ও এক তক বাইত্রীর প্রেম 
কাছিমী বণিত টগ্রেছে। “মিলন গল্পে ঘশস্থীরের এক রাজপুতের সঙ্গে এক মৃঠপমান ছুর্গাধিপতির 
প্রেম ও শোচনীয় পরিলাষের কাহিনী বশিত ছয়েছে। ডভূদেব দুখোপাধ্যাঘের " গস্গুণীগ্ঘ বিনিময় (১৮৬২) 
ও বন্ধিবচঙ্তের “দর্সেশনন্দিনী' (১৮৯৭) রচনার পর বাংল! লাছিতে। এই-ছাতাছ কাহিনী রচনার একটি 
জোয়ার এসেছিল । নগ্জেনধের গল্পটি পট মক! প্রশংসনীয় । তিনি মধংঘূতীধ রোনান্সকে চিত্রক্থপম্থ 
করে তুলেছেন আরশারওনীর রংস্বমত্র মায়াভাল দিছে তিনি ঘুগ-আীবলের প্রাপস্পন্দন সঞ্চার ফরেছেন। 

“মালবিকা’ ও নৈবরাত ও প্রসেন'_ হিন্দু ঘূগের ছুটি বিশেষব্বিহীন কাহিনী । “অলক।' গল্পটিতে 
ঘুই শক্তিশালী ভৃছাধিকারীর হিরোধকাছিনী ও তার হিলনমধুর উপলংহার বাণত হথেছে। “ভৈরব- 
বন্দির কাহিনীতে এক রুপসী কুহকিনীর রোমাঞ্চকর ভীবএবৃত্ত বনিত হয়েছে । ডিটেক্টিও উপক্লাসের 
যত হলে হয়! মায়াবিনী” “ছায়া 'তুইবার’ প্রতি করেকটি রচনাকে ঠিক গল্প বলা ঘা না। 
ফোলো বিষয়ই সেখানে স্পষ্ট হর নি। কছ্ষেধটি অসাধারণ মূত্র নিয়ে লেখক উচ্ছুপিত কাবাধনী বর্ণনী 
করেছেন। চরিত্র, ঘটনা, কাহিনার পরিণাম ও লক্ষ -_লব-কিছুই এবানে অলৌক্কতাঘ ও কাবাকুরাশায় 
আচ্ছয় । লগেন্দরনাখের পারিবারিক ও লানাগ্রিক গল্পগুলিতে তেদল হিশেধত নেই । “ছোটিখো? ও 'নির্মল।' গল্প 

















নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৯১ 


হ্থটিতে মপাবিত পরিবারের গার্স্থা ভীবনের ছবি সহছ ও হম্দর ॥ ‘নূতন বাড়ী? গল্পটির অতিপ্রা্ত রস 
শেষপর্যন্ত দান! বেধে উঠতে পারে নি, বাস্তব কাদনার পুল পথ্িণতি ভারসামা নই করেছে! 
নগেম্রনাখের গল্লগুলি বিবৃতিগ্রধান, নন্বরগতি *টেল্খর্থী কাহিলী। শুক্র কারুকার্ধ, ক্রাটহযাক্ের 

তীক্কতা। ও বাঞ্জনানীগ্ মতকিত নাটকীয় পরিপমান্তি একানে অস্থপন্থিত। চিন্তিত চেয়ে ঘটনা প্রধান 
কাহিনীবিক্তাসের দিকেই লেখকের মধিকতর প্রবণতা ॥ সাধারণ জীবনের লমতল্ডূমির দিকে কছাচিৎ 
তার দৃরি আক হয়েছে। জীবনের বর্মহহল শোভাতাত্রা ও রোষাঞ্চকর মুহূর্ইই ডাকে ছাবর্ধণ করেছিল । 
নগেন্নাথকে এছ অপরাদী করে লাও নেই । কারণ লে ঘূগের সাহিত্য কটি এই দোষ থেকে 
মুক্ত হতে পেরেছে । রবীগুনাথের প্রভাব তখনো! আত্মপ্রতিষ্ঠ হয় লি। বঙ্ধিমগচ্ছের অক্ষম অচ্বর্তীরা 
তখন পূর্ববৃগের রোমন্থন করে চলেছেন ॥ ববীন্ঞহয়াসী নগেঙ্ছনাথ এদের মগোই তীর শবক্ষেত্র খুঁজে 
পের়েছিলেন। 
৭ 
নগেজ্ঞনাথ কবিত। দিয়েঃ তার লাগিতিিক জীবন শুরু করেছিলেন। প্রথম দুগের 'াবতীর পৃষ্ঠাত ভার 
অনেকগুলি কবিত। প্রক্চাশিত হয়েছিল। তাঁর একমাত্র কাবসংকলন 'ব্বপন-সংযীত'( ১৮৮২) প্রবণ 
প্রকাশিত গ্রথ।** পরেত:কালেও তিনি মল্পগংখ্যক কবিতা লিগ্েছিলে। তার কবিতার উপর 
রূবীন্রনাখের প্রভাব লক্ষা করা যায়। সনেটগুলির মখো “কড়ি ও কোমল'এহ প্রচার খুবই স্পই। উদাহরণ 
স্বরূপ “দূৰ” নামক সনেটটি উচ্ছার বরা যার__ 

পড়েছে খুনের ছায়া ঘুমপ্ট আননে, 

ঘুমের আলে হের শিখিলিত কায়; 

মুখর নূপুর এবে চরণ ঘুমায়, 

ঘুমায় রতন কাধ কটি আলিঙ্গনে, 

অধরে ফুটিছে হাসি সখের স্বপনে ; 

অবতনে শনেতে অনল লুটায়, 

পূর্ণ পীনপবোধর জড়িত মালার, 

খাখিপাতা ঢাকিয়াছে কমলনয়নে; 

খসেছে কটির বাস, দুক্ত কেশভার 

কোমল চিকণ বাহ ঘষা শিখান, 

ললিত কোনল কর বুকের স্বান্তার 

নিশ্বালের লাখে সাথে পতন-উত্থান, 

মরি মরি বুপথানি ঘুমন্ত এখন, 

ভাগিলে বুকের মাঝে কে করে গ্রহণ 1২৯ 





২৫ "লেখকের হাত পাকে নাই। কিন্তু ইহার অনেকস্থানে বার্থ কমিতা আছে । অনেকত্বানে লেখকের ঈমতার পরিচয় 
পাওয়া হার ভারত ১২:৯ বৈশাখ 
২৯ হু: সাহিতা ১৩৭ ভান । 


৯২ বিশ্বভারতী পত্রিকা আবণ-আাশ্বিন ১৩৬৮ 


নগেন্পনাথ ‘নবনগর' কৌতুকনাটা ও অনেকগুলি লঘুরসের নক্শা লিখেছিলেন। "চুলের কলপ' ও 
'কোচার কথা? রচনা-ছুটিং বিশেষ আছে। ‘বিবিধ’ নাম দিছে এক সময়ে 'পাহিত্য' পত্রিকায় তিনি 
ধারাবাহিকভাবে কছেকটি “ফিচার' লিখেছিলেন । নগেজনাখের অজ প্রবন্ধের মধ্যে ‘তীবন ও সত্য! 
সবচেঞ্ে উল্লেখযোগ। | পড়ার পরে নাম দিয়ে প্রবন্ধটি 'সাহিত্যা' পত্রিকার প্রথম প্রফাশিত হয়। বাংল! 
সাছিত্যে সাহিত)গুপল্যন্ধ দার্শনিক প্রবন্ধের সংখ্যা খুব বেশি নয়। ‘জীবন ও সূতা" নেই দুরিসের 

“ সচলাবলীর অন্তত, এ কথা নি:লন্দেছে বলা যায়। হৃত্তহ তবকখাকে তিনি উপমার লাহাষেঃ লহ ও 
স্বাদধন্ছভাবে বর্ণনা করেছেল। প্রবন্ধটি সম্পর্কে বন্ধিমচজ্জ একাধিকবার সপ্রশংস মন্ত] করেছিলেন।*৭ 
মান রিভিউ" পত্রিকার প্রকাশিত রাষকক পরমহংল সম্পর্কিত রচনা পড়ে রোমা! রলাও উচ্চুদিত 
প্রশংসা করেছিলেন ।** 

নগেনাখের রঙলাবলীর পরিধি ও বৈচিত্র) দুইই কম নর । তাকে একছন 'প্রলিফিক্‌ রাইটার” 
বলা যার। পুবীহ্ুনাথের ভিরোধানের মাত্র সাত মাল আগে তার ম্বত্যু ঘটেছে (২৮ ডিলেম্বর ১৯৪+ )। 
কিন্তু এরই বধো তিনি গবেহপার বিষচ হয়ে পড়েছেন। শ্রমনিষ্ঠ অছঃদ্ধান হাতত তার সাছিত)কুতিকে 
আজ উদ্ধার করা কঠিন। এত তাড়াঙাড়ি তিনি বিশ্বত হলেন কেন। মনে হচ্ছ এই বিশ্বাতির প্রধান 
কারণ দুটি ।_ নগেঞনাখের পেশা ছিল সাংবাদিকতা, কিন্তু নেশ। ছিল ধাহিত) ৷ এই দুইয়ের মখো বে 
মিল ত! অনেকংনি কাকতালীদবঘ_ বরং বিরোধটাই ুম্প্ট। পত্রিকার পৃষ্টা তিনি নানাজাতীয 
প্রবন্ধ-রলর5ন। গল্প-কহিতটিপনী লিখেছেন । তার অনেক রচনার মঙ্োই জ্রতপিধনের চিহ্ন হুপরিস্ুট । 
এই মানসিকতা তার কথাসাহিতোর মধ্যেও অলক্ষাগোচর নয়! সাংবাদিকতা তার শিল্পীপতাকে শুধু 
বিচলিতই করে নি, খিধাগ্রস্থও করেছে। দবিতীতত, সে যুগে কথাশিল্পী হিসেবেই নগেজ্জনাখের প্রতিষ্ঠা 
হয়েছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রাচীন ধারাত্রই সংরক্ষক। সৃত্যুর আদিল আগেও তিনি গল্প উপস্তাস 
লিখেছেন । কিন্ত কোনে। নবীন সগ্াবনান ইঙ্গিত দিতে পারেন নি। শহু২চঙ্ছের পূর্ণপ্রতিঠার দিনেও 
তিনি বৰ্ধিম-অনুবতীদের গণ্ডি ছেড়ে কদাচিৎ অগ্রসর হতে পেরেছেন | তার সুদীর্ঘ পাহিতি)ক-জীবনে 
লাষান্ট ভাষাগত পত্তন ছাড়। জার-কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। অথচ বিংশ শতাব্দীর পদক্ষেপের সঙ্গে 
সঙ্গেই কখাসাহিতোর দ্রত পরিবর্তন ঘটছিল। রবীজ্ঞবাথের ‘চোখের বাপি এবং 'গোর।' প্রকাশিত 
ছুয়েছে। সবশেষে, প্রচাতকুনার ও শরংচন্ত্রের আবির্তাবে নগেকনাখের শেষ আশ্রঃট্ছুও লুপ্ত হয়েছে। 
দেশ কাল ও কুচি পরিবর্তনের সঙ্গে লঙ্গে তার সাছিত্যসাধনা শ্রুতি ও স্থতি থেকে আজ ইতিছাবে 
পরিণত হয়েছে। 





২% “ৰঞ্চমণযু বলিলেন, 'বটৰালের বৈদিক প্রব্ধতলি, মগ্েেন তের “তুর পরে' উচুদেরে। লেখা। হযে এরফদ প্রবন্ধ 
ছাগ৷৷ ছয় নাই।' বন্ধিষবা{ জনয় নগেরনাণ গুপ্ত ব্াশরের "হার পরের বড় পক্ষপ্যতী কেন তিন-চার বার আবার 
নিজ্ছটে উহার শপে! করিত ছ.লেন। নগেনৰাবুর -॥/,-এরও তিনি আশংসা ক তেন !'-- হরেশচঞ্জ সমাদপতে, বন্ধিব-হদদে, 
পুঞ»। 

ae Reflections and Reminiscences. 


আরিচা 


প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের কালক্রম | শ্রীহ্বধনন্ব দুখোপাধ্যা্। প্রকাশক এস. দৃখার্রা, ১২/২ রামতনছ 
বোল লেন, কলিকাতা ৬1 সাড়ে পাচ টাকা। 

কৃত্তিবাস-পরিচল্প । এহ্বখময় মুখোপাধ্যার । প্রকাশক ্রহ্গরছিৎ চট্টোপাধ্যায়, রিষড়া, হুগলি। পঁচাত্তর 
নয়া পদ্মা । 

বাংলা আখ্যায়িকা-কাব্য (১৮৫*-১৯** ) 1 প্রগ্রভামরী দেবী। কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়। সাড়ে 
ছা টাকা। 

শিবায়ন : রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র -রচিত। সম্পাদক উদীনেশচন্্ ভট্টাচার্য ও শরীদাশুতোহ ভট্টাচার্য। বন্গীর- 
যাহিত্য-পরিষং কলিকাতা ৬॥ সাত টাকা। 


“আমাদের দেশের লোকেরা ইতিছাল লবন্ধে চিরদিনই উনাপীন ছিলেন’ এবং এই খদালীগ্রই অধাপক 
ইন্ধন দুখোপাধাগের মতে বাঙ্গাপা দাহিতোর ইতিহাসের ছল্পষটতার প্রধান ফারণ॥ বাঙ্গালা সাহিত্যের 
ইতিহাসে অস্পষ্টতা আছে-- এ বিষয়ে লেখকের স্থিত কাহারও মতাস্থর হতে পারে 7, কিন্ত অস্পষ্টতার 
কাননে সম্বন্ধে াহার সহিত হার স্ন্বের পাঠকগণের সম্পূর্ণ ইকমত্য না হইতেও পারে। অন্বতঃ গ্রন্থ- 
রচন্িতারা ইত্তিছাস-বিঘয়ে উদালীন ছিলেন না, তাহার অনেক প্রমাণ জাছে। 

প্রথমতঃ, নাদউণিত।॥ কি কাবা, কি পালাগান, কি শীতিকবিতা নাৰভণিতা সবই আছে । কোন্‌ 
চর্ষা লরোহপান্রে জার কোন্‌ চণ! কাহ্ছপাদের সেটুকু আনিতে থে বাধ! হয় =| লেক্ষও আলর! কবিদের 
ইতিহাসবোধের কাছেই কী । প্রধন লোপানটা তাহার! উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন বপিদাই তাঁহাদের কালাহু- 
লন্ধানের কথা আস্ত আনর! চিন্তা করিতে পারিতেছি। এক নামের একাধিক পেগক থাকিতে পারেন, কিন্ত 
একাধিকোরও একট! সীম। আছে, বেনন চণ্ীগাপের ক্ষেত্রে ছইন্বাছে। চণ্ডীনাস এক, না দুই, না তিন সেটা 
সমস্যা বটে। কিন্তু পনান্তে চণ্ডীদাল নামটা না থাকিলে লে সমস্ত! আরও গুরুতর হইতে পারিত। 

দ্বিতীয়ত গ্রন্থরচলার তারিব ৷ গরন্থরচনার তারিখ ছোট ছোট পদে থাকে লা কিন্তু বড় ফাব্যগলিতে 
থাকে। কবি যখন গ্রন্থ রচনা করেন তখন সাল-তারিখটি লয়ে বলাইয়া দেন। পরে লিপিঞার সঙ্গানে বা 
অজ্ঞানে ( অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজানে ) তাহা বলাইঙ্থা ফেলেন । ফলে গবেষকের বিপন হয়। মূল কবির 
শবহত্ত-লিখিত কাব্যগ্ৰন্থ আস্মন্থ অঙ্গুগ পাওয়া গেলে কবির কালনির্ণছে অৃবিধা হয় না। আমর। মূল কবির 
হৃলিখিত পুথি কদাচিৎ পাই । আর, কি মূল কি প্রতিলিপি অনেক পুখিরই শেষের পাতা এবং প্রথম 
পাতা নষ্ট হইয়া ঘান্। ক্লে তারিখের অংশটি পাওয়া ধায় না। ব্তিবাবহার তাহার ফারণ। বস্তুত: ্রস্থ- 
রচনা তারিখ দিতে ধাহানের ভুল হইত না তাহারা ইতিহাল-সনবস্ধে উদাসীন ছিলেন এ কথা বলা হাহ না 

কারণ ঘাহাই হউক-না কেন, সাছিতোহ ইতিহাসে সাল-তারিখের গণ্ডগোল কিছু আছে এবং তাহা 
দুরীকৃত হওঘা বারনীঘ, লাহিতা এবং ইতিহাস উভরের স্বার্থে ই তাহার প্রয়োজন আছে । হবেমনবাবুবে 
সেই দুরূহ কাছে আহানিঘোগ করিয়াছেন তাহা আনন্দের কথা। তখাদদ্ধানের কাঞ্জ গকুতর ভ্রম এবং 
অনবচ্ছিরর অধ্যবসায় “সাপেক্ষ । সুবযৱবাবু ইতিহালের প্রতি একাস্থিক নিষ্টাবশত লে কাছে চেষ্টার ত্রুটি 


৯৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আহিল ১৩৬৮ 


রাখেন নাই। প্রাগীন বাঙ্গান: লাহিতা বলিলেই যে-লাষশুলি আমাদের ননে আলে তাহার প্রায় সবই 
সুখেমন্ববাবুর আলো$লার হন্থরুক্ত হইতাছে) “প্রাচীন বাংল! সাহিতোর কালরুন' অইম শ্তান্ধী হইতে 
অষ্ঠাহশ শতান্বী পর্যস্থ প্রা সহশ্র বংলরের ইতিছাল। এই লহ বৎসরের শেবের প্রান্ত ১৭৮১ টা, 
সান প্রলাদের মৃত্ুকাণ, প্রানের খারা পরিচিহ্নিত। প্রথম প্রান্ত, চর্যারীতি-রচলার প্রারস্তকাল, ধর! হইয়াছে 
৭৫ জাম । চধাগীতিৱ এই উ্ববশীন প্রতিষ্ঠার জন্য লেখক বে-সঞ্ল উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন 
তাছার মখো নৃতন তথ্যও অনেক মাছে । সকল তথ্যই প্রধাণনিদ্ধ না হইতে পারে কিন্তু দিগ্দশনের সহায়ক 
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

বে তথাগুলির উপর হুখমন্বাবু.চর্যাগীতির প্রারস্তকালের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিঘছেন সেপ্ুলি এই : 

১, ভক্টর বিনয়তোব ভট্টাচার্যের “5000 Mুkhau-Po-র লেখ! Pag-Sam-Jou Zan 
(রচনাকাল ১৭৪৭ 3. ), তারনাখের লেখা বৌদ্ধধর্মের ইতিছাল ( রচনাকাল ১৬৭৮ ত্র.) এবং Arthur 
Green Wedel-এল ভার্বান ভাবার লেখা ৮৪ সিদ্ধায় ইতিহাস খেকে তথা আহরণ করে লাছিতা-পরিষৎ- 
পত্রিকার ৩৫শ বর্ধের ওয় সংখ্যায় এবং বিহার উড়িস্তা রিসার্চ লোলাইটির ছানালের ১৪শ বর্ধের ২ সংখ্যায়" 
লিখিত ছুইটি প্রবন্ধ । 

২৯. ভনগ্ঘ ইাহল সং্ততাদনের 'পুতাতক নিবদ্ধাবলী' ‘S2-Skya-bl:a'-bum-phe নামক একটি 
তিব্বতী গ্রন্থ হইতে ঘ'ছার তথ! সংগৃহীত । 

৩. Deb-ther $non-Po নাবক বৌধ্ধার্মের ইতিছাস-বিষহফ তিব্বতী গ্রন্থের জর্জ রোর্িক কৃত 2006 
Blue Aunals নানক ইংশ্বাচী অপ্রবাদ ॥ 

8. Bu.Ston Rin-pO-Che (রচনাকাল ১৩২২ এ.) বৌদ্ধধর্মের ইতিছান-বিষঘক আর-একটি 
তিন্বতী গ্রন্থের Dr. £. 0১০71116. কৃত ইংরাজী অনুবাদ । 

The Blue Annals এর বৈশিষ্ট্য এই যে ইছাতে উল্চিখিত বহু ঘটনার সন-তারিথ দেওয়া আছে। 
গ্রন্থের অস্থবাদক বপিগ্াছেন, “he work is invaluable for its attempt lw establish a 
firm chronology of events of Tibetau history.” তিব্বতীছ ইতিহ।সের পহিত চর্ধাকারঘের 
সম্পর্ক আছে, কাছেই তাহাদের কাল-নিক্কপপের জন শ্বভাবত:ই বর্তমান লেখক Te lune Annals এর 
উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিরাছেন। যনে রাখিতে ছইবে 779৮-// 7০7৮ 2০ গ্রন্থটি পকদশ শতান্বীয় 
শেহপাছে রচিত । এই গ্রন্থের লাল-তারিখ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য কিনা তাছা নিঃসংশছে বলা বায় না, কিঝ 
গ্রন্থকার কোনো তখাকেই তথ্যাস্বরের সহিত না বিলাই! নিরস্ত হন নাই । তথ্য প্রমাণের লহিত অম্বান 
প্রয্োগের প্রয়োজন হইরাছে। যেদন 910৩ 0015 হইতে অতীশ দীপন্করের আবির্ডাব-কাল পাওয়া 
গেল-_ ঘশম-একাদশ শতক । সরহ অতীশের উর্কতিন দ্বাদশগ্ডরু। সে গুরুপরস্পরাও উ্ত গ্রন্বে পাওয়া 
বাইতেছে। প্রতি গুরুর ব্যবধান গড়পড়তা ২* বংসর ধরিলে “সরহের স্বীবংকাণ হয় অষ্টম শতাব্বীর 
শেষাঘ"। পিডৃপুত্ঞাুক্রমে এক এক পুরুষের যে ব্যবধান ধর! হুহ তাহার মধ ঘত্টা শৃর্ঘলা থাকে 
সরশিক্নান্ছক্রমে সেটা! প্রত্যাশা করা বায় লাঁ। তবু এক্ষেত্রে এন্কপ আহসান ছাড়া উপায় নাই এবং এ- 
অছসালকে নিতান্ত মসংগত বলা যায় না। 

শ্ককার সরহ-পা শবর-পা লুই-পা ছারিক-পা নারো-পা শান্তি-প! হুহহু-প! এবং ডোখ্বী-পা-র 


গ্রন্থপরিচয় ৯৫ 


লপর্কে বিস্তাত্রিত আলোচন! করিয়া তাহাদের শাবিঠাবকাল প্রতিষ্ঠার দন্ত হে চেইা করিয়াছেন 
সেজক্ত প্রাচীন সাহিত্যরসিকৰের কৃতত্ঞতা তাহার প্রাপ্য! 

চর্ধানীতিকার্‌, ছাড়াও জদেব, লক্ষণ সংবংরহস্ত, বিদ্তাপতি, চঠ্ডীদান, কুত্তিবাস, মালাধর বহু, 
বিছয় শু, বিপ্রবাল পিপিলাই, কবীন্র পরনেশ্বর, ওচৈতগ্ঞদেব, চৈতস্তদেবের পয়িকরবৃন্দ ( বা, 
অধৈত। ছুরিদ্ান, নিত্যানন্দ, নরহরি সকার, রধুনন্দন, বাসুদেব সা্ভৌম, সবদ্প দানোদর, স্ূপ সনাতন, 
জীব সোধ্বামী, গোপাল ডট্ট, রবুনাৰ দাল, রতুনাথ ভট্ট ) মুরারি প্তপ্ত, প্রতৃতি বহ নাঘ ও বিধহ এ্স্থের 
সুচীতুক হইরাছে ৷ 

প্রগাঢ় নহুলন্ধিংসার কলে গ্র্কার কুত্তিবালের আ.বির্াবকাল সন্ধে নৃতনতর তপোর গদ্ভান পাইযাছেল। 
আলোছা গ্রন্থের এক বংসর পরে "কুবিধাস-পরিচর? নামে তাহার বে পুস্ককটি প্রকাশিভ হটচ্থাছে, কৃত্তিবাস 
সম্পর্কে তাহা স্তর অঙ্থলগ্ধলের পরি5৫ বহন করিতেছে ॥ ক্তিবাল সম্পর্কে এহাহং আলোচন। কম হয় 
নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ক্ষেতে চণ্তীনালের পরেই কুত্তিঝাল পণ্ডিতেঃ মাবিঠ্যবকাল সনস্থা 
ইতিহাদিকদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ বরিস্থাছে। পুরাতন লাহিতে। ক্হিহাস সম্পর্কে প্রথম 
উল্লেখ দেখিতে পাই ধ্রবানন্দ মিত্রের মহাবংশাবলী ( :উঁটং হইতে ১৫১৯ এর মনো ইচিত ) গ্রন্থে। 
“কত্তিবাসঃ কবিবীনান্‌ দৌমাঃ শাপ্ো জনপ্রিয়" কবি সম্পর্কে ইহার অধিক কিছ বশ! হর নাই । 
জয়ানন্দের চৈতস্তঙ্গলে ( ১৬শ শতকের শেষ!ধে রচিত ) কবির নামোপ্রেধ পায়; ঘাছ : 
সি রানাহণ করিল বান্ঠীকি মহাকবি? 

পাঁচালী করিল কুরিবাল অস্থভবি ॥ 

উনবিংশ শতকের প্রথম হইতে কৃত্তিবাসী রানাধণের মূড্রান্বন আর্থ হয়। তধন ইঠতেই কতিবাল 
সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল বিপেদভাবে উত্রিক্ত হয় ॥। কিন্তু ১০শ শতাব্দীর ভৃতা:পাদ বাধ কবির 
পরিচরস্ঞাপক কোনে তথা প্রকাশিত হয় নাই । ১৮৭ ঠান্ছে ছরিশ্ন্র মিত্রের প্রকাতিত কিতিবালের 
পরিচয়লংগ্রৎণ নানক একটি পুস্তিকায কবির জীবনকথা-প্রলঙ্গে যংকিঞ্চিং উপকরণ পাদ, গেল । তাহাতে 
ক্কতিবাসের আবিঠাবকাপ দ্ধদ্ধে কোনে| তখা ছিল না। মহেজনাথ চট্রোপাণযাত শিখিত (১০৭৯) 
ভাষার ইতিহান’ গ্রন্থে কৃতিবালের আন-সন ১৫৬৯ খাৰ বণ। হুইছ/ছে। 'বঙ্গাপাডাহ। ও ধাছিতা” 
এরন্থে (১৮৭৮ ) রাজন।রাঘণ বহু কবিবালের বামাদণরচনার কাল ১৫৩৮ বলিদ। উল্লেখ করেন। কৈলাস 
থোষ (১৮৮৪) 'বাঙ্গাল। সাহিতা' গ্রন্থে ১৫০* এঠান্থ রাৰাস্থপের রচনাকাল বলিঘ। সিন্ধান্ত কর্রেন। ১৩৭৫ 
(১৮০৮) সালে 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’ গ্রন্থে নগেন্গনাথ বহু রুতিবাধ-পরিচ-চক পরার ছন্দের 
নযটি ছত্র প্রকাশ করেন। ১৯১ খষ্টাব্দে দীনেশচজ্জ সেনের “বঞভাবা ও সাহিত গ্রন্থের ছিতীয় সংস্করণে 
ক্কৃতিবাসের আত্মবিখরূণ প্রকানিত হর। এই আস্মবিবরণই ক্ৃতিহাসের কালনির্ণযের প্রধান সুত্র। অবন্ক 
কুলনী গ্রন্থের প্রদাণকে মাহুহর্গিক তথ্য হিসাবে ব্যবহার করা ছুইছাছে। কিন্তু অন্থাবদি দীনেশতজ দেন 
"কর্তৃক সরগরম প্রকাশিত এই আস্মবিবরপকে কেন্ত করিয়াই ভত্তিবাসের আবিভাবক্যল সম্পর্কে যাবতীয় 
গবেষণা পরিচালিত, হইতেছে হখমগবাবুর গবেষণারও প্রধান ভিত্রিহূনি এ ধায্সবিবঃপ | হেমবানু, 
ধাছাদের শিল্ঠ ক। শিশ্বস্থালীফ, তাথাদেরও ! সুতরাং “প্রাচীন বাংলা সাহিতোর কালক্রন’ গ্রন্থের লেখক 
ভাছার 'কৃকিঝাস-পরিচথ গ্রন্থে “কৃতিবাল সন্ধে গবেষনায় ধাদের দান হচেছ বে” বপির। মলে করিঘ্াছেন 
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অন্যান গবেধক দ্ৰগীত সেন মহাশৱের ঘানকে বদি ততোধিক বণিা মনে কেন তে! তাহাদের দোব 
দেওয়া ঘাইবে না। 

কিন্তু বে যাহাই হউক. মোট ফল কি দাড়াইল ? হখমহবাযু কৃতিবাল সম্বন্ধে বহুতর গবেষণা করিরা 
যে ঝে সিদ্ধান্তে উপনীত হইদ্রাছেন তাছা এই : 

৯. (ক্কতিবাস ও স্বরণ দামোদরের মধ্যে চার পুরুষের বাবধান ধরি! ) *কুত্তিবালের সময় সম্বন্ধে 
কোনো হ্বনির্ঘিঃ সিদ্ধান্ত করা ঘাবে লা। কেবলমাত্র এইটুকু ধরা হেতে পাত্রে যে হতিবাস পঞ্চদশ 
শতাব্দীর কোন এক সনত বর্তমান ছিলেন।*_ কুত্িবাস-পঠিচ, পূ ৩*। ২. ক্রবানন্দের মধাবংশাবলীতে 
( ১৫শ শতকের শেবা্ধ ) কুত্তিবাসের উল্লেখ আছে এবং বংশিবদন বিদ্যার কুল কারিকাদ উদ্ধত "সগ্তাকাশ 
ব্যবস্থাপক” শ্লোকে বলা হইছে ক্রবানন্দ মিশ্র ১৪*৭ শকাব্দ কুলতব্‌ প্রকাশ করেন। এই গ্লোকের 
শ্ডক্তিটি সত্য হলে কৃতিবাগ ১৪১৭-৮ ষ্টান্বের আগেই 'আবিষ্ূূত হয়েছিলেন বলতে হবে।-- পু ৩২। 
৩. জযানন্দের চৈত্ঞনগলে ভিবাসের উল্লেখ "প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন, "ভঘানন্থ বে রকম শ্রদ্ধার সঙ্গে 
তায় ( ক্বত্তিবালের ) নাম উল্লেপ করেছেন, তার থেকে মনে হত, ইতিবাগ ঢগানন্দের অনেক আগে, 
এমনকি চৈতন্থদেবেরও আগে, আহিসুত হহেছিলেন।"--প ৩৩। ৪. ক্রবানন্দের মহাবহশে উল্লিখিত 
কৃতিবানের বংশাবলীতে এক হযে পণ্ডিতের নাম পাওয়া ধা? । জডানন্দের চৈইঠমঙ্গলেও এক স্যেণের 
দেখ। মিলে। ইনি সম্পর্কে পকতিবালের সম্পর্কিত পৌত্র" এবং “১১৬ উষান্দের মত সমধধে দীধিত 
ছিলেন। পিতামহ এবং পৌতের শ্বভাবিক ব্যবধান এ* বছর ধরা ঘাথ। এই হিসাবে রুৱিবাস ১০৯৯ 
ঞৱ়ান্থ সত সনদে দীবিত ছিলেন । মোটের উপর তিনি ১৪৬* থেকে ১৪৯ উুঁঠাণ্দেঃ মধো জীবিত 
ছিলেন।”-_পৃ ৩৩ । ৫. কত্তিবালের তিন বিবাহ । তাহার এক শ্বশুরের নাম শদ্বর। শহরের একক ভাইয়ের 
নাৰ উৎসাহ । উৎসাহের বৃক্প্রপৌয় বিখ্যাত নৈয্াহিক কণাদ তর্কবামীৰ। ইনি ১৭৪" হইতে ১৫৮-র 
মধো জীবিত ছিলেন এই তখাগুলি বিবৃত করিয়া গ্খেক সিঞ্ধান্ত করিতেছেন, “সুতরাং কদাদের 
প্রপিতামহ-স্থানীং কৃত্তিন্নাস তার ৮*'৯* বছর আগে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতান্থীন্র সদম অষ্টন বা নবম দশকে 
বর্তমান ছিলেন বলতে হছ।---পু ৩৭। শ্বশুরের প্থত্রে বরসের ছিসাহ বড় বিপ্দনক । লেখক পিতামহ 
ও পৌস্ছের ্বাডাবিক বাবধান একব্যর ৫* বৎসর ধরিছাছেন অর্থাৎ প্রতি পুরুষে ২৫ বংলর ছিসাবে 
ধরিয়াছেন। এইকপ ধরিয়। বে সিদ্ধান্ত পাওয়া! যা, তাহাই সম্পূর্ণ প্রামাণিক হইতে পারে না। তাহার 
উপর পিতামহর শ্বশুরকে প্রপিতামহর স্থানে বলাইলে গশ্ুগোলের আশঙ্কা আরও বাড়িয়া হায়। শ্বশুর 
বয়যে পিতার অপেক্ষাও বড় হইতে পারেন, এবং তেমন-তেমন ক্ষেত্রে সমবহস্ এমনকি বহঃকনি& হইবারও 
বাধা নাট। প্রপিতাম-স্বানীর ধরিলেও ৮*-৯* বংসরের যাবধান কেন হইবে? লেখক পিতামছ 
ও পৌজের স্বাভাবিক ব্যবধানের যে নিযস ধরিযাছেন সে হিসাবে তো ৭৫ বংলর বাবধান হওয়া! উচিত। 
৬. “চৈতক্রদেবের মনেক আগেই নবন্ধীপ বিস্কার্চার প্রধান কের ছয়ে উঠেছিল । এই নবস্বীপ কততিবাসের 
বাসমুবি, ছুলিযা থেকে লাত" মাট ক্রোশ দূর ' *॥ ত! সত্বেও রূত্তিবাস যখন দূত বরেশুসুমে পড়তে গেলেন 
তথন বোবা বায় তার সময়ে বিদ্যাকে্জ ছিসেবে নবহীপেহ অন্থাদ্ধ হর লি। সুতরাং তিনি চৈতক্কুদেবের 
আগে আবিষূত হয়েছিলেন এবং চৈতশ্তদেবের জন্মের অনেক আগেই তার পাঠ দাগ হয়েছিল, সে বিষয়ে 
কোন লন্দেহ নাই)” "অনেক আগে" বলিতে কত আগে বুঝিতে ছুইবে? অনেক শ্বট! নিতান্তই 
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ব্আপেক্ষিক। ওঁতিহালিক গবেবপার ক্ষেত্রে, বিশেষ করিত সাল-তারিখ নিস্ুলণটাই দসন গবেহকের 
লক্ষ্য তখন নেক শব্দটি বাবছার ন! করি! একট! পুল বর্দলংখ্যা দিলে ভালো হয় । ৭* ব২লর ৮* বংলর 
১০৯ বহর হাহাই হউক একট। সংখা বলা ভালো। বে পাঠক সত্যই বিচার করিতে চান, 
একট! সংখ্যা বলিণে তাহাকে লাহাবা করা ছয় । আনি ঘদি এই “অনেককে ৮" হইতে ১৯* বলর 
ধরি, তাছ! হইলে বিষ্যান্ৰি মহাশয়ের ঘোতিষিক বিচারে প্রাপ্ত ১৩০৮ ইত হতিবালের জল্ম-বংসর 
সফখিত হয়। ৭. আরও করেকটি প্রবাদ এবং অঙছষান -সাহাব্যে লেখক শ্বী মত প্রবলতর ভাবে প্রতিষ্ঠা 
করিতেছেন : “সুতরাং আমর! এবন কৃত্তিগাসের আবির্ভাবকাল সন্বদ্ধে চরন দিহাঞ্ছে পৌছতে পারি। 
[তিনি যে পঞ্চনশ শতাব্দীর শেধার্ধে বসান ছিলেন পে বিষয়ে আর সন্দেহে ছবকাশ লাই "পৃ 991 বস্তুতঃ 
সাম্প্রতিক কালের নপ্যে কেহ তো এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই । হুশষেবঘব1সু, তন তথ্যের দ্বায়া 
ককত্তিবাদের আবিষ্ভাবকাল সম্পর্কে পুরাতন ধারণা খণ্ডন না করিয়া তাহাকে দৃঢতর করিযাছেন। 
ক্রিবালের সম্পূর্ণ ছীবংকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু ছানা গেল না। চরন দিক? শুধু এটটুই জানাইলেন 
যে পঞ্চদশ শতাব্দীত শেষাথে তিনি বর্তান ছিলেন। অর্থাৎ ১৪৫১ হইতে ১৪১০ উঠানে মধো 
কোনো-না-কোনে| সনযে তিনি ভীবিত ছিলেন। ইছা একট! তথ| বটে, কিন্তু এ তখোর সবটা 
আমাদের অজ্ঞঙপুধ নর, এবং ক্রিখস সম্পর্কে আমাদের পুরাতন ভানংূনে লায়ক হর নাই। বরং 
ভুই-এক ক্ষেতে একটু জটিলত। বাড়িথাছে। তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি। হপন-বাণু কৃতিযাসের কালনিন্তপণ 
এপ্রলঙ্গে 'কুতিঝান-পরিচগের ভূমিকাই লিবিচাছেন, “কোন কোন লময়ে আবার পেরেছি আপার আভিরিক 
পুরস্থার 1” শহ্নন ড. ইক্নাহ বন্দোপাবাত তাঁর সমপ্রতি প্রকাশিত বই বাংলা দাহিতোর বিকাশের 
ধারাতে লিখেছে, “সুত্িবাসের সাবিতাবকাল-নির্ণযরে কতকগুলি বিশেষে পূহযাহ্ণ* প্রচারে গবেধকদিগকে 
প্রস্পরবিরে।নী কাল-পরিস্থিতির নখে কষ্টকল্পনাপ্রশ্থত সামঞ্জসবিএান-প্রমাতের ?'চুশীন হইতে হওয়াদ 
মীমাংসা জটিলত্র ছইণছে। প্রমান সবমর মুখোপাধ্যায় প্রাচীন বাংল! লাহিতে।র কাণকম গ্রন্থে এই 
বিষ সংক্রান্ত নানা তথা ও হনুমান আলোচনা করিছা বে সিদ্ধান্থে পৌছিচাছেন তাহ! ঘহপখোগা $পে 
স্বীকৃত হইতে পারে।" 

বখেষধাবুর যে দিন্ধাস্ুটি ড. চুষার বন্দ্যোপাধ্যাত্ মহাশর কর্তৃক গ্রণযোগ।5পে স্বীকৃত হইয়াছে 
তাহা স্ৃম্প্তয়পে বুঝিবার দন্ত ড. বন্োপাধ্যান্থের উক্ত গ্স্থের (বাংলা লাহিতোর বিকাশের ধারা” ) 
৭৯ পৃষ্ঠা খুলিলাম। দেখিলাম, উদ্ধত অংশের পর আছে, “বন্ড কোন ঘুক্তিই একেবারে চুড়াম্বন্ুপে 
সংশরনিরলক নহে। তথাশি রাআ! ও বাছসভা। প্রতিবেশ সন্বন্ধে নানা প্রযাণেঃ বিবিধ আকর হইতে 
লংপৃহীত তথ্যাদির পরস্পর-পোষকতার জন্ত ইছা! যে সত্যাডিম্থী তাহা নিঃসংশত্র । এই ঘুক্তিপ্রস্পরার 
অন্গলরশে আমরা কুত্তিবাদের জন়-সবয়কে যোটাছুটি ১৪৬* হইতে ১৪১+ উ্ান্দ এই ফাপপরিধির অন্তর 
ফ্রিতে পারি। ইহাতে ইহার চৈতক্কপুবত্ব প্রতিষ্ঠিত হা, অথচ ডাহাকে চতুর্শ শতকের শেষপাদে 
স্থাপন করার যে অগুমান মামাদে! অতিরিক্ত প্রাচীনত্রসীতিয় পরিচন্ন দেব তাহাও খণ্ডিত হইয়াছে।" 

হুখনন্বাবূর বে লিন্ধাসের সহিত ড. রক্ষার বন্দ্যোপাধ্যায় যহাশহ একমত লেটি তাগা হুইলে দাড়াইতেছে 
এই বে, কুতিবাস ১৪৬* হইতে ১৪৯* আষ্টান্দের মধো ভন্মগ্রশ করিতাচিলেন ॥ নাননীদ বন্দোপাধ্যান্র 
মহাশয়ের এই উক্তি স্ব্মচবাবুর দূইীগোচর ছইগাছে। কারণ স্ববনদহান এই উঠ্িরই অব্যবহিত 
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পূহবতী কছেক ছয় 'কিভিব(ম-পরিভহোর গরশ্বভূমিকান উদ্ধৃত করিহাছেন। এই উঠির প্রতিবাদ তিনি 
করেন নাই এবং আনন হন্দোপাধাাহ মহাশয়ের উক্তির কিছদংশ তিনি "আশার অতিরিক্ত' পুরস্কার 
অপেই শ্বীগ $ত্বের ভুমিকায় উদ্ত্বভ করিয়াছেন । ইহা হইতে প্রমাণিত হুইল, ১৪৬* হইতে ১৪৯০-এর 
অধে কোলো সময়ে কৃতিকাসের জন্ম হইয়াছিল। হুখযর়বাব্ত এই পিক্ষান্ত। শ্রদ্থাস্পর যার 
বন্থ্যোপাধাছ ষহাশথ কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত গ্রহশহোগ্যন্তপে স্বীকৃত হুইযছে। এংং তাঁহার এই স্বীকৃতি 
আেখিয়া হখমবাবু সখী হুইয়াছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস সম্পর্কে আমাদের ধাএণ। অধিকতর অস্পষ্ট ছইছা 
উঠিল। বে সমস্ত মীনাংসার আশা করিযাছিলাষ তাহার সম্ভাবনা আরও দূরে চিঃ গেল। 

জটিলতা কি ভাবে বাড়িল বলি। মাননীয় বন্য্যোপাধ্যার ঘহাশঘ বলিয়াছেন হখমরবাবু্ত 
উপস্থাপিত যুকিপরস্পরার সাহাঘ্যে ১৪৮" হইতে ১৪৯* ওধ্াব্দের মধ্যে কৃতিবাপের অস্ম-লমছ স্বি্ীফত 
হইবার ফলে কৃতিবাসের “চৈতপ্রপৃরত প্রতিষ্ঠিত ছয়” । 

কেমন করিচা হয়? চৈতক্তদেবের জন হয় ১৪৮৬ ্রীাব্দে। কৃতিবাপের জন্য ১৪৮৬ হইতে ১৪০৯ 
যধো হইলে ঠৈত্গপৃরহ প্রতিষ্ঠিত হয় কিডাবে? ১৪৬* সালে কুতিহাসের চন্ম হইলেও এতিছাসিক 
বিচারে তাহাকে চৈতন্তপূর বলা চলে না) আছিকাল হধাহহ্সী লাহিতি)কদেহ মধো অনেকেই রবীহ্নাখের 
ড্রিশ-চল্লিশ বংসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি তাহাদের রবীহুলমকালীন বল: হয়। 

১৪৬৯ হইতে ১৯*এর মধ্যে জন্স-লমদ্ধ স্থিরীকৃত হওয়া মাললীদ ফুমার বন্দো[পাখাঘ মছাশবের 
মতে “তাহাকে [ কত্তিংাস ] চতুর্দশ শতকের নেব পাদে স্থাপন করার যে অনুমান তাহাও খণ্ডিত 
হুইরাছে।” ইহা তে! নিতাস্বই নেতিবাচক সিদ্ধান্ত । এত প্রয্নাসের কি লিক্ষণ। সমাপ্তি! 

স্ববমবাবূ কতিযাস সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধান করিয্াছেন। তাছার এব: শুংপু্হরীদের গবেষণালন্ত 
তথ্যাবলীকে একড্র সং্লি্ট করিয়া বিচার করিলে প্রকৃতপক্ষে গ্হণঘোগ! একট! [িন্ধান্থ পাওয়া ঘাইবে 
বলিয়া মনে ধঃ। কেবল নেতিবাচক চিন্ধান্ত লইয়া বলিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। আচার্য যোগেশচন্জ 
‘আদিতাবার প্পকনী পুল! মাঘ নাস ধরিয়া থে গদনা করিয়াছেন তাহাতে ১২৯০ পুঁষ্ট'্‌কে কুতিবাসের 
জন্ম বংলর ধরা হুইচাছে । এই জন্ম-বংসরকে খণ্ডিত করার মত কোনে! প্রমাণ তো! আপাতত দেখা 
বাইতেছে না। এখমঘ্ববাবুও সেযকম কোনো! প্রমাণ উপস্থাপিত করেন লাই । বরং বলিব তাহার কোনো 
কোনো তথ] এবং বত ১৩০৮ থাকে কৃত্বিবাসের জন্ম-বংসর বলিগ্না গ্রহণ করিবার পক্ষে আচকুলাই 
করিতেছে ॥ যেমন, ক. ১৩৯৮ খ্রষ্টাব্দ এবং ১৪৮৬ পীইান্ছের মধ্যে ব্যবধান অনেক । পৌরাঞ্গদেবের জন্মের 
কিছুদিন আগে নবস্বীপ বিভাচার প্রধান বেশ ছিল। ৮৮ বৎস পূর্বেকার নবস্বীপ সেন্গপ নাও থাকিতে 
পারে। খ. ক্রবানন্দের মছাবংশবলীতে কুত্তিবাসের উল্লেখ আছে। মহাবংশাহলী পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেহাধে রচিত । ধরিয়া লইলাম, মহথাবংশাবলীর রচনাকাল ১৪% | মাবংশাবলীতে ধখন নাম উঠিগাছে 
তখন কুৃতিবাগের খ্যাতি দেশে বহুদূর পন্ড ভড়াইয়া পড়িয়াছে। এবং লে"খ্যাতিও নিচ রানারঘের 
খ্যাতি। সে খ্যাতি অল্লদিনে পরিব্যাপ্ত হয় না; রাষায়ণ-রচলার পর ১৫ বা ২* বা ৩* বংসয় অন্ততঃ 
পিয়াছ্ধে। সে হিসাবেও ওন্ুকাল ১৩৯৮ ধরিতে বাধা হয় না। গ. কণাদ ১৫৭* গ্রীতান্ের কাছাকাছি 
সৰে বর্তমান ডিলেন। তাহার প্রপিতামহ-স্থানীহ কৃত্তিবাল (গ্রতিপুকষষ “৫ বংগর ধরি! ) ১৪৭৪ বা 
তাহার কাছাকাছি *নঘে ফী:বত ছিলেন। ১৩৯৮ হইতে ১৪:৫ পংস্থ বাত ৭৭ ধংসর বহল পর্যন্ত 


গ্রন্থপরিচয় -৯৯ 


জীবিত থাকা খুবই দ্বাভাবিক। ঘ. কতিবাস থে গৌড়েশ্বরের লা গিঘাছিপেল তিনি যি কষবহুক্ষিন 
বারবক শাহই হন তাহা হইলেও ক্ষতি নাই | বারবক শাহের বাছ)কাল ১৪৫৯ চইতে ১৪৭৪1 ধরিরা 
লইলাম, রাত্রের প্রথম ভাগেই কৰি তাছার সভার আসিগসাছিলেন। মনে কর] বাক, তিনি ১৩৬৯ 
টানছে রাছলভায় আসেন এবং তাহার পয়ও কিছুদিন অর্থাৎ, দশ-পনরো বংসূর জীবিত ছিলেন? তাছা 
হইলে ১৩০৮ হইতে ১৪৭৫ এটাব্দব এই ৭৭ বংলরকে কৃতিবাসের ছীবংকাল ধহিতে পারি। উ্ধবণীমা 
১৩৯৮কে যতক্ষণ না অখণ্ডনীয় প্রনাণ ছারা খণ্ডন করা যাইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত এ সীমার রেখা বেছানে 
আছে সেখানেই থাক । লিল্তম সীম! ১৪% ধর্রয়াচি | ইহাকে ছুই-চার বংসর এদিক ওদিক লরাইবার 
প্রয়োজন হইলে সরানো হাঃ, কিস্ক গৌ্সাঙ্গদেবের অতি লন্বিকট করার বাধা আছে । আবার ১৪৬*এর 
ওদিকেও সরানো ঘা না। সেই কারণেই ১৪৬* ও ১৪৮৬র সাঝাঘাবি ১৪৭৫ রাধিতেছি। ইছাতে 
তাহার জীবংকালের নিত সীমার অহুমান সর্বাধিক যুক্িলংগত হুয়। 

আর-একটা। কথা বলিয়া! বাধি, যে পরিবেশন-ফৌশলের পরিপাট। সাহিতোর ইতিছালের একটি 
অপরিহাধ গুণ বলি! কিনি স্বয়ং মনে কেন, তাহার শ্রশ্কে লে পরিপাটা নোল-ছানা হকিত হইতে 
পারে নাই। ছাপার কুলচুক অনেক মাছে, তবে লে সম্পর্কে তিনি দুধে প্রকাশ কবিষ্থাছেন। জৃতরাং 
লে কথা আর তুলিব ন|। কিন্তু এ জাতীর গ্রন্থে একট; বর্ণামুক্লনিক নির্ঘণ্ট দিবা? কবা তাহার 
বত গবেষকের হলেও উদিত হইল না, উহা বিস্ঃকর বোধ হইতেছে । “এনকার পাঠকের: পাল্টীকার 
পক্ষপাতী নন বলে এই বইয়ে পানটীক। একেবারেই দেওয়া হয় নি। তিনি তো নাটক উপগ্রাস 
বা ছুলপাঠ। শিশুপাহিত! শিপিতে বলেন নাই; কে কিসের পক্ষপাতী তাহার বিচার না করি! 
তাহা আলোচনার পক্ষে তাহাই মতপ্রতিষ্ঠার পক্ষে বাহ-কিছু আবপ্তক তাহা নেহা উচিত। 
পাদটীকা যেখানে দেওয; বস্তুক সেখানে অবস্তই দিতে হইবে। যে পাঠক শেক্গিত চান না তিনি 
দেখিবেন লা, কিন্তু থাছার দেখ গ্রত্োজন তাহাকে লেখক যঞ্চিত করিবেন কেন? নিট না থাকাতে 
এই প্রন্বোছন আরও বেশি করিয়া অশ্রভৃত ইইবে, অস্ত: বর্তমান লমালোচক মঙ্ুভব করছেন 

অুধম্যবানু কুতিবাদ সম্পর্কে নৃতলতর প্রনাণাদি উপস্থাপিত করিছা প্রাঠীন বাঙ্গাল। সাহিতোর 
পাঠকদিগের স্বপ্তপ্রায় ওঁতিহালিক বিচারবুদ্ধিকে যে ভাবে খাগ্রত করি৷ তুলিয়াঘেন তাহার জন্য 
আবার তাহাকে সাধুবাদ ছানাই। লেখক পূর্বদূয়ীদের কাহারও কাহারও প্রতি কোনে। কোনো স্থলে 
কিছু ক্র কথা বলিঘাছেল। বেমন, অধ্যাপক হুফুমার সেনের ‘বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাল' সম্বন্ধে 
লেখকের উক্তি: “আদর্শ এবং পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে শুধুমাত্র বিভি্র ঘুগের রচনার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ থাকে না, সেই সঙ্গে থাকে সাহিত্যের রলগ্রাহী আলোচন, তার মধে। বিশেষ বিশেষ ঘুগের 
সাহিত্যের গঠন তংকানীন রাজনৈতিক ও সামাছিক ইতিছাসের প্রভাব পৃস্থভাবে নিহ্পিত ছয়; তার 
ভাষ! ও পরিবেশনকৌশলেও পারিপাটা থাকা চাই, সাহিত্যের ইতিহাপ নীরদ তালিকানাত্র ছলে 
চলবে না, তাকে সাছিতাপদযাচাও হতে হবে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য 'বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাসে" 
দেখা ঘা না” __ প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের কালক্রব, পূ ৩*৯। কয়েকক্ন কবির আংবির্চাবকাল 
লন্ধে ডক্টর সহুবার মেনের মতের বিচার প্রলন্ধে স্বশঘংবাবূ এই উক্তি করিহছেন ॥ তাহার অভিমত 
বার্থ কি অধথাখ দে অ:পোচনা নিক্ষপ, কিন্তু এই উক্তি থে এন্থলে মবান্বর তাহ" বুঝিতে কই হয না। 


১০ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাধণ-আশ্িন ১৩৬৮ 


স্বখমবাবৃর ক্ষেত্র সাহিতারসবিগারের ক্ষেত্র নঘ। এবং এই হলবিচারের "বাস্থর প্রলঙ্গ বাদ দিলেও 
ভাছার গবেষণার মৃলা ও মবাদা তিলমাত্র কু হইত না, এ কথা তিনি যদি এবনও বুঝিয়া না থাকেন 
তো লেছন্ত তাহার দোষ দিব না, দোষ দিব তার তঙণবরলের । ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, 
লে বয়স উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই সাহিত্য-ইতিহানের যেসকল সমস্যা এখনও সমাধানের প্রতীক্ষা করিতেছে 
তাহার ছাতে সেগুলির সদ্গতি হউক । 


উতী প্রডামনী দেবীর ‘বাংলা আখ্াঠিকা-কাবা' ঝঙ্গালা সাছিতোর ইতিহালের অর্ধশতান্দীবাপী একটি 
বধ্যারের আ-নিক ইতিহাস "প্রস্তুত নিবন্ধে ১৮৫০ এষ্টান্ব হইতে ১৯** উীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত ও 
প্রকাশিত কাহিনীকাবাগুলি আলোচিত ছইযাছে। ইছার আরভে মাইকেল মধুহুনন, সম্য[তডিতে কিশোর 
রবীস্থনাখ । এই দুই মহাকবির লাম হইতেই আলোচিত কাবাধারার আ্তম্ত সীমা ও বৈশিষ্টা পরিস্ফূট_ 
বাংলা কাবালাহিতে। ইহা পরিবর্তনের ধুগ।" এই বলিষা গ্রন্থকহী তাহার আলোচনার পরিধি নির্দেশ 
করিগ্নাছেন। 

উনবিংশ শতাব্দীতে আব্যাঢিফ!-কাবা অনেক লেখ! চুইয়াছিল। এট শতাব্দীর শ্বোধে রচিত এন্বগুলিই 
লেখিকার আলোচন বিহ । সাহিতিক হিচারে এই কাব্গুলির বিশেষ কোনো নল) লাই । গ্রন্থের মুগবন্ধ- 
লেখক এবং পরস্থক তর গবেগল-পরিভালক অধ্যাপক স্বকূমার লেন বলিদা ডেন। "আপলে;চিত কাহা ওলি অর্থাৎ 
পদে লেখ ক্যাপাছিকাওলি অধিকাংশই সাচিতাহ্বৰী হিসাবে মকিকিহকর।- তথাপি আধাপক'মছাশর 
উম প্রভানঘী দেবীকে "এই লুপ্ত মাগ্যাচিক। কাব্যগুলির পরিচন্ধ উদ্ধায়কার্ধে নিযুক্ত" করেন। ফেন 
করেন? “এবদ! দাধারণ পাঠকের ও সাধারণ লেখকের কচি ও প্রবপত| কোন্‌ পথে ধাবিত হয়েছিল তার 
একটা অবাধ ইঞ্গিত এগুলিতে” পাওয়া যাত বলিছা। 

লেখিকাও সবিনছ়ে স্বীকার করিফাছেন “আলোচিত আখ্যাহকা-কাব/গুলির মধো অরপিকাংশেরই কোনো 
কম স্বানী মূলা নাই” এবং বর্তমান কালের পাঠকসৰাতের নিকট সেগুলি যে উপেক্ষিত তাহাতেও বিশ্মিত 
হটযার কিছু নাই । "কিন্ত একদ। যে প্রচেষ্টার ফলে এই আখ্যান্নিকা-কাবয গুলি উদ্ধত হইছিল সেই প্রচেষ্টার 
এঁতিহালিক মূলা আছে!” আর “সেই এতিছাসিফ মূল্য বাচা করিবার উপাদান” ছিলাবেই এই নিবন্ধ 
গ্রন্থের অবতারণা) "থে বিলুপ্ত ও হিলুপ্রপ্রার় গ্রন্থগুলি একদা বাঙ্গালী পাঠকের অদবিস্রয় মনোরঞ্জন 
করিয়াছিল, দেওডলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান, তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক নির্গমন এবং বাঙ্গালা লাহিত্যের 
পূৰাপর ইতিহাসের সহিত তাহাদের সংখোগন্জে খ্াবিষ্কার” করিবার জনন তিনি সাধানত চেষ্টা করিয়াছেন, এবং 
তাহার সে চেষ্ট। বার্থ হয় নাই । সরধহন্ধ ৬৮জন লেখক এবং ৯৬খানি পুস্তকের আলোচনা এই গ্রন্থের অন্তর 
ছইয়াছে। 

এই জন লেখকের সব কয়ছনই এবং »*খানি পুস্তকের সব কন্টিই যে আমাদের অপরিচিত তাছা যেন 
কেছ না মনে করেন) দ্বিড্জ্জ্রসাথ ঠাকুরের স্বপ্থপ্রন্বাশ } রবীজ্রনাখের কবিকাছিনী, ভন্রতরী ? নবীনচন্্র সেনের 
পলাঈীর যুদ্ধ, রক্গমতী, রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস; বঙ্গলালের পদ্নিনীউপাখ্যান প্রভৃতি কাব্য আলোচা 
গ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইছ়াছে। 'অক্ষযচন্থ চৌধুরীকে আনরা সম্পন্ব্ন ভানি__ ধাহার পাহিতাভোগের অরুড্িম 
ও অপর্যাপ্ত উৎলাছ কবির ‘সাহিত্যবোধশক্রিকে সচেতন করিছা তুশিত? ॥ ইহার লিখিত 'উদ্াসিনী' নামক 
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একটি কাব] আছে। ববীন্রলাধথ ভীবনন্বতিতে ইহার উল্লেখ করিঘাছিলেন। প্রভাবণি দেবী হাছার 
খ্ন্বে সেই কাবাটিঃও পরিচঘ দিয়াছেন। লেখিকার ভাষা পরিচ্ছরর এবং হিষ্হিস্তাম সুশৃঙ্খল । একটি 
বর্ণাহুজরমিক নির্ঘণ্ট, এব গ্রন্থে বাহ! একান্ত আাবশ্তক, গ্রস্থশেষে ফেওহা হঘাছে। 


শিব বিষয়ক উল্লেখঘোগা বাঙ্গালা কাবাগুলির বধ্য রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবাহন যে শ্রেষ্ঠতম এবং 
সর্বাধিক জনপ্রিয় এ বিষে মতান্তর নাই বলিলেই হর । 


চন্রচূড় চরণ চিন্বিয্া নিরন্তর । 
ভবভাবা চত্ৰকাব্য ভণে রামেশ্বর । 
বর্তসান কালের অধিকতর পন্রিছিত বলিস্থাও বটে এবং “ভত্রকাবা' বলি্জাও বটে হ্াামেশ্বরের শিবারন 
বে পারষাণ প্রচার লাভ করিগ্রাছে আর কোনো শিব-বিষয়ক কাবা তেমন করে নাই । রাৰেশ্বরের 
শিবাঃনের রচনাকাল ১৬১২ শকাব্দ অর্থ] ১৯১*-১১ খঁয়াব্দ। ইহার প্রায় শতাব্যকাল পূবে করিচঞ্জ 
সাম একখানি বৃহৎ শিবাবন-্কাবা রগলা করিন্বাছিলেন। আলো$া গ্রশ্নট মেই কাবোরই সুতিত 
সংস্করন এই কানের ছুইটিযাছ পির সন্ধান পাওয়া গিকাছে। এখন হইতে প্রা অর্থপতাৰী 
পূর্বে প্রথম পুথি সংগৃহীত হয। হা বর্ষের সাছিতা-পরিঘং পত্রিকা নগেচ্ছনাধ বহু ও ঘুপালফাস্থি 
থোধ তাহার *ংক্ষিপ্ত বিহহণ দিয়াছিলেন। শিবায়নের ভিত পুধির বিবরণ বাহির হয ১৩৪৮ সালের 
লাছিত৷-পঠিহং পত্তিকাথ । প্রকাশ করেন ফবির বংশধর উ্রপ'চগোপাল রা) হাহ সঘযররক্ষিত 
পুৰি’ পরিঘৰে দান করার ফলেই এই মুহিত সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হছে পুহাতন বাঙ্গালা 
মাহিতোত মুহিত গ্রত্বভাণ্ডারে থে একটি নবরতর লংঘোজিত হুইল লেডন্ত বগী/-লাছিতা/-পরিষং এবং 
হুযোগা লম্পাদকগয়ের নিকট বঙগীর-সাহিতা-সমাজ অপরিপোধ) কণে আবদ্ধ রুহ্িলেন। 
রামক্ব্য রচিত শিবাচনের মৃলাবন্তা নানা দিক দি! বিচার্ঘ। গ্রন্থটি প্রবৃহ২__ ২১টি পালায় বিডক্র। 
প্রতোকটি পালাই পৌহানিক কাছিনীতে পূর্ণ । পুরাণ-বিঘয়ে কবির যে গভীর জান ছিল এবং তিনি 
বে বিবিধ পুরাণকে অবলম্বন করিয়া তাহার কাব্য রচনাহ ভ্রতী হইখাছেন অনেকগুলি ডণিতার মধ্যে 
তাহার পরিচর পাওয়া ঘায়। ঘেনন-- 
আপনার মনোরখে নানা পুরাণের মতে 
বিরচিল পাঁচালি প্রবন্ধ । পূ ৮ 
কবিচন্্ চে গীত পুরাণের দৃষ্টে। পৃ ১৫ 
কবিচজ্ঞ ভে শুদ্ধ পুরাপগ্রসাদ । পৃ ২১ 
রামরুক দাব গার পুরাণপ্রধাণ | পৃ ৩৯ 
রামকৃষ্ণ দাল রচে কাশীধণ্ড মতে! পৃ ৪৫ 
রামু দাস গাছ কাশখণও মতে । পৃ 43 
রামকৃষ্ণ দাস গাছ শিবায়ন সীতে। 
তারকমছের গত হরিবংশ নতে ॥ পৃ ৬৬ 
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গৌরী শঙ্গরের পায়ে রামরৃষ্ণ দাল গাছে 
পণ্ডিত ক্ষমিবে কাবাদোধ। 
নানা পূরণের কথা প্রবন্ধে পিহাছে গাঁথা 
শুনিঞ পাইবে পরিতোধ ॥ পৃ ১৬৯ 
ভশ্মের সৰান নথে চন্দনের গন্ধ 
রাষকক। ছাল গান পুরাণ প্রবন্ধ ॥ গ ১৭৯ 
কবিচজ্জ রচে সীত শিবের মঙ্গল । 
শুন্ছ পুরাপকথা সবতীর্থকল ॥ পৃ ২-৬ 
মহাডারতের কথা এই বলপবে ॥ 
এন্থগৌরবভদ্ব রচিল সংক্ষেপে ॥ 
এধনে রচিব বৃহররাদির+ মতে৷ 
শিবের কুশলে রামকৃষ্ণ বিরচিতে ॥ পৃ ২১৩ 
রচে রামকৃষ্ণ দাল পুরাণ শুমাণ॥ পৃ ২২৬ 
রাঘরক্চ দল গাছ শিখাছন সতে । 
কুমারের দস্মকখ। শান্িপর্ব নতে। পূ ২২৯ 
নানা পুরাণের কথা প্রবন্ধে গিছাছে গাখ। 
শুনিলে সভার হব প্রীত ॥ পৃ ২৩৭ 
রামরুফ দাস গায় শিবের মঙ্গল। 
ইতিঘালকথা। গঞ্গ। গৌীর বন্দল। ৭ ২৪* 
অন্ধকবধের কথা গাই এই ক্রমে। 
হুরিবংশ নতে তাহা রচিব প্রথমে ॥ পৃ ২৪৫ 
পরার ভিপদী। ছাড়াও ফয়েকটি ছন্দের প্রয়োগ এই কাবে দেখা ধায়। মাত্রাবৃত। যেদন, চুষে 
বন্দনাছ,_ 
নীপ সমীপ নীল নব নীরদ তড়িত লতা তহি সাঙ্গ । 
রাধা অঙ্গে অঙ্গ অবলা পীতান্বর তিরিডঙ্গ ॥ 
বন্দহ্‌ বৃন্বাবনে ব্রজবেশ। 
নয়ন ইন্দীবর  ছুখশসী সুন্দর 
চক চুম্বিত কেশ॥ এ ॥ 
কুণ্ডল মণিময় জ্বল 
তচ্চিত্রিত ঘনসার। 
দ্বিতুজ্জ মনোহর বর মূরলীধর 
উরে কৌস্তভ বনমাল ॥ পূ ৩ 
2 এই গতিত আছে এবং “পাঠাবার ও পাঠশুকি নির্দেশের ফখো ব! আন্ত কোগাও এই শল স-পর্কে চনেখ নাই। 


গ্রন্থপরিচয় 


এ ছন্দ গীতগোহিদ্দকে দ্রংণ করা! 
করিনা যাত্রাবৃত্তের আত্রহ লইঘ!ছেন-_ 


-১০৩ 
ইয়! দেৱ । ম্হাকালী-বন্দনার জপ্তও কবি নামুলী ছন্দের বাবহার না 
ঘুকত টা বদ খৃদিত নয়ন! । 

কুধিরপান পরিপূর্দিত বদনা ॥- - 


ভীষ ভবাৰ্ণব ভীষিত লরণা 
রামক্ৃঞ্চ কবি সেবিত চরণা ॥ পৃ 


একটি শিববন্দনার পদে এক 'দশাক্ষর' ছন্দের প্রয়োগ দেখা গেল। পদের আরস্তে, তের 
সংকেত হিসাবেই বোধ হয লেখা আছে 'গীত দশাক্ষরা' ॥ নিদর্শন দিতেছি_ 


অথবা 


রত অচল কলেহরে। 
আধ শশী মুকুট উপরে & 
বিশদ জটাছুট ভারা 
তাহে উর্ধ ছলধার1॥- 
সকল গুণাকর ঈলে। 
গণবর দ্রলধর নীলে ॥ 
ভূত ভবিষ্থতি নীতে। 
বিঘধরবর উপনীতে ॥ পৃ ১৩ 


তম ডোর হেন কচ লুলি। 

রৌদ্র নিলাবে হেল ছানি ॥ 
স্বভাবে তুমি সে কমলিনী 
হিযপাতে ছারাবে পরান ॥ পু ৮* 


এ ছন্দ আমাদের অজ্ঞাত নহে, প্রাচীন বাঙ্গালা লাছিতো ইহার অনস্থাব নাই । কৃক্ষকীতনের এই পদ 


তুলনীয় 


খাটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্লোকের 


যোল শত রাধার সঞ্জিলী। 

তার থান চলহ আপু ৪ 

একে একে কর হোড়ছাখে 

তবে বাণী পাইবে জগনাখে। 
নিদরশনও এই গ্রন্থের মধে] পাওয়া যায়। যেষল__ 
হরি হয়াত্মনে নমো হরে হুরয়ে। 
পাতীপতরে নমো কৰলাপতয়ে ॥ 
ধংশীধরাদ নদো গঞ্জাধরাছ । 
কনববাদবে নৰে৷ দিগন্বরায় ॥ 


ইছা হইতে কবির সংস্বৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য লপ্রনাণ হছ। 


১০৪- বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮ 


স্ভাসদ পণ্ডিতেরে আমার ভকতি' ( পৃ ৭) এই ছত্তটি অবল্থন বিষ সম্পাদক মহাশহরঃ বলিতে 
চান, “নিজ সভাপণ্ডিতের নিকটই তিনি পুরাণ শ্রধণকালে সকল শাহের সাহডাগ জাত হইয়াছিলেন।” 
সবিনয্বে জিল্লাগ! করি, স্ব পুরাপপাঠ করিয়া জ্লানলঞ্চয করার পক্ষে তাহার তো কোনো বাধা ছিল না। 
তিনি নিজে শাস্বাদি সবে অধায়ন করিয়াছিলেন এই অনগমানই তো স্বাভাবিক এবং সংগত) তিনি কাযস্থ 
বলিয়া শাহ পাঠ করেন নাই এমন মলে করিধার কি হেতু আছে? কারস্থের পক্ষে ফি সকল শাহ্ব অধানথনই 
নিষিদ্ধ ছিল? 

রামক্কোর শিবায়নে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস -বিঘযরে একটি বিশিষ্ট উপকরণ আছে। সম্পাদক- 
মহাশয় গ্রন্থপরিচাক ভূমিকাত সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না বরায় একটু বিদ্মঃবোধ করিতেছি । আহি 
পুরাতন বাঙ্গালা গন্ের নদুনার কথা বলেতেছি। 

এই কাবোর কয়েক স্থলে হুই চার ছত্র গঞ্ভ আছে । যেমন 

“ভাই রে নারনের পরিহালে মেনকা রোদন করিতেছেন, এমত সময়ে কেনন স্্রীলিঙ্গ দেবতা সবল 
বলিতেছেন, অংপান কলহ |” পু ১২৫ 

শঅতঃপর তারা প্র্গতি দেবতারা সফল শিবের তরে প্রহেলিক! প্রবন্ধে গৌরীকে সমর্পণ ফরিন্বা 
কখোপকাল পালন বরি বা বেক ইঙ্গিত করিতেছেন অবধান করছু।” পৃঃ ১৪১৬। 

শশুক্রাচাধ বলি বাঙ্গাকে কহিতেছেন। পৃ ২৩ 

শপাবতী ভাটিরগী স্বান কহিতে গেলেন এমত সময়ে শঙ্কর মনের দুধে নারগকে কছিতেছেন অবধান 
করছ” পৃ ২৩১ 

সম্পাদক হট পাঠকলমাজেছ সন্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং আলে'চনারও 'ুয়শাত করিয্া 
দিছেন, সেক তাহাদের কৃতজ্ঞতা জানাই । আলোচনার যেটুকু বাকী মাছে সে তাহাদের দায়ী 
কয়! অন্যা্। তবে আমাদের স্বভাবের এই এক দোষ, আমরা ধাহাত কাছে কিছু পাই, তাহার ফাছেই 
আরও পাইতে চাই। 


এবিজঅনবিহা রী তট্টাচার্য 


স্তপসী বাংলা। জীবনানন্দ দাশ । সিগনেট প্রেম, কলকাতা ২০1 তিন টাকা। 
বেল! অবেল! কালবেল|। জীবনানন্দ দাশ । নিউ ক্রিপ্ট, কলকাতা ১২। তিন টাকা। 


জীধনানন্দের স্বর পরে, তার প্রতি ন্ধানিবেদনেয অন্ত, একটি স্মযণসচার আযোজন করা ছয়েছিল। 
এখনও স্পষ্ট নে পড়ে, জীবনানন্দের ফাবা বে কোথাও সংকীর্ণ দেশ-ডাবনার দ্বার! আক্রান্। নয়, এই সহজ 
কন্ধাটাকে বোকাতে গিয়ে লেদিন বিশিষ্ট একছন বক্তা সেখানে একটি চনকপ্রদ প্রমাণ উপস্থাপনের প্রবাস 
পের়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “তার কাব্যে কোখাও বাংলাদেশের উল্লেখ পরধন্ত নেই ।* তার কিছুকাল 
বাদেই প্রকাশিত হুল “পসী বাংলা”, বাংলাদেশের নাগ বে-বইদেয় শির কবিতায় অন্থত একবার, এবং 
কোনও কোনও কবিও]ছু একাধিকবার, উচ্চারিত হয়েছে । 

নাহলেও ক্ষতি ছিল লা। কেননা, 'ছপনী বাংল।' বদি না-ও প্রকাশিত হত, ঠার অন্তান্ত বইস্কের কবিতা 


খরন্থপরিচয় ১০৫ 


থেকেই স্পষ্ট করে চিনে নেয়া সম্ভব ছিল যে, জীবনানন্দ এই বাংলাদেশেই কবি) হামাবহলাহ জল 
মাটি মামুয মাঠ অরণ! আকাশ শত শরৎ আর হেমন্ত বিশেষ করে সেঃ চেমস্বতাল, বাংলা দেশের 
বাইরে যাকে স্পষ্ট করে চিনতে পারাই অতি কঠিন কর্ম_- গার কিতা বারবরে চাড়া থেলেছে। বলা বালা, 
যিশ্বদারবের বিপন্ন হঙ্ছল1 তার কবিতান্ন একটি অনোঘ ডাব! পেরেছিল $ কিন্তু তার অথ অবস্থই এই নয় বে, 
কবিতার বাতাবরণ__ রচলার ব্যাপারে উর ছয়ভূমির সঙ্গে তিনি কোনও যোগ রাখেন নি। 

যোগ না রাখবার দরকারই বা হবে কেল। দেশডাবনা কি বিশ্বভাবনাও পরিপন্থী? অবশ্ই নয্ন। "সৎ 
একজন কবির ক্ষেত্রে তো নই । দেশকে ভালোবেলেও তিনি বিশ্বপৃথ্িবীকে ভালোবাসতে পারেন । এমনকি 
দেশকে ভালোবাগেন বলেই হুয়তো৷ বিদেশকে ভালোবাসা তার পক্ষে কঠিন হয ন॥ কথাটা কি 
হবরখবিরোধী শোনাল? শোনানো উচিত নন্ব। কেননা, ভালোবাসার সীহানা €তই বড় হোক, তার একটা 
প্রত্যক্ষ অবলঙ্ন দরকার। নিজের দেশ লিছ্ের কাল ইতাদিই সেই প্রতাক্ষ অংপঙ্থন'_ চোবের সামনে 
হাকে দেখ! ঘাঘ, হাত বাড়িয়ে বাকে ছোছ। বায়, রুক্তে ঘাকে হুড করা ঘাম়। লেই প্রহাক্ষ অবলস্বনকে 
উপেক্ষ। করে ফেউ কখনও মস্থাপূবিবী কিংবা মহাকালের প্রেমক হতে পেরেছেন, এমন কব, মেনে নেওয়া 
একটু শক্ত ব্যাপার । 

এক্ষেয়ে আহও শক্ত হচ্ছে। তার কারণ, দ্বীবনানন্দের দৃষ্টি যে কধনও ভৌমিক বিংব: কাপগত কোনও 
সংকীরর্তার দ্বারা মাক্রান্ত হয় নি. লে তে! তাত কহিতা পড়েই আমরা জানতে প'রি। হধচ, গেনন পুল 
পাণুলিপি' কিংবা 'বনলতা লেন'এ, ঠিক তেঙনি তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত এই লংকলন-দুঠিতেও দেখতে 
পাচ্ছি যে, শ্বদুমি এবং লনকাল সম্পর্কে হর মনত! ছিল অতিনাযায় গভীর | ত: নলে কি সেই তুমি এবং 
লেই কালের চিত্রগুলি তার কবিতায় এই ভাকে কিরে-ডিরে আলত?- তার সমগ্র সন্থাকে এত প্রবণ ভাবে এনে 
নাড়া দিয়ে ঘেত? আবারও বলি, ডীবনানন্ৰ এই মহাপৃবিবীর কবি। কিন্ত, গুদটা ছে অংশে তিনি 
লালিত হয়েছিলেন, ঘা ছাওথায় তিনি নিশ্বাস নিগ্ছেছিলেন, ধার শ্নল লৌনসধ হকে দু কেহিণ, লেই 
অংশটুক্র প্রতিও তার আলকি ছিল দুনিবার। তার সমগ্র অন্ত দিয়ে সেই খগুপুধিবীতে অঙ্াৎ তার 
অন্মচুমিকে- তিনি ভালোবেসেছিলেন ) 

ভালোবাললে বেদনা পেতে হয । কপলী। বাংলা'র কি লেই বেদনা আছে? অধব: 'বেলা অবেলা 
কালবেলাও? তা ছাড়া আর কী আছে, ছানা নেই | বেদনা, বেদনা, বেদনা । বিশাল ঝাপ্ত একটি 
বেদনাই এই বই-ছুখালিকে অধিকার করে আছে। বিশাল, ত তীত্র। বাধ, তবু হচীনুয়। এতই হুচীদুখ 
বে, তার সঙ্গে পরিচিত হবার পরমুহূর্ডেই হেন হৃদয়ের তুহরী ওলি হঠাৎ ঝলবন করে ওঠে। নিতাস্ব অধীক্ষিত 
পাঠকের পক্ষেও তন সেই বেদনার হাতে নিজেকে সঁপে না দিছে উপায় থাকে না। সপে নিয়ে মনে হয়, 
বেন আরও শুদ্ধ, আরও পবিত্র হওয়া গেল! 

আলোচনার পরিধি আরও বাড়ানো ঘার। বল! যায় বে, আধুনিক জীবনের সংশয় বুদ্ধির বিপশরত] 
সভ্যতার অবক্ষ্ ইত্যাদি সম্পর্কে তার অনেক মৌল চিন্তা ছিল। বলা ঘা যে, ‘ক্তপসী বাংলা'র না হোক, 
“বেলা অবেলা! কালবেলা'র লেই চিন্বার স্বাক্ষর সত্ৰই ছড়িয়ে আছে। তা ছাড়া, জীবনের চূড়ান্ত ডন সম্পর্কে 
যে প্রগাঢ় প্রতাহ তিনি লালন করতেন-__ ঘা তার আতিকে কখনও মর্ডতনাদে পর্ধবদিত হতে দেয় নি-_ সেই 
প্রত্যয়ের সম্পর্কেও কিছু প্রালঙ্গিক কথ। এখানে বলা হাহ । কিন্তু মাপাতত আলোচনার অপো আমরা 

১৪ 








১০৬ বিশ্বভারতী পত্রিক! শ্রাবণ-শ্রাশ্বন ১৩৬৮ 


ঘাব.ন1{ আপাতত শুধু এইটুকুই বলব হে, অন্তহীন বেদনাই ছিল তাঁর কবিলরার সবচাইতে নির্ডরযোগা 
অডিজ্ঞান ; এবং সেই অডিজ্ঞান তার এই বই-তৃখানির মধো স্পষ্ট এবং প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছে ।-- 

“কে ছায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জানাতে ভালোবাসে ?' 
ব্বরং জীবনানন্দই বালতেন। কিন্তু কী মহৎ সেই বেদনা, 'ক্পলী বাংলা" এবং ‘বেলা শবেলা কালবেলাস্র 


আমরা আরও একবার তার প্রমাণ পেলাম ) 
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 


স্বীকৃতি 
রাজশেখর বস্তুকে লিখিত রবীশ্রনাখের পত্র শরীদাশা বহর সৌজন্তে প্রাপ্ত । 
রবীক্্নাথকে লিখিত নগেকনাখ গুপ্তের চিঠি রবীআলদন-সংগ্রহথের অস্তর্তূ্ত। 
অবনীন্রনাখ টাকুর -শস্কিত পারাবত চিত্রের বলক রবীজ্র-ভারতীর সৌকন্ে 
প্রান্ত । 


স্বরলিপি 


আমার আপন গান আমার অগোচরে আমার মন হরণ করে, 
নিয়ে লে যাব ভীলারে সকল সীমারই পারে ॥ 
ওই-যে দূরে কলে কূলে ফাল্তন উদ্দুদিত ফুলে ছুলে_ 
লেখা হতে আলে দুরন্ত হাওয়া, লাগে নামার পালে ॥ 
কোথা তুনি মম অন্তানা সাথি 


কাটাও হিজনে বিয়হরাতি, 
এসো এসো উধাও পথের যাত্রী 
তরী আমার টলোমলো ডরা ছোচারে ॥ 
কথ! ও স্থর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শরীণৈলঞ্রারঞ্রন মজুমদার 
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সম্পাদক শ্রম্বধীর্জন দাস 





বিষয়সূতী 

চিঠিপত্ ববীন্রনাথ ঠাকুর ১১১ 
ভোরের পাখি উগ্রবোধচন্ছ। সেন ১১৪ 
ববীন্দ্নাথের সঙ্গে স্বাৰদেশে ৰশ্বনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় ১৫২ 
শববীজ্্রকাবো টন্মিযচেতনার মিশ্রণ ও ক্পান্বর এ মশোকবিদগ রাছা ১৫৯ 
্ন্ধবান্ধব উপাধ্যায় ফাদার পিবের ফালো ১৮৪ 
‘বিশ্বকবি’ ব্রহ্মবাদ্ধব উপাধাায় ১29 
ঘ্বীহ্গনাথকে লিখিত ত্ন্বান্ধবের পদ ১১৫ 
বাংলার নবজাগরণের প্রা 'লন্ধা হ্রসঙ্রনীকাস্থ দাস ১১৮ 
হরথপয়িচছ : তরহ্মবান্ধব-প্রসঙ্গ ভ্রীবিনয় ঘোষ ২০ 
্স্থপরিচন্ : রবীশ্র-প্রঙ্গ প্রসাদ মিত্র ২১৭ 
শ্বরলিলি : ‘নহ দাতা, নহ কহা: *' পরীপ্রচূর্কুযার দাস ২১০ 
সম্পাদকের নিবেদন ২১৩ 
চিত্রসূচী 

ছুরুদ্দিনের শাদি অবনীক্ছনাথ ঠাকুর ১১১ 
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৮৬ 
দ্যা’ পত্রিকার একটি পাতা ১৯৮ 


মূলা এক টাকা 
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চিঠিপত্র ঘনিলাল গঙ্গোপাত্যারকে লিখিত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ফল্যাধীয়েষু, 


মনিলাল, আনি “শিশ্ু-র গো্টাকতক কবিতা তর্জযা করেছি, সেগুলো একের খর ভাল লেগেছে। 
Rothensteina ইচ্ছা হন কিছ! নন্দগাপ যদি গোটা ডিন চার ছবি কবে শি পা 
ছোট বই করে চাপতে দেন। আ্ববনের হাত খেকে চটপট ছবি বের কর' শক আহএব নললাল হৰি শত 
গোটাকদ্ধেক ছবি করে পাতে পারেন তবে ভাল হদ্ব) অক্টোবরের মদে আমাদের পারা চাই? 
Reproduction খুবই ডাল হবে| লিচলিপিত কবিতাগুলি তক্ষনা কত, হয়েছে এ ১ ডগং পারাবারের 
তীরে, ২ অন্মকথা, ৩ থোক', 5 অপযশ, ৫ বিচার, ৬ চাকুরী, + নিপিপৃ, ৮ কেন মুল, > ভিতবে ও হাছিরে। 
৯৪ প্রশ্ন, ১১ সমবারধী, ১২ বিজ, ১৩ বাঙ্থস, ১৪ লমালোচক, ১৭ বীরপুকদ, ১৬ 2'জার বাড়ি, ১৭ নৌকাহাত্রা, 
১৮ জ্যোতিদশাহ,। ১৯ মাতাল, ২» লুকাচৃরি, ২১ বিদায়, ২২ কাগছেষ নৌকা? এর মধো থেকে বে 
কটা খুলি চেষ্টা করে দেখতে বেপে। | গগন হৰি ফয়তে পারেন ত' তাহলে হামি সালে খুসি ছই। 
বদি চেষ্টা করতে গিয়ে একবার তার ছাত খুলে ধাঘ্ব তাছলে আর বেরি হবে ন'। ঘেনন ঘেলন একটা একটা 
হবে অম্নি ঘনি পাঠিয়ে দেন তাহলেই ভাল হয়__ সবগুলো শেষ করে পাঠা ছসে দেরি ছুবে॥ 
তোমাদের চারিনিকে বঠীর প্রসাদে খোকাখুকির ত অভাব নেই অতএব ছবির জন্ত আদর্শ খুঁজতে হবে না। 

আমি তর্জমার কাছে লেগেই মাছি ৷ এদের সকলেরই খুব ভাল লাগ.ঠে। আনার ইংবেছি ঘে কোনে! 
সভা দেশে চল্‌তে পারে সে কথা আৰি বনেও করতে পারতুম না কিন্তু দেখ! দাচ্চে একেবারে হহঃ শৰে 
চল্চে। ক্রমশ তার পরিচয় পাবে। চিত্রাঙ্গদা মামি সেরে ফেলেছি। আরে! অনেকগুলো শেষ 
ছয়ে সেছে। 

লতোন্রকে বোলো! সে যদি আমার কতকগুলো লেখা ইংরেজি গণ্সে ( পঞ্ছে নয় ) তক্্মা রে দিতে 
পারে আহি খুব খুলি হব। লে অনেকের কবিতা বাংলার তক্ছিমা করেছে. কিন্তু আমার কবিতা বাংলায় 
তঞ্জদ! করা লম্পূ্ণ অপস্ভব বলেই আৰি বঞ্ষিত হয়েছি. একবার ইংরেছিতে চেষ্টা করে দেস তে বোলো? 

শনিবারে লগ্নে যাচ্চি। অক্টোবরের শেষ পর্থান্থ তোমরা যেদিন ইচ্ছ্' কর সেখানে এলে আমার সঙ্গে 
দেখা ছবে। ইতি হই ডাত্র ১৩১৯ 








তোমার 
রবিদাদা 
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অণিলাল-_ বেশ দেখা যাচ্চে এই জগৎ সংসারে ভাকঘর বিভাগের কর্ত। মনোধোগপূর্বক কাছ দেখেন না। 
আমার শুভ পরিণয়ের ধবর এবং নিষাশেপতর ধার! পেরেছেন তারা ধর্__ কিন্তু বর এখনো পান দি-_ এবং 
যদি বন কেউ থাকেন তাহলে তারও হস্তসত হং নি। স্বতরাং আমার নাংনী এবং নাংজামাইদের এখনো 
সম্পূর্ণ হতাশ হবার সদয় আপে নি। একটা কাজ করতে পার_ হারা আগেভাগে সংবাদ পেয়েছেন তাদের 
জানাতে পার ঘে তারা ঘি এই ঠিকানায় আইবুড় ভাত পাঠান অছলে সেট! একেবারে নষ্ট হবে ন! । 

তোমার বইওপি পেয়েছি ॥ এখলো দেখতে সময় পাই নি-_ লী্র থে নয় পাব তারও সম্ভাবনা নেই ॥ 

Yeats ডাকঘর পড়ে খুব খুলি ছতেছেন__ তিনি লিখেছেল cst 1১৫38000] 1 কাল 
Rotliensieincz চিঠি পেয়েছি তাতে তিনি জানিয়েছেন Yeats thinks the lost (08০ a 
masterpicce und would like the Dublin Theatre p:ople to produce it. He is 
talking the মত over with the Irish Theatre people. 

আমি ত ডেবে পাইনে ডাকঘরেই দইওচাল। ঠাকুহদ।দ!, ঘোড়ল প্রতি ব্যাপার এদেশের লোকের 
কেমন করে ভগ পংগবে। সস্ততত্ত আগানী গ্রীসের সমর ওটাত্র অভিনয় ছবে ২৭ন আমই; ইংপণ্ডে গিছে 
হয়ত দেখতে পাব। 

ছীবনস্থতির বাধানে। হই এধনো আমার হাতে আসে নি। আলগা! অবস্থায় যধন এগেছিল তখনই ওয় 
ছবিগুলো দেখেছি। ধার। দেখেছেন সকলেরই খুব ভাল লেগেছে। এহানকার একদন অধাপফকে 
দেখাচ্ছিলুম তিনি নুগ্ত হয়েছেন। গগনের এই ছবিগুলি বে আমার ভীবনন্মত সঙ্গে এনন স্বন্দরডাবে 
ভড়িত ছয়ে রইল এতে ভাহি মানন্দ বোধ করচি | ছিত্রপত্রট! সাধারণ পাঠকদেই কি রকম লাগচে? 
আমার ডগ ছয় পাড়ে ওটাকে নিছে কেউ ফোনোক্ষপ বিজ্রপ করে। কর] খুব সহড-- কেননা ওটা 
অতান্ত ঘরের ছিনিং__ তিতা অনেকের বিশেষ আনন্দ আছে। তোমার ঝাপি নিশ্চয় পেয়েছি 
পড়েওছি-_ ওগুলি ও প্রায় সবই আমার পড়া ছিল। তোমার এই রেশমের উপরে ফিকে রঙের জাপানী 
তুলির কাছ এর একটা বিশেহ বাহার আছে__ এ ফেন দিবানিজ্রার তীরে বসে স্বগন্ধি অস্বুয়ি তামাকের 
ধোয়া দিয়ে গড়ে তুলেছ। ইতি ২৯শে শগ্রহান্ণ ১৩১৪ 








তোমার 
রবিদ্বাদা 
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কল্যাহীয়েবু, 
ভাই মশিলাল, বিছারীকে নিবে হদি পাঠিয়ে ধাক তবে নিশ্চন্ রথীর; লনুক্রপত্ পেছেছে। ডাকে আবে নি 
দেখে মনে কহেচিলুম ওরা পায় নি। আমাকে স্বানপাচেক মীতিনাল্য পাঠিয়ে হিবাতে পাঠাতে হযে । 


চিঠিপত্র ১১৩ 

বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তে সশ্বত হয়েছি আশা করি এমনতঙ মস্ত গক্গব তোনল বিশ্বাস কর নি 

গল্প লিখতে বলেছি কিন্তু লেখলার বাধ! এগানে বড় বেশি । মন দেওয়া অলস্ভব। অথচ গল্প লেখার 
পক্ষে হন দেওয়াট। বোধ হয় বিশেষ দরকার । ধন রামগড়ে ছিলুন তখন ঘৰি ১২ মালের সন্ত বারোটা 
গল্প লিখে আন্তুৰ তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া বেত। 

আশা করি বাংলাপাহিত্যসেবীরা তোমাদের সবুজপত্রের মাথা! সুড়িরে খাচ্চে। সবুপ্পত্রের গুণ এই 
বে জীবের যতই তাকে মূড়বে ততই আরো বেশি তেজের সঙ্গে সে বেড়ে উঠবে। কিন্তু প্রমথ লোকের 
কথায় বড় বেশি টলে। তাকে উৎসাহিত রেখো। তার ভারতবর্ষের এক্য লেখাট। আমার ত খুব ভাল 
লাগল। লোকে কি বল্চে! 


রবিদাদা 
বাইরের থেকে লেখা যোগাড় করতে পারচ ? 


রখীকে বোলো মাথার নান করে থামিনীকে দিয়ে বাবামশ্াহে্র ছবি কপি কপি লেবার অস্ে 
চেষ্ট! করে। 

হাই বল মন থেকে থেকে উনাশী হয-- কলমের খোটা উপ ডে ফেলে কঈনার পক্ষীবাদ্গ ঘোডা একেবারে 
নিরুদ্দেশ ছয়ে দৌড় দিতে চ'ঘ। তোমাদের সম্পা্কী আন্তাবলে মার কতকাল তাকে নেৰে রাধবে? 


পারিবারিক পরিচয হদিলোল গঙ্গাপাধায় (১৮৮৮ - ১৯২৯ ) অবনীহুনাগের জামাতা | বিদিত ধাপ রচনায় 
ভার বক্ষ: ছিল। বড়নের 9:£ হেন, ছোটছের গস্বেও তেমনি তিনি এনেক রচনা করেন | তার লিখিত 


নাটক এককালে সাধারণ রঙ্গালছে বিশেষ সাকলোয লক্ষে অফিনীত ছয়। তারা পরিকর আগত সম্পদেক 
ছিলেন (১৩২২ -৩*)। 


তোরের পাখি 


(তীর পায় তির খেন 
প্রবোধচন্্র সেন 


রবীন্গনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা ‘অভিলাধ' ৷ এটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালের শেষভাগে ততবোখিনী 
পত্রিকায় (শক ১৭৯৬ অগ্রহাহণ)। তখন রষীজ্জনাথের বরস সাড়ে তেরে! বংসর।* তিনি প্রথন 
বিলাতযাত্রা করেন প্রা সতেরো বংলর বসের সময় (১৮৭৮ সেপটেম্বর )। সেখানে বংসরাধিক কাল 
যান করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৮* সালেয় ফেব্রুমারি মাসে । তখন তার বরল আঠারো বলয় 
অতিক্রম করে গিছ্ছেছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসীবনীকার বলেন, ‘তিনি গিছাছিলেন লাদুক বালক, ফিরিলেন 
প্র্লূভ যুবক’ ।* ম্ৃতরাং বল) যায এখানেই তার ভীবনের আদিপবের সমাপ্রি। রযীন্তনাথ নিজেও 
তার 'ছেলেবেলা'র শ্বেশীনা টেলেছেন তার বিলাতবাসকালের অগ্থে। তা ছাড়া তিনি তার 
তেরো! থেকে আঠারে; বংলর বলের রচনাগলিকে প্রকাশ করেন ৈশব-সংশ্িতা নামে (১৮৮৪)। 
সতাপ্রসাদ গঙ্গেপাধ্যাদ-প্র্াশিত াবাধ্রগ্থাবলীতে (১৮৯৬) এই কালের রুচনাগুপি সংকলিত হয় 
“কৈশোরক’ নানে॥ অতএব রবীহুনাের তেরো থেকে আঠারো বলয় পদস্থ হচনাকালকে তার কবিজীবনের 
আদিপর্য বলা অনংগত নয় । 

কবিজীবনেত্র এই আলে;'ব্বাধারি উধাকালটা পরিণত বয়সে কবির স্ৃতিতেও অস্পষ্ট ছয়ে এসেছিল) 
তার প্রনাণ আীবনস্থতি গ্রন্থ ॥ এই গ্রন্থে এই সময়কার অনেক রচনাই উল্লিখিত হয় নি। অবশ্ত এমনও 
হতে পারে বে অনেক রূচনাকেই তিনি উল্লেখযোগ| বিবেচনা ফরেন নি। কিন্তু বিশ্মঘণেও যে অংশতঃ 
সতা তার প্রমাণ এই যে, পরবর্তী কালে স্মরণ করিছে দেখার পর 'অনেক রচনার কথ| তার দলে 
পড়েছে।* হুতরাং রথীশ্রনাথের ফবিজীবনের এই অস্পষ্ট ও হিন্বতপ্রাথ উদ্মেঘপবেহ রুচলাধার] সন্ধে 
আলোচনার গুক্কব থে সমধিক তাতে সন্দেহ নেই ॥ বস্তুতঃ রবীন্্রপাছিডে)ত্ এট মাদিপবের লাহিত) সঙ্বদ্ধে 
আলোচনার এবনও যথেষ্ট 'সবকাশ আছে। 

ব্ববীজ্্রপাহিতোর 'আনিপর সমন্ধে সামগ্রিক আলোচলা বর্তমান প্রবন্ধের অভিপ্রা্ছ ল8। এই সবার 
একটিমাত্র কবিতা সঙ্বস্ধে করেকটি ৰাত্র ত্য উথ্থাপন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দে্ধ। 


“অভিলাৰ’ কবিতা প্রকাশের ( ১৮৭৪ ॥ শক ১৭৯৬ অগ্রন্থাত্নন) কয়েক মাস মাত্র পরে তত্ববোধিনী 
পত্রিকাতেই 'প্রক্কতির খেদ' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয় (১৮৭৫ ॥ শফ ১৭৭ আযাঢ়)। 





১. লেখকের ‘ভোরের পাখি | এপস পরব ] প্রবন্ধ, 'শতবাযহিক জরকী-ফংলর্স' প্রন (১৯১১ ), গু ৩১৪-৯১ 

২. প্রন্াতকুষায় শৃঙযোলাবা, রবী এদীবনা প্রত খণ্ড (১০৬৭ পৌষ) পু ৯৪ 

ও হুষ্া্বজল 'অভিলাৰ' ও 'তরৃতি খেন' উদেখখোগ। ওব্য লঙনীকান্ত ধাদ-অনুত 'রবীবরন!খ : জীবন ও সাহিত্য’ 
(৯১৩৯৭), পৃ ১১২, ২-২ 


ভোরের পাখি ১১৫ 


“অভিলায’এর মতে: এটিও বেলামী। “অভিলাহ* প্রকাশিত হু *ানশবদী বালকের রচিত! বলে, আর 
“প্রকৃতির হেদ' প্রকাশিত হয় ‘বালকের রচিত’ বলে ॥ এই সময়ে ওববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন 
ববীন্প্রতিভার লালনকর্ডা জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর ৷ 

“প্রক্বতির বেদ” যে-বালককবির রচনা বলে বর্ণিত হয়েছিল তববোধিনী পত্রিকাচ, সে-বালক কবি বে 
স্বর রবীজ্নাথ, তার প্রমাণ পাওয়! গিছেছে দীর্ঘকাল পরে +- 

রবীন্্রনাথের সহিত ধাহাদের পরিচয় আছে, তাহারা কবিতাটি পড়িলেই বুকিতে পারিবেন ইছা 
যবীষ্রনাথের রচনা ৷ আশ্চধের বিষয়, রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতেই তিনি ইহার কৰেক পংক্তি ুযস্থ বলিতে 

পারিলেন, যদিও দীর্ঘ চৌষটি বংসরের পূর্বেকার কথা। 
-_ বিবীন্্ররচল্াপঞ্ত, শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ অগ্রহাছণ 
, অতপর ‘রবীন্দ্রনাথের বালারচন) নানে এক প্রবন্ধে রবীপ্রনাধের দ্বনানে প্রকাশিত প্রথন কবিতা 
গছিস্মুমেলায় উপহার' ( অগ্নতবাআাৰ পত্রিকা! ১৮৭ ফেব্রুছারি ২৪ ) রচনাটির সঙ্গে 'প্রঠতিএ খেন’ রচনাটির 
তুলনা করে আনি বলি 

ভাবগত সাদৃষ্তের প্রতি লক্ষ কুলে এ ছুটি কবিতাই যে একদংনর ₹5ন', এ বিনে সন্দেহ থাকে না) 
ছুটি কবিভাতেই ছেনচন্তের “ভাংতগযিত' কবিতার (এডুকেশন গেজেট, ১২৭৭ শ্রাবণ ১৭) 
প্রভাব স্বম্পষ্ট। 

বিশ্বভারতী পত্রিক', ১৩৫» বৈশাখ, পৃ ৬৪৯ 

সুখের বিষ, কবির স্বি ও স্বীকৃতি তথ! আডান্তযীণ তুলন। ও সানৃশ্যগত পরোক্ষ হনাণের উপরে 

দীর্ঘকাল নিঙ করে থাকতে হয় নি। 'এবীশ্ুনাথের বাল/র5চন:' প্রকাশে অনকাল পরেই এনন প্রতাক্ষ 

প্রমাণ আমার হস্তগত ছয় যে ‘প্রকৃতির খেন' বে রবীশ্রনাথেরই র5ল! দে বিহয়ে সাপের মার কোনো 

অবকাশ রইল না। অক্ষ হকারের সাপ্তাহিক 'সাধারণী'র এক সংখ্যা কলকাতার তংকালীন অনস্ততম 

পত্রিকা 'গাণ্ত(ছিক" থেকে ঠারুরবাড়ির "বখজ্জন-সমাগম' সম্বন্ধে একটি পংবাদ উদ্ধৃত হয়। তার প্রাসঙ্গিক 
অংশটি এই ।_ 

গত রবিবার রাত্রিতে মুক্ত বাবু গুণেন্্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে “বিহ্জ্ঞন-সনাগন- লডা হইয়াছিল। 
প্রায় একশত গ্রন্থকার ও বিদ্বান্‌ বাক্তি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

"বাবু রবীন্্রনাথ ঠাকুর “প্রকৃতির খেব" নামে ম্বরচিত একটি পদ্ প্রবন্ধ পাঠ করেন। খ পন্ড 
অতি মনোছ্র। পাঠকালে সকলের মনে ভারতভূষির বর্তমান হীনাবস্থ স্মরণ হওয়াতে নেত্র হইতে 
অশ্রপাত হইছাছিল [০ 

-_সাধারদী, ১২৮২ ছ্ধাষ্ঠ ৩ (১৮৭৫ মে ১৬) রবিবার 
শ্রবীশ্রনাখের বাল্যরচনা” নামে দ্বিতীর এক প্রবন্ধে আমি সাধারনীর লংবাদটুকু সমগ্রভাবে উদ্ধত 
করে 'পরক্কৃতির খেদ” তথা “বিহ্জনসমাগম” সন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা কি। তাতে 'পরক্কতির খেদ' 





৪ দেশ, ১৮৭২ চৈত্র ১৬ শনিবার, পৃ ২৭৭-৭৬ 


১১৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাত্তিক-পৌ ১৩৬৮ 


ও 'বিদ্ক্ছলকনাগন' সস্বডে যে হল নৃতন তথ! উদ্ছাটিত হয়, অতঃপর তা হুধীপদাচে শ্বীরূতি লাভ করেছে।* 
এ স্থলে তার পুলি শিশ্ুছোছন। 
অতপর ‘প্রকৃতির খেদ' দস্ধে আর-একটি তখোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ণ করেছেন প্রযুক্ত লদনীকান্ত দাস ৮ 
ওই বৎসরের (১২৮২) ২ রা জবোষ্ঠ তারিখে শিলাইদহ হইতে শুণেন্্রনাথ ঠাকুরকে লেখা 
ছ্যোতিরিশ্রনাখের এক চিঠিতে পাইতেছি-- 
“পু দাদা 

বিদ্জ্জনের (7 ও রবির কবিতা পাঠাচ্ছি__ কর্তা-নহাশঘ (যদি নেবেন্্নাথ ] কবিতাটি পাঠ 
করিনা ভাল বলিলেন ।-.. 
সাপ্তাহিক সমাচারে বিজ্জললমাগমের একটা Grapbic ৫5900101799 দিয়াছে। তাহা কি 
দেখ নাই?” 

“রবির কবিতাটি এই প্রকৃতির খেদ’! 

- রবীন্্নাথ : ভীবন ও লাছিতা (১৩৯৭), পৃ ২০৭ 
বলা বাহলা উল্লিখিত 'সাপ্রািক সমাগার’ই সাধানুবীতে শুধু "সাপ্তাহিক" নামে অভিহিত হরেছে। 
বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রগর্ট ছিল এই পত্রিকার বিশেষ উদ্দে্ 

বে যে অন্ন দ্বার: বাঙ্গালির জাতিগত নহব লা করিতে পারিবেন প্রন্ধ সেট দন্ত 
অন্থঠান এবং পত্র সম্পাদক দিগের আঅগুমোদনীয় 1 

_ত্রণেস্তলাধ বন্দ্যোপাধাগ্ প্রণীত “বাংলা সানফ্িক-পত্ত দ্বিতীয় দণ্ড, পু ১১, ১০২-সংখক পয় 
এই সাপ্তাহিক সনাচানে' ছে বিশ্বজল-সমাগমের £7৫০ ৫55010-098 প্রকাশিত হয়েছিল, এট 
খুব স্বাভাবিক ।* 
আমার 'ববীহ্জনাথের বালারচনা'-বিহচক দ্িতীপ্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশের (দেশ, ১৩৫২ চৈত্র ) ফয্েক্ক 
বথলর পরে ‘প্রকৃতির খেদ’ কবিতাটি পুনরা্ন উল্লিখিত হয় ব্রজেজ্জনাণের “বাংল! সামচ়িক-পত্' দ্বিতীয় 
খণ্ডে (১৩৫৮ মাথ )। এই এ্ৰন্বতক্ত ১৬২-সংখ্যক সামহ্বিক পড্রধানির পরিচন্ এই ।_- 

১৬২। প্রতিহিদ্থ (মালিক); বৈশাখ ১২৮২। সাম্পাদক-_ রামসর্বস্থ বিছা ভৃঘণ, ভৃতপূর্ব “কল্পলতিকা” 
সম্পাদক, মেট্রোপলিটন টন্স্টিটিউশনের অধ্যাপক ও রবীহ্রনাখের লংস্কতশিক্ষক। 'প্রতিবিদ্ধ' একখানি 
উৎকৃষ্ট পতিকা। প্রথম সংখ্যায় রবীজ্জনাথের প্রাথমিক রচনা ‘প্রকৃতির দ্েদ' কবিতা ও দ্বিতীয় সংখ্যার 
ছিজেন্রাছের 'পাতঞ্লের যোগশাহ' প্রকাশিত হইয়াছিল" পরবতী অগ্রহাতণ যাস হইতে পত্রিকা- 
খানি ‘জানাস্কুরে'র লহিত সম্মিলিত ছইর্! “জানান্কুর ও গ্রতিবিত্ব' নাদ ধারণ করে। 

- বাংলা সামরিফ-প্জ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৮ 





৫ জীবনসন্থৃতি ( ৯০০ সা ), প্ৰশ্থপরিচর পু ১৯৯ 7 প্রভাভকুস্য সুখোপাহ্যার, 'রবীন্র্ীবনী' প্রথম খও (১৩৭৩ বৈশাখ), পৃ ৩৯০ 
এবং চকুর্ব খণ্ড (১০০৩ হাযন ), পৃ ২৫১ 5 সঙজনীকান বাস, “বীজনাধ : জীবন ও সাহিত্য (১৩৬৭), পৃ ২-১ 

৬ এই সাপ্তাহিক লাচারেই (১৮০১ ভাজ +) ছোতিরিক্রনাশের পুরুবিত্রঞজ নাটকের (শক ১০৯৬/১৮৭৪ জুলাই » ) বিশেষ 
অশ্ুকুল৷ লঙ্গালোচনা প্রকাশিত হয়। এই সমাচলাচবার মারা সংকলিত হয় তকৃবোধিলী পত্রিকার ১৭৯৬ শক কাঠিক সংখ্যার । 
= সাহিত্যসাথকরিতষালা ৬৯, “ছিজেন্রলাপ ঠাকুর, পৃ 3৪ এবং ৩৯ 


ভোরের পাখি ১১৭ 


এতদিন জানা ছিল 'প্রকুৃতির খেদ' প্রকাশিত হয় ছেতিরিহ্রনাধ-সম্পািত তববোধিনী পত্রিকায় 
(১৮৭ । শক ১৭৯৭ আবাট)1 এবন জানা গেল কবিতাটি তারও পূবে প্রকাশিত হয় ‘প্রতিবিশ্ব' 
পত্রিকার (১৮৭৫১২৮২ বৈশাখ )। একই কবিতা অন্নকালের ব্যবধানে দুই পত্রিকা প্রকাশিত হবার 
কারণ কি, ব্রবেন্রনাথ সে সন্ধে কোনো! কথাই বলেন নি। 

অতঃপর এলস্বদ্ধে শেখ উল্লেখ পাই প্রভাতনুমারের রবীজ্রজীবনী প্রথম খণ্ডের শেষ সংস্করণে ( ১৩৭ 
পৌষ )। এই গ্রন্থের “নির্দেশিকা'র (পৃ ৪৮৩) এবং সংশোধন ও সংযোজন’ হিডাগে (পূ ৫**) বলা 
হয়েছে বে, ‘প্রকৃতির খেন' কবিতাটি 'তববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশের পুরে ‘প্রতিবিদ্দ' পত্রিকার ( প্রথন বর্ষ, 
প্রথম খণ ) প্রকাশিত হয়, কিন্ত “মাংশিক' ভাবে । 

তত্ববোধিনীর লঙ্গে প্রতিবিষ্ব পাত্রায পাঠ মিলিয়ে দেখলে প্রথমে ধরা পড়বে থে, প্রতিবিশ্ব পত্রিকার 
‘প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি 'আংশিক' ভাবে প্রকাশিত হথনি, হয়েছিল লন গ্রভাবেই । বরং প্রতিধিশ্ব পত্তিকাতেই 
কতেক লাইন বেশি মাছে। ডযবোধিনী পঞ্জিকার পুন:প্রকাশের পন্ড কয়েক শাহন পহিত্যক্ত হথেছিল। 
গ্রতিবিথ্ছে প্রকা।পত 'প্রক্নাতর বেৰ’ কবিতার শেষে ণেষ| আছে 'ক্রনশ্য'। আগ, ওহ পাত্রকার পরবর্তী 
সংখ্যায় (১২৮২ দৈ18) 'প্রকতর যেদ' কাবতার শেষাংশ প্রকা।পত হয় ।ন৭॥ দবতঃ সেজন্যই 
প্রভাতবাব্র ধারণ; হয়েছ বে, প্রভাবে “প্রকৃতির ধেন' কাঁবতার্র প্রকাশ এ. ', ধামধক নয়। 
বোধ করি তিনি পুহ পাকার পাও ।মালররে দেখেন 1৭) দেখণে তার মনে ওরকম ধারণ। হতে 
পারত না) 

শ্ডাবতই মনে প্রশ্থ আগে, প্রতিবিছ্ে প্রকৃতির থেৰ’ কবিতার শেখে 'কমশ;' পেখ। হয়েছিল কেন। 
ওহ পত্রিকার ডৃতীয্ ব। তৎপরতা কোনে। সংখ্যায় কাঁবতাডির অব হাতত দেখেন কি ন। 
দানি না) শদ্তবতঃ হয় নি। মলে হয় কাধর প্রধৰ সংকদ ছিপ (৭ বা মহুধরণ করে 
দ্াঘতর কবিত। 45৭। করবেন । তাই প্রত বথ পাঙকার 'ঞমশচ খে মে মাহৰে থেছিশেন। 
কিন্তু বোধ কা অচরেহ কাব পে লক আগ করেন, আই তিথকে।বপাতে পুণের সন "ক্ৰমৰ 
কথাটি পরিতাক হয় । 


২ 

এধানে ‘প্রকৃতির বেদ' কবিতাটির মর্মকথ) সংক্ষেপে বিতৃত করা অনুচিত হবে লা। “প্রকৃতির থেদ' 
হচ্ছে আগলে ভারতের ছঠাগ্যসতি। ভারভবর্ধের শিয়রে হিযালছ্ের কোলে গোনুযার অবূরে বসে 
প্রকতিদেবী ভারতবধের অতীত গৌরব ও বর্মান দর্ভাগোর কথ। শ্মগণ করে খেন করছেন। এই 
ভারতবিলাপই “প্রকৃতির খে' কবিতার নর্মকথা ৷ ‘হিন্দুমেলার উপহার’ কবিতা (১৮% ফেব্রুমারি ) 
যেমন হেমচন্ত্রের 'ডারতগংগীত' কবিতার প্রভাব সুস্পঃ, ‘প্রকৃতির খেন’ কবিতাতেও তেমনি হেষচন্ের 
'্তারডবিলাপ' কবিতার ছা দেখ। ঘায়। ‘ভারতলংসীত' ও “ডারতবিলাপ' এই ছুটি কবিতাই “কবিতাবলী” 
কাবাপ্রস্থে (১৮৭৮ নবেছর ) সংকলিত হব । “ক্বিতাৰলী'র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭১) 'ডারতাংগীত' 
বন্ধিত হয়, কিন্তু 'ডারতবিশাপ' থাকে। “প্রকৃতির খের’ কবিতান্ব ষে 'তাবুভবিপাপ'-এর কিছু ছারা 
পড়েছে, আশ। করি নিয়োগ অংপগুপিতেই তার কিছু মাভাস পাওয়। যাবে। "ভারতবিলাপে' কবির 
খেৰ এই ।_ 
















১১৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌব ১৩৬৮ 


রূপে অঙুপম নিদিল খরায় 
কিছ বিধাতা স্থজিল! তোমায় 
দিল! সাদাইরা অতুল ভূযাছ_ 
তোর আছি কিনা এ ছেন দশা! 


তা হলে এখানে বার বার আসি 
দিত না যাতনা গলে দি্া ফানী 
পড়িতে হত না ফাহার পাগ ।” 
রবীঙ্গনাথের কবিতায় প্রক্কতির খেদ এট ।- 
মাটি ভারত! হায়, জানিতাম যদি, 
বিধবা হুইবি শেষে 
তা হলে কি এত ক্রেশে 
তোর তরে অলঙ্কার করি নিরমাণ ?--- 


তা হ'লে কি শত্ঘলে 
তোর সরোবর-হলে 
হাদিত অমল শোভা করিয়া বিকাশ ? 
কাননে কুম্থমরাশি 
বিকাশি নধুর হাসি, 
প্রধান করিত কি লো অমন স্বাদ ? 


তা হ’লে ভারত | তোরে 
স্থদ্বিতাম যর ক'রে, 
তরুলতা-জন-শৃক্ত প্রান্তর ভীষণ । 

একটু যনোবোগ দিয়ে তুলনা করণেই বোঝ। ঝাবে রবীজ্রনাথের “প্রকৃতির ধেদ' কোনো কোনে! অংশে 
হেষচন্জের “‘ভারতবিলাপ’-এর বিস্তৃতরূপে ভাক্তচ়পে কমিত। দৃ্টান্তস্ব্ূপ বল। ঘাত, হেমচন্দ্রে ‘দিলা 
সানাইঙ্) অতুল ভূযায়' লাইনটি ‘প্রকৃতির খেদ’ কবিতার পরিশ্দুট হয়েছে তেরে! লাইনের দুইটি শ্লোকে, তার 
মধ্যে দ্বিতীয়টি উপরে উদ্ধৃত হল। 'ফেন না গঠিলি মরুকূষি ক’রে' অংশটিও ব্যাখ্যাত হয়েছে একটি স্লোকে । 
হেহচন্সের ‘অলঙ্কার’ ও “মকুছুমি' শব্থ-দুটিকে অবলম্বন করে “প্রকৃতির খেদ? কবিতার মারও কোনো কোনো 


, প্রথম সংস্বণের পাঠ উৰ্বৰ হেমচ-গ্ৰৱাৰলী ( সাহিত্যপরিষ্ ), কৰিতাবলী, পৃ ২৪-২৫ 


ভোরের পাখি ১১৯ 


অংশ রচিত হয়েছে। এ স্থলে উদ্ধৃতি লাবস্তক। “হিন্ুমেলার উপহার কবিতাতেও আছে মরু হরে 
থাক ভারতক্কানন' ৷ 
এ কথা অবস্ত বলা প্রয়োজন হে, প্রকৃতির খেদ+ হেমচন্্রের ‘ভারতসংগীত’ ব। ‘ভারতবিলাপ’ কবিতার 
ছুবহ অন্সরণ নয়! তথাপি এ কথাও স্বীকার যে, এই দুই কবিতার কেন্গত ভাবটিকে আশ্রয় করেই বালক 
কবি রবীন্জনাথ ‘প্রকৃতির খেদ’ রচনা করেছেন স্বীয় গ্রতিডা ও কল্পনার বিশিষ্ট পথ অবলদ্ষন করে। 
‘প্রক্ৃতিয় বেদ’ কবিতাটির মর্মকথ। বিশ্লেষণে ফিরে আলা বাক। “অভাগী' ভারতের অতীত দৌভাঙ্গযের 
কথা স্বরণ বরে বর্তমান দুর্ঠাগোর বেদনাই এই কবিতাটির সূলঝখ)। বতবান ছুর্ভাগোর কথা স্মরণ ক'রে 
ভাগা কি অনন্তকাল রবে এইরূপে, 
তোর ডাগাচক্র শেষে 
থামিল কি ছেতা এসে 
বিধাতার নিয়মের করি বাডিচার ? 
এই আকুল প্রশ্নই এই কবিতাটির শেষকখা। বল। বাহুলা, কবির এই প্রশ্ন ভারতচাগ।বিধযতার ঝাছেই। 
আবার কবে ‘ভাগাচক্রের আবর্তনে’ ভারতের বর্তমান দুর্ভাগোর অবপান ঘটবে, এই প্রতীক্ষাময় বেদনাই 
কবির হৃদয়কে ব্যাকুল করে তুলেছিল। 
কিন্তু ভারতের ভাগ। তো চিরকাল এ রকম ছিল' না। এক সময়ে ভারত স্বাধীন ছিল, গৌরবমণ্ডিত 
ছিল। সে কথার শ্মহণেও সস্বনা আছে) তাই কবি ভারতের বতীত-ইতিহাদ্েক্ গতি হদুদরণে প্রন হলেন । 
লেই ইতিহাসের চিরন্তন সাক্ষী হচ্ছে উচ্চশির চিৰালয়' ( অন্তত্র আছে 'গবে-ভরা হিমালয় ) 
চিরকাল দেখেছে যে ভারতের গতি 1” 


তাই কবি বলেছেন 
অতীত কালের চিত্র দেখাউক স্বতি। 
ফেলনা, অতীতের সন্ত কথাই 
স্বৃতির আলেখাপটে রহেছে চিন্তিত । 
অনুরূপ উক্তি আছে 'হিন্দুগেলার উপহার" (১৮% ফেব্রুঙ্গারি ) কবিতাতেও ৷ 
সেদিনের কথ! জাগি স্বতিপটে 
ভালে লা নয়ন বিষাদ-জলে ? 


এই লব উক্তির ষধো! হেন “কথা কও, কথ! কও, অনাদি অতীত, এই অবিশ্বরণীঘ বাণীটির পূর্বাভাষ 
শোনা যাচ্ছে) 
৯. অনুপ ভাবের প্রকাশ দেখা যা রবীরানাণের 'লাহিত্যইীক্ষা্গতা' অক্ষর চৌধুরীর (৮৭--৯) "উতধাপীনী' কাযোর (১৮৭৪ 
ফেরারি) অন্তম সংগ হিমালর অ্রদেপের ব্নাএলঙ্ছে । এই কাব্যধানি বসনে ১২৮১ ভোট) হেট প্রশস1 লাড হরেছিল। 
অনবরত সম্বন্ধে রীন্রনাশের এই উক্তিটি বর্তমান এগ্গে পরবসীয় 

স্হার সন রচনাগুলি সর্ববাই পড়া শুনিয়া আলোচনা করিয়া আমার তখনকার রচনারীতি লক্ষে) অপক্ষো হঁহার লেখার 
অনুলরণ করিয়াছিল। 

সীবনন্মতি (১০৯৩), তগাপ্প্রী, পৃ ৪৮ 


১২০ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৮ 


অতঃপর করি একে একে ডারতের অতীত চিত্র উদ্ঘাটন করেছেল ॥ ভারতের অতীত চিত্র উদ্ঘাটনের 
প্রয়াল 'ভারতলংস্টিড' এবং ‘ড্যরতবহ্লাপে’ও আছে ।-- 


ব্ধন ভারতে অয্বৃতের কপ! 
হুতো বরিপ, বাজাইত বীণা 
ব্যাস-বাল্মীকি,__ বিপুল বাসনা 
ভারভ-স্কারে আছিল ভরা ॥ 
যখন ক্ষত্রিয় অতীব সাহুলে 
ধাইত সবরে মাতি বীররসে 
হিমালয়-চূড়া গগন-পরশে 
গাইভ বখন ভারত-নাম। 
-ভারতুবিলাপ 


এ হচ্ছে অতীত চিত্রের আচাসমাত্র। ভারতলং্টিতেও এ রকম আভা আছে ॥ কিন্ত প্ররুতির খেদে 
আভালযাজ নয়, অতীত ডারতের ধারাবাহিক চিত্র উদ্বাটনের প্রয়াস হুস্পষ্ট। অতীত ভারতের 


প্রথম চিত্র এই | 


তার পরেই বলা হথেছে_- 


দেখিয়াছি তোর মানি সেই এক বেশ 
অজ্ঞাত আছিলি** যবে বানব-নম্বনে 
নিবিড় অরণ) ছিল এ বিদ্বৃত দেশ, 
বিজন ছাদ্ছায় নিজা যেত পশুগণে ॥ 


লেইস্্প খছিলি১* ন! কেন চিরকাল।'-. 
তা গলে ত ঘটিত না এ সব অঞ্জাল। 
সেইরূপ রছিলি না কেন চিরকাল? 
সৌভাগো হানিল বাজ 
তা হলে ত তোরে আজ 
অনাথা ভিখারী বেশে কাদিতে হ'ত না। 
পদাঘাতে উপছাসে, 
তা হ'লে ত কারাবাসে 
সহিতে হ’ত না লেখে এ ঘোর হাতনা $ 


আমরা পূর্বেই দেখেছি ভারতবিলাপ কবিতাত হেষচন্্র বলেছেন বিধাতা ঘদি ভারতকে অরশ্যষর করেই 
স্াছগতেন 'দাসত-বাতনা হত না তাহ” এবং ‘পড়িতে হ'তে ন। কাহার পার'। 


৯* তন্ববোদিনীর দুলোখির পাঠ । প্রতিযিদ্ে আছে 'আছিল'। 
১১ তন্ববোধিনীয় সংশোধিত পাঠ। প্রতিবিৎে আছে "রহিল । 


ভোরের পাখি ১২১ 


কিন্ত ভারতবর্ধ চিরকাল অরণাময় রইল ন! । তাই 'প্রক্কতি' বলছেন_ 
আইল হিন্দুর! শেষে 
তোর এ বিজন দেশে 
নগরেতে পরিণত হুল তোর বন) 
তববোধিনী পত্রিকায় 'হিনদুরা" শব্দের স্থলে আছে “ধরা” । এই আর্ধদের আগননের সঙ্গে সঙ্গেই উদ্যাটিত 
হুল বৈদিক ঘুগের চিত্ত €_ 
খহিগণ সমন্বরে 
অই সামগান করে 
চনকি উঠিছে মাহ! ! হিখালঘ গিরি। 
ওদিকে ধনুর ধ্বনি, 
কাপায় অরণাভূমি 
নিজ্বাগৃত মবগগণে চমকিত করি ৷ 
সরপ্বতী নদীকূলে 
কবিরা হৃদর খুলো 
গাইছে হয়ছে আছা স্থমধুর গ্ীত। 
বীণাপাণি কুতূহলে 
মানসের শতদলে 
গাছেন সরশী বারি করি উধলিত ॥ 


চৌদ্দ বছরের বালক কবির পক্ষে এ রকম অপূর্ধ চিত্র অঙ্কন লত্যই বিশ্বয়কর।। তখনকার দিনে এ রকম 
চিত্র বন্ধন অভিজ্ঞ কবিদের পক্ষেও প্লাঘার যিবয় বলে গণ্য হতে পারত। এননফি, বিধারীলালের পাকা 
ছাতের পক্ষেও এই চিত্র রচনা অযোগ্য বলে গণা হত লা। 
কবিতাটির পুধাংশে প্রাচীন ভারতের সাধারণ অবস্থা বর্ণনা উপলক্ষে এই ধরণের একটি চিত্রের অবতারণ! 
করা হয়েছে।-_ 
দেখ, আৰ্য সিংহাসনে 
স্বাধীন নৃপতিগণ, 
শ্বতির আলেখাপটে রহেছে চিত্রিত । 
দেখ, দেখি তপোবনে 
স্ববির! স্বাধীন মনে 
কেমন ঈশ্বরধ্যানে রয়েছে ব্যাপৃত ॥ 
মনে হয় প্রাচীন ভারতের এই চিত্র রবীন্রলাথের বালকচিত্তে চিরকালের জন্তই গভীরভাবে মুক্রিত হয়ে 
পিকেছিল। তপোবনের প্রথন উল্লেখ তথা তপোবন-আনর্শের প্রতি তার অংবেগমদ্ধ আগ্রহ দেখা ধায় তার 
প্রথম-প্রকাশিত “অভিলাঘ' কবিতাটিতেই ৷ কিন্তু এক দিকে ক্ষতির রাভাদের বারহুগৌরব এবং অপর দিকে 


১২২ বিশ্বভারতী পত্রিকা ক’তিক-পৌষ ১৩৬৮ 


তপোবনবানী ক্ষবি বা ব্রাহ্মণের অবন্মনহিমার থে চিত্র উত্তরকালে ববীশ্ুাহিতো বিশে শ্রাধাগ্ লাড 
করেছিল, তার প্রথম স্পষ্ট নিদর্শন ফুটে উঠেছে এই 'প্রক্কতির খেদ’ কবিতাটিতেই 
্রাঙ্ধণের তপোবন অদূরে তাহার, 
নির্বাক গল্ভীর-শান্ত সংধত উদার । 
হেখা মত্ত স্বীতন্ফর্ড ক্ষতি্গরিযা 
হোথা স্তৰ্ধ মহামৌন আক্মণমহিষা । 
"প্রাচীন ভারত” (১৮৯৬ ), চৈতালি 
তালি কাবোর এই চিত্রটি প্রকৃতির খেদের উদ্বৃত চিত্রাটর পরিণত ও সংহত রূপ । 
প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি বে “সরস্বতীনদীকূলে’ উদ্ভূত ও বিকশিত হয়েছিল, এই এতিহালিক লতোর 
প্রতি রবীন্্রনাখের ফবিহনয় যে তার বালকবরসেই আকৃষ্ট হয়েছিল; তার নিদর্শন রদেছে 'প্ররুতির খেম" 
ফবিতাটিতে | একটু পৃবেই তা উদ্ধৃত হয়েছে। সরস্বতীলমীর প্রতি কবিহৰয়ের এই আবর্ষণের প্রযাণ 
আছে তার ছিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীর কবিতাটিতেও ( ১৮৭৭) 
তুমি শুনিছাছ সরস্বতীকূলে 
আৰ্য খবি গাৰ হন প্রাণ খুলে। 
সরস্বতীনদীকুলের প্রতি তার হৃদয়ের টানের পরিচয় আছে তার পরিণত বসের রসসাতেও ।_ 
অন্ধকার বনচ্ছারে সরপ্বতীতীরে 
অস্ত গেছে সন্ধান; আসিয়াছে ফিরে 
নিস্তব্ধ আশ্ৰম মাঝে ক্চমিপুত্ৰগণ 
মস্তকে সমিধ্ভার করি আহরণ 
বনাস্তর হতে; দ্িপ্ায়ে এনেছে ডাকি 
তপোবল-গোষ্টসৃছে স্বিদ্ধশান্ত-খ্বীখি 
আস্ত ছোমধেছ্গণে ; করি সমাপন 
সদ্ধ্যাস্বান, সবে মিলি লয়েছে দাসন 
সু গৌতমেরে ঘিরি ঝুটীরপ্রাক্ষণে 
ছোমাপ্রি-আলোকে । 
ব্ৰাহ্মণ’ ( ১৮৯৪ ) চিত্ৰা 
যে তপোবনের উল্লেখ্ৰাত্র পাই ‘অভিলাষ’ কবিতায় এবং যার টঈঘং-বিকশিত রূপ ছুটে উঠেছে “প্রস্তুতি 
খেদ’ কবিতাঃ, তারই পূণ প্রকাশ ঘটেছে এই ‘ব্রাহ্মণ’ কৰিতাটিতে ৷ শুধু ডাই নয়। থে সর্বস্বতীতীর 
আ্ধসংস্কৃতির উৎসভূনিহ্পে আভাসিত হয়েছে প্রকৃতির খেদে ও ছিন্বুমেলায় পঠিত দ্বিতীছ ফবিতাটিতে, 
লেই সরস্বতীতীরকে তপোবন-আদর্শের গীঠস্থানন্তপে পূর্ণ গুরুত্ব দেওয়া ছয়েছে এই ‘আরান্বণ' কবিতাটিতে। 
হ্বালকরবীন্দরনাথের "প্রকৃতির খেন” রচলাটিতে পরিণত রবীষ্ছচিত্তের শে পূর্বাভাস পাওয়া ঘা তায় 
অধিকতর পরিচয় দেওয়। বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে অনাবশ্তক ) 


ভোরের পাখি ১১৩ 


“প্রকৃতির খেদ' কবিতাতি একটু বন দিয়ে পড়লেই বোঝ যায় *সকতির আপেপাপট' উন্মোচন করে ভারত 
ইতিহাস থেকে এক-এক মুগ ধরে 'অতীতকালের চিত্র" হেখানোই ছিল কবির অভিপ্রায় ।১* থে নাকারে 
আমর! কবিতাটি পেয়েছি তাতে সমিকা-অ-শটুকু বাদে ছটিমা চিত্র দেখালে ছয়েছে_- এক, ইতিছাসপূরব 
হুগ, যখন “নিবিড় অয়ণা ছিল এ বিস্তৃত দেশ’ এবং “অজ্ঞাত আছিল যবে মানব-ন্নে” ? তুই, বৈদিক মুগ, ঘখন 
রাজের ধনুর টক্কার অরপাূমি কাপিরে নিজ্রাগত ম্বগগণকে চকিত করত আর কবিদের পামগানে হিমালদ- 
গিরি তথা সরস্বতীনদীকূল মুখরিত হত। কবিতাটির প্রধম একুশটি স্তবক হচ্ছে এর হূমিকাংশ এবং ভার 
পরে পাঁচটি দীর্ঘ স্তবকে উক্ত দুটি চিত্র অস্কিত হয়েছে। অতপর স্বভাবত:ই আশ! দাগে বেদোভর যুগের 
চিত্রাবলী অঙ্কিত হবে পরবর্তী অংশে ৷ “গ্রতিবিষ্ব' পত্রিকার কবিতাটির শেষে “ক্রমশঃ লেখ। থাকার সে 
ধারণা দুঢ়তর ছয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে-কোনো কারণেই হোক 'প্রকুতির ধেদ' কবিতার কবিসংক্গিত 
শেষাংশ অলিধিতই থেকে গেল এবং বালক রবীন্দ্রনাথের লেখনী-অস্ষিত বেনোভর যুগের ইতিছাসিক চিত্জাবলী 
থেকে আমরা চিরকালের মত বকিত হলাম। ‘প্রতিবিশ্' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার পিছনের মলাটে 
লিখিত আছে _- 

গরাহকগণের প্রতি নিবেদন :__আমাদের প্রতিবিস্বের কলেবর 'অতিশঘ কৃত বণিদ্! এবারে "প্রত্ৃতির 
খেছস-..পুবধগ-গ্রকাশিত এই কটা বিষয়ের পরিশিষ্টভাগ প্রকাশ করি পাঠববর্গের ক্ষোভ নিবি 
করিতে পারিলাম না।-- _ সম্পাদক 
শুধু তখনকার পাঠকবর্গের নয়, আধুনিফকালের পাঠকদেরও ক্ষোডনিবৃতরি হল না। 

যবীজনাথ ‘প্রকৃতির বেদ’ কবিতার “পরিশিষ্ট ভাগ" সমাণ' করলেন ন! কেন, এ প্রত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব 
নধ্ব। তবে এ বিখঘে পরোক্ষ অনুমানের কিছু গতর পাওয়া হার । এবায় তারট ফিছু পরিচয় দিতে 
চেষ্টা করব। 

“প্রতিবিশ্ব’ পত্রিকার ‘প্রকৃতির খেদ' থে পৃঠাগুলিতে ( ১৩-১৭) মৃত্রিত ছয়, তার প্রথম পৃচাতেই একটি 
সম্পাদকীয় পাদটীকা আছে সেটির অবিকল প্রতিজূপ এই 1 

আমাদিগের সম্তান্১১৩ লেখক প্রেমে এই পদ্মটির কাপি যেব্রুপ প্রেরণ করেন, প্রচ সংশোধনের সমন 
তাছার অনেক পরিবর্ত করিয়া দেন। গত রবিবারের” বিদ্বজন-সদাগম*লভা কতিপন্থ মান্য বন্ধুর অনুরোধে 
রচ্টিতাকে সাধারণ সন্মুখে এই কবিতাটি পাঠ করিতে হন্ব। লেখকে্র সংশোধিত পদ্মটি তৎকালে 
ব্আমাদিশের নিকট থাকার অসংশোধিত কাপিখানি দেখিয়া ছর্ধাংশ মাত্র মুত্রিত করি “বিদ্ধজ্জন্যমাগ্ম” 
সভা প্রদান করা হয় ॥ এন্ত রচছিতার এই সংশোধিত রচনার সহিভ সভার মূত্রিত রচনার স্থানে স্থানে 

অনেক প্রডেদ লক্ষিত হইবে [1] 

_ খ্রতিবিত্ব, ১২৮২ বৈশাথ, পৃ ১৩ পাদটীকা 
এই পাদটাকাটি থেকে বহু তথা জান! বা অশ্রমান করা হাই। একে একে এই তথ্যগুলির একটু 
আলোচনা কর! বাক ।_ 
১২. এই প্রসঙ্গে অক্ষাচেই সৌধুরীর তারতগাা কাকোর (১৮৯৫) পরিবজনা শা । 
১৩ প্রতিৰিদ্বে এ হৰুদই দত্ত আহে । 


১২৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৮ 


এক । ‘প্রকৃতির দে কবিত:রে ‘স্বাস্থ লেখক’টি কে, তার কোনে! উল্লেখ প্রতিবিদ্ব পত্রিকার কোথাও 
নেই হুচীপত্রে বা কবিতাটির উপরে বা নীচেও না। তত্ববোধিনী পত্রিকা কহিতাটি 'বালকের রচিত? 
ফলে বর্ণিত হয়েছে। 'প্রতিবিদ্ধ' পত্িকান্ধ সে-রকস কোনো বর্পাও নেই। বস্তু লেখকের লাম 
প্রকাশ না করাই ছিল '‘প্রতিবিস্ব' পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতি। পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথম 
পৃষ্ঠাতেই স্বামাচরণ প্রমানী নাদক অস্তম লেখকের ম্তুঃলংবাদ দিতে (গিয়ে তার নামপ্রসঙ্গে সম্পাদক 
লিখেছেন__ 

আমাদের প্রতিভা ছিল প্রতিবিশ্বের কোনে! লেখকের নাস প্রকাশ করিব লা। 

শোচনীয় : প্রতিবিশ্ব, ১২৮২ জো, পৃ ২৫ 

স্বতরাং দেখা যাচ্ছে '/প্তাহিক সমাচার’ থেকে সংফলিত “সাধারদী'র সংবাদটুকু পাওয়। না গেলে 
“প্রকৃতির খেদ’ যে রবীগ্ুনাধেরই বচন সে সন্বন্ধে কবির স্বীকৃতি-নিরপেক্ষ সংশাতীত প্রমাণের অভাব 
আজও থেকে যেত। 

ছুই। 'বিহচ্ছনগমাগন" সভার থে অধিবেশনে রবীন্্নাথ 'প্রক্কতির খেদ' কবিতাটি পাঠ করেছিলেন, লে 
অধিবেশন কোন্‌ তারিখে হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবে নি করা কঠিন। এই আধবেশনের বিশদ বিবয়ণ 
( graphic description ) প্রকাশিত হয ‘লাণ্তাহিক সমাচার’ পত্রিকায় । ছে।[তিরিজ্ুনাথের পুধোলিখিত 
পজ (১২৮২ ভোট ২) এবং সাপ্তাহিক 'লাধারণী' (১২৮২ ছোট্ট ৩৪১৮৭ মে ১৬ রবিবার ), উভয়েরই নির্ভর 
'সাথাছিক সমাচারে'র উক্ত বিববণের উপরে। কিন্ত "সাপ্তাহিক সমাচারে'র কোন্‌ মংখ্যায় এই বিবরণ 
প্রকাশিত হয়েছিল তার উল্লেখ নেই কোনোটিতেই ৷ 'লাগাছিক সমাচারে' বণ) (য়েছে বিধ্জনধমাগম- 
ভার উক্ত অধিবেশন হয়েছিল 'গত রবিবার রাত্রিতে’ । 'প্রতিবিশ্ব' পত্রিকার ( ১২৯২ বৈশাখ ) সম্পাদকীয় 
বন্তবোও বলা হয়েছে ‘প্রন্থতির খেদ’ পঠিত হয়েছিল ‘গত রবিবারের বিদ্ধ্ধনলযাগন সভায়' । ফিন্তুলে 
কোন্‌ য়বিবার, ফোন্‌ তারিখ? 

লাপ্তাহিক ‘গাদারণী' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮* কাতিক ১১ (১৮৭৩ অক্টোবর ২৬) 
তারিখে। সেদিন হিল বিধির । স্বতরাং পত্রিকাটি প্রতি রবিবার প্রকাশিত হত বলে অনুমান কয়া 
যাত। বস্তুত: প্রথন প্রকাশের প্রায় ছুই বংসর পরে সাধারণার যে সংখ্যার বিদ্ধজ্ধনসমাগমের উক্ত 
বিবরণটি সংকলিত য় তার তারিখটিও ( ১২৯২ ছ্যৈষ্ঠ ৩) ছিল রযাবর। পক্ষাস্থরে ‘সাধ্যাহিফ সদাচার' 
থে তারিখে (১২৮* আবণ৫। ১৮৭৩ জুলাই ১৯) প্রথম প্রকাশিত য়, সেটি ছিল শনিবার | আমরা 
ধরে নিতে পারি যে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রতি শনিবারেই প্রকাশিত হত। যদি তাই হয় তবে 
বে রবিবারে সাধারসীতে বিদ্জ্জনলবাগদ সভার “প্রকৃতির খেদ’ কবিতা পাঠের বিবরণ সংকলিত হয়েছিল 
তার আগের দিনও (১২৮২ ইোষ্ ২ শনিবার ) সাপ্যাছিক দাচারের একটি সংখ্য। বেরিয়েছিল বলে 
অহদান করা বায়। কিন্তু আগের দিনের ( শনিবারের ) সাপ্তাহিক সমাচার থেকে কোনো বিবরণ পরের 
দিনই চুচূড়ায় সাধারণীতে সংকলিত হয়েছিল বলে মনে করা কঠিন। তা! ছাড়া, উক্ত শনিবার দিনই 
(১২৮২ ই্াঠ ২) ছ্োতিরিহুনাথ শিলাইদহ থেকে গুপেন্্নাথকে সান্তাহিঝ জমাচারের প্রকাশিত 
বিদ্ধজ্জনযবাগমের £৪17:15 0০557113০ এর সংবাদ দেন॥ হুতরাং এই অগ্রথান করাই সমীচীন 
যনে হয যে, সাপ্তাহিক লনচচারেহ বিশজ্জনলনাগনের বিবরণ বেরিথেছিল উক্ত শনিবারের আগের শনিবারে 


তোরের পাখি ১২৫ 


অর্থাৎ ১২৮২ বৈশাখ ২১৷১৮৭৭ মে ৮ তারিখে। তা হলে দিন্ধান্ড করুতে হনব যে বিুদনসমাগম 
সভার আলোচ্যসান অধিবেশন হয়েছিল ১২৮২ বৈশাখ ২৯ | ১৮৭৫ ৰে ২ ুবিবার তারিখে । 

এই অনুমানের পক্ষে অন্ত যুক্তিও আছে। ১২৮২ লালের বৈশাখ সংস্যা প্রতিবি পত্রিকার সম্পাদকীয় 
মন্তবোও সাগাহিক সমাচারের গা বিছজ্ছ্লমাগমকে ‘গত রবিবারের অনুষ্টান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
ধদি উক্ত অনুষ্ঠানের তারিখ ১২৮২ হৈশাৰ ২* রবিবার না হয়ে পরবর্তী ২৭ বৈশাধ ব্রবিবার বলে ধরা 
হয় তা হলে প্রতিবিদ্ব পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা বৈশাখ মাপে না বেরিছে ১৪1 মাসে বেরিয়েছিল 
বলে ধরে নিতে হয়। কিন্কু প্রতিবিশ্বের বৈশাখ সংখ্যা যে বৈশাখ মাগেই বেরিয়েছিল তার সংশযাতীত 
প্রমাণ আছে। এই পত্রিকা প্রকাশ -উপলক্ষে পত্রিকার গোড়াতেই বে সম্পাদকীয় মন্ববা (“দুলা”) 
সঢিবিষ্ট হয় তার প্রথমাংশ এই 

আমরা সর্বশক্তিসান্‌ সর্ফল-দাতা জগ্বীশ্বরকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া বর্তমান বৈশাখ মালের শেষ 
হইতেই এই ‘প্রতিবিশ্ব' নামক মালিব-পত্র ও সনালোচন প্রকাশ করিতে প্রবূর হইলান । এই পত্রিক। অন্ত 
ছুইতে প্রতি মাসের শেবেই প্রকাশিত হইবে হুচলা প্রতিবিদ্ব ১২৮২ বৈশাখ, ১ম বণ্ড, ১৭ ধংখ্যা পৃ ১ 
‘মালের শেষ’ বলতে এধ!নে মাস্রে সহশেধ দিনটি বোকাচ্ছে বলে ননে ছুছ ল|| মাসের শেহাংশ বোঝাচ্ছে 
বলেই মনে ছছ। লে বংসর বৈশাখ মাল পেব হয়েছিল ৩১ দিনে এবং শেষ দিনটি ছিল বৃহন্পতিবার। 
তার আগের রবিবার ছিল ২৭ তারিথ। “প্রকৃতির খেদের' উক্ত সম্পাৰকীচ পাদটাকাটি নৃতিত হয় পত্রিকার 
১৩ লংখাক পৃষ্ঠার । পর্ধিকার বাকি অংশ (১৪-২৪ পৃষ্টা) মাড্র চারদিনের (২৮-৩১ বৈশাপ ) মধ্যে 
ছেপে বৈশাখ মালের নধোই পত্তিক! প্রকাশ করা সম্ভব বলে মনে কহ যায় ন'। অতএস সিদ্ধান্ত 
করতে হয় যে 'প্রকৃতির খেদ' বিদ্বক্ষনস্মাগমে পঠিত হয়েছিল ২৭ বৈশাখের পুর ধ্রহিবারে অর্থাৎ 
২০ বৈশাখ তারিখে এবং উক্ত সম্পাদকীছ পাদটীকাটি রচিত হয় €ই তারিখের পরে, এক!” পক্ষে ২৭ তারিখ 
ক়বিবারে, কিন্তু তার পরে নয়। 

লব দিক বিবেচনায় ১২৮২ সালের ২* বৈশাখ দিনটিকেই বিছুক্ষনঙগমাগদ সভার তা “প্রকৃতির 
খেদ’ কবিতা পাঠের তারিখ বলে স্বীকার করা সমীচীন মনে হয় 1১৪ 

বিভ্বজ্জনসমাগমের এই অগিবেশনটি ছল ছিডীয় অর্ধিবেশন। প্রথম অধিবেশন ধন ১২৮১ বৈশাখ ৬ ৪ 
১৮৭৪ এপ্রিল ১৮ শনিবার দিন। সেটি ছিল বংসরের প্রথম শনিবার । ১৮৭: সালের অপিবেশন হয় 
স্ববিবারে। নিষস্ত্রিত বাক্তিগণের স্থবিধার প্রতি লক্ষ রেখেই অধিবেশন কর! হত শনিবারে, তাতে 
অন্দেছ নেই। আরও ছলে হয় যে, প্রতি বংসর বৈশাখের গোড়াতেই ( শনি-রবিবারে ) অধিবেশন করা 
ছিল অহুষ্ঠাতাদের অডিপ্রা্। প্রথম বংলরে অন্ষ্ঠান হর প্রথম শনিবারে (৬ বৈশাখ)। দ্বিতীয় 
বৎসরের অনুষ্ঠান হত বৈশাখের তৃতীয় রবিবারে। প্রথম ও ছিতীর শনি-রবিবারে ত! সম্ভব ছয় নি। 

বিদ্চ্ছনলদাগমের প্রথম অধিবেশনের বিবরণ প্রকাশিত হয় লাণ্তাছিক 'ত'রত-সংস্কারক” পত্রিকান্ন 


১৪ বিক্ষজ্জনলযাগনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছিল ১২৮২ সালে বৈশাখ ঘাসে, তাতে লশকের কোলে অবকাশ নেই। রধীজ্র- 
আীধবীকারও প্রথসে তাই ফেনে নিক়েছিজেন (জইবা £ প্রধদ খণ্ড ১৩৩ লবণ পৃ ৩৯৩ এফং চতুর্থ হও ১৩১১ লংকরণ, পৃ ২৫৯)। 
কিন্তু পরে উক্ত অধিবেশনটি স্বাপন! কর! হরেছে ১২৮২ সালের 'চ্যে্' যাসে (কস: অধদ <9 ১৩১৭-সং্রহণ পু ৪৪)। 
বোধ করি অনবদানতাই এর কার? । 








১২৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৮ 


(১২৮১ বৈশাখ ১২)।১* তার থেকে জানা বাদ, বাংলা গ্রন্থকার, সংবাদপরেরে মন্পাদক ও অন্যান 
বহু প্রসিদ্ধ বান্তি নিমস্বিত হয়ে ছোড়াসীকো ভবনে সমবেত হয়েছিলেন। “সম্বন্ধ ন্নাখিক ১** 
ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।' ভ্ির্ত্ অধিবেশনের হি জানা গিয়েছে সাধারমীতে সংকলিত সাপ্তাহিক বিবয়ণ 
ছেকে। এই অধিবেশনেও “প্রায় একশত গ্রন্থকার ও বিশ্বান্‌ বাক্তি' উপস্থিত হুরেছিলেন। সনে হয় 
অন্তত একশত বিছন্জনের সমাবেশই ছিল নিমস্করিতাদের অভিপ্রায় । 

প্রথম অধিবেশন হয়েছিল দ্বিছেক্রনাথ ও সত্যেম্রনাখের আহ্বানে তাদের জোড়াসাকোর ভবনে। 
দ্বিতী্ অধিবেশন হুর ‘গুণেজ্নাথ ঠাকুরে বাটাতে'। কিন্তু এই অধিবেশনে শ্বরং গুপে্রনাথই কি উপস্থিত 
ছিলেন না? তাকে লেখা ভে]াতিরিজ্্নাখের পৃোরিষিত পত্র্থানি থেকে তাই মনে হর। নতুবা তাকে 
বিশ্ক্ষনের 624 ও রবির কবিতা পাঠাবার কোনে! অর্থ হয় না। লে সময় ওণেহুনাথ কোথান্ধ ছিলেন 
জানিলা। 

বিছজ্ছনদমাগযের আলোচনাটা দীর্ঘ হযে গেল। এবার ‘প্রকৃতির খেদ” কবিতার পাদটাকাটির 
আলোচনার ফিরে আগা যাক। 

তিন) হিহন্জনসমাগনের এই দ্বিতীয় অধিবেশনে বালক ববীগ্ুনাখ ‘প্রকৃতির খেদ’ ফবিতাটি “পাঠ! 
করেছিলেন । কিন্তু কয়েক মাল নাত্র পূবে হিন্দুষেলার একটি দীর্ঘ কবিত| ( 'হিন্দুমেলার উপছার' ) সুললিত 
কণে স্বতি থেকে আবৃত্তি করেছিলেন ( delivered {rom memory )** । ‘প্রকৃতির খে তিনি পাঠ 
করেছিলেন__ সম্ভবতঃ হ'্লিখিত পাতুলিপি দেখে নয়, মৃত্রিত কাগজ দেখে। প্রতিবিদ্বের সম্পাদকীয় মন্তবা 
থেকে আনা যায়, কবিতাটি “রিও করিয়া বিদক্জনসমাগম সভার প্রদান করা হয়’ । অর্থাৎ কবিতাটি মুত্রিত 
করে আনস্তিত বিভ্চ্ছনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল । জ্যোতিরিজ্ঞনাথ সম্ভবতঃ ও-রকন মুক্রিত ফপিই 
'বামহাশঘ'কে (মহধি দেহেহ্ুলাথকে ) পড়তে দিয়েছিলেন এবং আর এক ফপি পাঠিয়েছিলেন 
গণেজনাঘকে । 

চার ॥ উক্ত সম্পাদকীয় মস্থব) থেকে আরও জানা হার বে বিহঙ্জনদমাগম-সডাঘর বিতরণের জন্ত 
“প্রকৃতির গেদ' কবিতাটির “অধাংশ নাত্র' মূত্িত হয়েছিল 1 অর্ধাংশ বলতে কি বোকা এবং অর্থাংশদাত মুদ্রিত 
হল কেন, তাও বিবেচন; করে দেখা যাক। প্বভাবততই অনুনান হয় থে প্রতিবিদ্ব পত্রিকায় ‘প্রকৃতির খেদ 
হতখানি নুত্বিত হস্সেছিল তারই অর্ধাংশ মুত্রিত হয়েছিল বিদ্ধজ্জনদের মধ্যে বিতরণের জন, এ কথা বলাই 
সম্পাদকের অভিপ্রায় । আর এ কথাও স্বীকার করতে হবে বে, ওই অর্ধাংশের নধ্যেই একট! ভাবগত পূর্ণতা 
ছিল । নতুবা অর্ধাংশনাত্রমৃদ্রিত ও পঠিত হতে পারত না॥ 

প্রতিবিৎ পত্রিকার মুদ্রিত 'প্ররুতির খেদ' কবিতাটি মোট সাতাশটি অসমান শ্যবকে বিভক্ত, লেখ দিকের 
স্তবকণুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ) প্রথম যোলোটি স্তবকে ( ১-১৬) আছে-একশত লাইন, শেষ দশ স্তবকেও 
(৮-২ তাই । আর এই ছুই ভাগের নধ্যবর্তী সতেরো-সংখ্যক স্তবকটিতে আছে এগারো লাইন। কিন্তু 
এই লাইনগুলি সাতাশ-সংখাক শুবকটির শেষ অংশে প্রায় সম্পূন্থপেই পুকুর হয়েছে। বস্তুতঃ এই 
১৪ সাহিতাসাধজ্চরিভঙ!ল। ৬» ( (যাতি রহ্নাশ ঠাকুর ), পৃ ২০-২২, 
2 The Indian (7 News পাও কেক্রজাগি ১৫) ত্রজেকনাখ বন্ধযোপান্ায় শসীত ‘রী =প্রন্থপযিচয়' পুত্রকে (দ্বিতীয় 
ল্াৰরণ, ১০৭৭ ছা, পৃ -॥) উদ্ধৃত) 





তোরের পাখি ১২৭ 


লাইনগুলি হচ্ছে সমগ্র কহিতাটির ধচাস্থানীত । হি কবির প্রাথমিক সংকল্প হুদার কবিতাটির শেষাংশে 
ভারত-ইতিহাসের ধা অস্ত হত 1 হলে এই ধুঝাটি ভাবের পধাঢ়ে পরাগ বারবার সেখ; দিত, কবিতাটি 
পড়লে এ অনুমান অসংগত মনে হু লা। 

গ্রতিবিদ্ধে মুদ্রিত কবিতাটির দুটি ভাবপধা স্পাই । প্রথম ভাবপর্যায়টি শেষ হয়েছে বোলো-সংখাক 
স্তবকের শেষে। এট যোলো-স্তবকের লাইন সংখ্যা একশো 1 তার পরেই সন্তদশ ভুবকে ধুহাটির প্রথৰ 
আবির্ভাব। অতএব এই অনুমান প্রান্থ অনিবার্ধ বে, প্রথম বোলো স্তবকের এক শে; লাইন এবং সতেরো 
সংখ্যক স্তবকের এগারো লাইন, কবিতাটির এই অংশট্কুই মুত্রিত ছয়ে বিহক্ষন গডা (হতরিত হয়েছিল 1 
এই সতেরো! শ্ববকেই কবিতাটির একটি ভাবপধাছের সমান্তি। আয়তনের দিক থেকেও এই অংশটুকু সবগ্র 
কবিতাটির প্রান্ন অর্ধাংশ। কবিতাটির অর্ধাংশ বা মৃত্রিত হয়েছিল । প্রতিবিদ্-মম্পাৰবেদ্র এই উক্তির 
সঙ্গে উক্ত লিন্ধান্তের কোনে বিরোধ নেই । যদ্দি কোনো কালে বি্ছনসাঘ বিজিত মুহিত কবিতাটির 
কোনো কপি আতিক হয় তা হলেই এই সিদ্ধান্তের সত্যতা সংশয়াতীতঙক্সপে নিক্কপিত হতে পারবে । 





দূ: ডিল । এই অবস্থায় 





বা গন্থ ও নাট্যাংশ প১। তা ছাড়। নানারকম বাজনা ও গানে উক্ত কাদক্রম 
দীর্ঘ কবিত] পাঠ করণে শুধু যে সময়ে টানাটানি ছত ত! নয়, সমগ্র কানে: সঙ্গে মানক ও দক্ষিত হত 
না। তার পত্র দুই বংলরের কাংক্রম দেখলে পারণ! হয় যে, কাবা, নাটক ও গশ্ঠঠর্ধ দেকে লাতিদীর্ঘ অংশ 
পাঠ করাই ছ্বিল বিদ্জ্জনসতার লাপারপ রীতি। এই অবস্থান প্রকৃতির খেদ' কবিতার অংশবিশেষ পাঠ 
ফরাই ছিল উদে অগিবেশনের পক্ষে দেই । তা ছাড়া, এমনও হতে পারে হে, একশে' হিব্ষনের সভাগ্ন 
একশো! লাইনের কবিতা পড়াই বালক কবির অভিপ্রান্থ এবং লে অভিপ্রায় এই ংট%ই হিদ্বঞ্জনসভার 
জন্য রচিত হয়েছিল এবং ভাবের সম্পূ্ৃতার খাতিরে এগারো লাইনের ধুচাটিও যুক্ক হয়। কিন্ত কনার বেগ 
কবিকে আরও রচনার প্রবুষ করে এবং কবির মনে তার পরেও কলিহাটি:ক আও এগিয়ে নিয়ে যাবার 
অংকল্প জাগা । তারই কলে প্রতিবিদ্ধে প্রকাশিত দুই পারের পরেও ‘ক্রমশঃ! বথাটি লি! কিন্ত 
বিদ্ব্ছলপভার পক্ষে কবিতাটি প্রথম পধাছটিই হখেই বিবেচনার ওই অংশটুহুই মুত ও প্রচারিত হয়? 

পাঁচ । এক দিকে বিহ্বজ্জন্লনাগমের আসর অধিবেশন আর অন্ত দিকে প্রতিবিদ্বের আদ্র প্রকাশ, এই 
উভয় তাগিদেই ‘প্রকৃতির খেদ’ কবিতাটি রচিত ছয়। কবিতাটির ছুই পানর রচিত হবার পরেই ওটি দীর্ঘতর 
রচলার প্রথম কিস্তি ছিসাবে প্রতিবিদ্ব পত্রিকান্ন মুত্রণের দন্ত প্রেরিত হ্য়। তার পরে কবি ‘এই পঙ্গটির 
যেরূপ কাপি প্রেরদ করেন, প্রচ্চ সংশোধনের সময় তাছার অনেক পবিবর্ড করিয়া! দেন'। ইতিমধ্যে 
বিদ্ধঞ্জনসূমাগমের ক্র্ত কবিতাটি মৃত্রণের প্ররোজন ছওয়ার এবং লেখকের কাছে সংশোধিত কপি না থাকান্ 
“জস্খশোধিত কাপিখানি দেখিয়া অর্ধাংশ মাত্র সৃত্রিত করিত বিদ্ধজ্জনসনাগম সভাত প্রদান করা হয়'। এইজ 
সভার জঙস্ মুদ্রিত পাঠ ও প্রতিবিশ্বে মূডিত পাঠ, এই উভ্প পাঠের মধে ‘স্থানে স্থানে আনেক প্রভ্তেদ লক্ষিত’ 
হয়েছিল । অতঃপর কবিতাটি পূর্বসংকদ্রিত শেধাংশ রচনার অভিপ্রান্থ কবি ত্যাগ করেন এবং প্রতিবিদ্বে 
প্রকাশিত পার দুটিকে আরও পরিমার্জিত করার প্রস্থোজন বোধ করেন। এই পরিমাদিত ত্তপটি পরে 
প্রকাশিত হু তরবোধিনী পত্রিকায় { ১৮৭৫ । শক ১৭৯৭ আযাঢ় )। এই দুই পাঠের মধোও 'দ্বানে স্থানে 
অনেক প্রভেদ লক্ষিত' হত । স্বতাং দেখা যাচ্ছে ‘প্রকৃতির খেক কবিড'টি তিনবার হুধিত হচ়েছিল। 

ও 









১২৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌৰ ১৩৬৮ 





প্রতিবিদ্ব ও তরকোপিনী£ ছুটি পাঠ আমানের হস্তগত হথেছে। প্রথম মুঙিত পাঠ এহ ও আবিষ্কভ হব নি। 
লিঙ্গের রচনার পুনঃ পুশ: পাঠলংস্থার করার বে অভ্যাস রবীষ্ছনাদের সারা জীবনেই লক্ষিত হয়, দেখা যায় 
“প্রকৃতির খেদ" রচনার লমচেও (১৮৭৫ ) তার এই অভ্যাস ছিল। উন্ততিবিধান ও সংস্কার সাধনের আক্রান্ত 
প্রস্থান প্রতিভা বিকাশের অন্যতম অবার্থ উপার। রবীনুপ্রতিডা এই অরান্ত প্রমাস থেকে কখনও বিরত 
হয়নি। 


এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা স্মরণী ॥ আবনস্থতিতে রবীজ্নাথ লিখেছেন 

এ পর্যন্ত ঘাহা কিছু লিখিতেছিলাস তাহার প্রচার আপনা-আপনির মখোই বন্ধ ছিল। এমন সমন 
আনাসুর নামে এক কাগঞ্ বাহির হইল ৷ কাগজের নানের উপযুক্ত একটি জস্কুরোদ্গত কবিও কাগজের 
কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিণেন। আমার লনন্ত পঞ্চগ্রলাপ নিবিচারে তাহার। বাহির করিতে শুরু 
করিয্াছিলেন। কালের দরবানে আমার স্থক্ৃতি-ছুষ্কৃতি বিচারের সমদ্ধ কোন্‌ দিন তাছানের তলব 
পড়িবে এবং কোন্‌ উৎসাহী পেঘাদা তাহাদিগকে বিশ্বত কাগছের অন্দরমণ হইতে নিলজ্জভাবে 
লোকলমাজে ট(নিঘ। বাহক কহিয়া আনিবে, জেনানার দোহাই মানিবে ন!, এ ওম্ঘ আমায় ননের 
মধ্যে আছে। = রচল। প্রকাশ, 'জীবনস্মতি' (১৯১২) 

এখানে তোলার সম্বন্ধে ব। বল। হয়েছে, তা বস্তুতঃ প্রতিবিষ্ব সছছেই প্রযোডা, ভ্ান/দুর সন্ধে নয । 
জ্ঞানাদুরের জীবনাপন্ত হয় ১২৭৯ সালের আশ্বিন মাসে উত্তফ দাসের দম্পাদকতাঘ | চতুর্থ বধের প্রথম 
সংখা! (১৮৭৪/১২৮২ আহাদ ) থেকে এই পত্রিকাটির সঙ্গে প্রতিবিদ্ব পিক! যুক্ত হয় এবং এই দুয়ের 
নিলিত জপের নাম হয় ‘দ্রানাদূর ও প্রতিবিদ্থ' 1১৭ রবীন্্কখিত ‘ভানাদবর নানে এক কাগ' আদলে এই 
বুক পাকা, শ্বত দানার নয 1 রহীুনাথ বলেছেন ‘একটি অন্কুগোদ্‌গত কবিও ফাগডের কর্তৃপক্ষের 
সংগ্রহ করিলেন'। এই কর্তৃপক্ষ যে জোনাঙ্করের কর্তৃপক্ষ নয, তা হতেই অঙুনেয। প্রতবিদ্বের সঙ্গে 
যুক্ত হবার পূবে দীর্ঘ তিন ব২দর আুক্ধালের মধ্যে ছানাস্কুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো যোগই ছিল না। 
এই পত্রিকার সম্পাদক প্রক্চ দাগ বা কর্তৃপক্ষগথানীয় আর কারও সঙ্গে এই অগ্গখোদ্গত ফবির কোনো 
পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা হিল, তারও প্রমাপাভাষ | ত ছাড়া প্রতিবিদ্বের সঙ্গে যুক্ত হবার পণ থেকেই রবীন্দ্রনাথ 
ওই দৈতনাম| পত্রিকার নিচমিত লেখক বলে গণ হলেন, এটাও তাৎ্পধহীন নর। প্রতিবিদের জন্মকাল 
থেকেই তিনি তার ‘স্লাম্থ লেখক’ বলে সাদরে স্বীকৃত ছিলেন । অর্থাৎ প্রতিবিশ্বের কতৃপক্ষেরাই এই 
অন্ধুরোদ্গত কবিকে সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন । হৃতরাং জানাস্ুযের সঙ্গে যুক্ত হবার পর থেকেই তিনি 
মিলিত পত্রিকার নির্মিত লেখকন্ূপে গণ) হবেন, সেটা বিচিত্র নয়। 

প্রতিবিদ্ব পত্রিকার ক তুপকষস্থানীয় যিনি এই নবীন কবিকে সংগ্রহ করে নিলেন, তার পরিচন্নটাও জান! 
প্রয্োজন। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রামপর্বশ্ব ( ভট্টাচাৎ ) বিদ্যা ুণ ( ১৮৪৩-১2১২)!" । তার 





৯৭ অনেক্রবাণ হন্যোপাখাত এত ‘বাংলা সাদরিক পহ' তীর ও (৯০৫৮ মাঘ). পৃ > 
১৮ জীবনস্থৃতি (১০৯০ স:) : অ্থলরিচথ পৃ ও 


ভোরের পাখি ১১৯ 


কিছু পরিচয় পূর্বেই দেও: হযেছে । এ স্থলে আরও একটু পরিচহ দেওচা আবন্শ্থক) ১১% সালের 
১৫ পৌধ তারিখে রানসরবদ্ শিস্টাদুঘণের সম্পারকতার 'কল্প লতিকা' নামে একটি পাক্ষিক পত্তিকা প্রকাশিত 
হুয়। তখন তিনি পটোলছাও। ট্রেনিং ইন্স্টিটিউপনের পশ্ডিত।১৯ অতঃপর ঘহন € ১৮৭৫1১২৮২ বৈশাখ) 
তিনি মালিক 'প্রতিবিৎ' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন তখন তিনি নেট্রোপলিটান ইন্ল্টিটিউশনের 
অধ্যাপক ( ছেড পণ্ডিত ) ও রবীশ্রনাথের গৃহশিক্ষক । তর স্বন্ধে রবীজ্নাথের উক্তি এই-_ 
রামন্বহ্থ পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি আমার সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার ছিল। অনিচ্্ক ছাত্রকে ব্যাকরণ 
শিখাইযার দুঃসাধ্য চেষ্টার ভঙ্গ দিয়া তিনি আমাকে অর্থ করিনা শক্স্থলা পড়াইতেন। তিনি একদিন 
আমার ম্যাকৃবেখের তর্দনা বিস্তালাগর মহাশয়কে শুনাইতে হইবে বলিয়া আমাকে তাহার কাছে লইয়া 
গেলেন।-.-ইছার পূর্বে বিচাসাগরেরত্র মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই; অতএব এখান হইতে খ্যাতি 
পাইবার লে! ট। মনের সধ্ো খুব প্রবল ছিল | বোধ করি কিছু উৎসাহ সক বহি ফিরিয়াছিলাম । 
= ঘরের পড়া, 'ভীবনস্থৃতি ( ১৯১২ ) 
রামপর্বশ্ব ছিলেন টশ্বরচন্দর বিশ্াসাগর পরিচালিত মেট্রোপলিটান ইন্স্িটিউশদের ধংস্কৃত শিক্ষক ॥ 
স্বৃতরাং বিদ্ঞামাগরের সঙ্গে তার ঘনিঠতা থাকাই স্বাভাবিক । 
রামগ্বন্ব বিস্তাতুদণ গদন্থে ঢ্যোতিছিজনাথেত একটি উক্তিও এই প্রলঙ্গে শর :17 
রবীন্দ্রনাথ তপন বাড়িতে রাহসদন্গ পণ্ডিতের নিকট লংস্বত পড়িতেন। আনি ও রাবলবন্ব দুইজনে 
রবির পড়ার ঘরে বসিগই ‘পরোজিনী'র প্রুফ সংশোধন করিতাৰ) রান্বদ্ব খুব জোরে ছোরে 
পড়িতেন। পাশের ঘর হতে রবি শুনিতেন, ও মাঝে মাঝে পণ্ডিত মহাশরকে উঙ্গেশ্য করিয়া, কোন্‌ 
স্থানে কি করিলে ভালে! হুদ, মেই মতানত প্রকাশ করিতেন ।"-তধনই খুর আজ শময়ের মধ্যেই “আল্‌ 
আল্‌ চিত। ছি ছিওগ” এই গানটি বচন! করিগ্রা আনিয়! আমাদিগকে চমংক্রত ফরিচা দিলেন। 
= ছেতিবিজুলাখের ঢীবনশ্যৃতি (১৩২৬) পৃ ১৪৭ 
এটা ১৮৭৫ সালের শেঘতাগের বখা। সরোদিনী নাটক প্রকাশিত হ ওই সালের ৩*শে 
নবেম্বর তারিখে । 
পূর্বেই বলা হয়েছে থে প্রতিবিদ্বের দ্বিতীয় সংখ্যাত (১২৮২ হো) 'পাত্গুলের বোগশাহ' নানে 
ছিযেন্্রাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়| দেখা ঘাচ্ছে রাদনবন্ব দেট্রোপলিটানের হেড পণ্ডিত ও 
বীন্রনাখের গৃহশিক্ষক মাত্র ছিলেন না। তিনি এক দিকে ছিলেন একটি 'উৎকষ্ট পত্রিকা'র সম্পাদক ও 
বিপ্াসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এবং অপর দিকে হিজেন্রনাখ তথা জ্যোতিরিহুলাখের সাছিত্য-সহার়ক, 
বলে উভয়ের মধাবর্তী।২* তার সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথের মধুর সম্পর্কটি বিশেষভাবে মনকে মৃত করে। 
সন্োকিনীর শ্রফ সংশোধনের সানান্ট কাহিনীটি এই গুরুশিস্তের সম্পর্কের উপরে অতি অপূর্ব আলোকপাত 
করে। এই দিক্‌ থেকে ‘প্রকৃতির খেদ’ সম্পর্কে প্রতিবিদ্বের সম্পাদকীয় মন্তবাটি স্মরণীয় । রামসর্বসথ 


৯৯ পূর্খোক্ ‘বাংলা সামরিক পয দ্বিতীয় দণ্ড, পর ২ 

২০ জোতিদ্বিক্সনাখের “লহপাঠ বনু" এবং রবীব্রনাদের 'মাহবিতায দীক্ষানাতা' অক্ষর চৌধুরীও ( ১৮:--৯৮) রাসনর্যবন্বের লঙ্গে 
স্বনিষঠকাৰে মু ছিলেন হলে মনে করা হায় 'ল্লানাসুরে ও শ্রতিবিশ্ব' পত্রিকার লক্েও ঠার যোগ ছিল। 'বাধদালতী' নাষে 
ভান একটি কাৰা অকাশিত হয় এই পত্রিকা ( ১২৮২ পৌষ )। 





১৩৯ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌৰ ১৩৬৮ 


ছিলেন একাধারে রবীহ্রনাখের সংস্কৃত শিক্ষক তথা লাহিত্যের প্রেবগ্ানাতা ৷ যালতেই হবে বে তার 
সংস্কৃত শিক্ষা তথ! লাহিতোর প্রেরণা বাথ হয় লি। 'প্রুক্ততির খেদ’ কবিতাতেই তার পরিচয় রষ়েছে। 
রাবসবন্থের মত ও£ পাওয়া ছুর্ণভ সৌভাগা, আর ববীন্মনাখের মত শিল্ত পাওরা দর্শচতর সৌভাগ্য । 
রামনবন্ব নিশ্চরই পরবতীকালে তার এই অসাধারণ শিল্পের সাহিত্যকীতির ইতিহাস পরম গর্বের সহিত 
লক্ষ করেছিলেন। মৃত্যুকালে (১৯১২) তিনি তার এই শিক্ষটিকে বাংলা সাহিভোর শ্রেষ্ঠ আসনে 
অর্ডিষ্ঠত দেখে গিখ্েছিলেন॥ কিন্ত শিল্কের নোবেল পুরুস্কার প্রাপ্তির গৌরবে গর্বাহ্ভব করবার সৌভাগ্য 
ভার হুর নি। 

ঘা হক রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা তথ। সাহিত্যলাধনার ইতিহাসে জ্যোতিরিজ্নাথের গ্তার রামপবন্থের নামটিও 
শ্রদ্ধার সহিত স্বরণীয় । আর স্তন প্রতিবিঘ্ব পত্রিকার নামটি । রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রথম প্রকাশের 
গৌরব প্রাপা ঘযোতিরিশ্র-সম্পাদিত তরবোধিনী পত্রিকার ‘অভিলায' কবিত। প্রকাশের তারিখ ১৮৭৪। 
শক ১৭৯৯ অগ্রহাহণ। এই গৌরবের দ্বিতীন্ধ অধিকারী তৎকালীন দ্বৈডাষিক অগুতবানার পত্রিকা 
“ছিন্দুমেলার উপহার" প্রকাশিত, হত ১৮৭ কেক্রমারি ২৫ তায়িখে। তৃতীঘ অধিকারী এই “প্রতিবিশ্ব' 
পত্রিকা ‘প্রকৃতির খেন' প্রকাশিত ইছ ১৮৭ | ১২৮২ বৈশাখ সংখ্যাছ । আমর! দেখেছি এই কবিতাটিকেই 
প্রতিবিষ্ব পত্রিবাথ ধাত/বাহিকভাবে প্রকাশের সংকল্প ছিপ কবির তাই কবিতাটির শেষে লেখ। দিল ‘ক্রমশঃ! । 
কিন্তু পরে সে লংকল পরিত।ক্ত হয এবং কবিতাটি পুনঃ সংস্কৃত হয়ে তরবোধিনীতে প্রকাশিত হয় (১৮৭৫1 
শক ১৭৯৭ আথাঢ)। প্রতিবিস্তের আহাঢ়-কাতিক সংখ্যাগুলিতে রবীন্্রনাতের ফোনো রচনা প্রকাশিত 
হয়েছিল কি ন! জানতে পারি নি। প্রকাশিত হওয়া বিচিত্র নন্ন। এ বিবয়ে অহগন্তান হওয়া বাহনীয় । 
ববীন্তরচনা-গ্রকাশে ইতিহাসে 'ভানাস্কর ও প্রতিবিষ্থ' পত্রিকার স্থান চতুর্থ । এই পত্হিকাতেই “বনু 
কাবোর আট সর্গ এবং ‘প্রলাপ’ কবিতার তিন পধার ধারাবাহিক ভাবে প্রাশিত হয় (১৮%৭১৮৮২ অগ্রহাহণ 
-১৮৭১২৮৩ কাতিক )১১। তারও মূলে রয়েছে খামসধন্ব-সম্পাদিত প্রতিবি্ধ পত্রিকার প্রেরগ!। 
প্রতিবিস্বে প্রকাশিত রচনায় স্থতেই রবীহ্নাথ 'জ্ঞানাক্র ও প্রতিবিশ্ব' পত্রিকার লঙ্গে মুক্ত ছন। বস্তুতঃ 
রামসবদ্থ তথ। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'ভ্রানাস্কুর ও প্রতিবিশ্ব' ছিল 'প্রতিবি্' পত্রিকার অন্ববুত্রি মাত্র। 
শ্রতিবিদ্বে বে রচনাধারা প্রকাশের লংকল্প রবীন্্নাখের মলে দেখা দেয়, তাই কাধে পরিণত হর 'আনান্কুর ও 
প্রতিবিৎ্' পত্রিকার যোগে । 


“প্রকৃতির খেদ’ কবিতার পাঠবিক্লেষণের প্রসন্দে ফিরে আলা থাক । পূর্বে এক প্রবন্ধে** দেখিয়েছি থে 
প্রকৃতির খেদ' কবিতায় কোনে। কোনো! স্থলে বেনাদবধকাব্যের ছারাপাত লক্ষ্য করা ধার। কন্ত 
“হিস্ুনেলায় উপহারের স্তার ‘প্রকৃতির বেদে’ ছেমচন্দ্রের প্রভাব স্পটতর | এ বিষঝে বর্তমান প্রবন্ধের সোড়াতেই 
কিছু আলোচনা কর! হয়েছে। এ স্থলে আরও ছু-একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন প্রছোদন। কবিতার ভাব বা 
বিবরবনতর দিক্‌ থেকে 'হিনুমেলায় উপহার" ও 'প্রন্ততির খেদ’ একই পধাদ্বতৃক্ত । দুটিই হেষচন্রের “ভায়ত- 
২১ পাক রবীতীনী : শ্রম খণ্ড পৃ «২ পাহটীক। ২, পৃ «৬ পাষটীকা ২; গুর্বোক 'রবীপ্রনাশ : জীবন ও দাছিত্য', পৃ; 


আবস্থতি ( ১০৯৬): অ্ৰদ্থপরিচর, পূ ১৮৫ 
২২ 'বীসাশের ছাল), বিশ্বভারতী শহিকা ১৬৫ বৈশাখ পৃ ৬৫৯ 





ভোরের পাখি ১৩১ 
সীত! কবিতার (১৮৭ ) মমুহর্তী ॥ ভারত-লতীতের স্থা্ এই দুটি কবিতাও বস্তুতঃ ভারতের বর্তমান 
হীনাবস্থার জন্তু পরের জবানিতে কবির শেদোক্তি। ভার্ত-নংসীতে আছে_ 

এই কথা বলি মূখে শিক্ষা তুলি 

শিখরে দাড়ারে গায়ে নাসাবলী, 


“হিন্মুদেলায় উপহার” কবিতায় আছে-_ 
হিমাত্রি শিখরে শিলাসন পরি 
গান ব্যাল কবি বীদা! হাতে করি 
কাপাযে পর্বত-শিখন কানন 
কাপাযে নীহার-সতল বায়। 
প্রকৃতির খেদের প্রথমেই আছে গোনুষীর অদূর্বততী মানল্লরলী বর্ণনা এবং উক্ত সহসীহ নলিনীবলে অবস্থিত 
্রক্কতিদেবীর বর্মমা। তার পরেই আছে_ 
বিনে খুপিগ প্রাণ 
নিধাদে চড়ারে তান 
পো ওলা প্রকৃতি দেবী গান ধীরে ধীরে । 
অর্থাৎ, ববিতা (তিনটি যধ্যফ্রমে ছলেক যুর', ঝ/াস-খবি ও প্রকৃতি দেবীর জবানিতে করিত সাক্ষেপ। 
গিনুমেশা উপহার" এবং ‘প্রকৃতির খেন’ কবিতা দুটির মধ্যে প্রকাপতন্গিগত একটা বিশেষ লাদৃশ্ত 
লঙ্গণীয়। ‘হিন্দুমেলায় উপহার কবিতাটিতে আছে_- 
অনার আধার আহক এখন, 
মরু হয়ে ঘাক ভারত-ফানন, 
চন্ত্র সুখ হোক দেখে নিষগণ 
্রক্কতি-শৃঙ্ঘলা ছি ডি! যাক । 
ধাক ভাগীরখী অগ্নিকুণ্ড ছয়ে, 
গ্রলঘে উপাড়ি পাড়ি হিমালরে, 
ভুবাফ তারতে সাগরের ছলে 
ভাঙ্গিযা চুরিদ্ধা ভালিদ্ব। যাক ।** 
এই লাইনগুলিয় ভাখ। ও রচনার ভঙ্গি বে হেষচন্দের ভারতসংগীতের ছাচে গড়া, আশ করি এ কথা বলার 
অপেক্ষাও রাখে না । য! হক্‌ এই ছুই শুবকের সঙ্গে প্রকৃতির খেদের নিরোন্ধৃত লাইনগুলির ভাবসত সাদৃক্ত 
সহজেই ধা পড়ে।-_ 








২০ এই ছুটি বক হচ্ছে 'হিকুমগাছ উপহার কবিতাও দুও]| খুটি ফিক হছে একবার কবিতার মুখ্য এই আর একবার 
শেবেছ দ্বিকে ॥ 'কৃতির বেদের খ্যািও অনুক্পঙাবে বিচ হয়েছে। 


রে 


১৩২ বিশ্বভারতী প'ত্রক। ১৫৬৮ 





বযাঘরে পরল কড়, 
গিরিশৃঙ্গ চু বর, 
ধূর্জটি, সংহার-শিক্ষ। বাজাও তোমার । 
প্রডঞ্জন ভীমবল 
খুলে দাও বায়ু দল, 
ছিহ ভিন্ত করে দিক ভারতের বেশ। 
ভারত-লাগর কুবি, 
উপ বালুকা রাশি 
মরুতূষি হয়ে থাক সমন প্রদেশ ॥ 
ছিন্দুমেলায় উপহারের উদ্ধৃত অংশটির সঙ্গে এই লাইনগুলির ভাবগত সানৃ্য যেনন ছম্প্, এই ছুটি অংশের 
রচলাদর্শগত পার্থকাও তেমনি হুম্প্। একটু পরেই এ বিষয়ে বিপদ আলোচন। করা যাবে । 

এ স্থলে শুধু এটুকু বলা প্রচোজন যে, “প্রকৃতির বেদে'র এই লাইনওলিই হচ্ছে এই ফবিতাটির ধুর! । 
কবিতাটির প্রথম ডাবপথাঘের পরে একবার এবং দ্বিতীয় ভাবপর্থায়ের পরে আহার এই ধুছাটির আবৃতি 
ঘটেছে। এ ক্ষেত্েও ভারত-সংটত কবিতার অগকুতি লক্ষিতব্য। ভারত-সংগীত কবিতাটিরও একটি 
ধুয়া আছে সেটি এই__ 

বাজবে শিঙ্গা বাজ এই রবে 

সবাই স্বাধীন এ বিপুল ডবে, 

সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে 

ভারত শুধুই ঘূমায়ে রয়। 

ভারত-সংগীত কবিতায় এই ধূয়|টির দুইবার আবৃত্তি ঘটেছে (ঈষৎ পরিবর্ডলল ) এবং এই ধুধা দিয়েই 
কবিতা শেব হয়েছে। ‘প্রকৃতির খেদে'ও তাই | “হিন্দুমেলার উপহার” কবিতার ধুদ্বাটির [ঘিরাবর্তনের কথাও 
এ প্রসঙ্গে প্ররনীয়। 
এবার ভারত-সংগীত ও ‘প্রকৃতির খেষ” এই তটি কবিতার পার্থক্যের বিহমটা ভেবে দেখ! হাক। আমরা 
দেখেছি ‘চিন্ুমেলায় উপহার" ভাবাদর্শ ও রচনাদর্শ এই উভয় দিক্‌ থেকেই ভারত-সংগীতের অঙ্থবর্তী, কিন্তু 
“প্রকৃতির খেৰ’ ভাবাদর্শে ভারত-সংগীতের অন্বর্তা হলেও রচনাদ্শে পৃথকৃ। এর কারণ কি, আর এই 
নূতন রচলাদর্শ রবীন্দ্রনাথ পেলেন কোথায়, তাও অনথসদ্ধানের বিষয়। 

বিছ্জ্জনসদাগমের প্রথম অধিবেশন হয় ১২৮১ বৈশাখ *। ১৮৭৪ এপ্রিল ১৮ তারিখে । তখনও 
চাকুরবাড়িতে হেমচশ্ের স্বদেশ-প্রেমোদ্থীপক কবিতার প্রচুর প্রভাব । সাধাছিক ‘ভারত-গংস্কারক' পত্রিকার 
(১২৮১ বৈশাখ ১২ ) এই অধিবেশনের যে বিবরণ প্রকাশিত হছ তাতে আছে_ 

লভান্থলে একটি যুবা প্রথনে বাবু হেষচন্্র বন্য্যোপাধ্যায়ের উদ্দীপনী কবিতামাল! উচ্চ গন্তীর 
স্বরে ও উপধূক্ত ডাবচ্গীর সহিত অনর্গল আবৃত্তি করিলেন, তাহাতে আদর বেশ গরম হইন্া উঠিল। 


ভোরের পাখি ১৩৩ 


আমরা বহদিনবিস্বত একটি স্বাতীয় ডাব অনুভব করিলাৰ, এবং ইংয্রেজাণীলে বা স্বাধীন হাছো বাস 
করিতেছি বোধগমা করিতে পারিলাম না। -ছ্ধযোতিরিঙ্রনাথ ঠাকুর (সাহিতাসাধক ৬৮) পৃ ২১ 


পরের বংসর হিন্বজ্ছনলমাগমের দ্বিতীন্ব অধিবেশনের (১৮৭ মে ২১২৮২ বৈশাখ ২৯) সময়েও থে 
গাক্রবাড়িতে হেমচচ্ছের স্বদেশপ্রেম উদ্বীপনার প্রভাব অব্যাহত ছিল তার প্রমাণ রয়েছে ‘প্রকৃতির খেন' 
ক্বিতার ভাবাদর্শের মধোই, লে কথা পূর্বেই যলেছি। কিন্তু হেমচন্ড্রের রচনাদর্শ পরিত্যক ছল কেন? 
বিদ্ধ্জনলমাগমের প্রথম অধিবেশনের লবকালেই (১২৮১ বৈশাখ ) প্রকাশিত হগ যোগেজনাথ 
বিষণ সম্পাদিত ‘মাদদর্শন’ নামক মাসিক পত্রিকাটিং* আর এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় বিহারীলালের 
স্ববিধ্যাত সারদামঙ্গল কাব) ॥ এই কাবা ন্ন্ধে রবীস্রনাথের কয়েকটি উক্তি এন্থলে বিবেচো ৷ 
তখন বিহারীলাল চক্রবতীয় সারদানঙ্গল সংগীত আধদর্শনে বাহির চইতেছিল এবং আমর! তাছাই 
লইয়৷ মাতি৷ ছিপাম। _গ্রথপর্িচয় ( $৪ তচচ। ), জীবনস্থতি 


এই ‘আমহ।' কার। এবং রণীহ্রনাথ এই কাৰ্য নিয়ে কি ভাবে মেতেছিলেন, তা স্পই হবে পরবর্তী উক্তি 
থেকে।- 
এই শন বিহারালাল চক্রংতীর সারুদাম্দল সংগত আধনশন পত্রে বাহির হইতে আরম্ভ 
ফরিয়াছিল। বউঠা হুাণ** এই কাবোর মাধুর্ধে অত্যন্ত মৃত্ব ছিলেন। হং জনেকটা অংশই তাহার 
একেবারে কঠচ্ছ ছিল।'--বিহাহাবাবুর মতো কাব্য লিখিব, আমার মনের মাকাস্ষাট। তখন এই পন্থ 
দৌড়িত। হুথতে। ফোনোদিল ব। দনে করি) বসিতে পারিতায় যে, সাহার নতেযই কাব| পিথিতেন্ছি। 
-সাধিতেএ ধঙ্গা জানন্ত! (১৯১২) 


এই শেধ উকিটিকে রবীগ্রনাথ তার ছীধনস্থতিতে স্থাপন করেছেন 'ওানাদুর 
ধারাবাহিকভাবে রচলাপ্রাশ-কাহিশীর অব্যবহিত পৃবে। অথাৎ উ্ পাক দগাবাহিক রচনা 
প্রকাশের পূবেই রবাএনাধের মনে বিথাপালাণের যত কাবা লেখার আকজ্ষ। দেব; িখেইপ । আশ্চধের 
বিষয় এই বে, সারদানঙ্গলের আদর্শ (তন কোনে। রচনায় অনুলরণ করোঁছপেন কিনা, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 
সম্পূর্ণ নীরব । অথচ তিন একাধিকবার স্বীকার করেছেন থে বঙগহন্দহী4 '[তনমাএ/নুপক” ছন্দটা তান 
অভ্যাণ হয়ে [গঞ্েছিল।২* তা ছাড়া তার এই 'কাবাওঞার কাছে আর একটি পের কথাও একাধিবধায় 
স্বীকার করেছেল। সেটি এই যে, ভার ভাষ। পযন্ত সারদামক্গলের আরম্তভাগ থেকে গৃহীত হয়েছিল।** 
তা ছাড়া সারদ।মঙ্গলের কোনে। অন্কূতিরই উল্লেখ তিনি করেন নি। 














২৪ পুরো 'ৰাংল৷ সাসছিক পনর দ্বিতীয় খও, পৃ ১০। 

২৭ জ্োতিরিএনাধের পরী কবরী ( কাছখিনী ] দেবী (১৮৫৯-৯৪ )। বিবাহ ১৮৯৮ ১২৭ আষা় ২০০ বৃতু। ১৯৮৪ 
এপ্রিল ১২৫ ১২৯১ বৈশাখ ৮) তা দাৰনস্থৃতি (১৩০১), পৃ ২৩৮ ; হৰাজ্প্ঘৰী প্রথম ও (১৩১৭ ) পৃ ১৭৮ পাদটীকা ২। 

২৬ সন্যাল-শীত 'জীব্টত' (১৪.৩), পু ১১২৪ 'ৰক্ুম্ৰযা" কাবা "আত ১২৭৪ এবং *১ সালের আবোহ্বছু নাদৰ বতীত 
মাগিকপত্রে অকাশিত হইঙ্গাডিল'। অরাকাতরে আকাশ ১২৭৬ লালে ( >৯৭- দাদুঞারি ১) । 

২৭ বিহারীলাল (১৩-১), 'জাধুবিক সাহিতায' ; বানী.কব্রাতচা, 'দবনস্থ ত" (৯১২) । 


১৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঠিক-পৌৰ ১৩৬৮ 


“বিদ্বারীলাল' প্রবন্ধে ( আাহুলিক মাহি! ) রবীন্ত্নাথ স্পষ্ট ভাষাতেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি 
“এককালে বঙ্গ হন্খরী ও লারদামঙ্গলের কবির নিকট হইতে কাব্যশিক্ষার চেষ্টা, করেছিলেন। পূবেই বলা 
হয়েছে বে, বঙ্গহরন্দরীর ‘তিননাডামূলক' ছন্দ তার অভ্যস্ত হয়ে গিছেছিল। তার প্রমাণ আছে তায় অল 
বয়সের অনেক রচনাতেই ॥ এ বিষয়ে অক্তত্র আলোচনা করেছি .*" উক্ত বিছারীলাল প্রবদ্ধেই রবীজ্বনাখ 
লিখেছেন 

সারদামঙ্গল এক অপক্ূপ কাবা । প্রথম হখন তাহার পরিচয় পাইলাম তখন তাহার ভাষার ভাবে 
এবং সংষ্ীতে নিরাতিশর মৃত্ধ হইতাম । 

দেখা ধাচ্ছে প্রথমে বঙ্গহন্দরীর “তিনমাত্রামূলক’ ছন্দের প্রতি আকৃষ্ট হলেও আাহদর্শনে প্রকাশকাল 
থেকেই রবীহ্নাথ (তথা তার সাচিতোর সঙ্গী কাদস্বরী দেবী) সারদামঙ্গল কাব্য নিছে খুবই মেতে 
উঠেছিলেন, কেননা তারা ওই কাঝে।র ‘ভাষার ভাবে এবং সংগীতে [ অর্থাৎ ছন্দে] নিহতিশঙ মুদ্ধ' 
হতেনল। এই প্রলঙ্গে রবীষ্ছনাথ বলেন-__ 

আধদর্শনে বিহারীলালের লারদামঙ্গপলঙ্গীত হন প্রথম বাহির হইল তখন ছন্দের প্রডেদ মুহূর্তেই 
প্রতীয়নান হইল ।--.বঙ্গহন্দরীর ছন্দোলাপিত্য অন্ৃকরুণ করা সহ, সেই নিষ্টডা একবার অভ) ইসা 

গেলে তাছার বন্ধন ছেদন করা কঠিন, কিন্তু সারদানগণের গীতপৌন্দঘ মহিকহণসাধ) নহে। 
= বিহারালাল (১৮৯৪), "আধুনিক সাছিতা” 


সারদামঙ্গলের ছন্দ-পৌন্দহ “মহুকরণসাধা' নৱ, রবীঙ্জনাথের এই উক্তির গুরুব কতখানি বিচার করে 
দেখ প্রয়োজন। বঙ্গসুন্দ্রীর তিনমাআমূলক' ছন্দ লগষ্ছে রবীন্দ্রনাথ বলেন_ 

এ ছন্দের প্রদান অহুবিধা এই বে, ইহাতে ধুক্ত অক্ষরের স্বান নাই ।''*কবিও এই কারণে 
বঙ্গ হন্দরীতে যখালাধা ঘূ অক্ষ বর্জন করিঘা চলিয়াছেন। কিন্তু বাংলা যে ছন্দে বুক অক্ষরের স্থান 
হয় লা সে ছন্দ আলণ নছে। কারণ ছন্দের বঙ্কার এবং ধ্বসিবৈচিত্রা ঘূক অক্ষরের উপরেই অধিক 
নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘহ্ত্বত| নাই, তায় উপরে যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে তবে 
ছন্ব নিতান্তই অস্বিবিছান সুললিত শষপিও হইক়) পড়ে । তাহা পসই ভ্ৰান্তিজনক তভাকৰ্যক হইয়া! উঠে 
এবং হাদয়কে আঘাতপৃরত কু করিচা তুলিতে পারে না। = বিহারীলাল, 'আধুনিক সাহিত্)' 
বনগহন্দরীর ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্ড্ুনাের এই উক্তি হেমচন্দ্রে 'ভারতবিলাপ” এবং “ভারতসংগীত' সন্বদ্ধেও 

প্রযোজ্য । কেননা, এই দুটি কবিতার ছন্দও “তিনষাত্রাস্লক' । তবে বঙ্গহুন্দরীর লঙ্গে ভারতসংগীতের ছন্দের 
বাধুনিগত কিছু পার্থকা আছে-_ বঙ্গহন্দরীর ছন্দ দ্বিপদী এবং ভারতসংগীতের ছন্দ চৌপদী। আর-এফ 
পার্থক্য এই যে, লালিত্যের প্রছ্বোজনে বিহারীলাল ভুতাক্ষর বর্জনে যেমন সচেষ্ট ছেদচজ্ ত! নয়ন; কারণ 
হেবচন্জের প্রয়োজন ভাবের ও ভাঙার দৃঢ়তাবিধান। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ঘুক্তাক্ষর ছন্যোভঙগ ঘটার অথচ 
যুলাক্ষর বর্জন করে চললে ছন্দ শ্রান্তিজনক ও অঙ্াকর্ষক হয়ে ওঠে | রবীন্্সাথ ভার কবিদ্বীবনের প্রারত্তে 
বন্হুন্বরী ও ডারতস-গীত এই দুই রচনার ছন্বেই অভ্যস্ত হয়েছিলেন। তার প্রমাণ আছে তার প্রথম যুগের 





২৮ চায় শুটটাচাষ সম্পাদিত 'রবি-প্রথশিশ' শরহে (১৩০৮ আবাড় ) লেখকের ‘হন্মশিৱী রবী স্নান সমস্ধ। 


তোরের পাখি ১৩৫ 


অনেক রচনা । দু একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ‘শৈশবস:সীত' কাব্যের ( কবির তেরে! থেকে আঠারো বংদর 
বাসের রচনা ) প্রথম কবিতার প্রথন চারটি লাইন এই ৮ 
তরল জলছে বিমল চাদিনা। 
স্বধার করণা দিতেছে চালি। 
বলব ঢালিযা কুস্থমের কোলে 
নীরবে লইছে সুরভি ভালি। 
স্কলবাল। 'শৈশবলংগীতা ( ১৮৮৪ ) 
এ ছন্দ হঙ্গঘন্দরীর 'মাদর্শে রচিত এর ধুক্তাক্ষরহীন ধ্বনিলালিত্য লক্ষ । এ ছন্দ তিনবাত্রামূলক, 
বন্ধ দ্বিপদী । 
এবার 'ছিন্দুমেলায় উপছার' কবিতাটি খেকে চারটি লাইন উদ্ত্ুত করি ।_ 
দেখেছি সেদিন যবে পৃর্বিরাছ 
সমরে সাধিয়া ক্ষতিয়ের কাছ, 
সমরে সাধিত পুরুষের কাজ 
আশ্রয় নিলেন ক্ৃতাস্বের কোলে। 
- হিন্ুমেলাদ উপহার (১০৭২ কেন্রুঘারি ) 
এ ছন্দ ভারতসংগীতের আদর্শে ₹চিত। এর বুকাক্ষরবহল ধরবনিকাঠিও লক্ষী । এ ছন্দও তিনমারামূলক, 
বন্ধ চৌপদী। প্রসারে বলা ঘাথ যে হিন্দুমেলায পঠিত দ্বিতীয় কবিতা এট উতয় বক্ছের ( দ্বিপদী ও 
চৌপনী ) সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। 
দ্বিতীর দৃষ্টাস্কেয দুক্কাক্ষরছাত বচ্ুততা বালক কবির শ্রুতিরচিকে পীড়িত করেছে পক্ষাস্থপে প্রথম দৃষ্টাস্বের 
যুক্তাক্ষরহীন ধ্বনির অ[তলালিতা গার কাছে '্ান্তিজনক' মনে ছপ্েছে। তাঠ তিন এই উচনসংকট থেকে 
মুক্তিলাভের ঘন ব্যাকুল হযে উঠেছিলেন। এমন সময় সারদাম্গল কাবোর পাচ সর্গ পচ মালে মাংদশ্ন 
পত্রিকায় ( ১৮৭৪ । ১২৮১ ভা-পৌষ ) প্রকাশিত হল 1২৯» বালক ববীশ্ুনঃখের কাড়ে ক হন্দতীর ছন্দ থেকে 
এই ছন্দের 'গ্রডেদ মৃহ্রডেই প্রতীংনান' হল এবং এই ছন্দের সৌন্দধে 'নিহতিশছ সুভ্ঞ' পেন! ব্দ্বন্দরীর 
ছন্দের 'শ্রান্ভিজনক' অতিলালিতা খেকে দুক্রিলাডের উপান্থ তার কাছে উদ্ঘাটিত হল । কিস্ক সারদামঙ্গলের 
ছন্দ তার কাছে 'আইফরপলাধা' বলে মনে ছল না। থে সমরে সারদামক্গল কাব) মাধদর্শনে প্রকাশিত হতে 
থাকে লে লমঞে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুহিত কবিতা “অভিলাহ' প্রকাশিত হত (১৮৭9 । ১২৮১ অগ্রহায়ণ )। 
এই কবিতার ছন্দের বিষয় অন্যত্র আলোচনা করেছি।** এ স্থলে শুধু এ কথা বলাই হখেষ্ট যে 'অডিপাষ' 
ফবিতান্স বঙ্গ ন্দরী বা ভারতলংগীত কোনোটির ছন্দই অন্থস্থত ছয় লি। এটির ছন্দস্বাতঙ্া সুষ্পষ্ট । অত্রপর 
রবীজ্রনাখের দ্ধিতীয় মুত্রিত কবিতা 'হিন্দুমেলা় উপহার" যখন রচিত ছু ( ১৮৭৫ ফে্রুমারি ) তখন আর্ধদর্শনে 
সারদামঙ্গলের প্রকাশ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই কবিতাটিতে ছেমচন্দ্রের ভারতপংগীতের অনুসৃত, 
সুস্পষ্ট । অর্থাৎ লারদামঙ্গলের ছন্দসৌন্দ্ধে নিরৃতিশয় মুদ্ধ' হওয়া সবেও বালক রবীক্ুনাথ 'অভিলাধ' ও 
২৯ কুলার লেন বাঙ্গালা সাহিতের ইতিহাস ছিতীয খও (১৩৮ ) পৃ ৪৮৭ পলেটাকা ১ 
৩০ তারের পানি বন্ধ 'বতবাৰিক আয়নী-উৎদর্গ রথ (১৯৬১) পৃ ১২-৯১ 
গু 





১৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিক। কাঁতিক-পৌষ ১৩৬৮ 


শহিস্ুষেলায় উপহার’ এই দুটি কৰিতাছ সারদামঙ্ষলের ছন্দমহুলরণে সাহসী বা সচেষ্ট হন নি। বোধ করি 
তৎকালে তার কাছে ও ছন্দ অস্থকরণসাধা নত বলেই বোধ হয়েছিল। কস্কু বালফকবি এই লোভনীয় ছন্দের 
অনৃকরশে দীর্ঘকাল নিরপ্ত থাকেন নি। আদর্শনে সারদামন্গলের প্রকাশ সমাধা হয ১৮৭০১২৮১ সালের পৌষ 
মাসে। পরের যাঘবাসের রচিত 'ছিন্দুমেলান্ত উপছার’ কবিতাতেও সারদামঙ্গলের ছন্দের কোনো ছায়াপাত 
ঘটে নি। কিন্ত তার কিঞ্চিৎ অধিক তুই মাস মাত্র পরে রচিত “প্রকৃতির খেদ’ কবিতায় সারদাবঙ্গলের 
ছন্বসৌন্দৰ্ধের অনকরণ অতি স্থস্পষ্ট। 

রবীক্ছুদাথ ‘চিন্দুষেলায় উপহার" কবিতা আবৃত্তি করেন হিন্দুবেলার অধিবেশনে ( ১৮৭৷৷১২৮১ লালের 
মাঘ মাসে), আর ‘প্রকৃতির খেদ' পঠিত হর বিহ্ছন-লমাগদ সভার ( ১৮৭৭৷১২৮২ সালের বৈশাখ 
যাসে)। ছটিরই উদ্দেন্ত ও প্রেরণা-উৎস দেশপ্রেমের উদ্দীপন! | ছুটিরই ভাব ও ভঙ্গিগত আদর্শ 
ছেমচন্তরের ভারত-সংগ্িত। “হিন্দুমেলায় উপহারের ছন্দ ও রচনাদর্শও তাই । কিন্ত 'গরন্কতির খেধ'-এর 
ছন্দ তথা রচনার ব্দাদর্শ বিছারীলালের সারদামক্গল কাব্য । এ ছুটি কবিতার ধুচনাদর্শগত এই বিপুল 
পার্থকা রবীন্্রলাহিতোর বিবর্তনের ইতিহাসের অন্ততম প্রধান লক্ষণী্ বিহয় বলেই মনে করি। এই 
পার্ঘকাটুকুর গুরুত্ব উপলঙ্ধি না করলে রবীন্্রচনারীতি-বিবর্তনের একটি দুখ! বিহদ্ছই অদ্ঞাত থেকে যাবে । 


যে সারদামঙ্গষল কাব্য দবীশুপ্রতিডাবিকাশের অন্ততন প্রধান প্রেরণাস্থল বলে কবি নিচেও স্বীকার 
করেছেন, লাহিতাদগতেও স্বীকৃতি লাড করেছে, রবীন্ত্রগাছিত্যে তাত প্রথম ছাপ লক্ষিত হয় এই 
“প্রকৃতির বেদ” কবিতা । এটাও কবিতাটির এঁতিছাসিক ওফত্বের অন্ততৰ মুখ্য হেতু। 
এবার বিবেচনা করে দেখা হাক, সারদামঙ্ষল কাবা ও প্রকৃতির খেদ ফবিতার রচনাদর্শগত 
সাদৃশ্য কোখায়। 
এক রবীন্দ্রনাথের প্রথন সূত্রিত কবিতা “মডিলাব' প্রচলিত পছারবন্ধে রচিত। তাতে ঈশ্বরগুণ্ডের 
রচনার চায়াপাত লক্ষিত হয়। তবে এই কবিতার ছন্দ সংস্কৃত শ্লোফের আদর্শে ই রচিত বলে ননে হুয়। 
বনাটি সংস্কৃত কাব্যের ভঙ্গিতে চার-চারটি পচ্‌ক্তি নিয়ে গঠিত অনেকগুলি ক্লোকে বিজ্ঞ এবং সংস্কৃতের 
মতোই পছুক্কিপ্রান্তে কোনো মিল লেই। ল্লোকগুলিও সংখ্যানগক্রমে চিছ্িত। লব দিক্‌ থেকে বিচার 
করলে রচনাদর্শের বৈশিষ্টো এ কবিতাটির স্বাত্তরা স্বস্পষ্ট । একটি শ্লোক এখানে উদ্ধত ছল ।_ 
ভবের উচ্চাসনে বসি অভিলাষ 
মানবদিপকে লয়ে ক্রীড়া কর তুমি 
কাহারে বা তুলে দাও দিদ্ধির সোপানে 
কারে ফেল নৈরাশ্েদ্র নিঠুর কবলে। 
স্ববীষ্্নাথের দ্বিতীয় মূডিত কবিত! ‘ছিন্দুমেলায় উপছার, কিন্তু পতান্রবর্গের ছন্দে রচিত নঘ্ন। পন্ধারের 
প্রতিপর্বে থাকে চারমাতা কিস্কু এই কবিতাটির প্রতিপর্বে আছে ছন্গ মাত্রা, প্রতি উপপর্বে তিন মাত্রা 
তাই রবীজ্রসাথ এ জাতী ছন্দকে বলেন 'তিনমাত্রামূলক' ৷ '‘হিন্দুবেলায় উপহার" এই ছন্ন যাত্রা! পর্বের 
চৌপদীবন্ধে রচিত। দেমন-_ 
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শুনেছি আবাস পুলেছি আবার, 
রান রখূপতি লয়ে রাদ্রা ভার 
শালিতেন হায় এ ভারতসূষি, 
হায় কি যেদিন আসিবে ফিরে ? 
এ রকম এক-একটি চৌপনী পঙ্কতি নিয়ে এর এক-একটি স্তবক গঠিত এবং শ্বকগুলি সংখ্যাক্রমে 
চিক্কিত। এই বন্ধের আদর্শ ছেমচন্দের ‘ভারত-সংগীত' । পার্থকা এই যে, ছিলুমেলায উপছারে ভান্বত- 
সংগীতের স্যার প৫কিতে-পওকিতে মিল নেই, প্রতি পঙক্রির তিন পদেও হিল নেই । শুধু প্রথম ছুই 
পদে মিল আছে উদ্ধৃত দৃইাস্তটিতেই তা প্রতীঘ্বনান। 
তৃতীয় মৃত্রিত কবিতা! ‘প্রকৃতির খেদে'র ছন্দোবদ্ধ সম্পূর্ণ অন্ত ধরণের । এই চক্োবন্ধের মূল উপাদান 
চার মাত্রার পর্ব, ছদ্ব মাত্মায় পর্ব নন্ব। অর্থাৎ পান্বতনের হিলাবে “প্রক্ৃতিত্র খেন' 'হিন্দুনেলায় উপহারে'র 
সগোত্র নয়, ‘অভিলাবের'ই সগোত্র । কিন্তু এটি অভিলাধের স্তায় পঢ়ারবদ্ধে রচিত নয়, এট রচিত চার" 
মাত্রাপবের চৌপনী বন্ধে । দৃষটাস্তদ্বস্বপ প্রকৃতি খেদের প্রথম স্তবকটি উন্ধৃত করি 
বিস্থারিগ্থা উমিনালা 
বিধির মানস-বালা 
হানস-লরণী ওই নাচিছে হরবে। 
প্রনীপ্ত তুধারয়াশি 
শুভ্র বিভা পরকাশি, 
ঘূৰাইছে শ্তন্ধভাবে ছিলাধি-উরসে ৷ 
এই বন্ধকে আপাতদৃষ্টিতে ত্রিপদী বলে ননে হতে পারে; বববীশ্রাথও তাই বলেছেন"? বন্ধত: এট তা 
নয্ন। এর প্রথম দুই পদের গঙ্গে ভৃতীহ্ পদের মিল নেই । তাই তৃতীষ্ব ও চতুর্থ পৰ এক লাইনে স্থাপিত 
হয়েছে। ফলে এটিকে হঠাৎ ত্রিপদী বলে ভ্রম হয। সারদামক্ষলও অবিকস এই বন্ধে রঠিত। একটি 
সবক উদ্গ্বত কংপেই প্রকৃতির খেদের সঙ্গে এর সাদৃস্ত স্পষ্ট ছবে।_ 
নাহি চক্র হ্ধ তারা 
অনল হিল্লোল-ধারা 
যিচিত্র বিদ্যাৎ-দাম-দহ্যৃতি ঝলফল। 
তিমিরে নিমপ্র ভব, 
নীরব নিস্তন্ধ সব, 
কেবল মরুতরাশি করে কোলাহল । 
= সারদামঙ্গল, প্রথম সর্গ ৫ 
আশা করি সারদা সন্বলের সঙ্গে প্রকৃতির খেদের ছন্দোবন্ধগত সাদৃশ্য সম্বন্ধে সংশচের আর কোনো অবকাশ 
নেই । সমগ্র লারদামঙ্গল ও সমগ্র প্রকৃতির খেদ এই একই বন্ধে রচিত । 
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এই ছুই কাবোর আর-এক সাদৃশ্ক এই ঘে, দুই কাবোই ক্থোকগুলি সংখ্যাহক্রমে চিচ্িত। অবন্ত 
্রন্তাতির খেদ এ বিষয়ে সারদামলের কাছে কী বলে গণ্য নাও হতে পারে। কেন] ্রন্কাতির খেদের 
অগ্রবর্তী 'অডিল্যব' ও 'হিনদুষেলার উপহার" কবিতা ছুটিতেও স্রোকগুলি সংখ্যাহক্রমে চিছিত । 

দ্বার একটি লক্ষণীয় সাদৃগ্ত এই বে, সারদামক্গল কাব্যের ( বিশেষতঃ তার প্রথম সর্গের ) সরা “প্রশ্ৃতির 
খেক" কবিতার শ্ববক গুলিও সমায়তন নয, কবির ভাবগত প্রস্বোজন অনুসারে ছোট বা বড়। একটু তলিয়ে 
গেখলে মনে হয় ‘প্রকৃতির খেন’ লারবানঙগলের প্র সর্গের আদর্শে ই গঠিত এই সর্গের শেষের দিকের 
আবকগুলি ( বিশেষতঃ শেষ বকটি ) প্রথম দিকের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড় । “প্ররুতির হেছের'ও ভাই ॥ 
সারহামঙ্গলের প্রথম সর্গের শেষ স্তবকেয় গঠনটি কিশোরকবির চিতকে বিশেষভাবে দ্যা করেছিল, এ কথা 
বনে করবার হেতু আছে। এ স্বলে সে আলোচনা বা এই ছুই কাবোর আরও খুঁটিনাটি সাদৃক্ত দেখানো 
বর্তমান প্রলগ্গের পক্ষে অনাবন্তক । 

শুধু ছন্দোবন্ধ-নিবাচনে এবং স্তবক-গঠনে নয়, ‘প্রকৃতির খেদ’ কবিতার ভাবণরিবেশ-চনাতেও সারদামদ্গল 
প্রথম পর্গের গোড়ার দিকের কছেকটি স্তবকের কিছু ছারাপাত ঘটেছে। ছুটি রচনাকে পাশাপাশি রেখে 
পড়লে এ কথ। স্বভাবতঃই মনে হয় যে, একট) আর-এফটার সোজাহুছি মহুকরণ ন! ইলেও লারদাৰঙ্গলের 
ভাবকল্পনার আদশে ই প্রগতি: খেদে'র ভাবপরিবেশ উদ্ভাবিত হছে? এমনকি, “প্রকৃতি দেবী'র 
কল্পনাটিও সম্ভবত; কবির মনে জেগেছে সারদামন্গলের প্রথম স্তবকটি থেকে। ওই শুবকের গোড়াতেই 
আছে-_ 

ওই কে অমরবালা ধাড়ায়ে উদর়চলে 
খঘৃমন্ত প্রকৃতি পানে চেয়ে আছে কুতুহলে 
এখানে শুধু ‘প্রকৃতি’ নয, 'বালা” শব্দটিও লক্ষনীয় । প্রনততির খেদের পোড়াতেই আছে_ 
বিশ্তারিগ্র! উপ্িমালা 
বিধির মানপ-বালা। 

এ বিষয়ে অধিকতর আলোচনা নিপ্রয়োজন। 

পূর্বে বলেছি, ‘প্রকৃতির খেন’ কবিতাটি যে আকারে আমর! পে্বেছি তা কবির অডিপ্রেত সমগ্র রচনায় 
একাংশ মাত্র । ননে হয় কিশোরকবির অভিপ্রায় ছিল ‘প্রকৃতির খেদ' রচনাটিকে সারগামঙ্গলের মৃত 
করেক সর্গে সমাধ্য করা এবং সেইজন্ই এটিতে ছন্বোহন্ধ ও স্তবকগঠনে তথ্য ভাবপরিবেশ-কপনায় যারদা- 
অঙ্গলকেই আদর্শগরপে গ্রহণ করেছিলেন। পরে ধে-কোনো! কারশেই হুক, এই অভিপ্রায় ত্যাগ করেন। 

ভাবপরিবেশ-কন্মনায় সার্দানঞ্জলকে অনুসরণ করলেও ‘প্রকৃতির খেদ’ কবিতার ভাববস্ত কল্পনায় ও 
স্বদেশসীতির প্রকাশভগ্িতে কবি আদর্শক্কূপে গ্রহণ করেছিলেন হেস্চজ্দ্রের ভারতলংগীত কবিতাটিকে, এ কথা 
পূর্বেই বলা হরেছে। এক দিকে সারদামন্বল এবং আর-এক দিকে ভারতসংগীত, এই দুই আদর্শের সমন্বয় 
সাধন, এটাও ‘প্রকৃতির খেদ’ কবিতার অগ্ততন এঁতিছাসিক বৈশিষ্ট্য) 

সববীন্্নাথ একাধিক স্থানে বলেছেন যে তার অল বলের প্রথম রচনা গুলিতে বঙ্গ হন্দরীর ( তিনমাজামূলক 
অর্থাৎ ছদ্বনান্ছাপবের ) ছন্দঃ প্রধানত অন্ক্থত হয়েছিল, এবং এই ছন্দ রচনার অভা।ল কাটাতে তার সময় 
লেগেছিল । তাত পর [শুনি আকই হন সাব্গাহঙ্গলের ছন্দসৌন্দধের প্রতি, কিন্তু লে ছন্দ তখন তার কাছে 
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দ্্ককরণসাধা' বলে মলে চষ নি। রবীক্ছনাথের প্রথম প্রকাশিত রচনাগুলি বিশ্েদণ করলে কিন্ত ঠার এট 
উক্তি স্বীকার বলে বলে হয় না। বরং দেখা হায় নে, আংদর্শনে সারদামঙ্গল-প্রকাশ সমাপ্ত হবার (১২৮১ 
পৌব) কয়েক মাস পরেই “প্রকৃতির খেদ’ ওই কাব্যের ছন্দের আদর্শে ই রচিত হত (১২৮২ বৈশাখ )। 
বালক রবীন্দ্রনাথের হে সব প্রকাশিত কবিতার কালনির্ণর করা ধার, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেবা ঘার, তিনি 
বঙ্গহন্দয়ীর পূর্বেই লারদাহ্ষলের ছন্দ ও গঠলপ্রশালীর অহুলরণে ব্রতী হল। ৈশবসংগীত' কাঝোর প্রধৰ 
কলা 'কুলবালা'তে অবশ্য বঙ্নদরীর ছন্দ-অমুসরণের কিছু কিছু নিদর্শন আছে। কিস তা আম্পই) 
তাছাড়া, 'স্থলবালা’য রচনাকালও ডানা! যার নি, প্রকাশকাল (ভারতী ১২৮৫ কাতিক) প্রন্থতির খেদের 
পরবর্তী। 

ধ্র্তির খেদ’ কবিতাটির ছন্দোবদ্ক ও স্যবক-গঠন বে সারদাহঙ্গল কাবোর অনুবর্তী তা 'প্রতিবি্া 
পত্রিকায় প্রকাশিত স্ূপটির প্রতি দুরিক্ষেপ মাজট প্রতীয়মান হয়। “তরবোধিনী' পথিকায় প্রকাশিত 
লাস্করণটি থেকে ভা হয় ন!। কারণ, প্রথমতঃ এই সংস্করণে সারদানঙ্গলের পরকিবিগ্রাসপন্ধতি অস্ত 
ছয় নি, দ্বিতীয়ত: সমগ্র কবিতাটির স্ববকবিডাগ তুলে দিয়ে এটিকে একাকার করে দেওয়া উন্নেছে। 
বোধ করি স্থানসংক্ষেপের জপ্তই এই দুটি উপায় অবলস্বিত হয়েছিল। কিন্তু তার ফলে প্রকৃতির খেন’ 
কবিতাটির মূলন্তপটিই প্রচ্ছপ্র হয়ে গেছে । 


৮ 

এশৈনব-সংগীত' কাব্যের (১৮৮৪) ভূমিকার ববীন্্রনাখ জানিয়েছিলেন থে, এট গ্রস্থেব কবিতাগুলি তার 
তেয়ে| দেকে আঠারো! বংলর বনের (১৮৭৪-৭০) রচনা । সে হিসাবে ‘অচিলাধ', 'হি মেলায় উপছার' 
এবং 'প্রক্কতির খেদ'ও শৈশব-লংগীতের পর্যায়ভুক্ত বলে গদা হবার হোগা। কিশ্থ এই তিনটি কবিতা উক 
ভ্রন্থে স্থান পায় নি। তার কারণ কি? ববীজ্ঞনাখের অঙ্গ বয়সের লব রচনাই লিহিগারে শৈবব-লংগীতে 
গৃহীত হয় নি গ্রন্থকার ভূমিকার বলেছেন “আনি বাহার বিশেষ কিছু-না-কিছু ২৭ না দেখিতে পাইস্বাছি 
তাহা ছাপাই নাই'। উক্ত তিনটি কবিতা বাদ পড়েছে হয় অনবধালতাবশত; না! ছয় উক্ত গুণবিচার- 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে নি বলে। উক্ত তিনটি কবিতা নিছক কবিত্বের প্রেপান্ন রচিত নর, ওগুলির 
লে রয়েছে বিশেখ উপলক্ষের তথা ধৃগর্মের অর্থাৎ তৎকালীন স্বদেশগ্ীতির উত্তেম্ছনা। হলে হয়, 
এইন্তই এগুলি রবীহ্গনাখের নির্মম বাছাই-পরীক্ষাঙ্ উত্তীর্ণ হতে পারে নি। উ্বংকালে রবীন্নাঙের 
মলে নিজের অমবযসের রচনার প্রতি যে কঠিন নির্মমতা দেখা হাঃ, তার সূত্রপাত দেখা হায় শৈশব- 
সংগীত প্রকাশের সমন্ত বা তংপূর্ব থেকেই । তেইশ বৎসরের কৰি তার তেরো থেকে আঠারো! বৎসর 
বসের রচলাকে কিরূপ নির্মমভাবে ছাটাই করেছেন তার প্রমাণ আছে শৈশব-সংগীতের ভূমিকার এবং 
'ভাঙুলিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ কাব্যের 'উৎপর্গা-পতরে। দ্বিতীয় কাবাটির প্রকাশকের বিজ্ঞাপন থেকে 
জান! যায়, একটি শৈশব-সংগীতের “মাহহঙ্গিক স্বক্কপে' প্রকাশিত হয়েছিল । এই 'াহ্হঙ্গি' কথাটার 
তাৎপৰ এই ॥ এই কাব্য দুখানি শুধু যে একই বহলরে (১৮৮৪) মাত্র একমাসের ব্যবধানে প্রকাশিত 
হয়েছিল তা নহ, এই দুই গ্রন্থের করিতাগুপির রচনাকাল ( ১৩ থেকে ১৮ বংসর হংস ) এবং ভারতীতে 
প্রকাশকাল ও (১৯৮৪-৮৮) মোটামুটি একই ৷ ছুটি কাবোরই রচনা গুলির প্রেরণাদ!তি ছিপেন একই বান্তি 


১৪০ বিশ্বভারতী পত্রিক। কাতিক-পৌৰ ১৩৬৮ 


কিশোরকবির বউঠাকুরংণী ও “সাহিতোর সঙ্গী’ কাদস্বরী। দেবী** | তাই কাদহরী দেবীর মৃত্যুর ( ১৮৮৪ 
এপ্রিল ১৯) পরে বাধাহত কবি এই কাব্য ছুখানি আড়াই মাসের অধোই প্রকাশ করেন (২৯ মে 
এবং ১ জুলাই ) এবং দুধানি কাবাই তার নাষে উৎর্গ করেল। শিশুদ্ধীবনের আশ্রয়স্থল ও কবিজীবনের 
প্রেরণাদাত্রীর প্রতি এই তার শ্রদ্ধাজজলি। এই উৎসর্গপত্র ছুটি এই ।+-_ 
এই কবিতাগুলিও** তোমাকে দিলাম ॥ বহকাল হইল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখতাম 
তোমাকেই শুনাইভাম | সেই সমস্ত স্রেহের স্বৃতি ইছাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে ।--- 
উপহার, শৈশব-সংগীত’ 
ভাছলিংছের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুষি আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিছাছিলে । তখ্ন লে 
অনুরোধ পালন করি নাই । আজ ছাপাইয়াছি, আজ তুমি দেখিতে পাইলে ন|) 
_উৎস, "ডাগসংহ ঠাকুরের পদাবলী” 
এই কাব্য ছুখ/নি যেন পরস্পরের ‘মামুঘক্ষিক', এই উৎলর্গপত্র-হুটিও তেলনি পরস্পরের পরিপূরক । 
অর্থাৎ দুটি উৎলর্গপত্রই প্রতে/কটি কাকোর পক্ষে প্রঘোছা। কাদরী দেবার আকশ্থিক ও অপ্রত্যাশিত 
হা না ঘটলে এই বই-হুখানি হতো! কখনোই প্রকাশিত হত না। ে-বসে নিজের রচনার প্রতি 
মমতা থাকে লবচেছ্ে বেশি লে বসে এবং সবচেয়ে বেশি উৎসাহদাত্রীর অঙ্গরোধ পরেও ঘে-বই 
ছাপানো হয় নি, নিদারুণতম পোকের আঘাতে আহত হুছেই লে বই প্রকাশে সন্মত ছদ্ধেছিলেন | শেব 
বলে রবীন্্রাথ 'ভাহসিংহের পদাবলী'কে সাহিত্যে 'অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত' বলে বর্ণন! করেছেন। 
দেখ| ঘাচ্ছে অল্প বরসেও তার মনোভাব ও-রকমই ছিল। শৈশব-সংগিতের হচনাগলি সম্বন্ধেও তিনি 
সমভাবেই অনাসক ছিলেন । তাই, ধার স্নেহে তিনি পালিত এবং ধার প্রেরণা তিনি উৎসাহিত তার 
কাছে বলে লেখ। এবং তাকে শোনানো কবিতাগুলিও তিনি প্রকাশ কতে িরত ছিলেন লেই অল্প 
ঘন্বসেও। বখন প্রকাশ করলেন তধনও অনেক রচনাই খণ্ডিত ব। বান্ধিত হল । নিজের বাল্য-রচনার 
প্রতি এরকম অনালক্রি ব। নিরপেক্ষত। রবীজ্রচরিত্রে দেখা! দের তার ঘৌবনকালেই ৷ 
এই কাব্যের উপেক্ষিতদের দলে পড়ে “মনিলাধ', ‘হিন্দুসেলার উপছার', প্রকৃতির থেদ', 'প্রলাপ' প্রস্থৃতি 
অনেক রচলা। নিরপেক্ষ সাহিত)বিচারের পরীক্ষাঙজ উত্তীর্ণ হতে পারে নি বলে এগুলি শৈশব-সংগীতে স্থান 
পায় নি। তরু মনে হয় অভিলাব প্রভৃতি উপেক্ষিতদের ছলে ফেলে প্রকৃতির খেদের প্রতি কিছু অবিচার 
কর! ছনেছে। এই কবিত/টিয় প্রধান অপরাধ ছুটি। এক, এটি উপলক্ষ বিশেষের জন্ট এবং তৎকালীন 
দেশপ্রেষের উত্তেজনার রচিত; আর তুই, এটি অনেকাংশে আদর্শনে প্রকাশিত সারদা সঙ্গলের ভাবপরিবেশে 
ও রচলাদর্শে গঠিত অর্থাৎ জনকর্ণ-দোবে দুষ্ট । তথাপি স্বীকায় করতে হবে বে, কাব্যে/ৎকর্ধষের বিচারে 


৩২, নি ছিলেন তরল কৰি৷৷ নবীন সাহিত্যজীবনের নিভ্যমহর শ্রোত) সন্যলোচক হন্ধু 7 
'শিশুকাল খেকে আমার জীবনের পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি ।'--রবীজন্ীবনী শ্রম ও (১৩৯২) পৃ ১৮ এবং পামটীক! ও 
৩৩ ততদুধে ১৯৮৪ লালেই ( ১২৯" ফাগুন ) ‘হৰি ও গান" এর কবিভাষ্চলি কাদদ্বরী দেবীকে উৎসগ কর! হয় 
গত হুৎসয়কার বসন্তের কুল লইয়া এ বৎগরকারে বসন্তে মাল। গাঁশিলাছে | হাহার লক্ষদ-ক্কিণে প্রতিবিন এই ফুলগুলি একটি একটি 
করিয়া ফুটিয়া উঠিত, ঠাহার চর: ইহাধিগকে উৎসর্গ করিজায। উৎসর্গ, "ছবি ও গান 
তলের “তকবতির শতিলোথ' নাট্যকাবাটিও ( ১৮৮৪ এত্রিল ) ঠাকেই উৎসর্গ কর ছয়।  -পূৰ্বোক্ণ হবীব্রদীধনী, পূ ১৮০ 


ভোরের পাখি ১5১ 


এটি শৈশব-সংগীত তথা বনছুলের নেক রচনার চেয়ে অপক্ট নথ এবং শৈশব-সংগীত ক বনছুলে অনুকরণ" 
চিহ্বেরও অভাব লেই। 
ববশেষ বকুব্য এই যে, ফাদদ্বযী দেবীর যে 'ল্লেহের স্বৃতি' বিরাগ করছে বলে রবীন্দ্রনাথ শৈশবলংসীতের 
ক্ববিভাগুলি তাকেই উপহার দিলেন সেই শ্রেহের স্থৃতি বোধ করি সবচেরে বেশি বিরাজ করছে এই প্রকৃতির 
খেদ কবিতাটিতে। পূর্বে দেখেছি রবীন্দ্রনাথ আরধনর্শন পত্রিকায় বিহারীলালের সারনামঙ্গল প্রকাশ-প্রসঙ্ছে 
লিখেছেন, 'আমরা তাহাই লইয়া মাতিযাছিলাম' । এই "ছারা" বে রবীন্্নাখ ও তার বউঠাকুরাণী কারী 
দেবী, নে কথা জীবনস্থৃতিতে 'লাছিতোর সঙ্গী' প্রসঙ্গে স্পষ্ট করেই বলা হুরেছে। আর, সে সবর লার্দামঙ্গল 
রচদ্বিতার মত কবি হুবার যে বাসনা রবীন্ত্নাথের যনে জেগেছিল, তারই ফল এই প্রকৃতির খেন। শুধু 
তাই নর, লারদামঙ্গল কাব্যের মাধু গত বউঠাক্রানীর হর্ন তথা ার কাছে বিহারীলালের মত শ্রেষ্ঠ 
কবি বলে শ্বীক্টতিলাডের দুনিবার আকাজক্ষাও প্রকৃতির খেদ রচনার প্রেরণা দুগিয়োছিল। বস্তুতঃ বে 
কবিতাগুলি সম্বন্ধে রবীষ্ছনাথ লিখেছিলেন 
বনকাল হইল, তোৰার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইভাম। সেই সণ প্রেহের প্রত ইহাবের মধ্য 
বিরাজ করিতেছে। 
নেই কবিতাগুলির মধে ‘প্রকৃতির খেদ’ যে একটি শ্রেষ্ট স্থানের অধিকারী তাতে সন্দেহ লেই। অথচ 
এই রচলাটিই যে ওই কবিতাক্রোর মধ্যে স্বান পেল লা! ; এট! শুধু বিস্ময়ের বিষয় এচ, আক্ষেপেরও বিধর। 
“প্রকৃতির খেদ' সম্পর্কে রানসবন্। ভ্োতিরিজুনাথ ও কাদস্থরী দেবী এই তিনজনের নাম বিশেষভাবে 
শ্বরণী্ব । রবীজ্রনাথের গৃহশিক্ষক ও লাহিত্র উৎপাহদাতা ধামসবন্থই এই কবিতাটির প্রথম প্রকাশক। 
লে বথা পুথেই বলা হয়েছে। রবীহ্ছচিত্তে স্বদেলপ্রেমের উদ্বোধক ও গার দংকর্মের সহায়ক 
ভ্যোতিরিঞুনাথের প্রেরণাতেই ‘প্রকৃতির বেদ’ বিদ্বজ্জনসমাগম সভার পঠিত হচ়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। 
কবিতাটির দ্বিতীয় প্রকাশকও তিনি। ‘অভিলাধ’ প্রকাশের মূলেও ছিল তারই প্রেরণ; | কিন্তু ‘প্রকৃতির খেদ” 
ঝচলাহ সবচেয়ে গভীর প্রেরণা ও প্রভাব ছিল বোধ করি কাদন্থতী দেবীর । তিনি ছিলেন রবীহ্নাথের 
শিল্তকালের সহৃদ্‌ । এক দিকে লঙ্বেছ কাব্যচর্চার আলোকে ব্ববীন্রনাখের শিশুমনকে বিকশিত করে 
তুলেছিলেন তিনি, আর অপর দিকে প্রচ্ছ্ তরুমূলের মত নিজেকে লর্থঘনের অগোচরে রেখে তার কবি- 
চিত্তে রলসঞ্চারও করেছিলেন তিনিই । তারই নিঃসম্মেছ পর্িচন্ধ বহন করছে প্রকুতির খেন’ কবিতাটি। 
তাই মনে হয়, এই কবিতা রচনার মূল উৎস ছিলাবে সর্বাধিক স্মরণীস্ব এই নহীয়পী মহিলার লানটি। 
> 
‘প্রতিবিষ্' পত্রিকায় প্রকাশিত “প্রকৃতির খেদ’ কবিতার যুলর্পটি এ স্থানে পুননু'ত্রিত ছল। তববোধিনীতে 
প্রকাশের সময় ঘে-গমস্ত পাঠলংস্কার কর! হয়েছিল, পাদটীকার তাও নির্দেশ করা গেল । প্রতিবিস্বে প্রকাশিত 
মৃূলক্লপটির প্রতি মনোযোগ নিবন্ধ করলে শুধু যে সারধামঙ্গলের সঙ্গে এটির সাদৃশ্য হস্পষ্ট হয়ে উঠবে তা ন, 
বালক রবীন্রনাখের মনোদীবনের একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র নৃতন আলোকপাতে উন্ভাসিত হবে। তা ছাড়া 
কাবারসের দিক্‌ দিয়া কবিডাটি পাসমার্কা পাইবে; একজন চতুরদশবর্ষীঘ বালকের পক্ষে এপ রচনা 
Miracle-পধায়তুক্ত হইতে পারে। 
-_ জীলছনীকাস্থ দাস : রবীহ্ছনাথ জীবন ও সাহিত্য, পৃ২-২। 


১৪১ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৮ 


ববীন্ছুলাহিতারমিক অন্ভদ্র সমালোচকের এই উক্তিটিও সতা বলে স্বীকৃতি পাবে। 


প্রকৃতির খেদ ।* 
0) 
বিস্তারিয্না উদ্রিনালচ 
বিধির মানস-বালা,** 
মানল-সরসী ওই নাচিছে হুয়যে** 
প্রদীপ্ত তুষার রাশি, 
শুদ্ব বিভা পরকাশি, 
ঘুমাইছে স্তন্ধডাবে ছ্মাত্রি উরদেষ্* ) 
(২) 
অদূরেতে দেখা বাঃ, 
উচ্ছল রত কায়, 
গোমুবী হইতে গঙ্গ! ওই বহে যায। 
ঢালিয়া পবিত্র ধারা, 
ভূষি করি উন্নবনা, 
চঞ্চল চরণে সতী সিদ্ধুপানে খায় ॥ 
(৩) 
ছুটেছে কনক-পদ্থু অরুণ কিরে ॥ 
অমল সরলী পরে,** 
কমল**, তরঙ্গ ভরে, 
ঢুলে চুলে পড়ে জলে প্রভাত পবনে ॥ 





= আমাধিগো লবন [ 'বন্ধ টন’ ] লেখক প্রথথে এই পল়চির কাপি বেরপ (প্রেরণ করেন শ্রফ সংশোধনের সময় তাহারে আনেক 
প্রিষঞ্জ করিয। দেন। গত রবিবারের *বিভঞ্জন-সমাসম” সত্তার, কতিলর যাল্ত বন্ধুর অনুরোধে রচয়িতাকে সাধারণ সন্মুখে এই 
কবিতাটি পাঠ করিতে হয। লেখকের সংশোধিত পন্যটি তৎকালে আমাবিগের নিকট থাকা, অসংশোধিত কালি খানি দেখিয়া 
অর্থাশেষাতর সুষ্িত করিয়া “বিজন সমাগম সভার প্রদান করা হর! এজন হচক্রিতার এই সংশোধিত রচনা সহিত মকর 
সুজিত রচলার স্থানে স্থানে অনেক শ্ুতেষ লক্ষিত হইবে (1) 

০ কুমারী শৈলবালা ৩৫ অনল সিল! সম্ব! অই বহি বায় যে ৩ “হিযাজি চরসে'-স্বলে ‘সোদুখীর শিখরে" ৩৭ তন্ববো্ধিনীর 
প্যঠে এই পুব ( হয় লাইন ) বর্জিত হােছে। 

«= ছুটয়াছে কমলিনী অরুণের কিয়ণে ৷ এখানে একমাত্র দেশি হয়েছে। হন্যের বিচাঞে প্রতিযিদ্বের পাঠ নির্দোষ । “ছুটেছে 
কৰফ্-পর্' কখাচিতে দেঘনূতের ‘হেবাস্বোগ-প্রসৰি সলিল: মানসক্ত' উকি ছারাপাত ঘটেছে 

৯ নিৰ্যো॥ একখারে ॥* হুলিছে 


ভোরের পাখি 
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(8) 
ছেলিয়া নলিনী দলে, 
প্রকৃতি কৌতুকে দোলে, 

বরসী-লহরী** ধাছ ধুইয়া চরণ। 
ধীরে ধীরে বাহু আসি, 
দ্বলারে** অলক! রাশি 

কবরী**-কুম্থন-গন্ধ করিছে হরণ ৪ 

6৫) 

[বিনে খুলির। প্রাণ, 
নিখাছে চড়াছে** তান, 
শো ভনা প্রক্কতি দেবী গান দীরে ধীরে । 
নলিল" খনন দয, 
প্রশান্ত বিষাদ ময়, 
ঘন ছন** নীর্ঘস্বাস বহিল গভীরে? 

(৬) 

“অভাগী ভারত! ছার, জানিতাম যদি, 
বিধৰ! হুইবি শেষে 
তাহলে কি এত ক্রেশে, 

তোর তরে অলঙ্কার করি নিহমান ? 

তা হ'লে কি পৃতধারা মন্দাকিনী ননী 
তোর উপত্যকা পরে হু'তো বহনান** ? 
তাহ'লে কি হিমালয়, 
গর্বে ভরা হিমালর 
গাড়াইয়া** তোর পাশে 
পৃথিবীরে উপহাস, 
তুহার-সূকুট শিরে করি পরিধান) 
(+) 
তাহ'লে কি শতদলে, 
তোর সরোবর-জলে, 
হাসিত অমন শোভা! করিত্বা বিকাশ ? 


৪১ পরার প্রবাহ ৫২ হুলাদো ৫৬ কষরি ৪৪ সতদে চারে ৪৪ নলিনী ০৬ হাঝে যাবে। 
৪৭ 'তা হালে কি.হাতো ৰহমান 24 ত্বৰোধিনীর পাঠে এই চুই লাইন বজিত। 


৪৮ হাড়াইযা 
« 


১৪৩ 


বিশ্বভারতী পত্রিক। কাতিক-পৌৰ 


কাননে কুলৰ রাশি, 


ফেলিল নীহার-নীর*” সরসীর** জলে 
কাপিল পাদ-পৰল** ; 
উথলে গঙ্গার দল, 
অর্ধ ছাড়ি লতা! লুঠিল** ভূতলে ॥ 
৫১) 


ঈবৎ আধার রাশি, 
গোসুখী-শিখর গ্রালি, 
০৫১১০ আহে বায়। 


শৰ 





ভোরের পাখি ১৭৭ 


হাহ ! হুঃখ**-নিশা তোর, 
হলোনা হলোনা*” ভোর, 
হালিবার দিন ভোর ছলোনা** নাগত ? 
(১২) 
লঙ্ষাহীন! ! কেন মার, 
ফেলে** দেনা! অলঙ্কার, 
প্রশাস্ত গভীর ওই** সাগরের তলে? 
পৃতারা মন্দাকিনী, 
ছাড়িয়া মহত ভূমি, 
আবন্ধ হউক পু১:*২ তদ্ম-কদগুলে ৷ 
(১০) 
উচ্চশির হিমালয়, 
প্রলচে পাউক লচ, 
চিরকাল দেখেছে মে চারতের গতি।-» 
ফাদ তুই তার পরে, 
অতীত কালের চিত্র দেসাউক স্বৃতি ৷ 
(১৪) 
দেখ, আৰ্য লিংহাসনে, 
স্বাদীন নৃপতিগণে,*' 
শ্বতির আলেখা-পটে রহেছে** চিত্রিত !** 
দেখ, দেখি তপোবনে, 
খযিয়া স্বাধীন মনে, 
কেমন ঈশ্বর ধ্যানে রহেছে** ব্যাপৃত ॥ 
ভন হণ হে হলনাহলনা ২৯ হলনা ৯* ফেলো ১ অই ৬২ পুন 
৩ তুলনীয় কহ হে মঙেক্ |--- 
এত দেখে এত সয়ে_ এ কি চষৎকার, 
নাচে জনত সুখ হ'ল না তোমার । 
এই যে ভারত তুধি--বৈঝরন বাঘ, 
আছ তোমার পৰে রয়েছে শয়নে । অক্ষর চৌধুরী “কত "উদ্ধাসিনী' (১৮৭৪), অষ্টহ সঙ্গ 
সাজা বুখ্তির ( দেখেছি নয়নে) 
দ্বাখীন নৃপতি আর্থা সি:হোসনে। __ছিসুমেলার উপহার 


গে দিনের কথা জাদি স্মৃতি পটে 
ভালে না নগন বিবাদ ভুলে ? _হিন্ুসেলায় উপহার 


tt 


3111 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা কান্তিক-পৌষ ১৩৬৮ 
Oe) 
কেমন স্বাধীন মনে, 
গাছিছে **বিহঙ্গণ্ে 
স্বাধীন শোভা শোভে প্রস্থন **বিকর 
শ্ধ উঠি প্রাতঃকালে, 
তাড়াদ্ধ বাধার ভ্রালে, 
কেমন স্বাধীনভাবে বিস্তারিত কর! 
(১৬) 
তখন কি মনে পড়ে 
ভারতী-মানস-নরে, 
কেনন মধুর স্বরে বীণ! বঙ্ধারিত! 
শুিয়ে'* ভারত-পাখী 
গাছিত"১ শাখা থাকি 
আকাশ পাতাল পৃথী করিনা মোহিত ? 
(১১) 
লে সব স্মরণ ক’র়ে" ২ কীদলো** আবার ॥ 
“আয়রে পরল বড় 
গিরিশৃঙ্গ চর্ণ কর 
ধূর্জটি ! সংহার-শিক্গ বাজাও তোমার! | 
স্বৰ্গ বর্তয রসাতল ছোক্‌ একাকার 1 * 
(১৮) 
প্রচলন ভীম-বল ! 
খুলে দাও,'* বায়ু দল!" 
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে'" ধা’ক ভারতের বেশ। 








৬৮ গাইছে ৬১ কুহু ৭ শুনিয় ৭১ গাইত ২২ করো ২০ ঝাদ্‌ লো *৪ দ্র: একাকার তরবোধিনীর 
পাঠে এই লাইসট বঞ্জিত। 


৭৭ খুলে দেও 

৯ “প্রয্পন: “বারুদ” এই দুই লাইনের সঙ্গে তুলনীয় 
তৰে দেব-বুল-নাখ ভাকি প্রতক্নে 
কহিলা, "অৰলয়-কড় উঠাও সন্থরে 
লক্কাপুরে, বাযুপতি ; দত দেহ ছাড়ি 
কারার হাদেলে "1 


_সেহনাধৰৰ, খ্বিভীয সর্গ, পতি +৫*-৫৩ 
৭৭ দঘুস্ববনের “প্রলয-ক্ড়' কথাটির হযবহারও ( ১*-সমথ্যফ গ্ৰ ) লক্ষী 


তোরের পাখি 


ভারত সাগর রুষি 
উগর বালুকা রাশি 
মরচুমি হয়ে” ঘাক সমস্ত প্রদেশ ॥ 
(১০) 
বলিতে নারিল আর প্রক্নৃতি-সবন্দরী । 
ধ্বনিহা আকাশ ভূমি, 
গরছিল প্রতিধ্বনি, 
কাপিরা উঠিল বেগে ক্ষুদ্ধ ছিমগিরি ॥ 
(২) 
ভাহুবী উন্মত পারা, 
নির্বর় চঞ্চল ধারা, 
বহিল প্রচণ্ড বেগে ভেদিয়া প্রস্তর 1 
মানস লরস-পরে,*» 
পল্ম কাপে খর থরে 
দুলিল" * প্রকৃতি লতী হাসন উপর) 
(২১) 
স্থচঞ্চল সমীরণে, 
উড়াইল মেঘগণে, 
স্তীত্র রবির ছটা। হলো”* বিফীরিত 
আবার প্রকৃতি সতী আরস্ভিল সীত ॥ 
(২২) 
“দেখিয়াছি তোর আমি লেই এক বেশ, 
অজ্ঞাত আছিল” ২ হবে মানব নঙ্বনে। 
নিবিড় মরণ! ছিল এ বিস্তৃত দেশ, 
বিন ছায়ায় নিত্রা যেত পশু-গণে, 
কুমারী অবস্থা তোর সে কি পড়ে মনে? 
সম্পদ বিপদ বুথ, 
হরধ বিষাদ তুথ, 
কিছুই না দ্রানিভিস্‌ সে কি পড়ে মনে? 
শে এক খের দিন হয়ো গেছে শেষ, 


৭» প্রবল তরঙ্গ তরে ৮" টলিল 


১৭৭ 


১৪৮ 


হিগ্ভারহী পঞ্ি। কাছ কাপৌষ 


যখন মানব গণ, 
করে নাই নিরীক্ষণ, 
তোর সেই স্বহূর্গস অহা প্রদেশ ॥ 
না বিতরি গন্ধ হায়, 
মানবের নাশিকায় 
বিনে অরপা-ফুল, যাইত শুকাযো 
তপন-কিরণ তপ্ত, মধ্যানের বাধে) 
লে এক সুখের দিন ছয়ো গেছে শেষ ৪ 
(২৩) 
সেইরূপ রিল” * না কেন চিরকাল ! 
না দেখি মহুশ্ণ-মুখ 
না জানিয়া দুখ সুখ 
না করিনা অহুডব মান অপমান) 
অদ্ান শিশুর নত, 
আনন্দে দিবস ঘে'ড, 
সংসারের গোলমালে থাকিয়া অন্তান ॥ 
তা'ছলে ত ঘটিত না এসব ছৱাল ! 
সেইরূপ রছিলি না কেন চিরকাল? 
লৌভাগো হানিল” ' বাজ 
তা" ছলে ত তোরে আছ 
অনাথা ভিখারীবেশে কাদিতে ছ'ত না? 
পদ্াঘাতে উপহাসে, 
তা হ'লে ত কারাবাসে 
সহিতে হ'ত না শেষে এ ঘোর হানা ॥ 


১৩৬৮ 


ভোরের পাখি 


ততঃ 


(২৫) 


আইল হিন্দুরা” * শেখে, 
তোর এ বিজন দেশে 
নগরেতে পরিণত হ’ল তোর যন। 
হরিযে”" প্রচ সুখে, 
হালিলি সরলা! হুখে, 


আশার দর্পণে সুখ দেখিলি আপন 1 


{২৬} 


খধিগণ সমন্থরে 
"মই সামগান করে 


চাগকি উঠিছে আছা! হিমালদ্ গিরি। 


ও দিকে ধর ধ্বনি,” * 
ফাপাঘ অরপানৃষি 
নিজ্রাগত ্ণগণে চমকিত করি ॥ 
সরস্তী-ননী-কুলে, 
কবিরা হনয় খালে 


গাইছে হযযে মাছ" স্বন্ধূর গীত।”* 


বীণাপাণি কুতৃছলে, 
মানসের শতদলে 


গাহেন সরলী বারি করি উলিত ॥ 


(২৭) 


সেই এক অভিনব 
মধুর সৌন্দর্য তব, 


আছিও অঙ্কিত তাহা রয়েছে” * ঘানসে ) 


আর্ধেরা আইল লও হবে 


তুলনীয় তুষি শুনিয়াছ, হে গিঠি অমর, 


আগুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর । 


এ_হিৰ্ৰেলার পঠীত দ্বিতীয় কবিতা (১৮৭৭) 


কুলী (৯) তুদি শুনিয়া লরহ্বতী-কূলে 
বরা কৰি গ্যাপ ঘন প্রাণ দূলে। 


হিল হলা পঠিত দ্বিতীয় কৰিতা ( ১৮৭৭ ) 


(২) অস্কার বন্দরে লরদ্ষভীতীরে 


অন্ত গেছে সন্ধান ॥ 
রোডে 


= ব্রাম্বল ( ১৮২৫ ), চিত্ৰা 


১৪৯ 


১৫৭ 


॥= একটি 


বিশ্বভারতী পত্রিক। কাতিক-পৌষ 


শবাধার সাগর তলে 
একটী** রতন জলে 

একটি নক্ষত্র শোভে মেঘান্ক আকাশে । 
স্ববিস্বৃত অন্ধকূপে, 
একটি প্রদীপ-রুপে 

জলিতিন্‌ তুই আহা, নাছি পড়ে মনে? 
কে নিভা'লে সেই ভাতি 
ভারতে আ্বাধার রাতি 

ছাতড়ি বেড়া আজি সেই হিন্দুগণে । 
এই অমানিশা ভোর, 
আরকি হবেনা ভোর 

কাদিবি কি চিরকাল ঘোর অন্ধকূপে ॥ 
অনন্ত কালের মত, 
স্থখ-দূর্ষ অস্তগত, 

ভাগ্য ফি অনস্থ কাল র'বে এই রূপে ॥ 
তোর ভাগাচক্র শেবে, 
খামিল কি হেতা এক্ষে, 

বিধাতার*? নিঘ়ৰের করি বাভিচার [1] 


আছ রে প্রলয্ বড়, 
গিরি শুক চূর্ণ কর, 

দর্ঘটি! সংহার-শিক্গ! বাচাও তোমার ₹ 
প্রভঞকন ভীমবল, 
খুলো দেও বাধ়-দল, 
ছিন্ন ভিন্ন করো দি'ক্‌ ভারতের বেশ ॥ 
ভারত সাগর রুষি, 
উ্গর বালুকা-রাশি 

মক্ুভূমি হয়ে] বাক্‌ সমন্তে প্রদেশ ॥ 
ক্রুশ । 


১৩৬৮ 


॥ প্রতিবি্ব (১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা ), ১২৮২ বৈশাপ, পৃ ১৬১৭ ৪ 
প্রতিবি ও তববোধিনীর পাঠে যে-সব ভাষাগত গ্রভেদ লক্ষিত হয়, পাদটাকায় প্রধানত: সেগুলি 


দেখানো হল । হাইফেন, কম। প্রভৃতি চিহ্গত ব! অন্ঠবিধ যে-লমন্ত খুটিনাটি প্রভেদ দেখা বাঘ, অনবন্ঠক- 


৯১ 'তারতঙ্যবিদাতা'র শষ আতাস পাও হায় এই তিন লাইনে । 


তোরের পাখি ১৫১ 


বোধে পাদটীকার সেগুলি পরা হু নি। তবে ও-লব খুঁটিনাটি বিহবেও উপহে-মূত্বিত পাঠটি হাতে ঘথালন্তর 
প্রতিবিশ্বের পাঠের অসথন্ধপ হয় লেদিকে লক্ষ্য রাখা হুয়েছে। প্রতিবি্ে নৃত্িত কবর্ণটি অদনীচার অনুপ 
অর্থাৎ, হিসুহীন ও পেটকাট।॥ উক্ষার-হীন র কিন্তু বাংলার মতোই । এ স্থলে এই পার্থকাও দেখানো 
হ্হনি। 


শবৃতি 

বছরমপুরে ডক্টর রামদাস লেনের (১৮৪৫ -৮৭) বিখ্যাত গ্রন্থাগারে রক্ষিত ‘প্রতিবিদ্ব' পত্রিকায় এই 
কবিতাটি পাওয়া গিয়েছে ॥ এই গ্রন্থাগারের প্রায় সমস্ত বই জাতীয় গ্রন্থাগারে দেও! চয়েছে। কিন্তু 
প্রতিবিষ্বের দুই সংখ্যা (১২৮২ বৈশাখ ও হোষ্ট ) এখনও তার পৌড্র ভহপ্রতৰ হেন মহাশয়ের তবাবধানে 
স্থরস্ষিত আছে। আমার অনুরোধে তিনি আমাকে কবিতাটির প্রতিলিপি পাঠান। অতঃপর আমার 
প্রশ্নের উত্তরে ‘প্রক্ুত্তির খেন’ কবিতা ও প্রতিবিশ্ব পরিকো সম্বন্ধে আরও কতকগুলি দাতব্য হিহর তিনি 
আমাকে লিখে পাঠান। অবশেষে অনুত্তমবাবুর লাদয় আহ্বানে বহবমপুরে সার 'আতিথা গ্রহণ করে 
প্রতিবিথ্ে প্রানিত “প্রকৃতির খেন’ কবিতার পাঠ নিজে মিলিয়ে দেখেছি এবং অন্ত জ্ঞাত্বা বিষয়ও 
সংগ্রহ করেছি। 

"প্রকৃতির খেন' কবিতার হে প্রতিলিপি অগৃতবাবু আমাকে পাঠিয়েছেন, তা সার পত্নী উমতী বিভা 
লেনের ক্ৃত। মূলের চলে গ্রতিপিপির পাঠ মেলাতে গিয়ে বিশ্বত হচেছি। ফু, তরিনিতম্‌! নীতি 
অন্তপারে মূত্ণঘটিত অতি তুচ্ছ ক্রটিহিচু'ততিসহ প্রতিবি্ পহিকার কছেকটি পৃষ্ঠার নিখুত প্রতিলিপি রচনায় 
তিনি যে নৈপুণোর পরিচয় দিয়েছেন. তা সতাই প্রশংলনীয় ৷ 

ঞরঘতী বিড; (ন কু প্রতিলিপি ও প্রযুক্ত অনুত্তম গেনের পত্ুগুলি বি্ভ'তী' রবী হ্ুসরলে রক্ষিত 
হুল। তাদের উভয়কেই আমার হাদ্থরিক কৃতজত! জানাজ্ছি। তাদের সহন দাহকৃতপাই এট প্রবন্ধরচনা 
ও কবিতাটির পুন:প্রকাশ সম্ভব হল। 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যাযদেশে 


প্রীনুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


বান্ধক, ১১ অক্টোবর ১৯২৭, মঙ্গলবার । 


আজ সকালে প্রাতরাশ সেরে কবির সঙ্গে বাস্ককের গ্র্ববস্ত-সংগ্রহ_ মিউজিবদ-_ দেখতে গেলুয। প্রাচীন 
রাদপ্রাসাদগুলির হাতার মখো, একটী সাবেক চালের শ্তামী বাহ্বরীতি জঙ্ুসারে গঠিত প্রাসাদে এই 
নিউনিরম বাড়ীটী স্থাপিত । প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের বামনে এক প্রশত্র অলিন্দ বা বারান্দায় একটা সুদৃ্ত 
অরঞ্ডে ঢাল! মানবাকার রামচহ্রের মৃতি, হাতে ধহ্ছক নিয়ে বীরদর্পে দাড়িয়ে । মাধুনিক শান কাছ। 
এই মিউতিঘমটী গড়ে তুলেছেন বিখ্যাত রানী পণ্ডিত, সংস্কৃত ও অন্ত ভারতীয় ভাবায়, আর তা ছাড়া 
শামী, মোস্‌, খনের প্রভৃতি ইন্দোচীন দেশের নান! ভাহার, ও স্বানীদ ইতিহাস শিল সাছিতা গ্রস্ত 
প্রভৃতি বিধয়ে ছদ্ধিভীয় পিত্ত ৮. ০০৬৭৬৯ সেদেন্‌। এর সঙ্গে আলাপ ইপ। মিউজিচনের ছুটী 
ছিনিসের সংঘহ লক্ষায়_ এক, প্রাচীন শ্তানী বৌদ্ধ আর ত্রান্ধণ্া কাংক্র-হৃতি__ শুলে ডাল বুদ্ধদের আর 
নানা দেবতার সৃতি । বিগত ৫1৯ শ' বছরের মধ্যে এই-সব যুতি তৈযী হ'ঢেছে। শিমকাধে অহুলনী_ 
একটা এমন সংল সুন্দর গণ্ঠীর ভাবের স্তোতনা এই-সব বুন্ধযূ্তি, আর শিব, উমা, বিষ্ণু এ এনেত নৃতিগুলি 
প্রকাশ করছে থে তার বর্ণনা করা ফঠিন। আমি তো দুটী শিব আর পাধতী মৃতি আর বিছুমুতি দেখে 
অন্তত আনন্দের অধিকারী হবার সৌগাগা পেলুম। মৃতিওলি কবছুভাবে দণ্ডায়মান, রেছে অলংকাছের 
প্রাচুর্য নেই, অতি দকিপ্ত অলংকরণ, মহীশৃরের হোছগালা শিমের মত চোখ ছার মনকে পড়! দেখ না। 
দেবতাদের মুখের ভাবও দূত সৌন্/ শাস্তি তে ভরপূর। শিবের সৃতি হুরকন__ এক শুশ্রমান্। অন্ত 
তরকান্ি। বমি এই মৃত্িগলির ফোটোগ্রা্ষ পোষ্টকার্ড সংগ্রহ করতে পেখেছিলুর, পরে ভালো! ছবিও 
যোগাড় করতে পারি । অনেকগুলি প্রাচীন প্রস্তরলিপি আর তাজপ্রও আছে । এই লংগ্রহের অন্ততম 
প্রধান এশ্বর্য_ সানী ভাবায় লেখা সর্বপ্রাচীন শিলালেখ 1 স্থখোহাই বা হুখোদয় রাজো থাই জাতিয় 
প্রথম নামী রাজা ইন্রাদিতা থাই আাতিকে খমেরদের অধীন থেকে মুক্ত করেন। ইজ্রানিতোর দ্বিতীর পুত্র 
রাজা রান গম্‌হেছ (বা পবন্ছেহ্‌ ) শৃ্রীর তেরোর শতকের চতুর্থ পাদে প্রকট হন। ইনি অন্তুতকর্মা ব্যক্তি 
ছিলেন, নানামুখী ছিল এর প্রতিভা আর কৃতকারিতা।॥ যুদ্ধে অমবলেক্ট বিশেষ সাহস শৌধ্য ও পরিচালন- 
শক্তির পরিচয় দেন। পিতৃলন্ধ রাজোর পরিপর আরও বাড়াতে সমৰ হন, এর অধীনেই থাই জাতির 
অধিকার ক্তাৰছেশের অনেকটা জুড়ে প্রসারিত ছয়) হুশাসক ছিলেন, প্রচ্গার সখের প্রতি তা দি এঁয় 
ছিল। ইনি নিষ্ঠাবান্‌ বৌদ্ধ ছিলেন। শামী ভাবার পূর্ণ লিপি ইনিই প্রবর্তিত করেন। নিজের ইতিহাস 
আর আশ! আকাচ্ার কথা নিয়ে ইনি একখানি বড় চৌকা! প্রস্তরথণ্ডের চারিপৃষ্ঠে সানী ভাবায় খৃষ্টীয় 
১২৯২ সালে এক অহুশাসূন খোদাই করান ॥ এই লেখ পাঠ ক'রে রাজা রাম গন্ছেণের সবিশেষ পরিচয় 
আমরা পাই । এর প্রাচীন শামী ভাষা এখন সাধারণ স্তামী যাহুষ প'ড়ে সবটা বুকে উঠতে পায়েন না 
ভা! অনেক বৰলে’ নিথেছে এই এ৯ শ’ বছরের মধ্যে । ফরাসী দধাপক সেদেদু ফরাসী ভাষা এই 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গ্যামনদেশে ১৩ 


লেবটীর অঙুবাদ করে দিয়েছেন ॥ তা থেকে এই রাজার মুর বুরতে পাহ! যায়। প্রাচীন পারস্তের 
ইতিহাসে হখামনীধীদ ব! 4.০১4580165159 সহাট্দের প্রাচীন পারগীফ ভাষাঙ্গ উৎকীর্ঘ অনুশাসন; প্রাচীন 
ভারতের ইতিহাসে অশোক অগ্থশাসন 5 প্রাচীন তুকী জাতির ইতিহাসে খব্িহ ৭৪১ সালের দিক উৎকী্শ 
ওৰ্খোন (00502) নদীর তীরে প্রাপ্ত শিলাফলক-_- তাতে তুকীরাজা ক্যল্‌তেগিন্‌ আর তার ভাইনের 
শৌর্যের ইতিছাল লেখ? আছে__ এর! তুকা জাতির প্রাথমিক সাম্াভোর আর গৌরবের পত্তন করেন $ 
আর ভ্ামদেপের এই রাজা রাম গম্‌হের্ঠের লিপি এপ্তলি একই পর্যায়ের মৃল্যবান্‌ দলিল, ঘার অন্তর্নিহিত 
মানবিক আর সাহিত্যিক মূলাও অলামন্তি। 

প্রদত্ত প্রভৃতি ছাড়া, এই লংগছে আর একটি লক্ষনীশ্ব জিনিস হ'চ্ছে, কতকগুলি বই সাখবার প্রাচীন শ্তানী 
আলমারী সমস্ত আলমারীর কাঠের উপরে সোনালী গালার কাছ করা, তার উপরে ফালে কালিতে 
ছবি আকা আর নকৃশা কাট।। ছবিগুলি প্রাচীন শ্রামী৷ ডণডে ভ্বাকা বৃদ্ধনেব, রামায়ণ আর হিন্দৃপুরাণের 
পাত্রপাত্রীদের ছবি; নকৃশাওুলি নানারকম স্কুলের, লতাপাতা বেল-বুটীর, ধানের ঘের, আর আগুনের 
হল্কার। শিল্পছগতে একটা বিশিষ্ট জিনিয। এই কালো আর সোনার সমাবেশে উচ্চল নক্বাদার এই 
আলমারীগুলি কবির বড়ই ভালে লেগেছিল। স্থরেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে, পরে কবির ইচ্ছ। অসুলারে 
বাবস্থা হ'ল কতকগুলি এইরকম আলমারী তার ভন্ত সংগ্রহ ক'রে বিশ্বভার্যীতে পাভিছে দেন এরা-- 
বিশ্বভারতীর কলাভবনে অর অণুত এগুলি এধন রক্ষিত হয়ে 'মাছে। “বছিরঞাণ' ( Vajiranaua ) 
বা 'বঙ্ষ্তাল' গ্রথথাগারটি এই নিউদিয়মেত্র লাগাও। এটীর লংগঠনেও ডাকার সেস্পে অনেক সাহায্য 
করেছেন। লেটীরও পরিদর্শন কবি ক'রে এলেন। 

কবি এর পরে হোটেলে ফিরে গেলেন। স্বরেনবাবু আর আমি গেলুদ কতক গুলি বিডির ৱাং Wat 
বা বৃদ্ধনন্দিয় ও হিহার দেখতে । প্রথমটা )৮ং 31219260920 মহাগাদ্‌ অথাং নহাধাতু মন্দির । এখানে 
একটা উচ্চশ্রেণীর বৌন্ধমহাবিষ্তালয় আছে প্রাত্ন ২৫* ছাত্র ( ্রানণের ) এগানে পড়ে। বৌস্ধ দর্শন 
ইতিহাস ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে পালিডাধার ও অধাত্ধন অধ্যাপনা হত । এখানকার মহাথেরে:-- প্রধান অধ্যাপক 
ও ধর্মগুরু তার সঙ্গে আল/প ছ'ল। আমার পালির জ্ঞান খুবই কম, তবুও কঠেছহে এঁর সঙ্গে পালিতেই 
লাঙান্ট আলাপ ছ'ল। এদের পালির উচ্চারণ দেখলুম খুবই ভালো ? বনী ডিক্কুদের মুখে পালির আর 
সংস্কৃতের বে অভাবনীয় বিকৃতি দেখা যায় সেরকমটা এদের মধ্যে একেবারেই নেই । শননো! তস্স ভগবতো 
অয়হতে(-মন্দা-সনুচ্গস্পা'__ বমী হুক্গীদের মুখে হয়ে বায় “নামো টাখা বাগাও মাদো 'আদ্াহাদে। থামা- 
খাস্থভাখা" ; “বৃদ্ধ ধর্ম সংঘ” হয়ে হায় “ৰভা, ভামা, ঘি্ধা," “সব্বঞঞ, ( = সজ )” হয়ে যায় “থাটপিন্জ, 
“শক্ররান্ধা”্র বর্মীরূপ “ধাদ্যা-মিন্‌,'_- এরকম মোটেই হত্ন না। নীল ফাহম জার সাদ! গলা-খ্বাটা কোটপরা 
একটা স্তামীঘূরকের লক্ষে পালিতেই ফখা হ'ল। এর পালির জ্ঞানও খুব ভালো দেখলূম ৷ ক্চাবীর! আযুনিক 
হ'লেও প্রাচীন বিভাকে বর্জন করে নি। 

ভার পরে Wat 1০:70 ৰাং ছেতুবন__ প্রাচীন ভারতের শ্রাবন্তীর 'জেতবন'-এর নান অঙছসারে। 
এই ৱাত্টী একটু ভগ্ননশায় প'ড়ে আছে। এবানে এঞ্টী বিশাল শঙ্কান বৃদ্ধদূতি আছে_ ইট চুন সরতীর 
তৈরী, উপরে পব্ধের কাদ। এই মন্দিরের হাতার ঘধো নানা আিনা আর বাড়ী। 

Wat Bovoruivet “ৰই বভরলিব্রেং অর্থাৎ “প্রবর নিবেশ' মন্দির এর পরে দেখে এলুম॥। এই 


১৫৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঠিক-পৌষ ১৩৬৮ 


জাতের কাছেই এক শ্াবী অপিহারী আর প্রাচীন জিনিসের দোকানে প্রতুতবা কিছু দেখলুম ॥ দোকানী 
বেশ ঘর ক'রে অনেক কিছু দেখালে । স্বরেনবাৰু শান্তিনিকেতন কলাভবনের জগ দুই-একটী মূর্তি দিলেন। 
যোকানীর নিজের অলাবধানতাঘ তার হাতেই এক প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ন ক্র প্রতিকৃতি মূর্তি, মোষে তৈরী, 
ভেঙে গেল। 

ভরয়াজবর্ম নির্দেশ, বীর হার বাক্তিগৃত নাম, আমাদের সব দেখাবার জন্য যিনি নিযুক্ত ছণেছিলেন, তাফে 
মনে ছ’ল আদাদের যতন শিল্পপাগল বিদেনর সঙ্গে ঘোর! একটু কষ্টকর হচ্ছিল। 

হোটেলে ফিরে এসে মধ্যাুভোজন সেরে নিলুম। বিশ্রামের ছন্ত সময কোথা? স্বত্রেনবাবু, আয় 
আমি বা'র হলুম__ ব্যাঙ্কে ঘেতে হ'ল, তার পরে চীনা শিল্প-ড্ব্য-চাণ্ডারে ঘোরা। সিংহলী ভাক্তার 
ক্রিক্চান-এর ইংলিশ ফাংমাসি নামে ভাকারখানান়, সৈহদ মোহস্মৰ আলীকে তুলে নিলুম। ইনি আমাদের 
ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবেন। 

লৈযদ আলী বাঙালীর ছেলে, মুর্ণ্দাবাদে বাড়ী। লুহাও, ওছাহেদ আণীর আত্ম! ইনি ভাগোর 
সন্ধানে স্গামে এসে কহ বছর ধারে আছেন। সাহিত্যিক প্রকৃতির নাহব। 'গ্চ কাজফর্নের চেইন ছিলেন, 
তেমন স্ববিধা কারতে পারেন নি। কিন্তু মী ভাষাটা বেশ ডালে! ক'রে শিখে নিয়েছেন। এখন একটা 
নোতুল পথ বার ক'রে অখোেণঃগন ক'রছেন-_ বাঙলা উপক্ধাল সাহিতে।র শশা অগ্থবাদ । এই কাছে লেমে 
অল্প সময়ের মধ্য, মগ চাকর র উপরে, পসার-গ্রতিপত্তিও ক'রে |-চেছেন, অর্থল/5ও কিকিং হচ্ছে? 
একে শ্তানীদের মধ প্রতিপত্তির ডন্ত একী শামী নামও নিতে হয়েছে_ দৈয়ন আলীর শামী নান ছাচ্ছে 
মহাচগিরং আহি MabacharidavonE Ari "লৈয়দ" অবথ|ৎ সবী মোহচ্ছদের বংশে উৎপর_ লেটী 
শ্যানীতে হ'ল "মহাচহিত" অর্থাৎ 'পূপাসহিত’ মোহচ্মদের বংশধর পালি Mabacarita-vausa ্রমীতে 
হ'য়ে বায় 31009650105-৬০08 | মামাদের স্তাষে অবস্থানকালে এই ভদ্রলোক নানা ভাবে আমাদের 
লায়তা ফঃরেছিলেন। 

বিকাল চারটের আগেই ফিরে এলুন | পরে কবির সঙ্গে চান্তাবুন্‌ (? শ্ান্তপুরী ) নগরের রাচকুমারের 
বাড়ী গেলুষ। কবির লঙ্গে আলাপে বিশেষ সম্মানিত ও আনন্দিত । শ্যানদেশে একট। নিয়ম দাড়াচ্ছে, 
প্রত্যেক রাজার অভিষেকের পরে সব পালি ত্রিপিটক গ্রন্থের স্কানী অন্দরে একটি কাত্রে সংস্করণ ছাপানো 
হয়, আয় সেটী স্বদেশ জার বিদেশের পণ্ডিতদের মধো বিওুয়িত হযছ। এবার রাজা প্রজাধিপফের আভবেকের 
সময়ে বে ভ্রিপিটক ছাপালে। হয়েছে, তার একটা সম্পূর্ণ এন্থথাল। কবির মারছে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের 
অন্ত পাঠাবেন অঙ্গীকার ক’রলেন। আর ত! ছাড়া, কবিকে অড্ুরোধ করলেন, ভারতে আর ভারতের 
বাইরে বিডি দেশে কোন্‌ কোন্‌ বৌদ্ধধর্মাদুরাসী পণ্ডিত আর সংস্থার কাছে এই ত্রিপিটক পাঠানো উচিত, 
তাদের নাম যেন তিনি সংগ্রহ ক'রে পাঠিয়ে দেল 1 

ছোটেলে ফিরে এসে, ৫-৩* থেকে ৬৮৩০ পৰ্যন্ত অহ্ঠ্ঠিত এক ভারতীয়দের সংবর্ধনা সভা কবিকে 
থাকতে ₹’ল। গুদরাটী বণিক শরযুক্ নানা, বেচবিভাঙ্ের বান্তালী কর্মচারী ঘিনি স্তামী রাসিকতা গ্রহণ করেছেন 
প্রলুআং ওাছেদ আলী, আর অন্ত অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এসেছিলেন। অনেক শিখ আর প্রকদ্বায়ায় 
প্রতিনিধি, ভোপুরিঘ। নাধাঃণ লোক নরওযান প্রতৃতি, আর কিছু স্তাঘী নার ইউরোপীয় লোকও ছিলেন। 

প্রযুক্ত ওহাহেদ আলীর বাড়ী মুিদাবাদ জেলার । লামাপ্র আমিনের কাছ নিযে তিনি 'ামদেশে বান, 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যানদেশে ১৫৫ 


সেখানকার Irrigation Department বা শেচ-বিডাগে চাকরী পান । পরে নিছের গুণে জার চেষ্টায় 
কাছে খুব উত্রতি করেন, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। স্যামী জাতীতা গ্রহণ ক'রে শ্যান দেশের প্রদ্ছ: বা নাগরিক 
হ'য়ে গিয়েছেন, রাআকীহ খেতাব [8908 “লুঘাঙ+ পেয়েছেন। এবন এর অধিকার বা চাকরীর নাম ধরে 
ওর নাম হচ্ছে 7৮০৪ $/৪0190058)8805 “বর: অর্থাত শ্রেষ্ট বা যু বারিসীমাধাক্ষ*। দেশে বাঙালী 
পরী আর সংসারও আছে, দেশের সঙ্গে সংযোগ একেবারে কেটে ফেলেন নি। এদেশেও শুনলুষম আরও 
[ভিনটী। সংসার করেছেন। এ এক স্তামী হ্বীর পুত্র ্ীনান সাদির আলীর সঙ্গে আলাপ হ’ল। প্রিয়ার্শন 
যুবক, কলকাতায় গিয়ে, Y. ১1. ০. A. বাঙালী হোস্টেলে থেকে, নন্থ-চিকিৎস্াবিষ্থাঘ শিক্ষালাভ ক'রে 
আবেন। ইনি আমার বললেন, এর নিজের দেশ ছুট, শাম, আর বাওলা। কলকাতা গিয়ে বাঙলা! 
ভালো ক'রে নিখেছেন। শৎয়াহের আলীকে আমাদের বেশ ভালে। লাগ্ল॥ কবিও একে বেশ 
লেগেছিল । দিলখোল। 1৫506 5৩1৫ ০৫ এ. ঢু | এদেশে বিয়ে করেছেন, তাত চন্য লক্ছার কিছু 
নেই। একটা বাঙালী [ইনু ্রলোকের সঙ্গে এর চরিত্র দার আদরশগত বিরোধ হাঘাদের চোখে বিশেষ 
ক'রে লেগেছিল । হিন্দু ভঙলোকটীও এদেশে “খিতৃ' অথাত স্থায়ী বাসিন্দা হ'য়ে যান। আর একটা স্যামী 
মহিলাকে বিযাহ করেন__ পুত্রবন্থাও ছ'য়েছে। কিন্তু এই কথ! ওয়াহেদ আলা ফুঠি কারে কবির কাছে 
জানানোতে ইনি বেন লক্ষা্ঘ জিনোণ হ'য়ে গেলেন। কবি তাকে বলদ, সে তে এদেশে বিয়ে করেছ, 
আগেকার কালে ভারতী কলিহাও এসে এদেশে বিয়ে করে ঘর-লংখারী হঞছেছিপেন, যেমন, কন যেমন 
কৌগিলা, এতে ডাঁলো কথা। হুবিধা ক'রে তোনার ছেলে-দেরেদের শাছিনিকেতলে পাঠিয়ে দাও, 
আমরা দেখব, ঘাতে তারা ভারত আর শ্যামের মধে। একটী সংগোগ-হযত় হতে পারে, আর ভারুতের আদর্শ 
নির্নে আল্তে পারে। 

সন্ধ্যার পরে, এখানকার হিদেশ-রাষ্ট্র মন্ত্রী রাজকুমার ত্রৈনশের বাড়ীতে কবির আর আমাদের 
নৈশভোজনের নিমণ ছিল। এখানে কতকগুলি সামী সঞ্জন ছাড়। উপন্বত ছিলেন হিদুক্ধ মানা, মিষ্টার 
Ard৷০৷৷ আটন বালে একটী ইংরেজ ভত্রলোক এখানেই বাস ফ'রছেন, আগে শ্যাম জাতীয় ব্যাচের 
ম্যানেজার ছিলেন, আর 31: Edward ০০০৮ কার এডওয়ার্ড কৃক, হ্কাম দেশের সরকারের অর্থ নৈতিক 
পরাবর্শদাতা। 

কাজি সাড়ে দশটার পরে আমরা ছোটেলে ফিরে এলুম। ইতিমধ্যে কবি সিঙ্ামের উপরে একটা 
কবিতা লিখেছিলেন* লেচী আমাদের শোনালেন) পরে এই কবিতার ইংরেতী অনুবাদ বা কবি নিজে 
করেছিলেন সেটা এবানেই ছাপিরে স্তামের রাদ্বয়বারে অষ্ট বিদেশী সমবনারদের মহলে বিতরিত ছয়। 











৯. নিয়া, জাতাহাএীর পড, পু ১২৯ 


রবীন্দ্রকাব্যে ইন্দিয়চেতনার মিশ্রণ ও রূপান্তর 


অশোকবিদ্য় রাহা 


রবীন্রকাব্যে ইন্দিছচেতনা ও ইন্সিযিগ্রাহ পাঞ্চভৌতিক জং সদ্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করেছি। এইবার 
ইন্দিচেতলার এলেকাতেই আরো! সন্থে একটি জগতের সঙ্গে পরিচয় কর! ঘাঝ | এর সঙ্গে আমাদের 
প্রতিদিনের আটপৌরে জীবনের চিরাভ্যন্ত বন্তপরিবেশের সব জায়গার হুবহ মিল নাছলেও মানবষনের 
পক্ষে অন্ভৃতির কাছে সে-জগং মারো সত্য, আরো! বিচিত্র হয়ে দেখা দের। বক্তব্যটি সংক্ষেপে 
বিশ করছি: 

আমাদের পাচটি বহিরিশ্জিয় তাদের বিশিষ্ট চেতনাকে শেষ পর্থন্ত আমাদের অগ্ররিভ্ি্ঘ মনের দরবারে 
পৌছে দেয়, এবং সেখানে সেগুলি আমাদের চিত্রপত সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানস-উপাদানে স্পাস্তারিত 
হছ। তাই দৃষ্টি, প্রতি, স্পর্শ, প্রাণ ও স্বাঘ__ এই পাচটি ইণ্ডিঘচেডনা প্রাথনিক অবস্থায় তাদের নিজ 
নি ইন্ত্িষের হুতঙ্থ বিবিষ্টতী নিয়ে এলেও, এরা মালস-উপাদানে ব্পান্তরিত হবার সঙ্গে লঙ্গেই এদের 
মধো নানারকম মেলামেশ: চলতে থাকে ॥ আবার একটু পরেই এর! প্রতাক্ষ অভিদ্রতার ক্ষেত্র থেকে 
সারে গিষে হ্বতির টহং অস্পটতায় মিশে একটি পেলব কমলীছতা লা করে। এইপ্ানে এদের প্রাথমিক 
লক্ষণঞ্লি সুস্থ ডাবে আবে? থানিকট; বদলে যায়, এবং ততক্ষণে আমাদের চিত্তগত 'নানধ-সংঘার” এদের 
সম্পূর্ণভাবে অধিকার ক'রে আপন রঙে রাঙিয়ে দেয়। ক্রমে এনন হয় থে, এদের কতকগুলি স্থতি অচেতন 
মনে চালে গিয়ে 'প্রদ্ততাক স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে চিত্তগত ‘বাসনা'র অন্তরঙ্গ ছে ওঠে, এবং ইন্িমচেতনার 
পরবর্তী অভিল্রতাওপিকে লেখান থেকে তাদের মিত্র-ছশ্বাদের সংযোগে নৃতনডাবে স্বাদযুক্ত ক'রে 
তোলে। এদের দুল্প রেশ বা মাবেশের সঙ্গে মিশে গিছে নূতন ইঞ্জিত্বাহুভূতিওলি নিছক ইঞ্ছিধত্র অভিজ্ঞতা 
না-হয়ে খানিকট। দলপ-লৌএতে ভরে ওঠে । সেই সে সাদৃশ্তগত্রে গ্রাছই ছুটে আলে আরো-কতকগুলি 
আলগিফ অশ্ডুট স্বতি ব। ভাবকল্পন! ৷ হবীুলাথেক় ভাষায় এর বর্ণনা করতে হলে বলতে হু : 

তাই ঘা দেখিছ তারে ছিরেছে নিবিড় 
যাহা দেখিছ না৷ তায়ি ভিড়। -৪১২৯* 
এবার এই দন্ড দানল-উপাদানগুলির সঙ্গে মিশে প্রত্যেকটি নৃতন অভিজ্ঞতাই নৃতন বাঞ্ছনাগ অসুরঞ্জিত 
হরে ওঠে। এমনি ক'রেই প্রতিদুদূর্তের অভিজ্ঞতা তিলে তিলে গ'ড়ে ওঠে 
প্রত্যেক প্রানীর নাঝে প্রকাণ্ড ভাগং। ৯৮২৮ 

অবশ্য এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই । একই জগৎ. হাজার মনের অগ্ভৃতিতে এই অর্থে হাজারখানা 

হতে কোনোই বাধ। নেই, বরং না-হওযাটাই আশ্চর্য । কেননা তা হলে বুঝতে হবে আমাদের বন 


এই প্রবন্ধে রবীন্রকাষ] দেকে টন ত পড়. তিন্তলির উল্লেখ-সংকেন্ত এইরপ 
ৰ সবীন-যচৰাৰলী : বিশ্ারেতী সংস্যরণ/খপ্া। 
গীতবিতান: অশও সবর, ১৩৯৩/পুউ/দান-লঙ্যা। 
৯. ব্বীত্রকাব্যের শিপ : [ছপবুসার দহ বরুতানাল। : কলিকাতা বিখববিস্ালয়, ১৯৭৮ 





রবীক্রকাকো ইন্দ্িয়ডেভনার মিশ্রণ ও রূপান্তর ১৭৭ 


ফোটোগ্রাফের ক্যামেরা হছে গেছে। আবগ্ত লব কামেরারও ঘাহিক কল!বৌশল এক নয এবং তাদের 
চিত্গ্রহণ শক্তিও তাহতমা আছে। সকল মাহষেয় ইন্তিযগ্রামও অবিকল একভাবে কাছ করে না। 
এর সঙ্গে প্রত্যেকের চিত্তগৃত বিশিষ্ট সংস্কারগুলি ধূক্ত হলে ইন্িয়াহুনূতির বৈচিত্রা সারে! বহগুশিত হওয়াই 
স্থাভাবিক। বাইরের ছগং বন্তুগতডাবে ফেন্জপ নিরেই ছেগে থাক, আমাদের চিত্তের এসব সংস্কার 
কিংবা! "বাসনার সঙ্গে মিশে তার ইন্দিবাস্ুভূতি, আমাদের প্রতিদিনের বাস্তব অডিভতায় ক্ষেত্রেও, 
প্রত্যেকের কাছে বিশিষ্ট আকারে আকারিত হতে ধাকে। একটি অভিজ্ঞতার সঙ্গে আছে! কয়েকটি 
অহন্ূপ অভিজ্ঞতার স্বৃতি মনে ডিড় ফরে আলে । (টক এই কারণেই কাবো ইন্ডিচচেতনাত্র রলরপায়শিক 
প্রক্রিয়ায় সাদৃশ্রমূলক অলংকারগুলি কোন্‌ লক্ষ) পথে এসে জুড়ে গিয়ে কবির এক-একটি বিশেষ অনুভবকে 
তার যানসরাগে রপ্লিত কারে সম্পূর্ণ নৃতনভাবে আমাদের লামনে উপস্থিত করে। রবীহুনাখের মতো 
শ্রেষ্ঠ সীতিকবির রচনায় এ-ঘটন| বে সব সমস অতি বিচিত্রভাবেই ঘটছে, ত) বণাই বাব্ল্য। বেশি দূরে 
না-গিরে একটি মতি সামাল দৃষ্ঠাস্থ ধর! ঘাক : 

ঘন সবুজ অবিজ্ছিন্র বন পাহাড়ের ঢালু ও নীচের উপত্যকা ছেত্ছে আছে। এই ছবিটিকে ধরতে গিয়ে 
কৰি বলছেন 

অরণ্য ফেতেছে নেমে উপত্যকা বেয়ে 
নিশ্চল সবুজ বন্তা। --র ২৭/৬ 

কবির এই ছোটে। একটি কথার আড়ালে আ্চ্ শন্দর একটি সাৰৃস্তের ইঙ্গিত উকি দিচ্ছে। এর পিছনে ফবির 
মন কিভাবে কাজ কঃডে একটুখানি ভেবে দেখা বাক। গোড়াতেই দেখছি, কবি দৃই পাহাড়ের উপর 
খেকে বনের রেখ। ধ'রে ঢালু বেছে উপত্যকার দিকে নেমে ঘাচ্ছে, এবং তঁরে দুই চালনার এই বিশেষ 
গতিটিই প্রথম প$্কিতে অরুণো আরোপিত হয়েছে । তাই স্বভাবতই কবির মনে হচ্ছে, “অরণ্য হেতেছে 
নেঝে উপতাকা বেয়ে "-_ এর থেকেই আবার বনের বর্ণনা করতে গিয়ে 'লুড ২5:' কথাটি এল। 
বস্তার জলে ঢল নামে, এখানেও বনের সবুজে ঢল নেখেছে। রাশি রাশি ঘন সবুজ পাতার উচ্জাসে ভরা 
উপত্যকাবাহী বনটিকে দেখেই বপপাণৃশ্ত-ছেতু কবির চিত্তে বস্তার মানসচিত্র ডেগে উঠেছে। প্রবল 
উচ্ছাস, গ্রাচু ও প্রবহমান নি্গতি এই কয়টি বিশেষ ভাবকল্পলা থেকেই এখানে 'সবুদ্ড হন্ত" কথাটির 
জন্ম হত্বেছে। অথচ, এদিকে কবির চোখের লামনে ঘে-বস্তুচি একেবারে স্থিরভাবে জেগে আছে সে শুধু, 
খু নিবিড় বনের ঘন সবুজ রও) কবি তাকে ঘতই “ঘেতেছে নেমে" বলুন, কিংবা “বস্ত;' বলুন, লে আললে 
কিন্তু ‘নিশ্চল’ | এই একটুখানি বিরোধের ভাব এলে “বন'কে 'বন্তা' ক'রে দিয়েও আবার 'বগ্কাফে বনের 
গারেই মিলিয়ে রেখে গেল ; যার ফলে এ অবিচ্ছি স্থির বনের মধো একট! প্রবল উচ্ছাস ও দুর্বার 
গতিবেগ লব সময়ের ছন বাধা প'ড়ে রইল। ধতবায়ই পহ্ক্তি ছুটি পড়া যাবে ততবারই আমরা এটা 
অস্ুতৰ করব । কবি বাইরের এ দৃশ্মমান বনটাকে টিক বেভাবে অহ্ভব করেছেন ত। পাঠককে অনুভব 
করাবার জন্য এই রদকপাছনিক প্রক্রিয়ার সাছাব্য গ্রহণ অনিবাধ ছিল। একে অলংকার নাম দিলেই 
কি, সায় না-দিলেই কি, আললে এটি শিলপ্রক্রিয়ার অঙ্গীকৃত প্রকাশবাপ্রনারই একটি বিশিষ্ট রূপ’ । 
তা ছাড়া সব লময় মনে রাখতে হুবে, অহ্তবের এ-ধরনের সার্থক প্রকাশে কবিকে কখনই চিন্তাভাবনা 
করে আলাদাভাবে চে করতে ছয় না, কবির নিক থেকে তা একেবারে 'অদৃধগ্দরনিব€। ॥ 


১৫৮ বিশ্বভারতী পিক কাতিক-পৌষ ১৩৬৮ 


ঠিক এমনি করেই বলতে পাহিন 
হড়িগুলি 
বনের ছায়ার যধো অস্থিসার প্রেতের অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিছে তারে বাছা নিরর্থক, 
নির্বরিষী সপি্টীর হেহচ্ুত ত্বকৃ। _র ২/০৮ 

এখানে কবির চোখের সামনে, অর্থাৎ নিছক দৃষ্টিচেতায়, বনের ছায়া! কতকগুলো খটখটে ছড়ি আর 
শুকিয়ে-ঘাওয়া করলার আক্কাধাকা গতিপথের একটুখানি চিহ্ন ছাড়া আর কী আছে? অথচ কেবল 
এইটুকুতে এবি এত স্পষ্ট ছত কি ? কবি ঘা চোখে দেখছেন লা, অথচ এই দৃশ্টি চোখে পড়বার সঙ্গে 
সঙ্গেই ঘা ডার ননে ভ্রাগছে তাই তো তার ছবিটিকে এষন জীবস্থ ক'রে তুলেছে। অর্ধাৎ হা তিনি 
চোখে না-দেখে মলে দেখছেন, তাই তো তাঁর চোখের দেখাকে আরো সত্য ক'রে তুলেছে) “অস্থিলার 
প্রেতের অঙ্গুলি' এট ছবিটি এখানে নূল দৃশ্যে: ইঙ্গিতে ভেলে-ওঠ! অনুস্কপ একটি কল্পচিত্র নাত, এবং লিপি 
দেছচাত থক তাই । অথ এখানে এ'ছুটি কল্পচিত্রের অ[ভিবাজনাঘ কবি হেন নাদের ইদ্ছিয়াহুতৃতিকেই 
আরে। তীক্ষ, আবে! চীবপ্ব কাছে তুলেছেন। চিরাশ্রন্ত চোখে সামা য' কিছুতেই দেখতে পেতাম না, 
তাই অতি স্পইভাবে দেখ: গেল। এহ ফলে ছতিটি আমাদের কাড়ে এক ॥,পূর্ণ হন তাংপদ নিয়ে এল। 
কবির কাব্যে জীংন ও চগং এইভাবেই ডয়াস্কুর লাড করে। 

অবশ্য মনে রাগে হবে, এসানে আমরা শুবু একই উহ্রি্চেতনার এলেকা একাধিক সমধমী অনুভবের 
লাদৃশ্কের কথা বলছি। পের লঙ্গে পের যেমন, 'সুধখানি তার)নতবৃস্থ পদুশন'* ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির 
_ঘেমন, ‘বংকৃত তার ঝিল্লির মীর, স্পর্শের বঙ্গে সপর্শের-_ যেন, 'কুলগুলি গায়ে এলে পড়ে স্থপসীর 
পরশের মতে)", আপের সঙ্গে আখের ঘেযন, 'কনলগন্ধ কোমল গপায়'*, কিংব। স্বাদের সঙ্গে স্থাপনের 
যেমন, “হুধা হতে স্গালয/তুন্ত তারা তি এরকম সাদৃষ্ত বা সাদৃশ্রদূণক বাগুনা কবির কাব খুবই সাধারণ 
ঘটনা । তবে মহৎ কবির করবো এর উৎকর্$ও কন বিস্বদকর নয । ইতিপূর্বে উদ্ধত দৃষ্টান্ত দুটিই মন্দ বী? 
বস্তুত ববীন্রনাথ যখন বলেন, ‘জালি দিল অরণ্যবীখিক| গ্রাম বহ্িবিখ।'", কিংবা “বৈশাখে দেখেছি 
বিভ্বাৎচন্বি্ধ দিগস্থকে ছিনিয়ে নিতে এল/কালো গ্রেনপাখির মতো তোমার ঝড়”, অথবা ‘বলার ষজীর 
খাখি উন্ম॥দিনী কালবৈশাধীর/নৃত৷ হোক তবে», কিংবা 'কঞ্ামদরলে-মৱ তোমাদের পাখযরাশিরাশি 
আনন্দের অষ্টহাস্/বিস্ময়ের ছাগরণ তরঙ্িয়া চলিল আকাশে”**__ তখন কবির অভিনব সাদৃন্তবাঞ্না 
আমাদের সত্যই বিস্মিত করে। এই প্রসঙ্গে ‘ভাব! ও ছন্দ’ কবিতার প্রথম মহাকাব্যিক উপম্াটিয় কথাও 
ম্বভাবতই মলে আলে : “মহান বন্মপুত্ে’৷ ‘তরঙ্গের ডক্বক'-নাদের সঙ্গে মহাকবি বাচ্ীকির গাড়ক্ে 
"আবর্তিত? ‘নৰছন্দে'র স্ুন্তীর ধ্বলিতরঙ্গের তুলনা লত্যই অপূর্ব 1: তুলনার এরকম মহাকাব্যিক এম্বধ 
তীর বহু কবিতায়, এমন-কি গানেও ধরা পড়েছে : “ছুটেছে রূপের বস্তা ছে দুধে তারায় তারার'»৭, কিংবা 
“চেহনামিকর ক্ষুন্ত মনঙ্গের তরগণর্জনে'»*। কিংবা! “হারে বন্তিল ভমক ওর 95'১*, কিংবা ‘ছোক জটানিদ্বত 
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রবীন্দ্রকাব্র ইন্ড্য়চেতনার নিশণ ও রপাস্তর ১৫৯ 


অপ্রিরুতক্ষম'১_£ এধরনের বহু পওকি উদ্ধৃত কর) যেতে পারে । বেশি দূরে যাবার দরকার নেই, উবার 
মতো ঈীতিকবিতাতেও ঘন দেখি__ 
তরক্গিত বহাসিদ্ধু মন্রশাস্থ বুজক্ষের মতে! 
পড়েছিল পদপ্রান্তে উস্কৃসিত ফণা লক্ষ শত 
করি অবনত ৮২ 
কিংবা ‘সৃত্যুঞ্জয়ে'র মতো! একটি ছোটো। কবিতাতেও খন মৃত্থাশোক-ন্রনিত আঘাতের সঙ্গে শেল ও বন্ধের 
আঘাতের তুলনা দিতে গিয়ে কবি বলেন 
দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের বেঘ-পানে, 
শেখা হতে বস্প টেনে আনে_ 8 ১/৪৮ 
তখন সত্যই অবাক লাগে। এ-রকন বলিষ্ঠ উপযার এমন আশ্চর্য, অবার্থ প্র্োগ বহাকবির পক্ষেই লস্তব। 
আমরা জানি, এধরনের যহাকাহি/ক তুলনায় তার হাত বহু আগে থেকেই এস গিছেছে। কড়ি ও কোলের 
ত্রয়োদশ পঙ,ক্রির ‘রাত্রি’ কহিতাটিকে তো প্রায় আগাগোড়াই এরকম তুলনার একটি হ্থগ্রধিত মালা বলতে 
পারি। প্রধনেই দেখতে পাই : 
গতেরে ছড়াইদ্বা শত পাকে ঘামিনী নাগিনী 
আকাশ-পাতাল জুড়ি ছিল প'ড়ে নিত মগন|| _3 ২৯২ 
লে তার হিম দেহে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে, এবং 
মিটিমিটি তারকাঘ্ জলে তার অন্ধকার ফণা। "৪৯৯২ 
তারপর উষা এসে যেই মঞ্্ পড়ে ‘ললিত রাগিনী' শোনাল, অমনি 
রাঙা আৰি পাকালিয়া লাপিনী উঠিল তাই জাগি, 
একে একে খুলে পাক, ঝাকি বাকি কোথা ধায় ডাগি। -র২/৯২ 
এর পর এই বিরাট সর্পিণী কোথায় আস্মগোপন করতে যাচ্ছে তাই দেখানো হচ্ছে: 
পশ্চিম সাগরতলে আছে বুঝি বিরাট গহ্বর 
লেখার ঘুমাবে ব'লে ডুবিতেছে বাস্থকিভগিনী 
মাথায্র বহিচ্থা তার শত লক্ষ রতনের কণা । -7২৯১ 
উদ্ধত আটটি পঙক্িই দৃষ্টচেতনামন্ন । যেন এক অবাক্‌ চলচ্চি্। একটি বুহ২ নাগিনী পাকে পাকে 
কুণ্ডলী খুলে মন্বরগতিতে একে বেঁকে লমৃপ্রের দিকে এঁগন্ধে চলেছে। 
কিন্ত কেবল “ভীষণ ছন্দর' নয়, ‘শ্রিদ্ধ জন্দ়'কেও রবীন্দ্রনাথ একই ভাবে তুলনার অপুন উশ্শধদণ্িত ফারে 
প্রকাশ করেছেন। চিত্াঙ্গদার কয়েকটি বর্ণনা তো! এই সুহুর্ডেই চোখে ভালছে : 
উধার কনক মেঘ দেখিতে দেখিতে 
যেমন মিলায়ে ধাত পূর্ব পর্বতের 
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্র শোভাখানি 


১৫, শী. ১১২/২৪১ 


১৬৭ 


কিংবা 


কিংবাঁ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা ক:ঠিক-পৌহ 


করি বিকশিত, তেছনি বলন তার 
মিলাতে চাহিয়াছিল অঙ্গের লাবণো 
সুখাবেশে। ১৬১ 


ভ্রান্ত হাস্ত লেগে আছে ওঠপ্রান্তে টার 
প্রভাতের চহ্রকলা সম, রজনীর আনন্দের 
হণ অবশেষ' ৩১৭৮ 


তুমি ভাঙিগ্বাছ ব্রত মোর । চজ্জ উঠি 
যেমন নিমেষে ভেঙে দের নিনীখের 
বযোগনিজা-অন্ধকার । _র ৩১৭৩ 


প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, এসব বর্ণনা ‘কবির বানী তার চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে” ” ; সেই সঙ্গে একথাও 
নিশ্চয়ই বলতে হবে ছে, এদের ছবিগুলিও কন হিশ্বহকর নগ্ন! তা ছাড়া 'চিত্'চদ। যেদিন তার সস্ঃহস্ছুটিত 
অলোকপামাগ্চ পের প্রথম সাক্ষাৎ পেল_ 


লেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে ॥ 

শ্বেত শতদল যেন কোরক বন্ধ 
বাপিল নল মুদি ; যেছিন প্রভাতে 

প্রথম লডিল পূর্ণ শোভা, সেই দিন 

ছেলাইস্সা গ্রীবা, নীল সরোবর-জলে 

প্রথম ছেরিল আপনারে, সায়াদিন 

কহিল চাহি! সবিদ্বয়ে। ৪৩১৭০ 


এ ছবির তুলনা কোথায়? প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে ক$ মিলিষে আমরাও বলব, “এই শন্দচিত্রের দিকে সহসয় 
বাকি চিরকাল “ছিব চাছিয়া সবিস্বরে'।*১* কিন্তু এগ্রস্গ এখানেই থাক। এবার বিবযটি অঙ্ঠদিক 


খেকে আলোচনা করা প্রয়োজন) 


২ 


কাবো একই ইমঞ্জিযচেতনার এলেকার একাধিক সমধর্মী অস্তুভবের স্বাভাবিক সাদৃশ্তবাঞ্নার কথা পূর্বের 
পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বলা হয়েছে, এবং শেষের দৃষটন্তগুলি মুখ্যত দৃশ্তরূপের দিক থেকে, অর্থাৎ, দৃষ্টিচেতনার 
এলেকা থেকে নেওয়া হচ্ছেছে। তবে হনে রাখতে হবে, এ সম্ধর্মা অহুভবগুলি প্রত্যক্ষত একই ইন্সিছ- 
চেতনায় অধিকারে এলেও সুস্ততর বিশ্লেষণে এরা বিভিন্ন পারের অনুস্ুতির স্বাদযূক্ত হতে পারে। অব্য 
কবির রূপারণিক-প্রক্রিন্ার সংঘটিত আস্তর-সম্বরের ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এর! অভি এক ছয়ে ওঠে। 
লক্ষ্য কয়লে পূর্বের পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত অনেকগুলি দৃষান্তে এর প্রমাণ পাওয়া ধাবে। সাধারণত দৃর্িচেতনার 
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রবীন্দ্রকাবো ইন্ডিয়চেওডনার মিশ্রণ ও জপাস্তর ১৬১ 


ক্ষেতেই এটি লবচেয়ে বেশি ঘাটে থাকে । কেনন। বৃষ্তঙগৎ বলতে আনরা বা নুকি, তাতে সমগ্র স্পর্শ" 
জগতের দৃশ্যমান সব কিছুই এজ এলেকার এসে পড়ে, এবং এদের বিডির পর্ধাহের প্পর্থাহভৃতির তিধক্‌ 
ানছনা দৃষ্টচেতলার অভিজ্ঞতাকেও সথ্থভাবে প্রভাবিত করে। করেকটি দৃষ্টান্ত নিযে কথাটি বিশ্ব করা 
বাক। ধরা ঘাক শাদা রডের অঙুম্ৃতি । এটি নিতান্তই দৃর্িচেতনার ব্যাপার । কিস তা হলেও আমাদের 
চোখে মেষের শুভ্রতা, দুধের শুপ্রতা, হাসের শুভ্রতা আর শঙ্ছের শুদ্রতা এক নহ । শিল্পী মাত্রেই জানেন, 
এদের প্রতোকটির শ্পশ্তগুদ (66:06) আলাদা । এর! যথাক্রমে বাম্পের, তরলের, কোমলের ও 
কঠিনের শুক্রতা। এ ছাড়া আছে দালোর শুশ্রতা কিংবা আকাশের শুভ্রতা। শিল্পীর তুলি লে-বিষয়েও 
সম্পূর্ণ সচেতন। তাই আমর! ঘখন বলি, “হুধ-সাদা আকাশ’ কিংবা 'হ্খ-লানা রাডহাল', তখন আমাদের 
অদান্তেই আমাদের চেতনায় একাধিক ধরনের শুদ্রতায় মিশ্রণ ঘটে, কেননা দুসের তইুল শ্পৃশ্টগুপটি তখন 
লাদ! আলোর শ্বচ্ছত' কিংবা হালের পালকের কে/বলতানু সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাব। বস্তুত এই কনের 
মিশ্রণক্রিয়ায় ইন্ডিয়াসুচুতিহ একটি স্থে কপাস্থ ঘটে ॥ রবীহ্ছনাথ ঘন বলেন__ 
শা শুত্রকেননিড স্বহস্তে পাতিয়; দিব - ₹ ১৮ 
তখন ফেলার প্বদ্মতরলে শুস্রত। শযার স্পর্শকোমল শুদ্রতায় রূপাস্তরিত হয়। কিংবা তিনি ঘবন বলেন_ 
হংলগুদ্র নেখের বালর 
দোলে তার চঙ্সাত্পতলে — 3১৪/১৯ 
তখন দৃষ্মডাবে পরপর হু-বাহই ইঞ্জিচাম্ুতূতির রূপাস্থর ঘটে । প্রথমে ‘হংসশুহ্মেঘ' বলতে হাসের পালকের 
কোমল শ্ুভ্রতা নেঘের বাম্পলঘু শুহুতায় নিশে ধাতব ; এবং ‘মেঘের ঝাল" কথাটিতে এটিই আবার কোমল 
হয়ে উঠে কুফিত ঝালরের পেলব শুর তার, তার দৃক্মে তন্তজ্ালের শুভ্র সরুতাদ ক্ুপান্থরিত ছর। 
কিন্তু কেবল রঙের কথাই বলছি কেন? কাবে দৃষ্টিচেতলার অন্তর সবকিচুরই এ ভাবে রপাশ্থর ঘটতে 
পারে। রবীনুুনাথ যখন বলেন_ 
লোকের এই ঝরনাধারায় ধুইয়ে দাও -_ দী ৪২,৯২ 
তখন আলে! দেখতে দেখতে ঝরনার তরল সোডের যতো তরতর় ক'রে বইতে থাকে। অথবা, হখন 
তিনি বলেন_ 
আকাশতলে উঠল ছুটে আলোর শতঙল 
পাপড়িগুলি ধরে থরে ছড়াল ঘিকৃ-দিশন্তরে, 
ঢেকে গেল অন্ধকারের নিবিড় কালো জল, -_ ॥ ১১/০ 
তখন এই স্বচ্ছ ‘আলো’ই এক মুহূর্তে শতনল পগ্গের মত চার দ্বিকে খরে থরে কোষল পাপড়ি মেলে দের। 
এ দিকে আবার, রাত্রিশেষের অন্ধকারটি হয়ে ধার স্তন্ধতরল। এতক্ষণ তা সরোবরের কালো দলের যতই 
চোখের উপর টলমল করছিল, এন এ উন্দীলিত শতলের রাশি রাশি পাপড়িতে দেখতে দেখতে ঢেকে গেল । 
অন্ধকারের সরোবর ছুড়ে আলোর বিরাট শতদল পল্থটি কী স্পষ্ট দেখ! ধাচ্ছে”_ ছবিটি একেবারে মন্পূর্ণ। 
অখচ এখানে আলো ও অন্ধকার-_ দুটির বেলাই ইন্তিতাহতৃতির আশ্চর্য জপাস্থর ঘটল। আবার, আলো 
কোমল হয়ে 'পুদ্জীতৃত’ হতে কিংবা জমাট বেধে কঠিন’ হতেও খুব বেশি সমন লাগে নাঁ_ 
সন্ধামেছের পু লোনা সোনায় _র১স্ 


১৬২ বিশ্বভারতী পত্রিক। কাতিক-পৌষ ১৩৬৮ 


কিংবা 
লোনার মুকুট ভালাইয়া দাও সন্ধ্যামেছের তরীতে _ র ১৭/১১৫ 
এবরনের পঙ করিতে তার প্রমাণ পাওয়া ঘাছ। প্রথম উদ্ধৃতিতে সুধাত্ডের সোনালি আলো! সন্ধ্যার মেঘে 
খোকা-খোকা! হয়ে জমাট বেঁধেছে, কিন্তু হিতীছটিতে তা একেবারে স্পশকাঠিস্ুক্র 'সোনার যু 
ছুয়ে উঠেছে। 
এবার আসা যাক বিচিত্র স্পর্শাহুহৃতিনন্ন পরিচিত পৃথিবীর চার দিকের দৃশ্তজগতে । এখানেও রবীজ্নাখ 
আমাদের চোখে এই আশ আছুর খেলাটি অন্ক্ষশই দেখিরে ধাচ্ছেন! তিনি যখন বলেন_ 
তৃদদল 
মাটির আকাশ 'পরে কাপটিছে ভানা -_ ২/৯ 
ৰিংবা- 
কখন বাদল হোরা লেগে 
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি সবুজ মেঘে মেঘে _- শী 5৩/৪৪ 
তখন দেখতে দেখতে মাটি তার কাঠি ছারিয়ে একেবারে পুন্ত আকাশ হয়ে বাছ । তা' ছাড়া গ্রথন উদ্ধৃতিতে 
ঘাস যদি-বা পাখি হয়ে গিয়েও এধনো স্পর্শের কোমলতার প্বরেই ডান! কাপটাচ্ছে, দ্বিতীয় উত্ততিতে তা 
একেবারে বদলে গিছে হয়ে উঠেছে পু পু বাম্পমেঘ। আবার যধন দেখি 
মেথ লে বাম্পগিরি, 
গিরি সে বাম্পমেখ 
কালের স্বপ্রে দূগে দুগে ফিরি ফিরি 
একিসের ভাবাবেগ,  "_ র১০/১৯২ 
তখন মেঘের লঘু বাস্ণ হঠাৎ দ্যাট বেঁধে পাহাড় ছয়ে যায়, এ দিকে সঙ্গে সঙ্গেই দিগস্যের পাখর-পাছাড় তার 
সমস্ত সুলতা হারিয়ে আমাদের অলক্ষে) কখন একরাশি ত্ৃপীক্রত বাম্পমেঘ হয়ে উঠেছে । আবার তা-ও থে 
সব সব পাহাড়ের নত মাটির সঙ্গে শিকলে-বাধা থাকতে চাইবে, তারই-বা৷ নিশ্চয়তা কী? হঠাৎ হয়তো 
দেখ! বায় 
পর্বত চাহিল হাতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ _ 1 ১২/৮ 
তথন এ পুঞ্জ মেঘরাশি হঠাৎ লঘুভার হয়ে বৈশাই ঝড়ের মুখে দিত্বিদিকে ছড়িরে যেতে থাকে। 
পাছাড়ের যত একটা জদাট পাথরে-ঠালা অতিকায় নিরেট বাস্তব যেখানে চক্ষের পলকে বাষ্প হয়ে উবে 
বায়, চার দিকের সবুজ গাছপালা, লতাপাতাছুল তে! সেখানে বে-কোনো মুহূর্তেই তরল প্রবাছে বয়ে বেতে 
পারে। এই গ্রলঙ্গে পূর্বের পরিচ্ছেখে উদ্ধৃত 'শিশ্চল সবৃদ বস্তা'র ছবিটি স্বভাবতই মলে আলে ) তা ছাড়া_ 
ভালগুলি তার সবৃজ ঝরনা ধরার পানে বুঝে _-র১%/২৭৭ 
কিংবা 
উঠিতেছে ধারা 
পুষ্পের ফোঘারা 
ভৃবের লহরী -_3৯৫/১১৩ 


রধীন্দ্রকাব্যে ইন্ডিচচেতনার মিশ্রণ ও নুপান্থুর ১৬৩ 


এরকম অলংখা পও কিতে তার আছাল মেলে! এদের রঙ কিংবা! রূপ শুধু বাটর্রের জগতে নত, কবির 
অন্তরেও অনেক সমন তরল ধারায় প্রবাহিত হয়_ 
কূপের বোর! বইবে আমার বুকের পাছাড় বেরে। -_ ছ ১৪০২১ 
আবার এক-এক সময কবির চার দিকে পৃথিবীর নিসর্গপ্রন্ততিতে রঙের ও রুপের রীতিষত ঝড় 
বইতে খাকে_ 
রঙের বড় উদ্চুলিল গগনে _ ১৭২৯৫ 
কিংবা 
লে বিস্ময় পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে 
প্রাণের দুরন্ত বড়ে 7১81 

এসব পঙ্ক্িতে ভা একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া বায় । তা ছাড়া এরাই-যে বার হঠাৎ কখন দপ.ক'রে 
আগুনের শিখার মত আলে ওঠে, তার প্রদাণ তো পূর্বের পরিচ্ছেদ উদ্ধৃত ‘ছালি দিল অরদাবীধিকা]শ্তাম 
বহ্ছিশিখা'-তেই পেয়েছি ॥ সেই সঙ্গে ‘নীল দিগ্‌স্বে ওই ছ্ুলের আগুন লাগল'**, অব! পলাশের ঝুঁড়ি/এক 
রাত্রে বর্ণযন্ধি ছালিল লমন্ত বল জুড়ি'১৯, কিংবা ‘তার যঞ্জরীদীপশিখা|নীল অস্থরে প্লাখে ধরি'২*-এ-রকম 
আরো বহ দৃষ্টাস্থই মলে ভিড় ক'রে আসে। 

রবীন্রনাথকে আসর! অনেক সময়ে বর্থার কবি ধ'লে থাকি। কিস্কু তার কাবো বসস্থও কিছু কৰ 
যায় না। গানের লংগার দিক দিয়ে বর্ষার পরেই বসস্যের স্বান, তাও খুব বেশি পিছনে ন্া। তা 
ছাড়! যৌবনের প্রতীক বসস্গকে নিয়ে চিহতারুণোর কবি রবীহ্থনাখ বহু উন্লেখহোগা কবিতা রচনা 
করেছেন। প্রতুনাটাগুলির অখে। ফান্তনীর একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। চিতাঙ্গনাধ কল ও বলম্মলধার 
ভূমিক! তে| এক হিসাবে লবচেরে প্রধান। 'তপোডক্ষ' কবিতাতেও কবি নিছেট বসসুসধার পক্ষ নিরে 
ব্সন্তস্পী যৌবনকে জয়ী করে দিগ্ছেছেন। সত্যি বলতে, এফ-এক সমর রবীন্ুলাথকে ‘বসম্প্রতিম’ কবি 
বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যাক সে কথা। আমরা বলছিলাম এই বলস্থও তার কবিতায় কখনো বস্তা- 
শোতে বয়ে যাজ্ছে-_ 

বসন্তের বন্তাশ্রোতে সহ্যাসের হল অবসান --॥ ১৪/২২ 


কখনো ঝড়ের মতো ছুটে চলেছে 
যৌবনেরি বড় উঠেছে আকাশ পাতালে, --৭4১/২"৯ 
কখলো। অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করছে 
আহেন্ববাণ বলশাখা! তলে জলিছে শ্তামল ঈতল অনলে 


সকল তেজের বাড়া।  -র১৭/১১ 
আবার, কতকাংশে দৃর্টিচেতনার এলেকাত রেখেই যদন্তের স্পর্শের সম্মোছকেও কবি লানাডাবে প্রকাশ 
করেছেন: “পূর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলে লাললে'*১, কিংবা 'বসন্তের চুম্বনেতে বিবশ দশ দিক্'২+, কিংবা 


১৮. শী ৫৩১/২৬২ ; ১৯. র ১৫/২০; ২০. সী ২১৯৭৩১ ; ২১. র 1/৯৮ 
২২. যর অথ১ 


১৬৭ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৮ 


আকাশ আমারে আকুলিরা ধরে, ছুল মোরে ঘিরে বলে, 
কেমনে লা ডালি জোৎস্রা-প্রবাহ সর্বশরীরে পশে,. ৪২২১৯ 


সথবন হইতে বাছিরিা আসে ভৃষনমোছিনী মাহা 
যৌবনভরা বাহ্পাশে তার বেষ্টন করে কারা,  _র খং॥৬ 

এরকম অদংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। তবে এর! দৃষ্টিচেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও দুখাত 
স্পর্শচেতনার অধিকারে চলে বায় ব'লে এদের সহন্ধে এখানে এর বেশি বলতে চাই নে। ডা হলেও 
এ বথা অস্বীকার করবার উপান্ধ নেই থে, উপরের দৃষ্ান্তগুলিতে স্পর্শচেতনার বাঙলা আমাদের 
দৃষ্টিচেতনাও অনেকাংশে প্রভাবিত হচ্ছে : বগন্তের বনকূষির দৃশ্তন্ূপটিও আম!দের চোখে এমনি “আলসে 
লালসে' জড়িয়ে মির হযে আসে; “হাণ্ডের চুহছনে দশ দিক’ আবাদের চোখে 'বিবশা, শিখিল, বিশ 
হয়ে এনিয়ে পড়ে; ‘আকাশ’, ও ‘জ্যোংস্র', ধা একান্তভাবে দৃষ্টি গ্রাম, তাও স্পশগনা হয়ে আমাদের 
চোখে আরো কননী ও দ্বপ্রম্ হথে ওঠে; এবং সবশেষে, যদন্তের জ্যোহস্রাগাতে যৌহনময়ী বিশবপ্রকৃতি 
তার অপরূপ লৌন্দঘমাধার আমানের সংদেখে মৃদ্ধ আলিঙ্গনের কোমল কবোষ্চ দেংস্পশ সঞ্চারিত ক'রে 
আমাদের আবিষ্ট চোখে এক জাশ্চধ মোহিনীমৃতিতে দেখা দে 

এই প্রসঙ্গে আরে! একটা কধ। ননে আসছে: রবীজুনাখ নদীনাতৃ্ দেশের কবি বলেই ছোক 
(প্র প্রথদ ভীবনের সাঠিও)সাধনাদ গঙ্গ! ও পল্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভা স্বরণীয় )। মধব| জয়দেব 
খেকে উৎসারিত কল্পোণঠীতিসুচ্ছল প্রবহমান কাবাধারার 'পলিলতবে'র সাধক ব'ণেই হোক, দ্যাময়া 
লক্ষ। করি, তার শত শত করিত) ও গানে- উৎস, নির্কর, ঝরনা, ননী, তরঙ্গিনী, স্নোতস্বিনী, ধারা, 
শ্রোত, প্রবাহ, বস্তা, প্লাবন, তর, চেউ প্রভৃতি কথা বারবার ফিরে [ফিরে আসে। এদের বিচিত্র 
জপ ও আপকল্লের সানৃশ্তবান। তার কাব্যকে প্রতিসিন্ধত গতিসীল ও গ্ীবন্ধ ক'রে প্রাণলীলার 
অক্ুর এঁশ্বঘে পূর্ণ ক'ত্রে তুলেছে। অবস্ত আগতের সবকিছুতে এই গতিবেগ ও তরুঙ্গম্পম্ছন অনুভব 
করার পিছনে তার ক্ষেত্রে সন্ভবত আরে! একটি কারণ আছে, সেটি ঠার ভারতীয় ডত্বদৃরির উপলক্ধি। 
ভারতীয় তবদূ্িতে জগৎ গতিসল, এবং রবীহনোখ তার প্রথন জীবন থেকেই ছগতের এই গতিধর্ষ 
সত্বন্ধে একান্তভাবে অবহিত । সত্যি বলতে, বলাকান্ছ এলে তিনি ঘে “বিরাট নৰী'র মুখোমুখি ছয়েছেন** 
তার সঙ্গে প্রভাত-সংঙ্গীতের 'ন্রোত’ কবিতাতে বহু পূর্বেই গার পরিচন্ধ ঘটেছে২*, এবং শেষ লেখায় 
এই বিশ্বয়পের ধায়াই হয়ে উঠেছে ‘রূপনারায্ণ'** জগতের সববিস্থুর এই “গতিরপা এই ‘প্রবাছ- 
স্পট ববীআরনাখের কবিক্পনাকে সব চেখে উন্বীপিত করে । তাই গার চোখে ‘আলে! বেন ‘অন্ধকারের 
উৎল হতে উৎসারিত' হঙ্**, 'অন্ধকার”ও তেমনি “অবিচ্ছি্ অবিরল' 'আোতে' 'ধাবমান' হতে থাকে **, 
এবং সমস্ত অগতের দিকে চেবে তিনি ছেখেন_ 

আকাশ হতে আকাশপথে হাজার শ্রোতে 
বরছে জগৎ বরনাধারার মৃতেো। _৯৯৯ 


২৩. বলাকা ৮: র ১২/১৮-২৩ 7 ২৪. র ১৯২-৯৩; ২৫. র ২৯/৪৮ ; ২৯, কী ১৪৭/০৭৪ 7 ২৭. র ১২/২০ 





রবীন্দ্রকান্য ইন্দ্রিয়চেভনার নিশ্রণ ও রূপান্তর ১৬৫ 


কিন্তু এআলোচলাঘ এর বেশে দার্শনিকতার স্থান নেই। বস্তুত রবীন্রাব্ে দৃপ্তমান জগৎ স্পরশানভূতির 
সঙ্গে কীভাবে সম্পূক, এবং স্পর্শহুভৃতির বাঞ্নায দহিচেতনা। কীভাবে প্রভাবিত, কেবল সেইটুকু দেখাবার 
জন্কই এ-পরিচ্ছেদের অধতারণা | কাজেই এ গ্রলঙ্গ এইখানেই শেষ করছি। এক্স পর আমরা রবীন্্রকাব্যে 
একাধিক ইঞ্সিয্চেতনার সংযোজনা, সংনিশ্রণ ও রূপান্তর সম্বন্ধে বিস্বৃততর আলোচনায় অগ্রসর ছব। 


৩ 
একই ইন্ডিরচেতনাগত বিভিন্ন বস্তর অনুভব যে আমাদের বনে অনেক সময় একসঙ্গেই জেগে ওঠে, প্রথম 
পরিচ্ছেদ ত! দৃষ্টাস্তষ্যগে আলোচনা করেছি। বুবীন্্রনাথ যখন বলেন, ‘সবুজ লোনা নীলের সায়া ছিরিল 
তাকে'*”, কিংবা! 'বেদীতে তার লাল হুতোর বালর/চোলি তার বাামি র€ের/শাড়ি তার আসমানি'৭৯, 
তিনি যখন বলেন, ‘পাতার শব্দে, জলেছ শব্দে, পাখির ডাকে’**, কিংবা ‘এঞ্জিনের ধস ধস, বাশির আওয়াজ" 
কুলি ছাকাছাকি'৭*, অথবা যখন বলেন, ‘চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে নিলে'*২, কিংবা ‘সে গন্ধ চুলের, না 
শুকনো দুলের,/=! শৃন্ত ঘরে লফিত বিছুড়িত স্বতির/(বিছানায়, চৌকিতে, পর্ণাধ'**,__ তপন 'আনরা বিভিন্ন 
উদ্ধৃতি অহুখায়ী এক-একটি বিশিষ্ট ইন্সিয়চেতনায় একাধিক বিষন্__ অর্থাং একদিক ইউ, একাধিক শব 
কিংবা একাদিক আণ-_ এফসখেই অনুভব করি, আমাদের বাস্তব অচিজ্ঞতাতেও এমনটি ঘটে থাকে। কিন্ত 
ত! হলেও বলব, প্রতিদিনের জীবনে আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একাধিক ইঞ্িটঠেতনার নিশ্রন্থান অহুভব 
করি : ঘে মুচূর্তে সাপের সুংকে দেখেছি, পেই মূহর্থেই পাধির গাল শুনছি, এবং কুলের ত্রাণ ও হাওয়ার 
ম্প্শ পাচ্ছি। কাব্যে ঠিক তাই। রবীন্দ্রকাবো একলঙ্গে ছুটি ইত্জিচচেতনার সংযোজনের তে; ছড়াছড়ি 
বললেই হয়। এতটুকু চিন্ত না করেও এর অসংখা দৃষ্টান্ত দেওব। হায়। এখনে কথেকটি মাত্র 
উদ্ধত করছি: 









দৃক ও শ্রুতি ॥ অঙ্গে আচল ব্বনীল বরন, 
কযুহথ রবে বাজে আহরণ? রং” 
শ্রুতি ও দৃষ্টি ॥ অতি দূর হতে আসিছে পবনে বাশির মদির মণ । 
হুনহীন পুরী, পুরবাসী সবে 
গেছে মধুবনে ছুল-উ২লবে, 
শৃন্ত নগরী নিরখি নীরবে ছাসিছে পূর্ণ চক্র । -_র %২৯ 
দৃষ্টি ও স্পর্শ ॥ পল্বের কলিকা-লম 
কত তব মুহীখানি করে ধরি মম 
আপনি পরান দিব, এই পুরদ্ধার। _২৪/৮- 
স্পর্শ ও দৃষ্টি ॥! দুটি হাতে ছাত দিছে স্ুধার্ড নহনে 
চেয়ে আছি ছুটি খ্বাখি-মাকে, __র২/৯০ 
দুই ও ত্রাণ ॥ পূর্ণ দেহখানি হতে উঠিছে স্ববাল। - র ২/৭২ 
আগ ও দৃষ্টি ॥ চামেলির গন্ধট্‌হ জানালার ধারে, 
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে । --র১০৯৮ 


২৮57 ২৯. র ১৬/১৪; ০". র ১২/৩৮; ২১০ উতর) ৩২. রর ১৯/১৪; সহ ১৯৯১ ১ 


বিশ্বভারতী পত্রক। কাঠিক-পৌৰ ১৩৬৮ 


ু 
৫ 


দৃষ্টি ও স্বাদ ॥ ত্বিতীর বার মিষ্ট হাতের মিষ্ট অল্লে _ 7২৩০" 
ন্বা ও দৃহি ৷ সহ চুম্বন এক হালিত্তরে-স্তরে _ ৯৯ 
শ্রুতি ও স্পর্শ ॥ কাহার নৃপুরশিজিত পদ সহসা লাগিল বক্ষে | _ র খল 
স্পর্শ ও শ্রুতি হ সোহাগ-তরক্ষরাশি অঙ্গধানি দিবে গ্রাসি, 
উচ্ছুসি পড়িবে আসি উরসে গলে) 


খুরে কিরে চারি পাশে কু কাদে করু হাসে 
কুমুক্ুল কলভাবে কত কী ছলে। -র৩৯” 


শ্রুতি ও স্রাণ॥ মর্মরিত্রা কাপে পাতা, কোকিল কোথা ডাকে, 

বাবলা দলের গন্ধ ওঠে পদীপখের বাঁকে। _ ২১১% 
হাণ ও শ্রুতি ॥ কিসের গঞ্চ কাহার বাশি হঠাৎ আলে প্রাণে। -_৪১/১২ 
শ্রতি ও স্বাদ ॥ চাটুবচলের মিষ্টি রচন আলে 

ক্ষীরে সরে কেউ মিষ্টি বানিছে আলে। - ॥ ২৭২২ 
স্বাদ ও শ্রুতি ॥ আমপর দুখে ফেলি তাহাতে কদলী দলি 

সন্দেশ মাখিয়া দিছ! তাতে 

হাপুল হপুল শব্দ-- ১৭২৯২ 
স্পর্শ ও আগ॥ বস্তার তরঙ্গসম দিল আবরিয়া 

আলিঙ্গনে কেশপাশে অস্ত বেশবাসে 

আহ্মাণে চু্ছনে স্পর্শে সঘন নিশ্বাস 

সব অঙ্গ তার। -॥ খল 
আাণ ও স্পর্শ ॥ পড়েছে অবাধে 

উক্ত হগন্ধ কেশ্রাশি, সুকোমল 

তরকিত তমোজালে ছেয়ে বক্ষতল--- _ র খপি 
স্পর্শ ও স্বাদ ॥ করিচাছ পান চুম্বনভর! সর বিদ্বাধরে। _র%/৯৮ 
স্বাদ ও স্পর্শ ॥ ফেনিলোচ্ছল বৌবনম্থরা ধরেছি তোমার মুখে। _ 7৭/১৮ 
আপ ও স্বাদ ॥ হুধাগন্ধে ষধুবিস্দুভারে _ র ১৭২ 
স্থাদ ও স্রাণ॥ মত্ত দধুপ মিষ্ট রসের গন্ধে সে। _ ॥ ২৭% 


__ আর দরকার নেই। একসঙ্গে তিনটি কিংবা তার বেশি ইন্রিয্চেতনার বেলাও এ একই কথ|। রধীজ্নাখ 
খন বলেন_ 
বারিছে মুকুল, কৃপ্ধিছে কোকিল, বাষিনী ছোছনামত! _ 7/৭ 
তখন এতে দুলু স্পশ, কোকিলের গান এবং জ্যোখস্বায়াতের জপ-_ অর্থাং স্পর্শ ক্রতি ও দুটি এই 
তিনটি ইস্রিরচেতলাকেই একসঙ্গে অন্ভব করা যায়} টিক তেমনি বলতে পারি_ 
শিউলি-স্বরভি রাতে বিকশিত জোৎস্বাতে 
স্বহ বর্মহছন্দে_ 87৯৯ 


বরবীন্্রকাবো ইন্দ্য়িতেচনার নিহণ ও রপাস্তুর ১৬৭ 


এখানে আপ দৃষ্টি ও শ্রুতি -চেতনার মিলন ঘটেছে । কিংবা 
শুধু ডালে তব দেহলৌরভ, শুধু কানে আসে দলকলরব, 
গায়ে উড়ে পড়ে বাধুভরে তব কেশের রাশি, _ র ৯১৫০ 


এবানে আপ শ্রুতি ও স্পর্শ চেতনাকে একই সঙ্ষে পাওয়া বাচ্ছে। আবার-_ 


কম্পিত কিশলথে ষলবের চুম্বন। _দ৭+২-৯/১৯৯ 


এখানে একাঙ্গে ত্রাণ দৃরি শ্রুতি ও স্পর্শ এই চারটি ইঞ্জি্চেতনাই পা পড়েছে। “মাছি শরত- 
তপনে' গানটির প্রথৰ চার পঠকির গ্রতোক টিতে একটি ক'রে পৃথক ইন্রিংচেতনার বাঙলা বুচেছে : 


দই ॥ আছি. শরত"তপনে প্রভাত-স্থপানে' 

শ্রুতি ৷ '৫ই  বিহগ-বিহুসী কী থে গায় 

স্পর্শ ॥ “মাছি. মধুর বাতাসে হৃদ উদাস” 

স্বাণ 1 “কোন্‌ হুহমের আলে কোন্‌ ফুলবাসে' -দী ৪৮১-৮২/১১১ 


এই প্রলঙ্গে গীতাঞ্জলির একটি অতি পরিচিত গানের শেষ কর্েকটি প$ক্তি দ্বভাবই মনে মালছে- 

আজি আহ্রমুঙ্ছললৌগঞ্ছো নব পাল্লবমর্মরছন্দে। 

চন্কিরণসুপাসিকিত অরে মক্রসরল মহানন্দে, 

আমি পুলকিত কার পরশনে-- -_8৭২৭/২৫২ 
এখানে 'বুধা'কে আন্বাদের পর্যায়ে ধ'রে নিলে একেবারে পাঁচটি ইন্দ্রিয় চেতনাকেই একলঙ্গে পা ওযা! যাচ্ছে) 

রবীন্দ্রনাথের হাজার হাজার কবিতা ও গান থেকে এরকম অজ দৃষ্টান্ত বেছে নেতা যায়, এখানে 
শুধু একটুখানি আভাস দেওয়া গেল। তবে মনে রাখতে ছবে, এসব ক্ষেত্রে একাখিক ইঞ্জিয়াহভূতি 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ইন্তিঃপখে এলেও আমাদের বনের মধো তারা মিলে মিশে একাকার হয়ে বায়। বরযীজ্রনাথ 
প্র বহু প$.কিতে এই শিশ্রপক্রিযাটিরও ইঙ্গিত করেছেল_ 
বনছুলের মালার গন্ধ বাশির তানে মিশে বায ৪২৯৮ 


কিংবাঁ_ 
আমার পান বে তোমার গন্ধে ষিশে দিশে দিশে 
[ছিরে ফিরে ফেরে গুঞ্জরি, ছি ওসি 
কিংবা 
পূর্ণিমাচাদ তোমার শাখায় শাখায় 


তোমায় গন্ধ-দাপথে আপন আলো মাখা, -ধী (৬/১৯২ 


১৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিক। কাতিক+-পৌষ ১৩৬৮ 


এধরনের পঞ্ক্তিতে তার আডাল মেলে। আবার কথনে। কথনো এই মি্রপক্রিগাটিকে দুটি-এফটি 
বিশেষণের তিংক্‌ প্রয়োগে সবক্ষভাবে ধরিয়ে দেওয়া হয । ইতিপূবে উদ্ধৃত “কমলগঞ্জ কোমল ছু-পা্' কথাটিই 
মন্দ কী? এতে শুধু পদ্মগন্ধ ও দেহলৌরভের কথাই বলা হচ্ছে না, লেই সঙ্গে পা দুটির কোবল 
স্পশেরও বাঞ্জনা এসেছে, এবং তার সঙ্গে পত্মের কোমলতার অস্ছ্ট চেতনাটুকুও মিশে আছে । চিত্রার 
শৃষদারিনী” কবিতার হুন্বরীর দেহচাত বলনের বর্ণনাঙ্থ কলা হয়েছে, ‘এঁমস্গের উত্তপ্ত সৌরড/এখনো 
জড়িত তাছে'*"__ এখানে উত্তাপের ম্পর্শচেতলা ও পৌয়ভের জ্রাণচেতন। নিবিড় আঙ্গেষে এক ছয়ে 
আছে। ঠিক তেমনি বলতে পারি, ‘এবার ফিরও মোরে’ কবিতার “দৃরবলগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তথ 
বায়ে'** প€.কিটিতে ‘বনগন্ধে'র সঙ্গে হাওয়ার ‘তথ্ড' স্পর্শের এক রাসাছণিক সংখিত্রণ ঘটেছে; আবার 
পতুলমর’ কবিতায় ‘এ বে অজঞাগর-গরজে সাগর ছলিছে'** ফখাটিতে তরঙ্গিত সমুজের রূপ ও গর্জন 
অবিচ্ছেন্সভাবে বীধা প'ড়ে আছে । 

কিন্ত এআলোচন। আপাতত এইখানেই থাক্‌ । এবার, বিভিঞ্র ইহ্রিঘ্চেতনার স্বস্মতর সংমিজ্রপে 
রবীন্কাবো যে আরেকটি ভি ধরনের উশ্বব প্রকাশ পেরেছে, সংক্ষেপে তার আলে।চন| করছি। তার 
হৃতি সেখানে লব চেয়ে বিচিত্র ও বর্ণময় ছয়ে উঠেছে, এবং আমাদের এই পরিচিত জগ খেখানে এক 
অপরূপ পোভার নির্ঘর হয়ে দেখ; নিখেছে। 
. 
কবির ইন্জিয়াসূডুতি শ্বডাবতই সপ্ত । ফবিচিত্তে অনেক সমর একাধিক ই্িঘিচেতন! দল্মতর সানৃশ্র- 
ব্যঞ্নায পরস্পর এমন একাত্ম হয়ে ওঠে যে একটি অন্থটিয বাহুলক্ষণ।ক্রান্ত হয়। ফলে ইক্তিযের পাঁচটি 
খাটে বাধ বিডি পধায়ের মস্তি তখন ঘাট পালটাতে থাকে। একে এক-কথায় ইঘাছৃতির 
অপান্তয় বল! যার। রবীন্রনাখের কাব্যে এর এত অভ্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে যে এক-একবার মনে 
হয় তিনি বুঝি মূখ্যত এই রংগ্ুলোকেরই অধিবাসী । এখানে আলোর গান পোনা থায়, স্থরের আগ 
পাওরা যায়, ত্রাপের স্পশ পাওছ? যায়, আবার স্পর্শের স্বাদ পাওয়া যায়। 

তবে শুনতে যতই হিশ্বচকর ছোক, এ জগৎ মোটেই স্থক্িছাড়। বা অবাস্তব নয় । এও 'আমাদের পরিচিত 
জগতেরই একটি অনু 5ববেষ্ড কূপ । এমনকি প্রাত্যহিক ছীবলেও এর লঙ্গে আমাদের প্রাচই খানিকটা 
পরিচয় ঘটে। বেশি দূরে যাবার দরকার নেই, আনর! যখন বলি, ‘চেছারাটি ডারি মিই' 'হরটি বড়ো কোষল' 
“শপর্শ চুঙ্ কী নধুর'_-তখন ধেছাপই হয় ন! যে কথাগুলির মখে। কোনো অপংগতি মাছে। “চেহারা 
“নিক হতে গেলে থে দিচেতনাকে দ্বাদে পরিণত হতে হয়, “হুর' 'কোমল' হতে গেলে যে শ্রুতিচেতনাকে 
স্পর্শলক্ষণযুব্ু হতে হয, কিংবা ‘স্পর্শ টুকু' ‘মধুর’ হতে গেলে যে তাকে আশ্বাদময হতে হয় এত-সব 
ভাববার সময় কোথায়? কথাগুলি শোনামাত্রই তো আমাদের কাছে তারা প্রত্যক্ষবং সত্য ছয়ে ওঠে। 
এর থেকে বোঝ ধাপ, আমাদের অহুস্তৃতিতে বাহদগতের স্বপ ইন্মিরের নির্দি ঘাটগুণিতে সব সম বাধা 
খাকে না, আর এইটিই স্বাভাবিক । আমাদের ক$হরের শ্রুতিলক্ষণণ্ডলি পরযস্থ আমাদের কাছে কত 
বিভিন্র ইন্ত্রিঘচেতনার বাঞ্নায় প্রকাশিত হয় : কারো স্বর কর্কশ, কারে। মস্গগ; কারো গলার সহ সরু, 
কায়ে। বোটা, কানে! মাঝারি, কারে-বা সরু-যোটাছ ভাঙা; কারে। গলা উচুতে চড়ে, কারো খাদে পাড়ে 


৩ র ৯৫7 পা হতা৩২ ৩৮ র ১/১২১ 


রবীন্দ্রকাবো ইঞ্ছিচগেতনার নিন ও রূপাস্তুর ১৬১ 





থাকে $ কারো! গল: হি, কারে! নীরস, কারো বাকালো ; ফারে। হুর কাছে! ভাহী, কারো 
কঠিন, কারো দানাবাধা । আগে গুনতুম বিনা জানি নে, কিন্কু আজকাল তো আমর; ছঠাং-হঠাৎ 'ছিপোলি 
ফণ্েরও আভাল পাই । ঠিক তেমনি, হালিও কম বিচিত্র নয় : হালকা হালি, দির হাসি, তরল হাসি খেকে 
গুরু কারে শু হাসি, রুক্ষ হালি, কঠিন ছাসি, বক্র হাসি, কাষ্ঠইাসি পর্যন্ত কত রকম হাসি আমাদের চার দিক 
থেকে ভেলে আসে। আবার এক ঘর লোকের এক পসল্য হাসির কুট শেষ হতেই হঠাৎ শুনি পাশের 
ঘরে হাসির ঝিলিক খেলে গেল। কিন্তু আর দৃষ্টান্তের দয়কার নেই। উ:রেডিতে বখন বলি, 
loud colour, deep blue, sweet smell, sharp note, soft 68০৩, high pilch— তখন 
আসলে আমাদের এই ধরনের অভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। ব্যাকয়পের নিক থেকে এই বিশেধণগুলিকে 
প্ৰিশিষ্াৰ্ঘক’ বলা যায়, তবে এর মূল কারপটি আমাদের অস্থভবের মধ্যেই নিছিত। 

কেন এ হয়, এসম্বপ্ধে খানিকটা ইঙ্গিত প্রথন পরিচ্ছেবের হুচনাতেই করা হয়েছে। আমাদের বিভিন্ন 
ইন্দিয়ামুনৃতি বাইরের জগং থেকে নিজেদের স্বতয্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে এলেও 'জানানের চিত্রে তাদের ভাবনূপগুলি 
স্বভাবতই পরস্পর মিশ্রিত হয়ে পড়ে । যৃপদানির পাচ রকন গদ্ধেত্ ধূপকাঠি থেকে উদিত পীচডি বত 
ঘোদ্বার রেখ যেমন পরস্পর ছড়িয়ে গিয়ে একটি নপ্থে বাস্পছাল রচনা করে এবং তার থেকে এদের আর 
পৃথক্‌ ক'রে ছাড়িয়ে নেওয়া ঘান ন!_ কিংবা এনন এক মিশ্রপৌযভ কটি করে হার থেকে এদের বিশেষ 
একটির গদ্ধকে অ!লান] ক'রে চেনা দায় লা, অথবা! দৈবাং এক-আধটু আআ5 করতে পারলেও নির্দিই ক’রে 
বলা যার না এও ঠিক সেট রক্ম। তবে মনে রাখতে হবে, এ নেহাত-ই বহ্ধ তুশন: মাত্র । নইলে, 
আমাদের চেতনায় বিভিন্ন ই্জিয়াহুতুতির ধংমিশ্রপক্রিয়া আয়ো বহু দুস্থ ও উটিপ। এট অন্বন্ৃতিওলি 
আমাদের চিতে কতকগুলি “ভাবঙ্প' নিছে বিরাজ করে, আমাদের চিত্তগত “বানা: সঙ্গে মিশে আস্বাদদয 
হয়, পূ্বা্বহৃত অগথভবগুের স্থৃতি-বিছুড়িত সংস্কারের লঙ্গে যুক্ত হযে বর্ণময হয়ে 52, এবং বিচিত্র 
ভাবনা-কল্পদার সঙ্গে অন্থিত হে এর! নানাডাবে মিলিত মিশ্রিত পরিহত্তিত ও রপাদ্রিত হয়। এতগুলি 
মানিক ব্যাণারকে শুধু & বিডির ধরনের ধূণবান্প-ঃচিত স্বস্ম রেখাজাল ফিংব: তাদের নিহসৌরভ দিয়ে 
বোঝানো অসম্ভব । কিন্তু ধাক লে কথা। যা বলছিলাম । বিভিন্ন ইন্তিচাগুহতির এই ধরনের মিশ্রণ ও 
পরিবর্তনের ফলেই আমাদের কাছে গান কিংবা গন্ধ কিংবা শিশুর কডিমুখের হাসি 'মিও' হতে কোনোই 
বাধা ছয় না, খাণ কিংবা ব$ঠন্বর স্বজ্জন্দে ‘বাকালে।' হতে পারে, এবং কটাক্ষ কিংবা ছালি দুই-ই ‘তীক্' হয়ে 
দুটি অব্যর্থ তীরের মত ধধাস্থানে একই সঙ্গে লক্ষ্যভেন করতে পারে। 

অবস্ত সাধারণত কোনো একটি হুশ লাদৃক্তহ্জেই একাধিক নম্থসৃতি এ ভাবে মিশ্রিত হবে দাকে। তবে 
কখনো কখনো এৰের লহভাব (০৩-৩%15160০৩) কিংবা সামীপ্য থেকেও এমনটি ঘটতে পারে, আবার 
কদাচিৎ বৈপরীত্যের আকধণেও এদের ঘনিষ্ট হতে দেখা ঘা । তা হলেও, এর! বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
হুম্মতর সাদৃক্বাঞ্নাতে পরস্পর মিলিত হয় ঝলে, এদের জন্তু কাবে সচরাচর উপদা উৎপ্রেক্ষ। পক 
প্রতিবন্ধূপদ! প্রস্তৃতি তুলনামূলক হলংকার অখবা উল্লিখিত ধরনের বিশিষ্টার্থক বিশেবণের প্রয়োগ একরকম 
অনিবাধ হয়ে পড়ে। 

ববীন্্কাব্যে ইন্ছিয চেতনার এই মিশ্রণ ও স্তপাস্তর -ক্রিয়াটি ভালো ক’রে লক্ষ করতে হলে সেই লঙ্গে 
প্রথম ও দ্বিতী্র পরিচ্ছেনে আলোচিত একই ই্জিচচেতনার এলেকাত একাধিক বস্তুর সনন্ব্-কৌশলটিও 








১৭৯ 


বিশ্বভারতঃ পত্রিক। কাতিক-পৌয ১৩৬৮ 


মনে রাখতে ইবে। কেনন! এ ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারের প্রয়োদ্ধন অছে। আলোচনার হবিধার জন্ত 
এখানে দই ধরনের সাদৃস্তগত একীকরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত করছি॥ প্রথমে একই ইন্তিহচেতনার 


অধিকারেই দেখা ঘাক। 


অনেক সমত কবি একাধিক বস্তুর একীকরণের কেবলমাত্র ইঞ্দিতটুকু ধরিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হতে পায়েন। 


রবীন্দ্রনাথ বখন বলেল_ 


কিংবা 


নদী ঘতে লতা হতে আনি তব গতি 

অঙ্গে অঙ্গে নান! ভঙ্গে দিবে ছিল্োলিয়ায 
বাহুতে বাকিয়! পড়ি গ্রীবাছ হেলিরা 

ভাবের বিকাশভরে, রত 


শ্রাবণে দিগন্তপারে 

বে গভীর শ্বিট ঘন মেঘভারে 

দেখা দেয়, নবনীল অতি স্বকুষার, 

শে দৃষ্টি না জানি ধরে কেমন আকার 

নায়ী চক্ষে, এর অ 


তথন পাঠকের পক্ষে এ আডাসটুকুই ধখেষ্ট। তা ছাড়া যেখানে তিনি আরে] নির্দিষ্টডাবে তুলনামূলক 
অলংকার প্রয়োগ করেন সেখানে তো কথাই নেই। অতি পদ্ম দৌন্দবোধ তার কাবাকে থে অপূধ 
বৈশিষ্ট দান করেছে, এণ্ডলিতে তার প্রত্যক্ষ পরিচর পাওয়া বায_ 


ফিংবাঁ_ 


কিংবা 


বাহলীকরাছের মেয়ে রূপসী বটে, 

যেন সাদা গোলাপের পুষ্পবৃষ্ি। ৪২৮১৫ 
অঙ্গে অঙ্গে লাবণা ফেটে পড়ছে, 

যেন ভ্রাক্ষালতান্ব আঙুরের গুচ্ছ ) 1২৬/১৫১ 


ভোরবেলাকার দিগস্তরেখাটির মতো বাকা চোখের পল্পব, 
শিশিরে স্বিদ্ধ, আলোতে উজ্জল । ২৬১৭৭ 


তার এধরনের পহুকিগুলি সত্যই তুলনাহীন। তবে এ হল একই ইঙ্জি্চেতনার অধিকারে একাধিক 
বস্তর সাদৃক্তের কধা। আর যেখালে তিনি একাধিক ইন্দিযচেতনার লংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন, পেখানে তার 


কাঝোর শ্বাথ আরো! অপূর্ব 


কিংবা 


তার গলায় স্বর ওঠে ঝলক দিয়ে, 

নটীর বস্কণে আলোর যতো ।  _র১%২৮ 

তার কালো চোখের চাহুনিতে 
মেঘনজারের সব মিড়গুলি মার্ড হয়ে উঠুক । --॥ ২১৯৯ 


রবীন্দ্রকাদব্য ইচ্ছিয়চেতনার মিশ্রণ ও রূপান্তর ১৭১ 


কিংবা বুকের মধো অমন ক'রে 
কেন লাগায় চোখের জলের মিড়। _র ১৯/৯ 

এরকম অসংখ্য পঙ্কিতে তার আভা নেলে। 

এবার রবীন্্কাবা থেকে কয়েকটি অতি সাধারণ তুলনামূলক অলংকারের একটি ক'রে দৃষ্টান্ত দিয়ে 
এক” এবং ‘একাধিক’ ইন্দিঃচেতনার অধিকারে বথাক্রনে ‘সন’ এবং বিষম” বস্তুর লানৃস্কের একটুখানি 
আভাস দেওয়া ঘাক । এতে ক'রে এই দই ধরনের রূপাণের তফাতটুকু পাশাপাশি চোখে পড়বে । 
উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও স্পক-_ এই তিনটি অলংকারই ধরা ঘাক, আর লেই স্দে উল্লিধিত উভয় ধরনের 
একটি ক'রে সাদৃশ্থবোধক বিশ্েষণের দৃষ্টান্ত নেও! যাক : 


চপৰা 
সম । ছুটি স্বচ্ছ নেত্র হতে 
কাপিত আলোক, নির্মল নির্বর-শ্রোতে 
র্রশ্মিলদ । ৭ চত 
বিষম ॥ পুষ্পের মতো সংগীতগুলি ফুটাই আাকাশ-ভালে  -_॥ ৭১২৬ 
উৎতেক্ষা 
সম । সংশয়মন্ ঘননীল নীর কোনে! দিকে চেঘে নাহি হেরি তীর 
অসীম রোদন জগত প্রাবিদ্বা ছুলিছে ধেন। _র ১/১৫১ 
বিষম ॥ একটি গান উঠল জেগে 


নীরব সময়ের বুকের মাঝখানে 
একটি মাত্র নীলকান্বমণি_. -৯১৯১৯ 


লক 
সদ। মেলিতেছে অন্ধুরের পাখা 
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা। _র ১৫৯ 
বিধৰ ॥ পথপাশে মঞ্পিকা দাড়ালো! আসি, বাতালে হুগঞ্জের বাছালে। বাশি। 
১৭ 
লানৃষ্ষবোৰক বিশেষণ 
তৰ লঞ্জাদূকুলিত দুখে ॥ চা 
বিষষ ৷ বসস্তের পৃশ্পিত প্রলাপে। 7 ১৬/৪৭ 


আর দরকার নেই। একাধিক ইন্জিয়াহৃভৃতির করত হিরণ ও রূপান্তরের ব্যাপারে স্রপক ও লাদৃশ্তযোধক 
বিশ্বেহণের উপযোগিতা স্বভাবতই সব চেয়ে বেশি । রবীজ্্কাবো ছুটির বৈচিত্রাই বিশ্বংকর ॥ 

এই গ্রালক্ষে আরো একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আগেই বলেছি, কখনো কখনো বৈপরীতোর 
আকর্ধণেও আমাদের চিত্তে একাধিক অঙুভূতির সংশিশ্র ঘটে । রবীহ্ুনাথ তার কবিতাঞ্গ অনেক সময় 
একটি অন্থভুতিকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত অনুভুতির দঙ্গে ঘুক ও মিশ্রিত ক'রে এক বিশেষ ধরনের ভাব- 
কল্পনার স্ব করেন। এতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভার অলামান্ত স্বকীঘতা ধর! পড়ে এগুলি শুধুই ‘ভীষণ 


১৭২ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৮ 


মধুর’ ‘ভংকর স্বন্দঃ' "চার আনন্দ কিংবা কত আ(নন্দ' জাতীয় সাধারণ সংমিশ্রণ নদ । কদেকটি দৃষ্টান্ত 
দেওয়া! যাক: 
স্িভি--দতি 
চলা ৰেন বাধা আছে অচল শিকলে। _॥ ১/১৭ 
কিংবা এই সিরিরাজি, 
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ভানার | _1 ১২/৭৯ 
নিচশস্ব শৰ্ত 
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি । ৷ ২৭৮৬ 
কিংবা ওই শোন বাজে 
নিঃশব্দ গদ্ধীর বজ্ঞে অনন্তের মাঝে 
শাখকটাধ্বনি । _8৪/৬ 
অবস্ত- বন 
স্পন্দনে শিহরে শৃঙ্ত তব রুত্র কান্রাহীন বেগে 
বন্তহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে 
রাশি রাশি বস্ধফেলা ওঠে জেগে । _র ১২৮ 
ফিংবা যেখা তব বিযুহিনী প্রিয়া 
ররেছে মিশিয়া 
প্রভাতের অরুণ আভালে 
ক্লান্ত সন্ধযাদিগন্তের করণ নিশ্বাসে 
পুদিমায় দেহহীন চামেলির লাবপাবিলালে-_ ৷ ১২/১১ 
কিন্তু এ-পখে আর এগোতে চাই নে, কেননা এর পরেই রূপ-অন্ধপের ঘাট । তার ক্ষেত্র স্বতগ্র। 
এবার আমরা রবীন্রকাব্যে ইন্দির চেতনার কয়েকটি বিশেষ পর্যায়ের মিশুণ ও কপাস্থরের একটুখানি, আভাস 
দিচ্ছি। আমাদের পাচটি ইন্দ্রিয় চেতনার মধ্যে প্রত্যেক দুটিকে নিয়ে গাণিতিক 'বিস্তাপ' (permutation) 
ও ‘সনবায়ে'র (০০০০1০৪৫1০০) হিসাবে এধরনের রূপান্তরের সবশুদ্ধ বিশটি “প্রকার-ভে”*৭ হতে পারে। 
বলা বাছুলা, রবীন্্কাবে! এদের সবগুলিরই দৃষ্টান্ত বহেছে। অন্তত্র”্” সবগুলিরই মোটামুটি আলোচনা 
করেছি। এখানে দুধাত তিনটি ইন্জিরচেতন! বেছে নিচ্ছি : দৃষ্টি শ্রুতি ও স্পর্শ । গাণিতিক ছিসাবে এছ্ছের 
মধ্যে ছয় রকম রূপান্তর হতে পারে : দৃষ্টি ও শ্রুতির যধো ‘জপের ধ্বনি’ ও ধ্বনির কপ”? দৃষ্টি ও স্পর্শের 
খে ‘পের স্পর্শ ও “শপর্শের স্থপ’; এবং শ্রুতি ও স্পর্শের মধো ‘ধ্বনির স্পর্শ ও স্পর্শের ধ্বনি’ । 
অবশ্য এখানে ‘ধ্বনি’ কথাটি ‘আলংকারিক’ অর্থে নত, সাধারণ “লৌকিক অর্থে ই ব্যবহার করছি। প্রথমে দৃষ্টি 
ও শ্রতি-চেতনা দিয়েই শুরু করি : 
৭, দৃষ্টি> শত) শতি> পৃ; ১ সবি দুর্গ ; আপ. ইত্যাদি। 
জপ বীক্রকাবোয় শিপ : হিরপকুষার বশ বকৃতাযালা।: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : ০৯৭৮ 





রবীন্্রকাব্যে ইণ্জিয়চেতনার মিশ্রণ ও রূপান্তর ১৭, 


a 


বৃরি>েশুতি 
ফে-কবি বলেন 
লামনে চেত্ে এই ধা দেখি, চোখে আমার বীণা বাদায় দী ॥৫./১॥ 
তীর দৃষ্টিচেতন! কত বিচিত্র স্বরে বাজছে তাই খানিকটা শোন ঘাক। এক “মাপো'রই কত রকম ধ্বনি : 


পদধ্নি ॥ প্রথন আলোর চরণধ্বনি উঠল বেছে খেই, -৯১৯২০২ 

কাকনধ্বনি ॥ তারি সোনার কাফন বাজে আনি প্রভাত-কিরণ নাঝে | --দ ৮/১৭১ 
কিছ্িনীববনি ॥ তারায় কাপে রিনিকিনি যে কিঙ্কিণী, ৯৯২০ 

মন্তীরধ্বনি । পদঘূগ বিরে ভ্োোতি-মন্জীযে বাজিল চন্্রডানু  _র ১৮২১০ 

য়্য॥ তিমির কাপিবে গভীর আলোর রবে। 7২৬৩৯ 

ক্রন্দন ॥ ব্বাধারের বঙ্ষ-কাট। তায়ার ্রন্দন। 7১৭৯৯ 

ভাবা প্রভাতের শুভ্র ভাষা, সা ৫/2 

গান ॥ আলো ঘে'-.গান করে মোর প্রাণে গো। ৯২৯১৮ 

স্বর ॥ বাদালে বে সুরে প্রভাত-আলোবে। 75৯৯৯ 

বাশির তান ॥ হে রবি, প্রাঙ্গণে তব শরতের সোনার ঝপিতে/গাগিল নূন) 1 7১৪৪৫ 
বীণাঝংকার ॥ উষা এক! একা আবাধাবের পারে ঝংকারে বালাধানি । 8 ১৮/১৭ 
উফতান ॥ পূ্নিমাচাদ কারে চেয়ে একতানে দেয় আকাশ ছেয়ে) 78 ৬১ 
তুৰবনি ॥ বাজল তৃধ দাকাপপর্ধে_ হব ছাপে অদ্তিরথে । ৬/৯ 

শম্খধবনি ॥ উদপিগস্থে এ শুন্র শঙ্খ বাছে -_ ১৪/১২ 

ঘণ্টাধবনি ॥ প্রভাতে লোনার ঘণ্ট। বাজে ঢহঢছ _২২৩৮৪ 


_তবুএ তো হল কেবল আলোর ধ্বনি। তার কাবো বিশাল দৃশ্তঙ্জগতের বিচিত্র রূপের অন্বহীল 
ধ্বনিতরঙ্গকে একপপ্জে কল্পনার আলাও অপন্ভব। ঠার চার দিক থেকেই তো উঠক্ছে__ 

‘কূপের শঙ্ছে। অলংখ] দয় দর! -৯১৪/৮৭ 
এখানে আমরা সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এর খানিকটা আডাস দিজ্ছি। আলোচনা »ংক্ষিপ্ত করবার 
আস্ত এবার আমরা দগতের কতকগুলি বিশেষ ধরনের রূপময় প্রকাশকে একান্ভাবে বেছে নিচ্ছি, এবং 
ৃঠ্টান্তগুলি সেই অনুগারেই লাছালে| হচ্ছে : 





আকাশের ॥ আকাশবীদার তারে তারে জাগে তোমার আগমনী । লী ৮৮/১৪৬ 
দিগন্তের ॥ ্বদূর দিগন্তের সকরুণ সংগীত লাগে মধ চিন্তান্ব কাথে। _গী ॥২%/২৫২ 
স্বদূরের ॥ ওগো হদূর, বিপুল সদর, তুষি থে বাজাও ব্যাকুল বাশরি । -॥ ১/১২ 
মাঠের ॥ মাঠের বাশি শুনে শুনে আকাশ খুশি ছল | --দী ১/১১ 

খেতের ॥ শঙ্কখেতের সোলার গানে যোগ দে রে আছ সমান তানে। ৭4৮৭ 
জলস্থলের ॥ স্থলে জলে মার গগনে গগনে. বাশি বাছে হেন মধুর লগনে। ৭ ২/১৪ 
পাছাড়ের ॥ হে নিপু গিরিখাজ, অভ্রভেদী তোমার সংগীত _র ১:০৯ 


পথের ৷ ঝাছে পথ ইর্ন তীব্র দীর্ঘভান সুরে, -র ১২/৭১ 


১৭৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৮ 


বনের ৷ বনের বীপাক বীণাত ছন্ব জাগে বসন্ত পঞ্চবের রাগে, টি ৫২৯২৫৮ 
তরুর ॥ বনের মন্দির-মাঝে তরুর তঙ্থুরা বাজে, __র ১৭/০ 
তুণের ॥ সেথায় তর-তৃণ ঘত/মাঠের বাশি হতে ওঠে গানের মতো । _8১২/১৭ 
বিভিন্ন ফুলের ॥ চাপার কাফন-আভা লে যে কার কঠক্রে সাধা | ১০/১২৫ 

করবীর রাঙা রঙ কন্ধণ-বাংকার-হ্থরে মাখা । -_ ১৭/১২৭ 

ফাল্তনমাধুরী তার চরণের মন্তীরে ম্তীরে 


নীলমনিষঞ্জরির গুঞ্ন বাছায়ে দিল কি রে। -হ ১/১২১ 

তব নীললাবপোর বংশীব্বনি দূর শৃস্কে বাজে । --॥ ১৭/১২৭ 

কলছাস্ত তুলে/দাড়িশ্বে পলাশগুচ্ছে কানে পারলে । _॥ ৯২/৯৭ 

কটটিকারীর নীল-সোনালি বাণী | --॥ ১০২৭৭ 

কৃদকোলতা জমান কথা রঙিন রাগিসীতে | _র ১৭৮ 
রষীন্রলাথের বহু কবিতা ও গান থেকে এরকম আরো! অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বস্তুত, তিনি 
চার দিকে ঘা-কিছু দেখেন তাই হন তীর ‘চোখে’ কেবলি ‘বীণা বাভার” তধন উর কাছে জগতের সব 
স্বপ-র€ুই তো স্থরে ডারে ওঠে | এই প্রলঙ্গে পৃ উদ্ধত আরো! একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে, যেখানে তিনি 
প্রিয়ার চোখের চাওয়া বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, ‘তার কালো চোখের চাছনিতে মেঘনল্লারের লব 
শিড়গুলি আর্ড ছয়ে উঠক ৷' সত্যি বলতে, এমন স্থর-ডরা মন ও স্থর-ভর! দুটি ছার কোন্‌ কবির আছে 
ভানিলে। তিনি যথার্থ ই বলেছেন 

আমার উন্মনা আখি এ দেখার গৃঢ় গান গাছে । -র ১৭৬ 

কিন্তু তার কাছে কেবল চোগ থেকে নয়, লমণ্ত দেহ থেকেই ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে-_ 


দেছের ॥ আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাছায় বাশি। --9**২/৯১১ 
কিংবা, জামারে করো তোমার বীণা লহ গো লছ তুলে 
উঠিবে বাজি তত্্ীযাজ্ি মোহন অস্থুলে। 1 ২৮০১১ 
নেছগতির ॥ গতিরাগের লে ছিল গান ॥ 84৮০১ 
কিংবা, চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রানী । -_ঈ ৯২০ 
নৃত্য ॥ সকল দেহের আনল রবে মস্ত্রহারা তোমার বে 


ডাহিনে বামে ছন্দ নামে নবছলমের মাঝে। 
বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ সংগীতে বিরাজে ॥ নী ৭:৩১ 
তার চোখে বসন্তের ছুল-ফোটানোও বাণীতে বেজে ওঠে _ 
বসন্ত-সদীরে তোমার ছুল-ফোটানো বাসী ন ১১২৯২ 
কিন্তু আর নত্ব। কেবল একটি ধথা। তার চোখে “আলোর মতে৷ ‘ছায়া’ থেকেও স্বর বাছে_ 
ফাঠালতলার ঘন ছাতা/তিপ্ত মাঠের ধারে” 
দূরের বাশি বাছার/অশ্রুত সুলতানে ॥ ৯২০ 


রবীন্দ্রকাবো ইন্দ্রিযচেতনার মিশ্রণ ও রূপান্তর ১৭ 


কিংবা, চৈত্র-হাওহায় উতলা কুঞ্জনাকে 

চাকু চরপের ছাস্বামন্তীর বাজে। ১০০৫ 
এসব গহক্কিতে তার আভাল পাওয়া ধার। কিন্তু থাক্‌ এদিকের কথা। এবার অন্তরিক খেকে দৃরি ও 
শ্রুতি “চেতনার মিশ্রণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! বাক । 


তি > দৃষ্টি 

রবীন্্কাবো “চোখের দেখা’ যেদন গান হয়ে ওঠে, উলটো দিক থেকে ধ্বনিও তেমনি জপ ধ'রে দেখ] দেয়, 
শ্রুতিচেতনার বিষয় দঃ চেতনায় চলে আলে । এর দৃ্টাস্তেরও ভাব নেই, তবে ছগতে দৃষ্ঠচপের বৈচিত্র 
স্বভাবতই বেশি ব'লে প্রথমটির ক্ষেত্রে যেমন অসুস্থ দৃষ্টান্ত সর্বত্র দেখতে পাওয়া ঘাড়, দ্বিতীয়টির বেলা ঠিক 
তা নয়৷ তরু এক্ষেত্রেও অন্ত রকমের বিশ্বহকর বৈচিত্র রেছে। কছেকটি দৃষ্টা দিযে বক্তত)টি বিশদ 
করা ঘাক : 


সবরের আলো ॥ স্থরের আলো স্থন ফেলে ছেয়ে । 7 
শব্বের বিহাং। শব্দের বিহাংটা পৃ্তের প্রাস্থরে। 4812 
গানের বিছা ॥ বেদন:-বিহ্াৎ গানে গানে। 8 ১৪/৪১ 
সুরের র$॥ হতে আবির হানব হাওয়ায় লী ৮/২০৫ 


আমার মনের রাগরাগিণী রাগ ছল রঙিল তানে। ৭৯২৭ 

সাহানা রাগিনী এর রাঙা রঙে রহিত । 4854২ 

দাও আমারে লোনার বয়ন স্থরের ধারা ছেলে । ৯১১" 
স্থরের ফুল ॥ দিশাহাপা আকাশ ভরা সুরের ছুলে। --৯ ১২১১ 

বিশ্বসীত.প্লুৰলে, _র ১/২০ 

তোমার গানের পশ্থধন আবার ডাকে নিনহুণে। টি ২৭২ 

তোৰার ফাগুনদিনের বকুল চাপা শ্রাবণদিলের কেবা 

তাই দেখে তো শুনি তোমার কেমন লে তান দে! ॥ শী ১৯২৮ 


কথার কোরক ॥ মনের কথার কুহ্যকোরক খোছে । --7১%/১৮ 
স্থরের রেণু ॥ তোমার স্বর অশোকবনে রিল রেখুরাগে। 1/৭ 
স্থরের সীতলেখা ॥ বেমন তোমার বসম্ত-বান সীতলেখা ধায় লিখে 


বর্ণে বর্ণে পুশ্পে পর্ণে বনে বনে দিকে দিকে । _8৯:৯ 
স্বরগুলি তার নান! ভাগে রেখে ঘাব পুষ্পরাগে 
দিড়গলি তার মেদের রেখায় বর্দলেখায় করব বিলীন । ৭ ২৬/৯ 
সবরের ফসল ॥ খ্তুতে ফতুতে হরের ফসল কত! -__- ৪১৯১৫ 
গানের সাজি ও ডালা । গানের সাঙ্ছি এনেছি আগ, চাকাটি তার লও গে! খুলে। _র ১%/৯ 
তারি মধ চিরদ্রীবন হইব গানের ডালা । নী) 
গানের আলপনা ॥ একে বাব মানার গানের আলপনা । 8 ১১৯৭ 
৯ 


১৭৬ বিশ্বভারতী পত্রিক। কাতিক-পোৌষ ১৩৬৮ 


সবরের আসন ॥ গানেই স্থরের আলনযানি পাতি পথের ধারে; টি ১৪:২৪ 
স্বরের ফর্ণাডরণ। মেঘরাগিনী-রচিত কী স্বর ছুলালো বর্ণমূলে। ৯/১১ 
স্বরের পর্দা ॥ আমার স্থরের পর্দাটি আজ হঠাৎ গেল উড়ে ॥ _ ২/১ 
সুরের তরী ॥ তোমার স্থরের তরী অনার রঙিন ফুলে কুল নিল। ন এপ 


এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্র তান, সুরের তরণী | -র ১/৬৪ 
কূল থেকে মোর গানের তরী ছিলেঘ খুলে । --৯১২/১৯ 


সবরের সেতু ৪ কত আর সেতু বাধি স্থরে সুরে ভালে তালে । _দী ৮১০৫ 
বাণীর পতক্ষ ॥ আমার বাণীর পতঙ্গ গুহাচর/-. হারিয়ে ঘা পাখ! মেলে। 1১1/১৪১ 
স্থরের পাখি॥ কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর, সাতটি যেন পোবা পাখি। - 7 +/৯০ 


আমার প্রাণের গানের পাখির দল 
তোমার কণ্ঠে বাসা খুঁজিবারে ছল তারা চঞ্চল | _র ১/১৬৯ 


গানের পাশা ॥ গানের পাখা ধখল খুলি বাধা-বেদন বাই বে তুলি । -:7৭১৪/২১৮ 
সুরের মৃতি & তব বীণাতারে-..ধরিবে গানের বৃত্তি। -র ১৪/১১ 

ৃস্ত শৃন্তে কূপ ধরে তোমারি এ বীণার স্পন্দন। 2৮/৭৯ 
হ্বরের দেহগতি ৷ আমার রাগিণী 

খেয়ে চলে অন্তমলে হয়ে বিবাগিনী/লযে তার ডালি । _ন ১৪৫ 
স্থরের দেহচ্ছন্দ ॥ আমারি বাধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে কূপে 

অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে 


ললিতগীত-কলিত-কল্লোলে! 7১৫৭১ 
রবীজ্ঞকাবো শ্রতিচেতনা কত বিচিত্রভাবে দৃিচেতনাহ ন্লপান্তরিত হচ্ছে, এঃ থেকেই তার খানিকটা 
আভাস পাওয়া ঘাবে। এবার আমর! তার কাবে দৃরী ও স্পর্শচেতনার পারস্পরিক নিশ্রণ ও রূপাস্বর সম্বন্ধে 
একটুখানি ধারণা করতে চেষ্টা করব । 
দৃষ্টি সপণ 
দৃষ্টি ও স্পর্শ চেতনা পরস্পরের সঙ্গে কতখানি সম্প.জ্ এ বিধরে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সংক্ষেপে আলোচনা 
করেছি। বস্তত দৃশ্তগতের একটি বিরাট অংশই স্পর্শনয়, তা ছাড়া স্পর্শচেতনার তিক স্োতনায় আমাদের 
দৃ্টচেতন পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয় । ছবির ্পৃষ্তগুণ বা 1exLUre-এর উল্লেখ করে একথাও পূর্বে বলা 
ছরেছে। কাজেই এ পরিচ্ছেদটি স্বরে রেখেই এবার আমরা এগিরে বাচ্ছি। 
যে-কবির_ 
প্বাখির দেখার আঁচল ঠেকার অধরা স্বপন যে _ ১৪ 
তীর দৃষ্টিচেতনায় স্পর্শ গুণ ছেগে উঠবে, এতে বিশ্বের কিছুই নেই । সত্যি বলতে, তার কাবো এর দৃষ্টান্ত 
এত বেশি ছড়িগ্রে মাছে, হে চোখ বৃছ্ধে মুঠো! ক'রে আনলেও কেবল এই নিয়েই একখানা বই লেখা হায়। 
এবারেও আমরা প্রথমে দৃ্টিচেতনার প্রধান উপাদান “আলো? নিয়েই শুরু করছি, এবং কোনো ক্ষেত্রেই একটির 
বেশি দৃষ্টাস্থ দিচ্ছি লে। 


রবীন্দকাবো ইন্দরিমঠেতনার নিশ্রণ ও রুপান্তর ১৭৭ 


আলোর ছোওয়। ॥ 
আলোর রাধীবন্ধন ॥ 
আলোর চুম্বন । 


আলোর আলিঙ্গন ৪ 


আলোর দেচছ্‌গ্রবেশ ॥ 
আলোর মলি ॥ 
আলোর ধৌত কর]॥ 
আলোর দহন ॥ 
আলোর ঘৃত আঘাত ॥ 
আলোর অঙ্গুলিপীড়ন ॥ 
আলোর কঠিন আঘাত 
আলোর বিচ্দণ ॥ 
আলোর বিদারণ ॥ 
আলোয় ডেদন ॥ 
আলোর দংশন । 
কিন্ত পৃথকৃভাবে কেবল 


শোনার প্রভাত দিয়েছে ওর সর্বদেহ ছয়ে । _ও ১০৯২৯ 
শুর্ঘ যেমন ধরার করে আলোক-রাখী জড়ান পরাতে । পদ ১৯২৫৩ 
নোর জন্কালে 
প্রথম প্রতাষে হম তাহারি চুম্বন দিলে আনি 
আনার কপালে । -র১৪/৩ 
আলোক আমার তস্থতে__ কেমনে 
মিশে গেছে মোর তঙ্থতে /_-. 
এ গগন-ভরা প্রভাত পশিল 
আমার অণুতে অপুতে | -_র ১/১৪২ 
সোনার আলো কেমনে হে রক্চে' নাচে সকল দেহে। দ ২/৪২ 
শর, তোমার অরণ-ালোর অঞ্জলি-_ 8 $৮১৫২ 
শৌত কর মম মৃত্ধ লোচন--.লবীন নির্বল বিভাতে। _ধী ১৭৩:০৬৮ 
সে-চুম্বনে উদ্্বলিল জালায় তরঙ্গ মোর প্রাণে গ্রিক প্রবাহ । 8১৮55 
ডাগাও তারে এ ননের আলোক ছানি। _৭২২+" 
বিছুলি তার বীণার তারে মাঘাত ফরে বারে বারে। --নী ৪১৫/১* 
॥  তোনার খঙগ আধার-মছিষে দু'বানা করিল কাটির:। প্রভাত? 
শেফালির শিশিরচ্ছুরিত/ভিংস্থক আলোক | 7১১,৪১ 
বিহাং-বিদীর্ শৃক্তে' ২/৯৪ 
কত, তোমার দারুণ দীপ্তি এসেছে তিথির ডেদিঘা। “হাতা 
বিছ্বাং*বদ্ধির লর্প হানে ফণা যুগাস্তের মেঘে। ১৪২১ 
“মালো'র স্পর্শের দৃষ্টান্ত আর বাড়াতে চাই নে। এবার লব বিলিয়ে সাধারণ 


ভাবে সকল বন্ততে দৃ্রচেতনার বিভিন্ন রকমের ম্পর্শলক্ষণ বা! স্পর্শ রথ তার কাবে! কীভাবে প্রকাশ 
পেরেছে, ভাই খানিকট! দেখা যাক : 


বাযবাগুণ : দৃষ্টির ॥ 
রঙের ॥ 

বাম্গুণ : রঙের ॥ 

তরলগুণ : আকাশের ॥ 
আলোর ॥ 
রডের ॥ 
কোমলের ॥ 
দেহন্রপের ॥ 
দেহের ॥ 


চোখের চাওয়ায় ছাওয়ায় ঘোলায় মন। _লী৩২৮/১৪১ 

রঙের বড় উচ্ধুসিল গগনে । এ ১৮/২৬৫ 

সন্ধ্যা মেঘের পুঞ্জ লোনায় সোনায় । --॥ ১২/৯ 

ঝাপ দিয়েছি আকাশরাশিতে | __র ১৬৪১ 

আলোর স্রোতে পাল তুলেছে দাদার প্র্বাপতি। -_র ১১/৯৬৪ 
বরো-বরো করো-বরো বরে রঙের বরনা। দি ২৯২৫৮ 
শিউলি ছুলের তিন বছরের পর দিবে ধোওহ!। _র ১৩/১২১ 
তোমার জপে মরুক ডুবে আনার ছুটি ত্বারিতারা শী ১১/১২ 
সবাক্ষ ঢালিছা আছি আকুল অন্তরে 

দেহের রহস্ক মাঝে হুইব মগল। ৭২২ 


১৭৮ বিশ্বভারতী পত্িক! কাতিকাপৌষ ১৩৬৮ 


বিশ্বস্তপের ॥ কপসাগরে ডুব দিছেছি অন্ূপরতন আশি করি "লী ২৯/৬৭ 
কোমলগুণ : আকাশের ॥ গগন ভরা পরশখানি লাগে সকল গান্ব। -॥ ১১৯ 
আলোর ॥ চাপা কোথা হতে এনেছে ধরি 
অরুণকিরণ কোমল করিছ্া। _8২/৯+ 
ছাতার ॥ এমনি ক'রে কালে! কোমল ছায়া 
আধাড় মাসে নামে তমালবনে। -_৯%/২১৮ এ 
আলো-ছাছার ॥ কিকিমিকি আলোছায্স। লয়ে 
কম্পিত অঙ্গুলি দিয়ে বিফাল বেলায় 
বসন বন কর বকুলতলায্। -_র৭৭২ 
অন্ধকারের ॥ পুঞ্জ পুষঞ্জ ভারে ভারে নিবিড় নীল অন্ধকারে -_র ১১৭৮ 
তরলের ॥ ঘুমন্ত পৃর্থীরে 


অসংখা চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে 
তরক্ষবন্ধনে বাতি, নীলাস্বর অঞ্চলে তোমার 
সমত্ে বেহিয়। ধরি লন্তরপণে দেহখানি তার 
স্ৃকোষল সুকৌশলে। ত ৫-৫৬ 
কঠিনের ॥ পাহাড়ের নীলে নার দিগন্তের নীলে 
পূস্যে আর ধরাতলে মস বাধে ছন্দে আর নিলে। _র২4৮৬ 
এ ছাড়া ‘চোখের-নেখো'র কোমল শ্পৃশ্ুগুণটিও ভার বহু পঙ কিতে আশ্চ্যভাবে ধর! পড়েছে : 
গাডশ্েস/চস্ছ দিয়ে লেহন করেছে মোর দেছ॥ -॥ ৪/১২১ 


কিংবা দৃিঘালে ছড়ায় ওকে হাজারখান! চোখ 1 _র ২২/৪২ 
অথবা যেন কার মৃদ্ধ নন্বনের দৃষ্টিপাত 
দশ অঙ্গুলির মতো পরশ করিছে 


রভল-লালসে মোর নিজ্রালস তহু। ৭১১১ 


কিন্ত ‘কোমলে'র অস্তৃতির দৃষ্টান্ত এইখানেই শেষ করা হাক । 
এবার ‘কঠিনে'র পুণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই পরবর্তী আলোচনা ধাচ্ছি। 





কাঠি গণ : আলোর ॥ বাহিরিল রবি নবীন আলোকে দীপ্ত মূকূট মাছি -? ২. 
বাপের ॥ ইচ্ছের অণ্দয়ী আসি বেছে মেথে ছানিয়া কন্কণ 
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি লীলানৃত্যে করিছে বর্ধণ 
যৌবন-অস্বতরস ! _ 8 ১/১৯ 
তরলের ॥ ভরা নদী ক্ষুরধার! খর-পূরশ। _ ৩৭ 


কোমলের় ঝাঠিন্৪ আনা লহ কথা নয়, তবু ধিনি ইন্দ্রের অপ্দরীর করবস্কপের আঘাতে মেঘের “বাপ্পার 
কণা করাতে পারেন, তিক বাঞ্নার সাহায্য তিনি 'কোমলে'র নথে)ও খানিকটা কাঠিন্ক সঙ্কার করেন 


রবীন্দ্রকাব্যে ইন্দিয়চেতনার মিশ্রণ ও রূপান্তর ১৭৯ 


জীর্ণ পম্পদল বখা ধ্বংস ব্রংশ করি চতুর্দিকে 
বাহিরার ফল 
পুরাতন পর্দপুট বর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া _8 ১৯ 
কিংবা গেছে উড়ে ছটাভষ্ট ধূতুরার ছিন্্রভি দল 
কক্ষচাত ধৃদকেতু লক্ষ্যছারা প্রলয় উজ্জল 
আত্মঘাত-যদম্ত আপনারে দীর্ঘ কীর্ণ করি 
নির্মৰ উল্লালবেগে__ ১৪২৮ 
এলব পণ ক্রিতে তার আভাল পাওয়া হাই । এ ছাড়া 
গাধ্বী জননীর দৃষ্টি লদৃষ্ঠত বাজ ২৫/৭২ 
কিংবা চেয়ে রছে আড়ষ্ট করিন/পাহাণ পুরলি ৭ 
এধরনের পঙ করিতে 'নৃ্কাঠিস্কে'র ইঙ্গিতও স্পষ্টই ছুটে ওঠে। 
কিন্তু এপ্রসঙ্গ সার নছ। দুশ্তজগং বহলবিচিত্ন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্পর্শে হৃতিসা্প,ক্ বলেই 
এই পর্যায়ের দৃষ্টাস্ণ-সংগ্/। কিছুট! বেশি উচ্চৃত করতে হল। তা ছাড়! আগেই বলেছি, এর সঙ্গে দ্বিতীয় 
পরিজ্ছেদের অস্যতু'ক দৃষ্টা গুলিও_- ঘেমল পর্বতের বাম্পীভবন (গিরি বে বান্পমেদ ) কিংব। বাস্পের 
পর্বতূপ (মেঘ সে বাম্পগিরি ) কিংবা আগুনের সঈতলতা ( জলিছে শ্ামল তল অনলে ) প্রভৃতির দৃষ্টান্ত 
অবশ্যই স্মরণীয় ॥ এবার, এর বিপরীত ধরনের রূপান্থরের একটুখানি আভাল দেওয়া ঘা । বলা বাহুল্য, 
এই পর্ধায়ের তুলনাত তাতে দৃ্টাস্থের 'প্রকার-ডেদ” স্বভাবতই কম হযে । আমরাও দৃষ্টা্লংখা: একেবারে 
ন্বানতদ ক'রে নিচ্ছি। 
সাচনৃইি 
কল্পনা করলেই বুঝতে পারি, স্পর্পচেতনাকে চোখে দেখানে। এদনিতে মোটেই স্তর নয্ন। তবু এই 
অসভ্ভবকেও রবীন্দ্রনাথ তা কাবো বহু স্থানেই লস্তব ক'রে তুলেছেন এতে তার আশ্চধ ভ্পাযণ-কৌশলগুলি 
লক্ষ) করবার যতো। সামান্ত কয়েকটি দৃটান্ত দিচ্ছি: 
স্পর্শের আলো ॥ পরশমণির প্রদীপ তোমার অচপল তার স্বেতি -_দী ৬৯/১১ 
স্পর্শের রও ৪ এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত ছল রপ্তিত। -_৭)২-৪/৫১৯ 
স্পর্শের হাওয়ার রঙ ॥ ফাগুন-হাওয়ার রঙে রঙে পাগল বোর! লুকিয়ে ঝরে | শী ॥৯/২৮২ 
স্পর্শের তরল রপ॥ এ বিশ্বের স্পর্শের সাগর 
আজ মোর সর্ব অঙ্গ করেছে মগন। --র ১৪/১৬ 
কিংবা, তিমিরে তোমার পরন্লহরী দোলে, _র ১৯/ 
স্পরে কোমল রপ ॥ আকুল ছঙ্কুলিওলি করি কোলাকুলি 
রচিছে সর্বাঙ্গে মোর পরশের ফা । -র২/, 
কিংবা, ছন্দে আবার পাতি নাচের ফাদ । _র ১৪/১২১ 
নেই সঙ্গে এ-রকম তির্ঘক্‌ প্রতিজ্প অনেক স্থানেই চোখে পড়ে_ 


১৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৮ 


দিগস্বের এ নীল নন্বনের ছা্াতে 
ফুহ্থম আছি বিকাশে মোর কাছ্াতে। টি ২-৪/৫১৮ 
কিংবা ॥ তব নিকুঞ্জের মগ্তরি ঘত আমারি অঙ্গে বিকাশে। --০৯৮৯ 
কিংবা! ॥ সেই প্রদোষের অন্ধকারে এল আমায় অধহ্রপারে 
ক্রান্ত ভীরু পাখির মতো কম্পিত চুম্বন। -_8১৪/১-১ 
স্পর্শের কঠিন রূপ ॥ তোমার পরশরতন গেঁথে গেথে আমায় পাদালে | -দী ২০৯ 


থাক্‌ এই পর্ধস্$। আগেই বলেছি, এ-পর্থারের ব্পান্তর সাধারণত অভাবনীয়। তাহলেও রবীজ্রকাব্যে 
এর দৃষ্টান্ত নিতান্ত হৃশ্রাপা নহ। এবার আস! ঘাক শ্রুতি ও স্পর্শ -চেতনায়। 


জতি>স্পা 
শ্রুতিচেতনার সঙ্গে স্পর্শের যোগ এক হিলাবে খুবই স্বাভাবিক! কুকের ‘নাম’ রাধার “ফানের 
ভিতর দিয়ে 'মরনে" প্রবেশ করেছিল। গান শুনলে আমাদেরও খানিকটা অহঙ্প অভিত্রতা ঘটে : গান 
আবাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। তবে ক্রুতিচেতনার স্বাভাবিক পরিণতি ম্পর্শনয় ছলেও তাকে স্পর্শনয় ক'রে 
দেখানো সহজ নয়। অবশ্য রহীর্রানাথ লাদৃশ্তবযগুনার সাহাযো বহ স্থানে তা দেখিয়েছেন। এখানে সামা 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত বেছে নিচ্ছি : 
স্তরের শিহরণ: আকাশে । আকাশ যবে শিহরি ওঠে গানে -ণী 
স্তরের নিশ্বাস £ আকাশে ॥ আকাশে যে-গান ঘুমাইছে নিল্পন্দ 
তারাদীপগুলি কাপিছে তাহায়ি শ্বাসে। _র ১১২৯ 
সুরের হাওয়া ॥ সবরের হাওয়া চলে গগন বেছে । ৬৪ 
সুরের স্পর্শ : তরলের : কুটি ৫. শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝ'রে পড়ুক ঝরে 
তোমারি স্থরটি আমার সুখের 'পরে বুষের 'পরে। 784৯৮ 
করনা ॥ গানের বরনাতলার, ৭১/৪ 
£ প্রবাহ ॥ পাবাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ঘেয়ে 
বহিয়া বা স্থরের স্বরধুনী 1 ৭ ৬/৪ 
= তরঙ্গ ॥ আমার অন্দে হবর-তরঙ্গে ডেকেছে বান। -91৪+/১২+ 
£ কোমলের : তার অন্ত নাই গো ফে-আনন্দে গড় আমার অন... 
কত সুরের সোছাগ থে তার স্তরে রে লপ্র। _ লী ১০১/৯১২ 
£ জাল ॥ চৌদিকে মোর স্বরের জাল বুনি। ৭ ৪ 
£ রেণু ॥ মৌমাছিরা ধ্বনি ওড়ার বাতাল 'পরে। _9 ৭২১২৯ 
হ গখুলি ॥ বিলি যেমন শালের বনে নিজ্ানীরব রাতে 
অন্ধকারের জপের মালার একটানা স্বর পাখে। ২ ১৪/৭ 
£ বাধন ॥ আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আনার প্রাণ 
স্থরের বাধনে। 78 ৯/২২২ 


রবীন্্রকাব্যে ইন্ডিয়চেতনার নিশ্রণ ও রূপাস্তুর ১৮১ 


শব্বের স্পর্শ : বঠিনের : তীর ॥ তীরের মতন পিপালিত বেগে ব্রন্দনধ্বনি ছুটি 

হদঘ হইতে হৃদয়ে পশিত, মর্বে রহিত স্কুটিযা | --র ২২৫৬ 
2 উত্তপ্ত ধারাল : বহ্িশল! ॥ বিদ্ধিল বন্ধির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি 

নিক্ুপায় অনাথের অস্তিদের ভাক। _র ৬ 
স্বরের স্পর্শ : শিশিরলিকতা ॥ শরৎ-শিশিরে ভিছে ভৈরবী নীরবে বাছে ॥ _-পী ০*১/২৪৯ 


: ঘহনআালা : তুমি বে স্থরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে 
লে-আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে । -দী %%* 
কিংবা নিত্য রবে প্রাণ-পোড়ানো গানের আল জালা _গীৎ/১ 
আপাতত এই থাক্‌ । এর পর আসা থাক এর বিপরীত পরধারের রূপান্থরে। 
স্্শ১প্রুতি 


কতকগুলি বিশেষ ধরনের স্পর্শের ফলে ধ্বনির জন্ম হলেও স্পর্শ চেতনাকে আমরা ধ্বনিতপে 
অন্ভব করি নে। “স্পর্শ” ধ্বনির কারণ হতে পারে, কিন্ত নিছে লে ধ্বনি নয়। এর দৃষ্টান্ত রবীশ্রকাবোও 
সব সময খুব বেশি পাও ঘাবে না কছেকটি উদ্ধৃত করছি : 
চুম্বনের ভাবা ॥  আপরেস ফালে হেন অধরের ভাষা! -র২/+৮ 
দেহম্পর্শের হয় ॥ ওনের নীরব নিখিলে এখনি উঠছে ফি 
স্পর্শে স্পর্শে হুর'-" মূখে গুখে মশ্রুত আলাপ | _র ১৯৯, 
কিংবা, তোমার পরশ আমার নাঝে স্থরে হরে বুকে বাজে। ৯১১১১ 
আলিঙ্গনের ঝংকার ॥ তোমার স্বদ্কম্প মঙ্গুলির মতো 
আমার হৃদ্দরতত্ত্রী করিবে গ্রহত 
সংগীতত্রঙ্গধবনি উঠিবে গুঞ্জরি 
সমস্ত দীবন বাপি খরখর করি। -র*১ 
রতবায়ার ঝংকার ॥ রত্তধারার ছন্দে আবার দেহবীণার তার 
বান্াক 'মানম্ছে তোমার নামেরি ঝংকার | ৭ **/১*৮ 
তীক্ষ স্পর্শের ঝংকার ॥  ঝংকারি উঠিল মোর চিত আচম্বিতে/কাটার সংগীতে । _র ১৯৯ 
বাবার কখনো! কথনে ঘাসের উপয় শিউলি-ঝর! খেকে ও তিরবক্‌বাঞ্জনাহ স্বর কিংবা ঝংকার উঠতে থাকে_ 
ললিত রাগে স্বর বরে তাই শিউলিতলে | _-দ ৪১/১৭ 
কিংবা, ভোরের বাভাসে/শেছালি বরিয়| পড়ে ঘাসে, 
তারাহারা রাত্রির বীপার/চদ ঝংকার | -র ১৪/০৬ 
আপাতত এইখানেই শেহ করা যাক। তালে আমরা ইন্জিরচেতলার ছয়টি বিডি পর্যায়ের কপান্তরের 
খানিকটা আভাস পেলাম । এর আরো চোদ্দ রকমের 'প্রকার-ডেদে'র কথা আগেই বলেছি। অন্তত 
এদের বিস্তৃত আলোচনা করেছি ব'লে এখানে প্রতোক “প্রকার-ডেদের কেবলমাড একটি ক'রে দৃষ্টান্ত নিয়েই 
ক্ষান্ত ছব : 


১৮২ বিশ্বভারতী পিক! কাঁতিক-পৌষ ১৩৬৮ 


দৃষ্টি>ে ত্রাণ ॥ আধার কুড়ির বাধন টুটে চাদের ফুল উঠেছে ছুটে 

তার---গদ্ধ আমার গভীর বায় হৃদন-মাকে লূটে। 9০২৮৭ 
আপু ॥ তোনার বুকের খনা গন্ধ-্বাচল রইল পাতা লে। ৭১:৮ 
দৃরিকদ্থাদ॥ কেবল আখি দিরে আখির সুধা লিয়ে, _র২/২৯৯ 
স্বাদস দৃক ॥ শ্যামল রসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহ টানি। ৭ ২১/২৮ 
শ্রাতি৯স্্াণ ॥ তুষি তাই পরালে মাল/রের গন্ধচাল।। _৯%/ 
ড্রাণ>শ্রতি॥ ছঠাৎ বেন বান্ধল কোথায় স্কুলের বুকের বেণু। 7১৭/১৭২ 
শ্রতি> স্বা্ ॥ শেছের পেয়াল। ভ'রে দাও হে আমার/হয়ের স্বরার লাকী | 1১৭ 
শ্বাদ>শ্রৃতি ॥ মাধুরীর মন্তীরের গুঞ্জরিত ধ্বনি । - র১/২** 
স্পর্শ আগ হ প্রমজের উতপ্ত সৌরড/এখনো জড়িত তাছে। _র ৪৯ 
জ্রাদ> স্পর্শ ॥ অঙ্গের কুক্ুম গন্ধ কেশহৃপবাস 

ফেলিল সবাঙ্গে মোর উতলা! নিশ্বাস ॥ ৪ +/১২৮ 
স্পশক দবা চুদ্নমৰিরা আর করায়ো না পান। _র ২৮৪ 
স্বাদ> সপ ॥ দেহ খারস ধারে খারেনম অঞ্জলি ভরি ভরি । ২২৩৭ 
স্বাণ৯ শ্বান । সৌয়ড-স্থধায় করে পরান পাগল। রং) 
ন্বাদ> ত্রাণ । তোমার নির গন্ধ অন্ধ বায বহে চারিভিতে। -॥ ০ 


এবারে আমাদের আলোচন) গুটিয়ে আনবার সমর্থ হয়েছে। রবী্কাব্যে বিডির পধায়ের যুগ্য-ইঞ্জিঘ- 
চেতনার পারস্পরিক জপাদ্বরের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিছে আমাদের বক্তব্য যথাসস্তব বিশ করতে চেঠ) করেছি । 
আর সামান্ত কয়েকটি কথা বলেই বিদাথ নেব। আমরা যেন একথা মনে ন;-করি থে এতেই তার কাবে 
ইন্ডিঘ্চেতনায় সব রকম জপাস্থবের আলোচনা নিঃপেবিত হয়েছে। ছুটির বেশি ইঞ্ডিচেতনার মিশ্রণ ও 
পর-পর রূপান্তরের অত্র দৃষ্টান্ত তার বহু পড়ক্তিতেই ছড়িয়ে আছে। তিনটির : ছেদন 


দূর > শ্রতি> "পরশ । অরুণ-আালোর বংকার মোর লাগল গায়ে। _॥ ১৭১% 

কিংবা, আ্রাণ> শ্রতি> স্পর্শ ॥ ফে সুর চাপার পেছাল! ডরে/দেয় আপনা উজাড় ক’রে। দি ১/০ 

চায়টির : যেমন_ 

দৃষ্টি > শ্রুতি > স্বাদ > স্পর্শ ॥ কিরণসংসীতে স্থধ| বরযে। 8 ১৭/৭২০ 

কিংবা, শ্রতি>দৃরি > ত্বাণ> স্পর্শ । স্থরের ছুলে গন্ধধানি ছন্দে বাধি গিয়াছে। _ 7 ১৮/০৯ 

এনন-কি পীচটির : বেন 

দৃষ্টি > হণ স্বাদ > স্পর্শ> শ্রুতি ॥ বর্ণে গন্ধে কূপে রসে তরঙ্গিত সংগীত-উৎংলাহে। _র ১৭৯১ 
-এখরলের বহু বিচিত্র প্রয়োগ লক্ষা কয়া ঘাথ। কন্নো-বা একটি ইন্জি@চেতনা অপরটিতে গিছে, আবার 
দ্বিভীরটি প্রথনটিতে ফিরে আপে 

দৃরি শ্রুতি । শ্রতি> দৃষ্টি ॥ বর্ণে বর্শে আমি তাই ছন্দ য়চিবারে চাই 

স্থরে সুরে নীতচিত্র করি ॥ 8 ১1/১৪ 


রবীন্দ্রকাবো ইন্রিয়চেতনার নিশ্রণ ও কুপান্তর ১৮৩ 


কিংবা, দৃষ্টি > শ্রুতি ; দৃই > শ্রতি> দৃষ্টি ॥ সেদিন উহার নববীণাকংকারে 
মেঘে মেঘে ঝরে সোনার স্থরের কপা। _8 ১২২ 
এরকম দৃষ্টান্তও প্রচুর পাওয়। ঘাবে। কিন্ত আর দরকার নেই । আনাদের আলোচন! এইখানেই শেষ 
করছি, কেলনা এই হচ্ছে এর যোগ্য উপলংহার । বে-কবি বলেন-_ 
কত বৰ্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে 
অন্তপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হব্রপূর, দি ২-০%৮ 
ঘিনি বলেন 
বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে, 
অপক্তপকে দেখে গেলেম ছুটি নয়ন মেলে, -র ১১/১১১ 
এ তারই কাব্যলোকের স্পর়সগন্ধম্পশসংগীতের বিচিত্র গ্রকাশলীলার শেষ পর্ধাছের কৰা, এ ট্রারই 'প্রফাশা 
নন্দ চনংকার’। 'বিচিত্রের লীলাকে বস্থরে গ্রহণ ক'রে ডাকে বাইরে লীলাচিত' করতে গিয়েই তার 
বিপুলবিস্বৃত স্ঠীধার!। বলাকায় কধি নিঘের সত্তার বিবর্তন সম্বন্ধে বলেছেন_ 
ঘুগে যুগে এলেছি চলিয়া 
শলিয়া স্থলিয়। 
চুপে চুপে 
কূপ হতে স্কপে_ _॥ ৯২২ 
তার কাবালোকের ইঞ্জিঘচেতনার জগৎ সম্বন্ধেও একথা সতা। নে-ডগংও হহুক্ষণ ‘চুপে চুপে ্ধপ হতে 
জ্লূপে, নানাভাবে বিবতিত হে চলেছে। বিচিত্ত তরঙ্গমালাঘ প্রবাহিত এ যেন »হ1ই এক “বিরাট নদী'। 
এর তীরে হঠাৎ এক মৃচূর্তে পরুন হিশ্ময়ে জেগে উঠে জানরাও বলি 
ন্বপনারানের কূলে 
জেগে উঠিলাম, 
ছ্রানিলাম এ জগৎ 
শু নয়। 8২৭৪৮ 
এ আমাদের স্তরের গভীর রুলচেতনার প্রতাথ। 


ভ্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ৯১১-৯১ 


ফাদার পিয়ের ফালো 


"আগে আস্বীর হবেন তার পরে সংশোধক হুফেন-_ নইলে আপনার মুখের ভালো কখাতেও আমাদের অনিষ্ট হবে 1" 
“একৰ আমাধের একসাও। কাল এই বে, বা-কিছু ক্ষষেশের তারই প্রতি লংফোচহীন লপদহীন লশূর্ণ জনক! প্রকাশ 
করে দেশের অবিশ্বাসীফ্র মনে নেই ভস্ধার সফাহ করে দেনা ৮ পোরা' 


'ন্ধা” সিভিশান মাৰল! ১৯০৭ এরষ্টান্বের ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্টেট কিংসৃছ্োর্ড সাহেবের 
আদালতে শুরু হরেছিল। তিন জন আসামীর মধ্য প্রধান আসামী ছিলেন দৈনিক “সন্ধযা' ও সান্তাহিক 
“্বরাছ' পত্রিকার সম্পাদক উপাধায় ত্র্থবান্ধব । জনগলের মনে সরকারের প্রতি বিক্ষোভ ও গ্রপ! সফায় করার 
অভিযোগে ত্দ্ববান্ধব অভিযুক্ত ছলেন। যামলার কাছ আর্ত হওছার লঙ্গে সঙ্গে তিনি গুরুতরভাবে অনুস্থ 
হয়ে প’ড়ে ব্যাম্বেল হাসপাতালে স্থানাঙ্থরিত হলেন এবং ২%শে অক্টোবর তিনি অসমাপ্ত বিচারের মাবাখলে 
মুদথাস্ুখে পতিত ছলেন। 

তার মৃত্যুর কয়েক মাল পূবে “বরা? পত্রের প্রথম সংখ্যার শদ্ধবাদ্ধব লিগেছিলেন : 

“আমার ঘর নাই-_ পুকেলহ কেছই নাই । আমি দেশে দেশে ভুরিঘা বেড়াইতাম॥ শেষে শ্রান্ ক্রাস্ত 
হইয়া মনে করিঘাছিলাম ঘে নর্মবাতীরে এক আশ্রম প্রস্তুত করিধা_- সেই নিৃতস্বানে ধ্যানধরণায় জীবন 
অতিবাহিত করিব? কিন্ত প্রাণে প্রাণে কি এক কথা শুনিলাম। কত চেষ্টা! করিলাম-_ কথাটি ভুলিয়া! 
হাইতে-- কিন্ত ঘত ভুলিতে ঘাই তত এ কথাটি প্রাণে প্রাণে বাদিয়া উঠিতে লাগিল। 

*কথাটি কি। ভ্যরত আবার স্বাধীন হইবে এখন নির্জনে খ্যানধারণার সমগ্র নহ লংলারের রপরঙ্গে 
মাতিতে হইবে 

"শুনেছি দুক্তির সংবাদ । আমার দপতপ বাধন-ছাছন লব ঘুচিয়! গিদাছে_ আকুল পাগলপার! উধাও 
ছয় বেড়াইতেছি । আর গোলাম-গড়ে থাকিতে চাই নাঁ_এ শ্বরাঘ-গড় গড়িতে-_ শ্বরাজ-তত্বের প্রজা 
হইতে আমার প্রাণ সদাই আলচান। 

"এল তোমরাও এপ-_ যদি মুক্ত হইতে চাও_- ধরি স্বাধীন হইতে চাও ত এল । পুরানো বাধন ছি ডি! 
এল নূতন স্বরাদ্র-গড়ে আলিছ। নৃতন তঙ্গ গ্রহণ করির দুক্তির পথে অগ্রসর হও । 

“আর শংশয় করিও না সন্দেহ করিও না সংবাদ আলিয্নাছে_ ভারত স্বাধীন হইথে-- বিলম্ব 
আর লাই।” 

কর্ধবান্ধব ১৯৭৪ এ্টান্ছের ভিলেশ্বর মালে দৈনিক 'সন্্যা' প্রকাশ করতে আরছ্ত করেছিলেন। তিল 
বৎসর ধরে সহ ও সরস ভাষার তার সেই স্বদেশ-স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ষ! বাক করলেন অসংখ্য প্রবন্ধে । 
শের জাতীয় এঁতিহের সঙ্গে নূতন আস্ডীন্নতার ভাব তিনি সঞ্চার করতে সচেষ্ট হলেন ছলদাধারণের হনে? 
বাংলার পাল-পার্বন১ ও শিল্পসাহিত্য, জাতীর সংস্কৃতি ও সমাননীতির কথা 'দদ্ধ্যা'ঘ আলোচিত হুত। 
১. '‘রক্ষবান্ধবে ডিকেণা পুস্তকে তুন্ধবান্ধবের থে রচনাগ্লি সংকলিত হক্রেছে তাতে বাংলার লাজ-পার্থশ-বিবরক প্রবস্ধাহলী 
স্থান পেয়েছে। 


ত্রহ্ষবান্ধব উপাধ্যায় ১৮৫ 


পাশ্চাত্য সভ্ভাতার নকলকারী শহরে বাণ্তালীদের ব্যঙ্গবিজ্ঞপ করে তাদের স্বদেশবিমূতা কশাঘাত করতেন 
জন্ধবান্ধব। 

“আমরা কপিফাতার লোকে বদ্দেহাতরম্‌ বলি, কিন্তু মা বঙ্লস্থরী যে ক বস্তু তাহা জানি লা। বাহার! 
দেশকে ভাল ন! বাযে__ দেশের ইতিহাল শিক্ষা দীক্ষার যাহাদের কোন শ্রন্ধা নাই-_ তাহাদের আত্মমধ্যাদা! 
ছয় না__ জার মর্ধ্যাদ| না হইলে সকলই বৃথা ।*--ওযা ছছুগ্ারি ১৯*৬এ লিখিত পত্র থেকে 

অনেক ভারতবাসীর মনে ইংরেজ শাসকদের প্রতি যে ভীরুত1 ও দূর্বলতা -প্রন্থত মাহুগত্যের ভাব 
তখনও ছিল, ব্রহ্ধবান্ধব সেটা দূর করতে ব্রতবন্ধ হয়ে ইংরেজ-শাষনের মন্ন্তবিনাশক ও সনাজ্বংলী রূপ রঢ় 
কঠোরভার লঙ্গে উদ্‌ঘাটন করতে লাগলেন । উগ্র জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র ত্র্ববান্ধব* নিব বিপ্লবের 
বার্ড! ঘোষণা করে সর্বশ্রেণীর বাঙালী পাঠকের মনকে স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আদর্শে অনুপ্রাণিত করে 
চললেন। 'পদ্া” সন্ধে রবীহনাখ লিখেছেন: “সেই সময়ে দেশব্যাপী চি্মখনে যে আব আলোড়িত 
হয়ে উঠল তারই নধো একদিন দেখলুন এই সন্ত্রাসী কাপ দিয়ে পড়লেন । স্থহে বের ফইলেন 'দদ্ধ্যা' কাগড, 
তীব্র ভাষার যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমণ্ড দেশের রক্তে অদ্রিছাল; বইয়ে দিণে। এই ঝাগছেই 
প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভালে ইঙ্গিতে বিভীবিকাপস্থার সুচনা ৷" উপাধাঘ তক্ষবান্ধবের চিতকার 
প্রবোধচন্ সিংহ “দ্ধ্যা'র বিপুল ছনপ্রিততা ও প্রভাব বনি! করে বলেছেন: “দোকানের দোকানী-পশারী, 
জমিদারের সরকার, গে’নন্তা, পাঠপালাএ ওঞ-শিক্ক, রাস্তার সূটে, গাড়োগন সকলেই হাগিত কাদিত। 
অঙিদার, গৃহস্থ, দরিদ্র, শিক্ষিত, 'অবিক্ষিত, পুরনারী, বালক-বালিক, ফুবকরুদ্ধ সকলেই কখন 'মানন্দে বিভোয় 
হইয়া পড়িত, কখন ব ক্রোধে উন্ম্তপ্রায় হইর। উঠিত | কখন “দস্ধা' আলিবে, আজ “য্ক্যা কি লিখিয়াছে, 
এই জানিবার ছন্ত সকলেই ব্যাকুল হইয়া থাকিত।” 

স্বাধীনত'-দংগ্রামের এই নির্ভীক যোদ্ধা কে ছিলেন? ব্যাম্বেল হাসপাতালের সেই হোগশহ] অ্রন্ববান্ধব 
তীর একজন দিদ্ধী শিশ্য-বদ্ধুকে একদিন বলেছিলেন : “Wonderful bave been tie vicissitudes of 
my life : wonderful has beeu my [aitl" তার জীবনসাধনার বিচিত্র জপ এবং সেই মহৎ সাধনার 
স্থলে গার গ্রেরপাদাতী বিশ্বাপানর্শ কী থে ছিল, এই প্রশ্ন করার বিশেষ গ্রয়োছন আছে এই বংস০ে-_ ব্রদ্ধবান্ধব 
১৮৯১ মনে দন্গ্রহণ করেছিলেন, তার শতবাধিকী এই বংসরেই অনুষ্ঠিত হঝেছে। আর-একটি কারণে তিনি 
এই বংলয়ে খুব বিশেষভাবে স্বরণীয় কবিগুরু যধী্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ট বন্ধু ও সহকমী রূপে বরদ্ধবান্ধব সংযুক্ত 
হয়েছিলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম রবী্রনাথকে “বিশ্বকবি+* আখ্যা দিয়েছিলেন, তিনিও বোলপুরের ক্চ্াশ্রনে 
কবির প্রথম সহযোগী হয়ে আশ্রদবাসীদের শিখিরেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে ‘গুদের’ নানে ডাকতে । দ্বরং 
রবীজ্নাথ “চার অধ্যার” উপস্তালের প্রথম সংস্করণের (১৩৪১) তূমিকার ব্রচ্ধবন্ধবের কথা লিখেছেন: 

তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্যালী ; অপর পক্ষে, বৈদাস্বিক, তেজন্বী, নিভীক, ত্যাগী, বহশ্রত 
ও বসামান্তগ্রভাবশালী । অধ্যাস্মবিগ্ডায় ভার অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার 
বর করে। 


২. প্রতী উনা। মুক্দোপাধাছে ও রদুক্র হরিফাস সুখোপাহ্যাকস "উপাধ্যাকগ ব্রহ্মৰান্ধৰ ও চারতীয় জাতীয়তাবাদ" নামক গ্রন্থে 
হযে আন্দোলনে অক্ধবােবের গরুবপূর্ণ ভূমির! সম্বপ্ধে অনেক হৃলবান তথা লন্িবেশিত হয়েছে । 
৩ এই দখার পৃ ১৯৪-২ ইয়ং] । 


১৮৬ বিশ্বতীরতী পত্রিকা কাতিক-পৌৰ ১৩৬৮ 


“শান্তিনিকেতন আশ্রে বিস্তাতল প্রতিষ্ঠার তাঁকেই আমার প্রথম সংযোগী পাই। এই উপলক্ষ্যে 
কতদিন আশ্রমে সংলঘ গ্রামপথে পনচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে-লকল 
বন্ধ ভবের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত ছই 1" 

'শ্রবামী” পত্জিকা ১৩৪- সালের আশ্বিন সংখ্যার প্রকাশিত চিঠিতে রবীজ্নাথ বান্ধব প্রসঙ্গে 
লিখে সেই ঘনিষ্ট সহযোগিতার কখা আর-একব্যহ উল্লেখ করেছিলেন : 

শতিনি জানতে পেরেছিলেন আমার সঙ্কল্প, এবং খবছ পেরেছিলেন যে শান্তিনিকেতনে বিস্তালদ্ব- 
স্থাপনের এন্ডাবে আমি [পিতার সম্মতি পেরেছি। তিনি আমাকে বললেন, এই সন্ষমনে কাে প্রতিষ্ঠিত 
করতে বিলঙ্ক করবার কোনো প্রদ্বোজন নেই ॥ তিনি ভার কছেকটি অনুগত শিল্প ও ছাত্র নিরে 
আশ্রমের কাছে প্রবেশ করলেন)" “ছধ্যাপনার অধিকাংশ ভার ঘদি উপাধ্যায় ও ্রীদুক রেবাচান্ব 
= তার এখনকার উপাধি অপিমানন্দ__ বছন না করতেন তাহলে কাছ চালানো একেবারে অলডব হত। 
তখন উপাধ্যায় আনাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পথ্য আত্রনবালীদেয় ফাছে আমাকে 
লেই উপাধি যহ্‌ন করতে হচ্চে।' শান্তিনিকেতন বিস্তালঘের পুচনার হৃল কথাট। বিস্তারিত করে 
জ্ানালূস। এই লঙ্গে উপাধ্যাযের কাছে আমার বপরিশোধনীয ক্রতজ্ঞতা দ্বীকার করি।” 

পরবর্তীকালে দু জন বন্ধুর গ্যে অত্যাস্তর হয়েছিল এবং রবীন্ত্নাথের কাছে ত্রক্মণান্ববের জাতীগতা বাদী 
উগ্রত। এবং বৈদাস্থিক দণ্যাসীর খ্যানভঙ্গ ও বাছলৈতিক কর্মোন্সাদন! অপ্রিয় ও অংারনীয লেগেছিল, 
কিন্ত রবীঞনাখের নামের সঙ্গে ত্রদ্ধবান্ধবের নাম অবিচ্ছেন্ত সম্বন্ধে সংধুক্ত হরে থাকবে ছু জনের ক্ষণস্থায়ী 
তৰু গৃচীর ও আনুরিক বন্ধুত্বের কারণে। ববীজ্জসাহিতো সেই বন্ধুত্বের প্রভাব কয়েকটি স্থানে বিশেষ 
লক্ষনীয় বলে অস্থবানও ফর! যেতে পারে। 

্রদধবস্ধবের পূর্বা্রমের নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যা্। তিনি ১৮৬১ রানের ১১ই ফেব্রুয়ারি 
হুগলী জেলার খঙ্জান গ্রামে চস্মগ্রহণ করেছিলেন। যৌবনের প্রারন্তে তিনি স্বরেঞ্জনাথের যকৃতায় 
জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন! কলেজের পড়াশুনা বন্ধ করে সৈনিক হওয়ার নানসে তিনি 
গোষ্ালিয়্ খেতে চেচেছিলেন দেশীয় রাঘার অধীনে সামরিক শিক্ষা লাভ করতে। আমার 
ভারত-উদ্ধায়' প্রবন্ধে তিনি পরবর্তীকালে তার তরুণ বসের সেই স্বপ্ন ও দুঃমাংমিক অভিবান বর্ণনা 
করেছেন 

"আনেক ভাহিতা চিদ্ভিঘা জদ্নাক্চন| করিরা স্থির করিলাম, গোহালিয়রে গির্নয লৈনিক হইব, যুদ্ধবিদ্া 
শিখিব, ফিরিঙ্গি তাড়াইব। চারিজন বন্ধু ছুটিলাম। আমার টাকাকড়ি কিছুই ছিল না। ছুই হাসের 
কলেজের মাহিন! মাত্র দশ টাকা সম্বল । আর তিনজন বন্ধুরও তথৈবচ, তবে আমার অপেক্ষা কিছু ভাল। 
এ অলপ টাকা লইয়া, বাড়ি হইতে পলাইছা তেলে উঠিলাৰ ৷- -* 

অবপ্তই চারটি নাবালক বন্ধুকে গোযালি্র থেকে বাড়িতে ফিরিরে নান! হল॥ ভবানীচরণ কলিকাতার 
একটি কলেছে আবার পড়াশুনায় মন ঘিতে লাগলেন। তিনি তখন কেশবচন্্ের প্রতি প্রহল উৎসাছে 
আকৃষ্ট হয়ে তারই প্রবর্তিত ‘নববিধানে'র আদর্শে প্রভাবিত হন। কেপবের মাধ্যমে তিনি রামর 
পরবহংসকে শ্রদ্ধা করতে শিগ্ছলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তার সঙ্গে ঘনিষ্টডাবে পরিচিত হবার 
সৌভাগ্য পেলেন_- 





্রহ্মবান্ধব উপাধ্ায় ১৮৭ 


"We were, for a long tim 





in personal contact with Parmuahansa 2211007১005 We 
admised him aod loved him, and 





no exaggeration 1o say hat we were loved in return. 
The écnse of sig was very acote in him. Ofteu and ofieu we beard lim ০৩12 
sopplicating God for forgiveness end mercy... His was a good and great ৪০০ .."— 
‘Sophia’, Vol. IV, October 1697. 


কেনবচন্জের ভক-শিক্ক হয়ে তিনি গভীরভাবে আব হয়ে উঠলেন ধর্মচর্চা ও দেশসেবার প্রতি। 
১৮৮৪ এীটান্ের পর প্রতাপচন্ত্র মদুয়দারকে ধর্মগুরূর্ূপে নেনে নিয়ে তিনি ১৮৮ খরঁষ্টাব্দে ত্রাহ্মধর্ম গ্রহণ 
করলেন। কেশব ও প্রতাপচন্্র দ্গনেই তাকে বীশুপ্রষ্টের বাহাম্ম্য উপলব্ধি করতে সাহাব্য ঝরেছিলেন। 
ভবানীচরণ কেশবের “বাইবেল ক্লালে যোগ দিষ্বেছিলেন। প্রতাপচঙ্জও এষ্টকে একদন মহানানব বলে 
স্বীকার করতেন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তর “The Oriental Chris" বইখযান ভবানীচএদের বনকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছুল॥ ইতিমধ্যে ভবানীচরণ কলেজের পড়। শেন ইপে (শক্ষকতা করতে 
শুরু করেছিলেন লেই লবঘধে নানান সভা-সমিতির কাষে এবং কয়েকটি পাত্রকার *ম্পাদনাঘ তিন প্রবণ 
উৎসাহ নিয়ে আত্মনিদোগ করণেন। 'ককর্ড ক্লাব' ও ‘কংকর্ড' পত্রিকা এহ এদ্দে উলেধযোগা_ 
ক্লাবের উদ্মোগে দশন সাহিত/ ধর্থভর রাষ্টরবজান ইত্যাদি বিষে আলেচন। ও বিতকেরর বাধন, ছিল। 
অক্সফোর্ড মিশনের ধর্বশ্রা ও হপগ্ডিত ফাদার টাউনলেণ্ড, 'ককড ক্ষার এক া৪১ ধাহবেল 
ব্যাখ্যা করতেন এবং তধানীগরণের আন্ীদ রেভারেণ্ড কালাচরণ বন্দোপাধাায় 'কংকড' পত্রের দন্পাদক 
ছিলেন। ধর্মদিঞহ ও (চনলৈ ভবানীচরণ এই-সকল সাধক ও মনীধীর লং্পশে এলে ব্যাজগত 
সাংনা ও সত্যগন্ধানে মনোনিবেশ করতেন। দক্ষিণেশ্বরে ব্রাহ্ধবন্দিরে, থাহবেল প1১১ঞে তিনি যেসব 
বিক্ষা লাভ করতেন, তাতে তার মন গড়ে উঠছিল এক উনার সবহয়ের প্রাণপণ এচেষায়। হিন্দু 
ওঁতিহের প্রতীক রানকৃষ্ণ, সমাজ ও ধর্ব সংস্করণের উগ্টোক্তা ব্রাদ্ধ নেঙ্বৃন্দ এংং আঠখণ-প্রচারকের 
বিলিত প্রভাবে ভবানীচয়ণ তার নিজের জীবনে বাংল] দেশের সেই উনবিংশ শতাস্দার লানা/বধ প্রভাবশালী 
চিন্তাধার! ও আধ্যাত্মিক শক্তির হু নিলনসাহনে প্রয়াসী ছিলেন 

১৮৮৮ খাবে একজন দিশ্ধী। বন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি সিদ্ধুদেশের অন্তগতি হাযগ্রাঝাছে একটি 
নবপ্রতিষিত বিষ্যালয়ে লংস্কত-শিক্ষক-্পে কান করতে গেলেন। এগারো বংসর ধ'রে তিনি সেই অদূর 
নিশ্ুদেশে থাকলেন, তার জীবনে নেই সময়ে একটি গুরুতপূর্ পরিবর্তন ঘটেছিল । 

হায়দ্রাবাদে তিনি ত্রাহ্ধমন্দিরে বক্ৃতা করতেন, শিখদের গুর্ধারে নানকের ধর্মমত বুঝতে চেষ্টা 
করতেন, সিষ্ধী। মুযলমান কবি শাহ আবুল লতিফের ধর্মহূলক কবিতাও পাঠ করতেন। ্টের প্রতি 
ভার আকর্ষণ গভীরতর হওয়াতে তিনি এন্ী্থ শাহ ও ধর্মতদ্বের অহশটীলনে নৃতন আগ্রহে পর্ব ধলেন। 
১৮৯১ জীৱাস্বে 0156 51955)00 নামে একটি পত্তিকা প্রকাশ করে ভবানীচরণ ফেশবচত্ডের আদর্শাচ্লারে 
বিশুদ্ধ ছিন্দধর্ম ও এইধর্দের মধ্যে সম্ত্-সপ্ভাবন। আলোচন! করতে লাগলেন। অবশেষে ভবানীচরণ 
মুক্তিমাত। পে পূর্ব ও একান্ত বিশ্বাস রেখে হ্যাংলিকান চার্চে হী দীক্ষা গ্রহণ করলেন ১০৯১ আাব্দের 
২৬শে বেত্রন্থারি। উ বরে ১ল। ফেপ্টেম্বর তিনি কাখলিক মগডুলীতে যোগদান করে তার পু নাম 
ও উপাধি আগ ক'রে কার্থলিক প্রথ; মহুঘায়ী একটি নীক্ষানাম গ্রহণ করলেন, জনয় দাশনিক ও সাধুপুষ 


১৮৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিকপৌব ১৩৬৮ 


সন্ত বিওফিলাসের নামটিকে সংস্কৃত রূপ দিয়ে তিনি হলেন ত্রপ্ধবান্ধব ( থিও = ত্ৰচ্ধ, ও ক্ষিলাস-্বন্ধু বা 
১৪০৭১ বান্ধব )। উপাধি ছিলাবে তিনি 'উপাধ্যায’ রাখলেন ৷ 
পিল ্রশ্ধবান্ধবের প্রীঘ্ সালা ও তার দশহংসরব্যাপী অকুণ্ঠ উউনানপ্রচারের কথ! ইতিপূর্বে অনেকে 
২ সপ সালোচনা করেছেন। তাদের মধ্য আশিমান সানী নানে পরিচিত ত্রদধবান্ধবের একজন সিন্ধী শিল্প 
“কা সু 81625 নামক একটি পুস্তকে তীর প্ররুর জীবনের সেই দিকটির বিস্তারিত বর্ণনা রেখে গিরেছেল। 
9 এলাকা ও ‘টোয়েন্টিয়েখ, সেকুরী' নাবে পর পর দুটি পত্রিকার সম্পাদন! করে এবং ভারতবর্ষের নানা 
শহরে বন্তৃত। করে তিনি এগ ধর্মতত্বের ব্যাখ্যা করলেন শলাধারণ পাণ্ডিত্য ও গভীয় আন্তরিকতার 
সক্গে। তিনি ১০১৪ ওষ্টাব্দে লাল গ্রহণ করে গেরন] পরতে লাগলেন। এই ঈশাপন্থী সন্যাসী 
ধটবিহানী হলেও তার ভারতগ্রীতি ও প্রগাঢ় দেশাত্মবোধ একটুও শিথিল হল না। তা সবেও গার 
অনেক ব্রাহ্ম ও হিন্দু বন্ধু তার ধর্মাস্বরগ্রহণে ও জীধর্ম প্রচারে ক্ষুদ্ধ হয়ে ব্রদববান্্বকে সন্দেহের চোখে দেখতে 
লাগলেন। ভা ছাড়া প্র্টয দীক্ষ। গ্রহণের পরে প্রথম কয়েকটি বংসর ধরে ব্দ্ধবান্তব নিলেই কতফটা অনুদ্নার 
মনোৃত্তির পরিচয় নিয়েছিলেন, তর্কবিতর্কে দ্বারা তিনি ভার নবলন্ধ ধর্বাদর্শ প্রতিষ্ঠ করতে সচেষ্ট 
হয়ে বহু বাগ্যুক্ধে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। তার ভারতীয় এতিছ ও তার নবীন স্তরীবিশ্বাশ তখনও পূর্পমাত্রায় 
লম্বিত হয় নি। তবুও ত্ৰহ্মবান্ধবেত্র ওঁষটডক্রি থে কত গভীর ছিল তায় প্রনাণ পাওচ। গেল সিদ্ধুদেশে 
প্রেগের ভীহণ প্রকে।পের সনযে ॥ তিনি তখন রোগীদের লেবাশুশ্রধায় অপূর্ব বীরত্ব ও ক্রচ্ছ_সাধনার সঙ্গে 
আত্মনিয়োগ করতে দ্বিধা করলেন ন। । 
ক্রমে ক্রনে ত্রদবান্ধব এই কথা বুঝতে পারলেন যে, উট ধর্মকে তার বিদেই। আবরণ থেকে বিগুক্ত 
না করলে এবং ডারতীয় শিক্ষা সাধনা ও সস্কেতির মূল ভিত্তির উপর সেই হিশ্বররনীন ধর্মাদর্শ প্রতিঠা 
করতে ন! পারলে ভারতবর্ণে উম হুভাবে বিকাশলাভ করতে পারবে ন।। তিনি বেদাস্বদর্শন নৃতন 
উৎসাহে অধ্যয়ন ক'রে শছ্ধরাচার্নের অবৈতবাদ ও উপনিষদ অধ্যত্যবিগ্ঞার সারদর্দ উপলন্ধি করবার অন্য 
গাধনা করলেন। পাশ্ঠাত) জগতে গ্রীক দর্শন ও আটবিদ্বালের ধেব্প সম্মিপন ঘটেছে সেই্প সম্মিলন 
পটাতে ছবে প্রাচীন হিন্দু দর্শন ও খ্রীযীর ধর্মের মধো, এই বিশ্বাস তার মনে বন্ধঘূল হতে লাগল । 
নেই জীয় ধর্মের ডারতীয়করণ-প্রচেষ্টা তার কাছে কেবলমাত্র ছিন্ু ভারতবাসীনের আকৃষ্ট করবার 
Policy ছিসাবে বাহনীয় বলে মনে হুল না। পটার ধর্মের প্রত বিশ্বজনীনতা তিনি সম্যক ভাবে 
হদ্বরম করেছিলেন বলেই এইযপ ভারতীরকরণ ভারতীর এীবিশ্বাসীর গুরুতর কর্তবান্ূপে অক্ববান্ধবের 
কাম্য ছিল। 
শ্ভারতবর্ষকে খৃষ্টার্নেশ্ব দিকে আকর্ষণ করতে হলে ভারতীয় এঁতিহ, সংস্কার ও সাধনার মধ্য দিরেই 
করতে হবে, তাদের উৎপাটিত করে তো! নয়ই, তাদের নে বিরোধ ঘটিযেও নয় | মাটিকে অস্বীকার 
করে আকাশে ওড়ার কল্বাতে তিনি পার দেন নি। ভূষির শ্রাণরল থেকে বিচ্ছিন্ন বা বঞ্চিত ছলে 
বীজ কখনো মহীকহুতে পরিণত হয় না। অতীতের এ্তিষ্কের সঙ্গে লাড়ীর সংযোগ না থাকলে কোনো 
ভাৰাদৰ্শ স্বার্থ লাভ করে না। এই গভীর দৃয়দৃরী, এই অসাধারণ বাহ্বাজ্ঞানের দারুক ও বাছক ছিলেন 
উপাধ্যার।” উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীর আাতীহতাবাদ', পু. ৫১ 
ব্রক্ষবান্ধব স্পষ্টভাবে দার্শনিক চিন্তাপ্রণালী ও ধর্নীর যতবিশ্বালের পার্থক্য নির্ণ্ঘ করতেন। ভারতীয় 


বরক্ষবান্ধব উপাধ্যায় ১৮৯ 


দ্শনিচিন্তার বিশেষত্ব কোনে। ধর্মমতের উপর নির্ভর করে না, এই বিশেষ হচ্ছে হিন্দু দর্শনের একনিতা ॥ 
যে একনিষ্ঠ চিন্তাপ্রবপৃতা শুস্ধাদ্ধৈতবাদে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে, আও সকল ভারতীয় দশনল্্রদারে 
তার লক্ষণ দেখা যায়। হিন্দুর হিন্দুত্ব এই ভিন্রকে অভিন্ন করার প্রবণতা ও বছত্বের অতীত একদ্বের 
উপলদ্ধি করার সাধনার উপর নির্ভর করে। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব জৈন শিখ যেমন হিন্দু তেমনি সাংখ্য. 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ শাস্কর অহৈত প্রভৃতি সর্বপ্রকার ভারতীয় দর্শনে সেই একই হিন্ুত্বের প্রকাশ ও বিকাশ 
হয়েছে ভিন ডিন মাত্রার ও স্কপে। 
- "অনেকে হিদদুচিন্তার সহিত ছিন্দুধর্মমতসমূহ বিশাইযা ফেলেন। তদ্রুপ যূরোগীর চিন্তা বলিতে 
মুরোপে প্রচলিত ধর্মমত বোবেন। এইরূপ অন্যাস ধর্মারোপ ঘোর প্রধাদ ডিএ আর কিছুই নয়। 
স্ুরোগীঘ চিন্তাপ্রপালীর প্রভাবস্থান পুরাতন গ্রীকদেশ। বিন্ধ বর্তমান বুরোগীদ ও প্রাচীন গ্রীক ধর্মে 
আকাশপাতাল প্রডেদ। ইছাতেই প্রমাণিত হইতেছে বে, চিন্াঞ্রপালী ধর্মমত হইতে পৃথক। 
ছিন্দুস্থানে ভি [ভঙ মত প্রচলিত হইয়াছে; ভি ভিন্ন সম্পদা, ভিন্ন চিত দর্শনের আবিডাব হইয়াছে; 
বে! বিভিন্রা: স্তরে; বিভিত্। নাস মুনিরধান্ত মতং ন ভি কিন সমাহিত হইঘা দেখিলে সমাক্‌ কূপে 
বুঝিতে পার! যায় ঘে একই চিন্তাল্োত, সকল বিভিন্রতার নিমৰেশে ধারাবাহিকক্রনে চলি। আলিতেছে। 
লেই একনি চিন্তার গতি নিধারণ কর? ধাউক।* বঙ্গদর্শন’ (১৩৯৮), “হিন্দু জাতির একনি) 
চিন্তাক্ষেত্রে অডেদদশন যেরূপে ডারতীঘ একনিঠতা থেকে সম্ভৃত, সেইকপে ললাছ ক্ষেত্রেও বর্ণাভ্রমধর্নে 
সেই হিন্দু জাতির একনিষ্ঠত।প্রকটিত হয়েছে বিশ্লুব ও বিরোধ বর্ন করে এবং প্রতিৎস্মিতা পরিবর্তে সমষ্টি 
মধ্য ব্যইিসমূহের মনগঙ্গি সম্বন্ধত। প্রতিষ্ঠা করে। 
শবিদ্ে-পরঘণ হইয়; বিয়োগনৃৱির বলীভূত হইয়া এ অচল অটল অমর হিন্দু ধমকে দে দেখে-- সে 
উহার অডেদ-মহিমা দেখিতে পা না। কিন্তু বোগদৃষ্টিতে দেখ তো বুকিতে পারিবে ঘে উহার অচলতাগরর 
সকল বিপ্রবচাঞ্চলা বিলীন হইবে__ উহার উদারতায় সকল ডেদ-বিরোপের সন ₹ইবে-_ উদার পূর্ণতার 
বৈষনা স্থবমাদ পংবসিত হইবে-_ উহার যোগমহিমান্ন সকল সংঘর্ষ ভূলানন্দের শাস্থিলাড করিবে।" 
-_ “দ্বরাদ্গ', ফান্তন ১৩১৩, অন্ুষ্ঠান-পত্র 
জ্ববান্ধব একসময়ে আশা করেছিলেন বে, তিনি নর্মদাতীরে একটি আশ্রম স্থাপন করে এমন একদল 
দশাপন্বী সর্যাসী গড়ে তুলতে পারবেন ধার! ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে গৃহীতদেহ ভগবান ঘীগুর একান্ত 
উপ্নাসক হয়ে তাদের আচার-ব্যবহার বেশতৃযা প্রভৃতির দিক থেকে ছিন্দু হয়ে থাকবেন। ব্েদাস্বরর্শন ও 
বর্ণাশ্রমধর্ণের প্রতি আস্বাবান হয়ে তারা এরষ্টের নাদ প্রচার করবেন ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে । 
কাখলিক মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষস্থানীর করেককুল ব্যক্তি এবং অনেক ভারতীয় এইধ অন্মবান্ধবের এই প্রচেষ্টার 
উদ্দন্ঠ সঠিকরূপে বুঝতে না! পেরে তীর প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠলেন। তিনি শেষপাস্থ তার মঠ-স্বাপনের 
সংকল্প পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। নর্মদাতীরের শান্ত পরিবেশ ছেড়ে তিনি বাংলা দেশে 
প্রত্যাবর্তন ফরলেন। 
তাঁর বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে গভীরতর হয়েছিল, তার বেদান্ত-দর্শনের উপলব্ধিও ম্প্টতর হয়ে উঠল । তিনি 
লেই সময়ে অপূর্ব সানদতীক্ষতার সঙ্গে রী ধর্মতবের বিবয়ে ও শঙ্করাচাধের ক্স্বৈতবাদের বিষিয়ে বহু স্থচিস্থিত 
প্রবন্ধ লেখেন । তিনি ইট্ধর্মের নিগৃঢ়তম তব অর্থাৎ ত্রিবাক্তি পরমেশ্বরের অখণ্ড একতায় অভিন্নন্বতূপ 
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১৯, বিশ্বভারতী পত্রক। কাতিক-পৌষ ১৩৬৮ 


তিনজন পরম পুক্তবের সেই রহপ্তাবৃত অস্তিত্বের কথা এবং প্রীত দেহগ্রহণ-তবের কথ! বৈদান্থিক ভাষাগত 
আলোচনা করতে প্রবৃত্ত ছলেন। তার রচিত কয়েকটি সংস্কৃত স্বোত্র আজও বাংলা দেশের [গির্জায় দির্জায় 
সীত হয়ে থাকে৷ 
বন্দে সচ্ছিনানন্দম্‌ 
ভোগিলান্ছিত ৰোগিবান্ছিত চরমপদস্‌ 
পরবপুরাপপরাৎপরম্‌ 
পূর্ণম্‌ অথপ্তপরাবরম্‌ 
স্রিসঙ্গশুদ্ধম্‌ অনদযুকধত্বেদম্‌ ॥ 
পিতৃসবিতৃপরমেশৰ্‌ অছম্‌ 
'ভবৰৃক্ষবীজম্‌ অবীদম্‌ 
অখিল-কারণম্‌ উক্ষশস্থজন-গোবিদ্দম্‌ ৷ 
অনাহুতশব্মম্‌ অনন্তম্‌ 
পরন্থত-পুরুষহমহাস্তম্‌ 
পিতৃহবস্তপ-চিন্ঘপ-হুমুকু্দম্‌ 1 
সচ্চিদো মেলনলরণম্‌ 
শুভ স্বসিতাননন্দ থনম্‌ । 
পাবনডবন-বাণীবদন-জীবনদম্‌ 1 
॥  ত্ৰ্ববান্ধব ১৯:১ টানছে উত্তর-কলিকাতাহ একটি ক্ষত বিস্তারতন প্রতিষ্ঠা. করেছিলেন। এই বিস্যালয়ের 
.. শিক্ষা ্রধালীর আদর্শ চিত প্রাচীন আর গুরুকুলের অমুধায়ী | ইবীন্দনাথের সঙ্গে বু হওদাতে ব্রহ্মবান্ধব 


€ ভার সহকর্মী রেবাচার এ তাহ কছেকটি ছাত্র নিশ্ে বোলপুরে গেলেন “তর বিশাল স্থাপনের কাহে 
এ | সহযোগিতা করতে ৷ বহীঙুনাথ ওর 'আব্মপরিচর' পুস্তকে লিখেছেন_ 


"এই সময়েই আমি বোলপুর শাস্থিসিকেতন আত্রমে বরহ্ধচ্যাশ্রম নামক বিস্তালরের প্রতিষ্ঠা করি। 


ৰ রে না করাবে অন্কুরমাত্রও 


কোনোদিন দেখি নাই-_ তিনি তখন এক দিকে বেদান্ত অন্ত দিকে রোনান ক্যাথলিক বৃষ্টানধর্মের মধ নিন 
ছিলেন। কোনোকালেই বি্বালরের অভিজ্ঞতা আমার না থাকাতে উপাধ্যাছের সহায়ত! আমার পক্ষে 
বিশেষ ফলপ্র্ ছইদ্াছিল 1” -_ ২৮শে ভাত্র ১৩১৭ 

জ্ধবান্ধব করেক নাল মাত্র বোলপুরে ছিলেন। তিনি «ই অক্টোবর ১৯০২ সনে ইংল্যান্ডের অতিসূখে 
রওনা ছলেন। স্বামী বিবেকানন্দের অকালদ্ৃতযুতে বিচলিত হয়ে তিনি স্থির করেছিলেন যে, স্বামীজীর 
আরন্ধ কাধের কিছুটা ভার নিজের স্বস্ধে নিযে তিনি পাশ্চাত্য জগতে বেদাস্ত্ের সত্যাকার বাণী প্রচার করতে 
হাবেন। তা ছাড়া ভারতবর্ষে তার বেঘান্তদর্শনের প্রায় ব্যাখ্যা ও তার এটার ধর্মকে ভারতীয় রূপ দেওয়ায় 
প্রচেষ্টা স্থানীত এটমগ্ডলীর সমখন সা পাওয়াতে তিনি আশা করেছিলেন বে, পাশ্চাত্যের খরী্টীযানেরা গার 
বধার্থ উদ্দেশ্ব বৃঝতে পারবেন এবং কার্থলিক মণ্ডলীর পরমণ্ডরু পোপ নহোনহ তার লঙ্ষ্নকে মন্ত্র করে 
আশীর্বাদ করবেন । লগ্নে উপাধ্যাস্থ কয়েকটি গুরুতপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন ‘ভারতে খৃষ্টান ধর্ম সস্ে। 


রহ্ষবান্্ব উপাধা'য় ১৯১ 


বিষে খ্রটীঘান ধর্প্রচারকদের প্রচারপ্রণালীর সমালোচনা ক'রে তিনি তাত নিচের আদর্শ বরন! করলেন 
টের নাম ও বাণী প্রচার করে ভারতকে কাখলিক মণ্ডলীর অন্তর ক করতে তিনি একা।স্কভাবে চাইছেন বিস্ত 
ভারতীয় রতিঙ্ব ও ভারতীয় সদাছের “হিন্দু বিসর্জন দিতে তিনি একেবারে নারাছ। উপাধ্যায় লণ্ডনে 
অন্ধফোর্ডে ও কেছি জে বেদান্ত সমন্ধে যে বক্তৃতা দেন, ত! সাদরে গৃহীত হয়েছিল এবং বহু পণ্ডিতবযকতি 
ভারতীয় দর্শনের বিধয়ে আরও জানতে ইচ্ছুক হরে পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালগ্ে হিনদুদর্শন অধ্যাপনা ব্যবস্থা করতে 
চেয়েছিলেন 

উপাধ্যায় কিন্তু ডারতবর্ধে ফিরে এলেন । বিলাতে থাকার সময়ে তিনি গভীহডাবে উপলদ্ধি করেছিলেন 
গার মাতৃনূনির পরাধীনতার মানি, এবং ছোগলিগদ, পাশ্চাতত! সভ্যতার সংস্পর্শে ভাযতীয় সংস্কৃতির মহিৰা নূতন \ 
উদ্দীপনার সঙ্গে ছুদয্গন করেছিলেন। 

্ধবান্ধবের জীবন ও সাধনার শেষ চারটি বংসর বাংল| দেশের জাতীয় দ্থাদীনতাহ আন্দোলনের 
ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতমন্ধপে জড়িত। হাঙ্জনীতির বাত্যাবিঙ্ছন্ক স্রোতে গ; ভাগিয়ে তিনি বাংলার 
জনগণকে দেই ভাবে অনুপ্রাণিত করার কাছে আম্মুনিয়োগ করলেন। ভারতদ্দ পুনরায় বম্মপ্রতিঠ 
না হলে নী পর্নেব বিকাশ এই দেশে সম্ভবপর হবে না, তিনি এই দৃঢ়বিশ্বালের প্রেরণাণ ধিপ্রবী হলেন। 

‘উপাখ্যান দ্ধবাঞ্চর ও ড!হভীয় জাতীঘতাধাদ' গ্র্থখানির ৪চছ্িতার! বিপ্পবী সরযাসীর এই আশ্চণ সংগ্রাম 
ও লাধনা হন্দরতাবে আলো! করেছেন? "স্বরাজ" ও "গন্ধ কাগজ ছুটির সম্পাদন", ‘হন গোলাইটি'র 
প্রতিঠাতা আচা€ সতীশচঞ্জ দুধোপাধ্যাধে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে শ্বাঞ্চবের সহযোগিতা, 
“লোনার বাংলা” পুস্িকার প্রকাশ, শিবাদ্বী-উৎসবের আযোঞন ইত্যাদির বিছারিত বর্ণন। ও গ্রন্থে 
পাওয়া যা । 

দু'একটি ঘটনা বিশেষ উলেশযোগা ৷ ১৯০৪ আ্টানছে ত্ন্মবান্ধব 'উ্রকফতর' দ্ধ দুট বত দিচেছিলেন। 
কয়েকজন বিদেশী নিশনাগার অলঙ্গত ও ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করতে গিছধে শ্রথবান্ধব হুপঠ5:ধে দেখিয়েছিলেন 
বে, বৈদান্তিক এতিহের অবতারতব ও য় ধর্মের দেহগ্রহণতব স্পূর্ণনূপে ভিহ। এদ্ধপান্ধবের হতে বকে 
অবতার বল! উচিত নঘ, কারণ মাহুবের পাপের প্রায়শ্চিত্রের অন্ত গৃহীতদেহ ও উসগীক্ত প্রাণ ভগবান সঙ্বন্ধে 
এন বিশ্বাস এবং ডগবানের অবতার উরু লহবদ্ধে ‘সীতা’র শিক্ষা একেবারে পৃথক । 

তার মার ছ মাস মাগে ব্রহ্ববান্ধব তার বর্ণাশ্রমবিধিলঙ্ছনের অস্ত প্রাহছশ্চিত করেন। সেই প্রায়শ্চিতত- 
সাধনের ব্যাপারে তার অনেক এই্টাযাল বন্ধু বিস্মিত হয়েছিলেন, তার অনেক হিন্দু বন্ধু তুল করে ডেবেছিলেন 
থে তিনি রগ ত্যাগ করেছেন। ত্রহ্মবান্ধবের গ্রারশ্চিত্ত ছিল একটি নিছক সনাছগত কর্তব্যপালন। তিনি ধ. 
পৰিত পঞ্চানন তর্কররকে প্রারশ্চিগুক্রিধার আগে জানিয়েছিলেন যে, যীশুঞ্জে পূর্ণ বিশ্বাস রেখেই তার ॥ 
বিলাতযাজার জনত প্রাশ্চি্ত করতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন। 

" জ্রন্ববান্ধব গার দীবনের শেবমূহর্ত পর্যন্ত তার উউবিশ্বাস আলাল ও অবিচলিতডাবে রক্ষা করেছেন। 
গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে পর্থস্ত যে বাড়িতে তিনি মাঝে মাঝে উপালনা করতে যেতেন, আমি বহুদিন আগে 
সেই বেলিয়াখাটার বন্ধুণৃহে ভীর্য কুতে গিছেছিলান। উপরতলাদ্ব একটি সাধারণ ঘরে তখনও বরন্ধবান্ধবের 
উপানিত কুশ-সৃতি দেওঘালে টাঙানে। ছিল ॥ শুলশান, হিন্দু রীতি অহলারে [উনি লন দিয়ে ক্রুণ-মূৰ্তিধানি 
ভুদ্িত করতেন) তী নার ধ্যানে তিনি কুশবিন্ধ খুকিদাভার কাছ খেকে প্রাচান =া*তের আগাদর্শ তার 
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১৯২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বাহিক-পৌষ ১৩৬৮ 


জীবনে বাস্তব করে তুলবার শক্তি প্রার্থনা করতেন। হিন্দু-ভারতের অশ্যাহুবিষ্ছা উঠে: কপাল সমগ্র দেশ 
ও দাতির জীবনে বিকশিত হবে, ভারতী রতি ও এঁডেক্তি পশিলিত হবে দীবনপ্রদ নূতন একটি 
স্রোতোধারায়, এটি ছিল ভারতীয় বীরসহ্যাসী ঈশাপত্থী বৈদান্তিক অ্রন্ধবান্ধবের গভীরতগ আকাক্ষা।* তায় 
বৃসথাশহ্যার তিনি ষ্টকেই ডাকতে ডাফতে প্রাপত্যাগ করলেন। 

রবীজ্নাথ ্ধবন্ধবকে বিস্কত হন নি। রবীজ্রনাসীয় লাহিত্যেব্বান্ধবের অসাধারণ ব্যক্িতবের প্রভাব 
দুটি বিশেষ স্থানে লক্ষ্য) 

"চার অধ্যায' উপস্তাসে বিদ্বপন্থী ইজ্নাখের দুর্বোধ্য ও কঠিন ব্যক্তিত্বের যে তপ তরধীজ্রনাথ ছুটিয়েছেন, 
তার অস্ধনে তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধি ব্রহ্মবান্ধবকে স্বরণ করেছেন। ইঙ্রনাখের তাকিক তীক্ষতা 
ও চারিত্রিক কঠোরতা, বিশ্রব-নেশায় ইঙ্জনাখের উদ্দীপ্ত সাযকত্ব এবং শ্িপরীক্ষান্থ তাহার ছুঃসাছল ও একান্ত 
ছিধাহীন মোহমুক্ত দলোনিবেশ ব্রন্থবান্ধবের কথা আমাদের স্বরণ করিয়ে দিচ্ছে ন্দেহ নেই। তাতে 
্বা্ধবের প্রতি অবিচার কর! হযেছে এবং ইননাখের সঙ্গে ব্রন্ধবান্ধবের পূর্ণাসগীণ সাদৃপ্ত না খাকলেও সেই 
সাদৃক্ের থে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তা সমীচীন হয় নি, অনেকে এই অভিযোগ একদিন করেছিলেন। 
তা হলেও এই কথাটি তর্কের অতীত বলে মলে হর ধে, রবীহ্গনাথের স্বষ্ট এই ইুনাখ-ভরিঅ ব্রহ্ধবান্ধবের 
অন্তুত চরিত্রের দ্বার: বহলাংশে প্রভাবিত হয়েছে । 

“চার অশ্যায়' উপক্রাচটি তথ্বান্ধবের মমতার দীর্ঘ সাতাশ বংসরের পরে সুচিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭ 
টানে রবীন্থনাথ হে উংসৃষ্টতর উপস্থাপ লিখতে শুরু করেছিলেন, পেই 'গোহা' উপক্কাঠটি হ্ঘসান্ধবের সার 
পর থেকেই ছুটি বংসর ধরে ধারাবাছিক ভাবে 'প্রবাসী' পত্রিকার জন্তু রচিত হয়েছিল। গোরা-চরিয্রই 
ইচ্ছনাখ-চরিত্রের চেয়ে হস্ধবান্ধবের অনেকাংশে সদৃশ ) 

অবস্তই স্বপ্ঠধমী খপন্তাসিক রবীষ্তনাধ যে বাস্তব যাহুযটিকে অবলপ্বন করে কিংবা উপলক্ষা করে 
গোরা-টরিআ উদ্ডাবন কবেছেন সেটিকে তিনি শিল্পী-হুলড স্বাধীনতায় সম্পূ্ণ্রপে পুলঃস্ঠি করতে সক্ষম 
হরেছেন। *শা-ঙাহাল' কবিতাটির প্রেনবিহ্ধল সম্রাট যেমন এঁতিছালিক দিলীন্থ থেকে দ্বতহ, তেদনি ‘গোরা! 
উপন্তাসের নায়ক গৌএদোহন রবীহুনাথের সঙ্গী ভ্রন্ধবান্ধব থেকে স্বত্ত । কিন্ত গোরা'চরিআ কোনো 
ধতিহাসিক ধাক্ষি-বিশেষের ছংছ প্রতিচ্ছবি না হলেও কলিত গোরা ও বাস্তব ত্র্ষবান্ধবের অপূর্ব সং্ধমিতা 
বঅবন্্বীকার্ধ বলে বিশ্বাস করি। 

পরশেবাবুর চরিড্রাঙ্ছনে রবীঙ্গনাথ কতক পরিমাণে নিজের 'আধ্যান্ভিক আদর্শ প্রকাশ করেছেল। বিনয়- 
চন্রিত্রটির মধ্যেও রমীক্্নাথেরই কোমল হৃদয়ের আবেগপূর্ণ অহুভূতিইলতার কিছুট! মাভাগ লক্ষিত হুয়। 
পরেশবাবুত্র সঙ্গে ও বিনয়ের সঙ্গে গোত্রার যেলয আলোচন! ও তর্কের কথা উপস্থাসটির মখো স্থান পেয়েছে 
তাতে রবীন্নাথের সঙ্গে বোলপুর দাশ্রমের পথে পথে ব্রদ্ধবান্ধবের আন্বরিকতাপূর্ণ কথাবার্তার প্রতিষ্বনি 


॥ কেই কেউ মনাবা প্রকাশ করেছেন বে. অরক্ষবান্ধধ মওলীচুত (তয৩০/০০:7151-1) হড়েছি:লন | কণাটি তুল। ভিসি 

৯ কোনোদিন কাশলিক স্লীর প্রতি ঠার আ ্বরিকতাপূর্ব আনুগতা পরিত্যাগ করেন নি এব: দিও ইিওলীর স্বানীর ফ্তৃপক্ষ পটার 

খর ধ্যাশ্য। করে তু দ্লানুলক বর্মালোচনা পত্রিকার প্রকাশ করতে এক দদর গাকে নিবেব করেছিলেন ত! হলেও গার ধর্শবিস্বাস 

ওঝা 1 গু তার প্রকাশিত রচনাক্ধলিক্ে কোনোকালেই বাহত এবং উট্টব্মদধিয়োখী ফলে বিচার করা হস নি। rxcammunicationa 
কা ভিতিহীন। 





ত্রহ্মবাক্ধব পাধায় ১৯৩ 
শোনা ধার বলে মনে করি । বিনয় গোরার কথা শুনে বন্ধুর বলি বাক্িত্ব ও ইকান্তিক নিষ্টার দ্বার। 
অভিভূত ছন, পরেশবাবু গোরার নানান ধর্মদমস্তারে সমাধানে এক প্রশাস্থ ও উদার আণ্যক্মিকতার ভাব 
প্রকাশ করেন এবং সংপ্রকার সা ্প্ররান্িক সংকীর্দতায় উবে গোরাকে দেশিয়ে থাকেন তার সারিক ও 
বিরোধাতীত সহিষৃতা ও পূর্ণতার আদর্শ । এই ছুটি চরিত্রের মধ্য ছিরে ববীন্্রনাখ ত্শ্ববান্ধবের প্রতি তার 
মনোভাবের দুটি ভিন্ন অবস্থা বেন রূপার্িত করেছেন__ তার প্রতি থে অলক্ষ্য আকর্ষণ তিনি প্রথম আলাপ- 
পরিচয়ের সমদ্ধ আস্থভব করেছিলেন এবং পরিপততর অভিজ্ঞত! ও লাধনাগুণে পূর্ণতর জ্যনোপলন্ধির আলোকে 
তার মতামত ও কর্মপন্ধতির তিনি বে বিচার ও সমালোচনা করেছিলেন কিংবা প্রথন থেকেই রবীন্দ্রনাথের 
বনে ঝন্ধবান্ধব ও তার আদর্শের প্রতি যে আকর্ষণ ও বিরোধিতা -আতীয় বিপরীত ভাব হুটির লংঘর্ধ হয়েছিল 
তার প্রকাশ পাই নিন ও পরেপবাবুর লক্ষে গোরার বন্ধুত্ব ও সম্বন্ধ -বর্দনাহ। 
গোরার চরিসটি বড় মস্ভৃত। বকুল ও একনি লাধনাছ অনননীয কঠোত্রতাত্র সঙ্গে তিনি থে দেশডক্তির 
পথ অনুসরণ করেন, লেই পথে তিনি এগিয়ে চলেন সংগ্রামরত সৈনিকের নত। তিনি বিস্ক গভীর 
চিন্তাসলতা ও প্ৰগাঢ় পাণ্ডিতোর বহুবিধ প্রমাণ দিয়ে খাকেন। তর্কের উদ্দীপনা সার তীক্ষ বুষ্ধিতৃতির 
শাদিত অন্ব তিনি নির্মমভাবে চালান কিন্ত ধনীর স্টার তিনি ঠার দেশ ও জাতিব গ্বপুমর সুতির অবলোকনে 
মর হবে পড়েন। হি ভারতের ধনাতন ধর্মের আদর্শ তিনি ডার বদনী লোকন্দে মনে-প্রাণে পুলা প্রতিষ্ঠা 
করতে ব্রতবন্ধ হয়ে মহিষ উৎসাহে ও প্রচণ্ড উত্রতায় বর্ণত্রমধর্ষের মহিম! প্রচার কধেন। অবিচলিত 
নিঠার লক্ষে হিন্দুধর্মের নিহন ও আন্থ্ানির্ক আচার পালন করেন, কিন্তু তিনি মে প্রহতপক্ষে খীহীয়ান 
তায় সেই অনুর নিছতির নিষ্ুর পরিহালে উপক্তাসের শেবে উন্যাটিত ংয়। বার বার গোরার কথা 
শুনেই ত্রক্মবান্ধবের খেই 'লদ্ধা' ও “স্বরাজ -এর স্মৃতি মলে জাগে । গোরার গ্রেফতার এবং বিনেই বিচারকের 
সামনে তার উদ্ধত ও বাপু লনে/ভাবে প্রকাশ, গঙ্গার তীরে গোরার প্রাচন্চি্- জিয়ার সম্পানন, প্রাচীন 
ভারতের অতীত গৌরবের প্রতি গোরার আবেগপূর্ণ আকর্ষণ বান্ধব উপ1ধ্যাছের গীনত্রত ও তার গভীর 
ছেশভ্তকিন কথা! বাগলি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয় 
“‘একটি সত্য ডারতবর্ধ আছে__ পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ, নেইখানে স্থিতি ন! হুলে মানর। কি বুদ্ধিতে কি 
হয়ে যথার্থ প্রাপরসটা! টেনে নিতে পায়ব ন!।- "সাধে আমি ভায়তবর্ধের সত্য ঘৃতি, পূর্ণ মূতি কোনোদিন 
ভুলতে পারি নে! 
“বিনয়। এসব কেবল উত্তেদলার কথা নয়? এ তুমি সত্য বলছ? 
"গোর! মেঘের মতো গিয়া কহিল, ‘সত্যই বলছি।' 
পবিন্য। যারা তোমার মৃতে দেখতে পচে না? 
শগোরা মুঠা বাধিয়া কহিল, ‘তাদের দেখিয়ে দিতে ছবে। এই তো! আমাদের ফান্। সত্যের ছবি 
শশষট না দেখতে পেলে লোকে আত্ুলমর্পন করবে কোন্‌ উপছাত্ধার কাছে? ভারতবর্থের সবাঙ্ীণ মূত্িটা 
সবার কাছে তুলে ধরো_ লোকে তা হলে পাগল হচ্ছে বাবে । তখন কি হারে ঘারে চান। লেখে বেড়াতে 
হবে? প্রাণ দেবার জনক ঠলাঠেলি পড়ে বাবে? * 


‘বিশ্বকবি' 
্ৰন্মবান্ধব উপ'ধ্যায় 


রবীক্সনাখ ত্রাহ্মনেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিঠ পুত্র । এখন তীর বয়স চদিশের কাছাকাছি, কিন্ত তাকে 
এখনও মনে হয় সম্ভ ফোট। চাপা স্কুলের সত যুবক বলে। তার কোকিলের মত কালো চুল, পদ্ম মত 
চোখ, শিল্পীর যাক৷ ভত-যুগল, তীক্ষ নাক, হাসের মত গলা এবং সোনার বর্ণে রঞ্জিত উন্নত দেহের মহিমা 
যাফেল কিংব। এঞ্েলোর ছবির উপকরণ হুবার উপঘূক্ত । 

কিন্তু তার দেহমৌষ্টবের তুললাম তার কবিতা অনেক বেশি মহৎ, অনেক বেশি স্বন্দর, অনেক বেশি 
ভচ্চাঙ্গের। তিনি যৌবনে প্রকৃতির ইচ্ছিযগ্রাহ লৌঙ্র্ষে অহপ্রানিত হচ্ছে সুনিষটদ্বর ছোট পাখির মৃত 
প্রেমের গান গেয়েছেন। তিনি শিশিরে ডেজ। ভরত পাখির মত প্রভাতের আলেকপ্রাবনে বিচরণ করতে 
চেরেছেন। চাতকের মত তিনি আলডারাবনত মেঘের ছন্ত তৃক্ণাতুর হরে আকাশে উড়তে প্রগ্নাসী। 
জ্যোৎগ্ালোকের প্রানে হধন পৃথিবী রদতশুশ্র তখন ফোনের নতই তিনি চঙ্ঞাপোকেন দিকে খাবিত 
নানারডের পাখির সুমি কলকাকপিতে মুখরিত গোলাপকুগ্ডে রবীন্রাথ ভ্রমণ করেছেন। ছোট নদীয় 
উজ্জল দড়ির লঙ্গে তিনি খেল; করেছেন এবং সুর্যের সোনালিরেখা নদীর বুকে মে রানধহর লুকোচুরি আকে 
তার দিকে চেয়ে থাকতে তার দৃরিয় বিরান ছিল না। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির এমন কোনে: লৌন্দং নেই যার 
সঙ্গে তার যৌবনচেতন! মন মেলায় নি, অথবা তিনি যার মন পান নি। কিন্তু গোল(পুরে ভ্রনণ ফঃলেও 
কিংবা কুমুর কুল “শোভিত সরোকরে বিলগিত হওয়া সবেও তার যখে) একটি বিষ অন্থছুতি ছিল ঘা আনন্দের 
আতিশতাকে নিচহ্থিত কলেছে, ইন্তিঙ্ামনার উত্তাপকে শুচি করেছে, এবং তাহ ভাহাতুর গীতিকবিতাগুলিয় 
প্রাণকেশরে যে আলোকের প্লাংন প্রবাহিত ছিল এই বিধ স্মৃতি একটা আড়াল চন! করে কবিতাগুলিকে 
পরিণামরনদীয় করে তুলেছে। তার গানের স্বর মধ্যাকাঁশকে বিদীর্ণ করে দিত এবং ত ্র্গলোকের 
দ্বারে অভিঘাত রচন! করে অবশেষে পৃথিবীর বুঝে বেদনার্ড বিকম্প অশ্রয় অত বরে পড়ত। অরণাপ্রান্তর 
মুখরিত কোকিলের দ্বয়ংস পূর্ণ এবং এশ্বর্ধবিষিণ্ডিত কুস্বনির চেয়ে তার সংগীত নিঃসঙ্গ ঘৃঘুর বিরঙ-সূর্নার 
লক্ষে তুলনীয় । তার এই বিধতাই নাহবের সুশেছু বিরহাস্থন্ৃতির প্রবক্তা রূপে তাকে প[৫চিত করেছিল। 
ঘিনি তার প্রকৃতির প্রতিশোধে ভাগাহত বালিকার প্রতি পিতৃপ্পেছ বঞ্চিত হতে দেখেছেন তিনি চোখের 
জল না ফেলে থাকতে পারবেন না। একটি সন্ত গ্রস্ছুটিত বাগ্রালি বালিকার দিবামহিযাছ আর ছয়ে বলিষ্ঠ 
ফলবিক্রেতা! কাবুলিওয়ালার করুণার প্রতিমূতিতে রূপান্তরিত হওয়ার দৃশ্য দেখে এমন কি কেউ নিষ্্রহদয় 
আছেন যিনি করুণার বিগলিত হবেন না? টেনিলনের “ইন মেনোরিযাম' এবং শেলির ‘এপিসাইকিডিরন’ 
ছেড়ে দিয়ে এই চরিত্রের [ কাবুলিওয়াল! ] তীক্ষৃতৰ বেদনা ও অতৃপ্ত ভালোবাসার শ্বতস্€ প্রকাশে সকলেই 
চরিআটির সঙ্গে সহাহুভৃতি বোধ করবে । 

রবীন্ত্রনাথ কেবল প্রকৃতির ও প্রেমের কবি নন, তিনি অর্ূপের ক্কপকার । দিবাদর্শনের কথা বাদ দিলে, 
কান্ট টেনিলন এবং নিউমান এই তিনছলকেই 'প্রা্কত জগতের াধূনিক হুূপকাত বলা যেতে পায়ে 1 
দুখিনী বঙ্গমাতা আর-এক ছনকে জন্ম দিয়েছেন তিনি হলেন রবীক্নাথ ৷ 


রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ত্রহ্মবান্ধবের পত্র ১৯৫ 


আমরা ধখন যৌবনে নিবিড় প্রেম ও উত্তাপে ভরপুর তখন একদা আমরা তার ‘ম্বোত'* কবিতাটি 
পড়ছিলাম । কবিতাটির বেগের আবেগ আমাদের নিশ্বত ভালিয়ে নিচ্ছে চলেছিল এবং পরিণানে এনে 
পৌঁছলাম প্রেম ও শৌন্দ্দের অলীম লাগরে। আবাদের প্রাতাছিকতার তুচ্ছ খণ্ডাপগুলি চিরস্থনের ধূবর 
বক্ষে বদের মত ক্ষণিক সনে হবে। আসাদের ব্যকতিস্থাত্জা তার নিঃপঙ্গতা পরিত্যাগ করে সমগ্রের 
সঙ্গে মিলিত হয়। আমর! বিচ্ছিন্ন থাকতে পারি নি) লনগ্রের অংশ হয়ে থাকতেই আদাদের মুখে। 
চয়াচরের এঁকতানের আমরাও অংশডাক হয়েছিলাম) অধুলোভী ভ্রদরের নত আমরা কুলে ছুলে 
বিচরণ করেছিলাম । আমর! কখনও সুখে গান গেয়েছি, কখনও বা দুখে অডিচূত হয়েছি । 

আমর! জননীহববের স্থধা পান করেছি এবং স্রেছের টানে শিশুদের সঙ্গে খেল! করেছি। নাদর। 
বুঝেছিলাষ যে নর! নিগেকে নিয়ে বিত্রত থাকতে 'মালিলি, বরং সকলের সঙ্গে সানরা সাছি। আর এই 
ছোট ‘মোত’ কবিতাটি লেধ। হখেছিল এক অনাযাস মূহূর্তে। চরাচরব্যাপী সৌন্ধান্বদতিরই হোক অথবা 
অধ্যাত্মলোকদূরী ভালোবাসার প্রেরপাই হোক যখনই তিনি গেয়েছেন তখনই তিনি আানাদের অশীনলোকে 
উততীর্ঘ করে দিছেছেন । সৌএমগুলে? দীপ্ত আাডায় আলোকিত আকাশ নিসর্গ ও জগীংল নিয়ে এই পৃথিবী, 
প্রেম ও যুক্তিতে গড়া যাহষ তার গোনা ফাঠির স্পর্শে অসীন পারাবারে শাশ্বত সৌন্দ্দাগবের পৰিব্যান্ত 
স্থির ও সনাছিত তরগ্রকণাছ কপাপ্থতিত হয়েছে। তিনিই অন্তপলোকের মিঠক কবি। যদি কোনও বিদেশি 
বাংলাভাষার পাঠক ₹ন তবে তিনি রবীহুনাথের জন্যই তা হাবেন। রবীজ্রনাথ বিশ্বকবি ॥ তিনি যেন একটি 
দেবার বৃক্ষ, যার মূল যুব্রিকার গভীর অন্ধকারে ব্যাধ, আর তার উত্তঙ্গ চূড়া অকোশকে বিদ্ধ 
করার শালন-_এননই লেই বিশালত:। আকুলতা ও বেদনার মধা দিয়ে হা: গৌন্দধাহবন্ধুতির 
মারটুকু পেয়েছেন রবীহুনাথ সেইলমস্ত টার পংক্ষিতে আলন পাবেন। 





সাপ্তাহিক ২০০০ পতিকার ১ সেপ্টেম্বর ১৯০* লখযায ‘The Wor:d-Paet of 0777 শক 
সম্পাদকীয় প্ৰবন্ধ । ছলজনীকাল ঘাসের “রবীন্বনাখ : জীবন ও সাছিতা' পরশে হুল রচন। উদিত অ।:5। 


অন্থ্যাদ শীবিছ্িতকুমার দত্ত 


রবীল্ত্রনাথকে লিখিত ব্রহ্মবাপ্ধবের পত্র 


১ Calcutta : 20/1 Madan Mitra’s Lane 
Simla P.O.: Sih Joly, 1001. 
My dear Sir, 
I owe you an apology for not duly acknowledging receipt of your "Naivedya’’ «. 
I bave roughly analysed it and found in it your divisions: (1) personal, (2) human, 
(3) national and (4) transcendental. I have not been able to discover a single 








৯ আ্' রভাতসংসীত । রবীর-চেনাবেলী ১ 
a The Tuenticih Century মূলাই ১৯০১ অঙ্গে বানর 'লৈবেৰা পথের দীর্ঘ আলাচন। করেন । সূল শ্রবন্ধট ছহরিদাস 
স্থখোগাধা ও উট বুদোপাধ্চার কৃত ‘উপাধায বরক্ষবান্ধব ও ভারতীয় লাতীচতাবাদ' গ্রে ইৰ্বৃত আাছে। 


১৯৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৮ 


theological flaw in tlie book. Its Theisin is sound to the core. It is an embodi- 
ment of the essence of Bhakti made compatible with transcendcnce. Tam tempted 
to write, nol  critigue, but certain reflections which may serve as a key to readers 
not initiated into the mysteries of the Infinite. 

I am fated, as it werc, lo deal in hard metaphysics. Hence, my dclight Inows 
no bound when I find the highest truths of philosophy clothed in poetry. In olden 
times man was ruled by might ; now, by right. In heaven love will rule, and 
poetry is the flesh-and-blood countenance of Love. I do not exaggerate when I 
aay that I have ocever scen—though it must be admitied that my cxperience is 
poor—Love, Union and Beauly, so nobly and sweetly expressed as they are—in 
“‘Naivedya. 

My habits are very irregular and I am. an inveterate rambler. Morcover, I am 
distracted with ten thousand engagements. To crown all, Nagen 030 has fallen 
i—thank God, he is better to-day. ALU these circumstances have combined to 
stand in the way of my writing articles. ‘To-morrow I shall finish writing for the 
‘Century’, and 1 shall take up my unfinished article on the Vedanta to-morrow 
night. I hope to send it to your address by Monday next. 

I wish I could retire for one or two months and elaborate certain idess which 
have dawned upon me. But I am pinned down here. There are souls who look 
up lo me and I cannot leave them. Let me sing then with you; 

“Make me forgetful in the world but let me not forget Thee." 

With every forin of good wish 

Yours sincerely 
B. UPADHVAY. 


The Twentieth Ceniory 
a 20/1 Madao Mitra's Lane, 
Calcutta, Bih August, 1901. 
My dear Sir, 

I have grcat pleasure in sending for your perusal two proof sheets of the 
fwentieth Century’’. They contain @ few reflections on your Naivedya. TI have 
been only able to give a few hints. I hope they will be hcipful in giving people 
some idea of the thoughts contained in the poem. T have given copious extracts 
for they will explain your mind better than my observations. 


রবীন্্রনাথকে লিখিত ত্রহ্ষবান্ধবের পত্র ১৯৭ 


1 have been thinking of seeing you one of these days but pressure of work 
comes in the way. 

I owe you an apology for not being able to wrile for the “Bangadarsan’’ af 
Bhadra, I had to write out almost the whole of the ‘Century this time on 
acount of Nogen Babu’s illness. 1 hope not to play the truant next time. 

With best regards and every form’of ৪০০৩. wish 

Yours sincerely 
B. UPADHYAY. 


The Twentieth Centery" 
ও 39, Simla Street, 
Calcutta, 811) December, INL. 


My dear Sir, 

I have not heard from you for a week or so. Hope the building is progressing. 
My constant prayer is that the noble idea of restoring the ancient national locus 
sfandi may be carried out lo a crowning success. How incapacitated am TI not, 
because of my love lowards Once who is the concrete mauifestation of Divine 
Compassion, to stand by your side and fight out the batule and shed 1190 blood of 
life drop by drop, if necessary. They suspect me, they try to avoid me. However 
my whole heart is with you and 1 shall do whatever lies in my power but I shall 





zealously check my zcal from being demonstrative lest it prejudices the sacred 





cause before the eyes of the public. I really do want direction in this matter and 
I hope it will be forthcoming when necessary. 

I shall confess that I was not very particular about friends in the begiuning. 
It seems now that Thanwardas is very dear and so is Chittatosh Dabu. T hope 
Jhanwardas will make up the deficiency by quality. I should not have been so 
hasty in regard 10070651990 Babu. But your complaint that there was no provision 
for technical education fired me up. I wish I could have got Thanwardas cheaper 
but bargaining any more would have been stultifying our position. All this I 
confess to let you know that I am always ready to receive your unreserved advice. 

Do you intend coming here before the Bolpur anniversary takes place? 

With kind regards 

Yours sincerely 


B. UrADuvAyv. 


বাংলার নবজাগরণের প্রত্যুষ-“দ্ধ্যা' 


জীনদনীকান্ত দাদ 


দ্যা দৈনিকের “অহুষ্ঠান-পত্রে" সম্পাছক-প্রতিষ্ঠাত! অরন্ধবান্ধব উপাধ্যার স্বরং যদিও ইহাকে “কলির 
লনা! অর্থাৎ কালরাত্রির কেবলনাত্র আরন্কে"র চোতক বলিহাছিলেন, পরবর্তী কালের ইতিহাল প্রমাণ 
করিছাছে বে সন্ধ্যা বাঙালীর নবছাগরণের প্রত্যাবেরই শ্ছচনা করিয়াছে । এই নবজাগরণ, বাছাকে 
শন্দেস। আন্দোলন” আখা! দেওরা হয়, পরদুধাপেক্ষী ও বিছেখী ভাবাপ জাতিকে আত্মস্থ আত্মনির্যস্টল 
ও স্বদেশপ্রেমিক করিগা তুলিতে চাহিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ-পয়াধীনতা-পাশ চিত্র করিয়া সয়া 
ও স্বাধীন হইবার প্রবল ইচ্ছা। দাতির যুবশক্কিকে এই কার্ধে সশস্থ ও বৈপ্লবিক পন্থা অবলহনে উদ্ু্ধ করিয্থাছিল। 
এই সমবে থে সকল সামছ্িক পত্র বিদ্রয ও স্বাধীনতার মহে দেশবাসীকে দীক্ষিত করিবার ব্রত গ্রহণ 
করিয়াছিল ‘গন্ধা” ছিল তাহাদের অগ্রদৃত। লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ দোধিত হইবার পৃবেই ১৯*৪ 
ভঁয়ান্দের ১৬ই ডিসেম্বর, ১৩১১ বঙ্গাব্দের ১লা শৌব, শুক্রবার সন্ধ্যা 'নস্ক/া'র আবিঠাব ঘটে। বাংলা 
ভাষার ‘যুগান্তর’ ‘নবশকি' ‘বর্ম এবং ইংরেদী ভাষাছ “বন্দেমাতরন্‌ ও 'কর্মদোগিন' প্রতোকটিই “‘বন্ধা’র 
অহজ এবং ‘সন্ধ্যা কে অনুসরণ করিছ্াই আত্মপ্রকাশ করে। 'দদ্ধ্যা'কে আমাদের আ[ওী। আগরণে ভোরের 
পাখি ও প্রতাবের শুকতান্াও বলা ঘার। 

বাজশক্তির প্রবল শাসনে "দ্ধ সমসামত্বিককালেই লোকলোচনের সম্থত্নালে চলিহা গিমছিল ) 
পুলিশের ভয়ে “সদ্ধা'র সংখ্যাগুলি সাধারণ গ্রন্থাগারে তো রক্ষিত হুছই নাই, বাক্তিগৃত সংগ্রহেও কেহ 
ইহা রাখিতে সাহল করেন নাই) ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়া অফিল লাইত্রেরি, ভৃতপূর্ধ ইন্পিনিয়াল 
লাইব্রেরি বা বর্তমানের ভাতা এন্থাগার কোথাও 'সন্ধ্যা”র একটি পৃষ্ঠা ও রক্ষিত হয়. নাই । এমনকি পুলিশের 
গোপন বিভাগেও 'সদ্ধা'র একটি পাণাও নাই। নমুনা অভাবে 'সদ্ধ।' ও '*দ্ধযা'র অপূর্ব ভাষা 
কিংবদ্তীতে পরিণত হইয়। গিঘাছিল। 

আমি প্রায় চব্বিশ বংলনু পূর্বে ব্রহ্মবাদ্ধব উপাধ্যান্কের হাংলা! সাহিত্যে দান সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ 
করিক্বাছিলাম। তাহার রচিত ও প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থগুলি ও তাহার সম্পাদিত “দহা' সাপ্তাহিক পত্র 
তখনই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলান, কিন্ত “দ্ধ্যা' অনেক চেষ্টা করিয়াও পাই নাই৷ প্রবোধচ্ঞ্জ সিংহের 
প্উপাধ্যার ব্রক্ষবান্ধব' নানক দীবনীতে এবং কয়েকটি দৈনিক ও সামছিক পত্রিকায় "সন্ধা। হইতে উদ্ধৃত" 
বলিয়া প্রবন্ধ ব| প্রবন্ধের খণ্ডাংশ চোখে পড়িয়াছে, এবং ইংরেজী অনুবাদে সরকারী দপ্তরে 'সন্ধ্যা'র 
ব্রাজ্ত্রোহকর রচনার উদ্ধৃতিও দেখিয়াছি, কিন্তু মূল ‘সন্ধ্যা' দেখিতে পাই নাই। অনেক সন্ধান করিয়া 
শেঘপৰন্ত যৌভাগায্রমে ইহার কয়েকটি সম্পূর্ণ সংখ্যা ও কতিত সম্পাদকীঘ নিবন্ধ আবিক্ৃত হইয়াছে 
এইগুলি আনি বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি। “বিশ্বভারতী পত্রিকার পাঠবদের তৃ্তার্থে সন্ধ্যায় 
আকৃতি ও বহিঃগ্রকৃতি বুকাইবার জন্ত একটি সংখ্যার সলাট ও সম্পাদকীন্থ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি প্রকাশ 
বরিতেছি। ব্রহ্ববান্ধবের জন্মশতবাধিক তর্পণে তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি সন্ধা'র সঙ্গে বাঙালীর একটা 
চাক্ষুষ পরিচয় হে সাধন করিতে পারিতেছি, ইহাও কম আনন্দের কথ! নহ । এই নৃতন আবিদ্ধারে 


আন দত 
এর Ts C220 ao: 


দৈনিক পত্ৰিকা। 


tant লজ. চর হন কুল ও এক পলা ? 


ই পৌৰ শুক্তধার গন ১৩১৭ লাল ॥ সপ 





জাবের বলাও অনন্যা সি বলধা । 
বলেত প্লাক সাকার আহাদ বেক) 


















দিত 
[১০ 
প্রত তন কি দশ্ডাৰে শাসিত 
উৰা ছে সে কাত বা হে? অ 
বাবা লয়াট পাচত 


ক কঞলীর পলা অন করিতে 


| আহ নহু। 1 । সাং 

) ফা শরিক 

ন উত্ধপঞ্চিকা ৰা।। প্রাপক ৪ই”ংন 
ভরা । শাবা্ত। গাগীল গাগা + ব্যান আকা 
গজ কির বক 























লে হাল॥ লামা উপল অয আহ 
কালার তল বিকাৰ বড পাছে যাই গাও 
কামী ৯৭1৪1৪ কথা পকাকিক হতে মা তি 


শা হইত ০৪ 
জ।তীয় ঘছাদমিতির 
একবিংশ অধিবেশন | ৭৮০ গাং ত চখিল দে 


ক্রেন এ তে সে দায়া তে কি 
গহন কাকশতিবার ৭' 
পাবে নৰাশাৰা নেও হা উট এও 
কৃতি ক আণানেও সৰ্গ হজ গন! 

লহহাঙগ প্রতিনিধি । 
ছিটা ও লেখ তিনে: 








আন শিক্ষিত 
পি ঢাকাকে 
1. বি লাষ্ট 


শক শেল (ত 0 
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ক 
হা 




















কলা লাকা 
দন) পাটোনে 




















বক্চিশ দেব রে জয়ে বাও তাতিনিি বচ পট সে 81516 
stmfae, marc sos ef হু ভাঙা আৰব কিছ । এচ তিক শিবলী aus 
বা কে অকিজতত' হই জাবের প্রালাহা no 






৫ 





দেও অনেক: হেন বুঝ লিখছে কথ: 











কস) শা নাসিক লৱক 

৭ পর ভন) ইৃক্তিপূৰ্ব পাতি নংসাশনপ্রচানহ ও ইশা বেণি সিমি চাক বমন করিয়া 
আালিচয। বার) আতাবের উপকার কিনেন হানা আজে 

তালের পুন] পরা ঘি *ং ল সবন্দব গামা উদ্েশ্নিতি 
| বিদবাপ চাঝপ্রতডিবিতি এইড সৰা ও পা লা চুলের 





বিপু শালননীকি পিজা ধাধা উইল । সম আযম বে 


এন আৰাকের ওযা লাই বাবাকে সুখ 




















হে কয উপরি, সারা বেও আন কি লাই 
কয় শে বিষয়ে হখাঙাহা €েষী। কৰা বলি! 
বই ৯ 









কিতা হাতার জর 


এট লক লগ 281 
Ges চিগজ হাকে। 


পনি আহত 





সঙ্খ শেন? 
কটা লিও 
নয 
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বাংলার নবলাগরণের প্রহ্যয-‘দন্ধ।।' ১৯৯ 


থবা্ধবের যে নির্ভীক স্বদেশবান্ধব মৃত্ি এবং বাংলাভাহাধ নৃতন শক্তি লঞ্চের স্ন্তপ উদ্দাটিত হইতেছে 
তাহা ক্ৰমশ; প্রকাশ্য । স্থানাভাবে এবারে তাহা! প্রকটিত করা গেল না। 

যে সংখ্যাটির প্রতিলিপি দেও হইল সেটি সম্বন্ধে দুইটি লক্ষা্ীয় বস্তু এই যে, ইহা দ্বিতীধ বর্ষের দ্বাদশ 
বখ্যা এবং ইছার প্রকাশের তারিখ ১৪ই পৌষ ১৩১২ সাল, ২৯ ডিসেম্বর ১০৫ | 'সন্ধা’র প্রথম প্রকাশের 
হে তারিখ (১৬ ডিসেম্বর ১৯-৪ ) আমি আবিষ্কার করিঘাছি এই সংখ্যাটির দ্বারা তাছ! নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 
হইভেছে। দ্বিতীয় লক্ষণীয় বাপার এই থে বান্ধব নিজেকে “বি. উপাধ্যায়’ বা ব্ৰহ্মবান্ধৰ উপাধ্যায়ই * 
বলিতেন; “উপাধ্যায় বহ্ধবান্ধব” বলিতেন না। 


সংশোধন। বর্ষ ১৮ সথ্যা > পৃ ৭৬: প্রশথ চৌযূরী দবহ্যুতারিখ ৭ অঙ্গ স্থলে জন্মতারিখ ৭ আপন্ট। 


১২ 


অদ্বপরিতির 


স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ ॥ হরিদাস মুখোপাধ্যাহ, উনা মুখোপাধ্যায় । সরস্বতী লাইরেরী, 
কলিকাতা । ৬২ টাকা! 

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ॥ হরিদাস দুখোপাধ্যাহ, উমা মুখ্োপাধ্যার। ফার্মা 
কে. এল. মুখোপাধ্যাছ, কলিকাতা। ৭২ টাকা। 

্রক্ধবান্ধব উপাধ্যায় । বলাই দেবশর্ম! | প্রবর্তক পাবলিশার্স, কলিকাতা । «২ টাকা! 

ব্ৰহ্মবান্ধবের ত্রিকথ! ৷ ত্রদ্ধবান্ধব উপাখ্যার। ইণ্ডিরান জ্যাসোসিরেটেড পাহলিশিং কোণ প্রা. লি" 
কলিকাতা। ২.৫* ন. প। 


বাংলার আাতীঘ-জীবনে স্বদেশযুগ (১৯০৫-১১) কতকটা হেন ব্যক্তির জীবনে ব়পদ্ধিকালের মতন বিপুল 
পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিবে এসেছিল । সতাকার স্থদেশপ্রেন ও দ্বদ্রাতিপ্রীতি ছিপ তার প্রেরণার প্রধান 
উৎস। কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রন্তাব প্রত্যক্ষভাবে সে হৃগের আন্দোলনকে প্ররোচিত করেছিল বটে, কিন্ধ 
তার ব্যাপক তরঙ্গহিক্ষোডকে কেবল হ্াড্নীতির চৌহন্দির মধ্যে আবদ্ধ লাগতে পারে নি। রাছনীতি 
অর্থনীতি শিক্ষা সংস্ৃতি প্রতি ছাতীঘ-ভীবনের সর্বক্ষেত্রে আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাত দেখ! গিয়েছিল । 
শ্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবদুগ' গ্স্থের লেখক স্থদেশীযূুগের এই উতিহাধিক বৈশি/কে পধাপ্ত 
উপকরণ-সবধিত আলোচনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন । 

প্রথমে স্বদেনী আন্দোলনের দেঈ-বিনেস্ট বহমুহী প্রেরণার উ২সগুলি নির্দেশ কর! হদেছে॥ পরে তার 
আদর্শ, কর্মদুচী, জাতীয় শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা! করে, রবীশ্ুনাথ বিপিনচশ্র অরবিন্দ প্রমুখ মনীষী 
ও নায়কদের বিশিষ্ট দানের কথা ব্যাখা) করা হয়েছে। তৎকালের বিভিন্ন পত্রিকার এবং মুনলমান 
সংশ্রায়ের ভূমিকাও বিশ্লেধণ করা হয়েছে॥ শেষে বিচার করা হয়েছে আন্দোলনের গতি ও প্রনকৃতি। 
পাশ্চাত্তা জীবনাদর্শ আনাদের প্বাদিকার ও স্বাত্রাবোধ সঞ্জাগ করেছে, এবং ইংরেজী ভাষা ও শিক্ষা 
প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ গ্ ভেদ করে সনগ্র ভারতের এক অথণ্ড স্মৃতির জপায়ণে সাহায্য করেছে। উনিশ 
শতকের প্রথদাধেঁ- রামমোহন, ইয়ংবেঙ্গল, বিস্তাসাগরের কালে-__ ছাতীয়তাবোধের যে প্রভাতী কাকলি 
শোনা যা, দ্ধিতীয়াথের প্রথম প্রহরে তারই সশব্দ জাগরণ ও চুলত! ধ্বনিত হতে থাকে । সিপাহী বিজ্বোহ, 
নীল বিত্রোহ, একাধিক কৃষক বিক্ষোভ, হিন্দু মেলা, ইণ্ডিয়ান লীগ, ইণ্ডিয়ান আআলোসিযেশন, ইলবার্ট বিল 
ইত্যাদির আন্দোলন-আালোড়ন এই জাগরণের ইন্ধন জোগায়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রত্ঠাও 
(৯৮৮৫ ) এই সমত স্বদেশী ভাবধারাকে নানাধিক দিয়ে পরিপুষ্ট করে। শিখ মারাঠা রাজপুত প্রভৃতি 
তারতের বিজি জাতির অন্াখান ও শতীত বীরত্বের কাহিনী লোকচিত্ে আব্মপ্রতিঠার আন্তরিক আকাজ্ছা 
জাগিরে তোলে। বৈদেশিক রাষ্ট্রের জাতীয়-প্রতিঠার সংগ্রামও আমাদের জাতীয়তাবোধের প্রেরণা সফার 
করে, তার বে উল্লেখ্য হল-_ আঙ্নারল্যাণ্ডের জাতীয়-আনর্শ, ইটালির স্যাটসিনি, গ্যারিবন্ডি, কাতর, 
কার্বোনারি আন্দোলন, ছার্নানির বিলমার্কের জাতীয়-একোর সংগ্রাম, ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা- 
সংগ্রাম, জ্গারের বিকু্ধে কুশ জনগণের বিজ্রোহ, বুত্র যুদ্ধে লাম্াদ্যলিপ্দ,. ইংরেছের ভাগ্া-বিপধত্, এশিয়ায় 
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চীনের সংগ্রাম ও জাপানের বিস্ময়কর উত্থান । জাতীয়তার হজে সকল দেশের আহুতি তখন সাদরে 
গ্রহণ করা হয়েছে । এইভাবে দেশবাসীর মনে বধন দেশের ছুতছুদশ্যা ও পরাদীনতার বেদন:-প্রতিকারের 
সংকল্প ক্রমে বিত্রোহোক্ুধ হয়ে উঠেছে তখন ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব করে সহন শিখার তাকে 
প্রজ্লিত করে তুলেছেল। 

১৯০১ সনে বাংলা-বিভাগের প্রস্তাব উপস্থাপনের সহ থেকে ১৯৮৫ সনের জুলাই মাসে ভারত-সরকার 
ধর্তৃক এ বিবয়ে চূড়ান্ত মিদধন্ত গ্রহণ করার পরে, সারা বাংলাদেশে, এবং ক্রমে ক্রমে ভারতবধে কিভাবে 
স্বদেশী আন্দোলনের মাদর্শ ও বায বিস্তারলাড করে, তার বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবন্ধ হয়েছে। ‘বয়কট’ 
দরদী’ ‘জাতীয় শিক্ষা’ "ছাদ" প্রতৃতি কথার অর্থ ও ভাবধারা ব্যাখ্যাত হয়েছে । শে যুগের অন্ততম নায়ক 
লতীপচন্জ মুখোপাধ্যায় বলেন, "The Swadeshi Movement is---patriolic in the first 
instauce and only economic or iudustrial in the second.” গ্থকারহয় এই অভিমত 
সমর্থন করেন বলে মনে হয়। সতীশচন্ত্রের উক্তি নিঃসন্দেহে ঠিক, এবং অন্বিন্দের ভাঘাম বলা যায়, 
হ্দেখী আন্দোলন আমাদের মতন উন্ার্গ লকষ্যত্রই জাতির “1৫৮:8. ৫০ ০০/৪৫:৮১--চেতনার একটা পরল 
আলোড়ন। বিপিনচস্্ একেই ‘মাব্মিক’ আন্দোলন বলতে চেয়েছেন। আলেচা ঘরে স্বপ্ন আন্দোলনের 
এই আদর্শবাদী কগপটিকে তৎ! € যুক্তির সাহাবে। স্কুটিরে তোলার প্রচ্াল অআছে। কিন্ত প্রশ্ন থেকে ঘা, 
স্বদেশী আন্দোলনের বেমন একট। উতিহাসিক ইন্ধন ছিল (বঙ্ষবিভাগ ) বিশুদ্ধ দেশপ্রেনের প্রেরণ! ছিল, 
তেমনি তার কোনে! বাস্তব জাতায়-অর্থনৈতিক ডিবি ছিল কিনা? অবশ্যই হিল দেশপ্রেন তার 
মুকুটমণি, এবং সেই নলির গ্ষোতিতে এই অর্থ নৈতিক অভীব্দা জ্লান হয়ে থাকপেও এতিহাসিকের ফাছে 
তার গুরুত্ব যথেষ্ট । এই অর্থ নৈতিক ওক প্রসঙ্গে অবাঙালি ও বাঙালি দন দেশনেত্রে বক্ষব্য এখানে 
নিবেদন করছি) মহামতি গোখ্‌লে স্বদেনী আন্দোলনের প্রকৃতি ও লক্ষ্য প্রচ্গে এক ভাষণে বলেছিলেন 
( Luckuow, 9th February 1907 ), “Whoever tries to spread iu tie couutry a 
correct kuowledge of the industrial conditions of the world aud poiuts out 
how we inay ourselves advauce, is @ promoter of the Swadeshi cause. 
Whoever again coutributes capital to be applied to the industrial development 
of the couutry must be regarded as a benefactor of the couutry aud @ valued 
supporter of the Swadeshi movement. Then those who organise funds for 
sending Indiau studeuts to foreigu countries for acquiring industrial or 
scientific education— aud in our present state we must, for some time to come, 
depend upon foreign countries for such education—or tliose who proceed 
to foreign countries for sncb education and try to start new iodustries on 
their return, or those who promote technical, industrial aud scientific 
education in the country itself— sll these are noble workers in the Swadeshi 
field. ‘These three ways of serving the Swadeshi cause are, liowever, open 
to a limited numbec of persons ouly. But there is a fourth way, which is 
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open to all of us, aud in the case of most, it is perhaps, the ouly way iu which 
they can help forward the Swadeshi movement. It is lo use ourselves, as [ar 
as possible, Swadeshi articles ouly aud to preach to ollers that they should do 
the same. The mass of the people...cao all render a most important and a 
most uecessary service to the Swadeshi cause by undergoivg a little sacrifice 
to extend a kind of voluutary protection to Swadeshi industries in their early 
days of stress and struggle.” 

গোখ্‌লের এই ভাষণে স্বদেন আন্দোলনের অর্থ নৈতিক তাংপৰ বিস্তারিত করা হয়েছে। পৃথিবীর 
অস্তান্ত শিল্বাণিছ্যোতত দেশের দিকে চেয়ে ধার! স্বদেশের অহুত্রপ শিল্পদমৃত্তির ডন্ত সচেষ্ট হবেন তারা 
শ্বদেখী আন্দোলনের প্রকৃত সমর্থক বুঝতে হবে। ধারা ভারতীগ্ন ছাত্রদের শিলপনিক্ষা ও বিজ্োনশিক্ষায় 
জন্ত বিদেশে অর্থবাছ করে পাঠাতে কু্িত হবেন না, এবং ধার! বিদেশ থেকে বৈভানিক শৈমিক ও 
ব্যবহারিক টেকনিক্যাল বিদায় পারদশী হয়ে স্বদেশে ফিরে স্বদেন শিমের প্রতিষ্ঠায় ও প্রসারে উদ্যোগী 
হবেন, তাদের স্বদেশী আন্দোলনের শ্রেষ্ট কমী বলে শ্রদ্ধা করতে হবে। ধার! নিজেদের সঞ্চিত মূলধন 
(52150 ) শিলপ্রতিষটায় প্ররেগ করবেন, তাদেরও স্বদেশী আন্দোলনের ভাবানণে উদ্ধুক্ত বলতে হবে। 
শ্রদেশসেবার এই তিনটি পথ দেশের ব্বল্পলংখাক লোকের জন উন্মুক্ত । এ ছাড়। আরও একটি চতুর্থ পথ 
আছে, বা লংদাধারণের সংস্গাম৷। সেই পথটি হল, বিদেশ পণ্যদ্রব্য ব়্কট ব, বজন করে ঘতনুত্ সম্ভব 
কিছু কষ্ট ও ত্যাগ দ্বীকার করেও, স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করা। তাতে শ্বরেপেই শিল্পোন্মকে উৎসাছিত 
কর! হবে, এবং বাল্যাবন্থায্ত দেন শিল্প দেস্হ সাধারণের পোষকতা প্রতিপালিত ইবে। তংকালের 
অর্থততের সংরক্ষণনীতির লমর্থন ও প্রয়োগ যখন বৈষেশিক শালনাধীনে দ্বদেপের শিল্পোগুতির উদ্দেশে 
আদৌ সম্ভব ছিল না, তখন দেশপ্রেমের আদর্শ সপ্দুখে তুলে ধরে ধিনেশট পণ্য 'ব্কট' ও ক্থদেশ। পণ্য 
ব্যবহারের নীতি প্রচারের ভিতর দিয়ে দেশবাসীর পক্ষে তার ঘলাভের চেষ্টা কর! স্বাভাবিক । এই 
ভাষণের মধ্যেই গোলে তাই বলেছেন, “The German Ecouomist— List— whose work 
9০ Political Ecouoniy is the best that Indian studeuts can cousult", মহাদেব 
গোবিন্দ রাণাডেগ অর্থ নৈতিক প্রবন্ধাবলী ( Esঃay/3 ০% Indian Economics গহে সংকলিত ) পাঠ 
করলেও আতীন্বতাবোধের বিকাশে অর্থ নৈতিক চেতনার এই স্বরূপ উপলব্ধি কর! যায় । বাংলার স্বদেশী 
আন্দোলনের অন্ততম হোতা রাসবিছারী ঘোষ বলেছিলেন ( Welcome Address to the Calcutta 
Congress 1906 ), “The Swadeshi movement is only a prelude lo our determina- 
tion to enter into the great brotherhood of the trading nalions of the 17৫৩৮ 
And if you want, come with me to the exhibition ou the other side of the 
street, which I hope you have not boycotted, and I will show you what 
this movement, the implication 0f which 22880 politics is a mere accident in 
Bengal from which many of us would 51919 dissociate it, has already done 
for us [ emphasis added J". এই ভাবেই তিনি বলেছিলেন, “ 
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has been (Lhe principal motive power in the industrial development of the 
counlry, and I would remind those who say that Beugal can only talk that 
iu the course of Lhe present year more thay teu lakhs of rupees have been 
given by Bengalees for the encouragement of technica! education.” 

স্বধেশীযূগে দেশপ্রেসের উদ্ছুসিত তরঙ্গের অন্তরালে, লোকচক্ষুর বাইরে আরও গভীরে, দেশের মধ্যবিত্ত 
ও ধনিকত্রেির অখ নৈতিক আব্মপ্রতিষ্ঠার অভীগ্না যে কত প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল, তা কেবল গোখলে 
ও রাসবিহারী ঘোবের নর, তৎকালের আরও বহু বিশিষ্ট নেতার উক্তি থেকে নির্দেশ করা ঘায়। বিশ 
শতকের প্রথম ছুই দশকে বাংলার ও ভারতের অর্থ নৈতিক ডিত্তির বিদ্রার থেকেও তার আভাল পাওয়া 
বেতে পারে । এ কথাও মনে রাখা দরকার থে এই অর্থ নৈতিক প্রেরণাই মূলত: হুনেনহুগে জাতীয় 
শিক্ষানর্শের ঝূপাঘণে ক্রিয়া ছিল। লেখবরা! প্রসঙ্গত এই অর্থ নৈতিক দিকের কা আলোচনা করেছেন 
বটে, কিন্তু বিষয় অহুপাতে তার উপর ওত আরোপ করেন নি। তার কাএণ মনে হব ানের আদর্শবাদী 
দৃ্টিভঙ্গি। ইতিহাসের বাস্তুবব্যাধ্য। বলতে ধা বোঝায় (বছিও তার মধ্যে আদশবাদেরও বধাযখ স্থান 
আছে) তাতে লেখকর| বিশ্বপী নন, এ কথা তারা স্পষ্টই স্বীকার কপ্রেছেন। বান সমালোচক 
ইতিহাল' সম্বন্ধে ডি্রমত পোষণ করেন, এবং ভার বান্তবব্যাধ্যাতেও বিশ্বাসা। ত! মবেও লেখকদের 
মৃত, যুক্তি, তখা-পরিবেশন ও বিএাস-পদ্ধতি অস্ধা ও সমাদরের যোগা, এ কথ! স্বীকার কঃতে তার হুঠা নেই । 
শ্বদেখ আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে লেখকর| হিন্দুধর্মের পুনহ্জ্জাবন প্রধঙ্গে তা পুরোপুরি 
বহ্ষণনীল ছিল না বলে যে ব্রা নিবেদন করেছেন, ভাও বিলক্ষণ তকসাপেক্ এবং সকলের কাছে গ্রাঙ্ছ 
বিবেচিত হবে বলে ননে ধর না। বিস্ত এও দৃরিভঙ্গির ব্যাপার । প্রত্যেক পেখকেরই দুর চদ্গির দ্বাতস্থোের 
অধিকার আছে, লোচা গ্রে লেখকদের ও ত পূ্ণমাত্রাহ আছে। তাই বণে চিএ দুই 5ক্কির অধিকারীকে 
তা নিদ্বনীগ্ত ও অপাওকেঘ বলে বর্জন করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। শেদকণের যে একটা 
দৃষ্টিভঙ্গি আছে, এইটাই বড় কথা। সাধারণতঃ আমাদের দেশে ইতিহ!দ-হচনায় ত। থাকে না, এবং না 
থাকার জন্তু বিস্তর বিক্ষিত্ত তখ্যোর কঙ্কালসমাকীর্ণ গোরস্থানে ইতিছাস-পাঠকনদের খিখাস্ত্ের মতন ঘুরে 
বেড়াতে হ্য়। স্বদেশ আন্দোলনের আলোচা ইতিছাস-রচহিতারা" সেই আতীয় শধা-শবাকীণ ফোনো 
ইতিহাসের শ্মশান রচলা করেন নি বলে হন্তবাণের পাত্র । তাদের আবশবানী হুর আগাগোড়া বইখানির 
মধ্যে তথান্তূপের ভিতর দিয়েও ঝংকৃত হয়ে উঠেছে এবং তার ফলে রচনা ভাবলংঘতি লাভ করেছে। 
বাংলা ইতিহাস-লাহিতে বইখানি এই কারণে যোগা অর্ধাদা লাভ করবে। 


স্বদেশী আন্দোলনের অন্ততম বিশিষ্ট নারক ছিলেন উপাশ্যায় ব্রন্ধবান্ধব। এটি তার সত্যান-জ্রীবনের 
নাহ, আমল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৮৬১ সনের ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার পশ্চিমে বাইল 
প্রজিপ-ছত্রিশ দূরে খান গ্রামে তার জন হত়্। র়বীন্্নাখের মতন ১৯৬১ সন ত্রদ্বান্ধবেরও বন্মশতবর্ধ 
বলে শ্মরীগ্ছ। ১৯*৭ সনে মাত্র ৪৬ বছর বলে তার মৃত্যু ছুযব। যোল-সতের বছর বয়সে কলেজের 
পড়াগুনো বন্ধ করে কছেকজন বন্ধু মিলে দৃত্তবিগ্ঠ শিক্ষা করে ভারত-উদ্ধারের বাধন গোালিম্বর 


৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌযষ ১৩৬৮ 


অভিমুখে বাতা করার সম থেকে জীবনের শেষ মুচূ্ড পর্যন্ত তিরিশটা বছর তাক উপর দিয়ে ঝড়ের বেগে 
কেটে গেছে। এই তিরিশট। বছরের অন্ততঃ তিত্রিশটা দিন হতো তিনি প্রাতাহিক কর্ম থেকে বিশ্রাম 
নিয়েছেন, কিন্তু পুরো! একটি দিনও চিন্তা থেকে বিরত হয়েছেন কিনা সন্বেহ । অর্থচিন্ত! নয, স্বার্থচিস্তাও 
নয়, পরাধীন দেশের হ্বরাছচিও| এবং দশের মুক্তচিন্তা । কৈশোরের গোড়া থেকে যৌবনের শেবগ্রা্ 
পর্ধজ এই চিন্তা যেন তার সমগ্র চিত্তকে আচ্ছন্ছ করে ছিল) কেবল রাজনৈতিক উচ্দে্লাধনই বদি তীয় 
জীবনের চরম কাষ্য হত তা হলে অ্রদ্ধবান্ধব আরও অনেক লোকপ্রিন্ব ঘেশকমীর মতন জানাদের কাছে 
শুরন্ধের ছুয়ে খাকতেন। কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শ ছাড়াও ব্ধবন্ধব আরও একটা ‘সত্য’ ও ‘আদশে'র 
সন্ধানে জীবনটাকে উৎসর্গ করেছিলেন। জীবনের “সত্য' কি, এক একটা জাতি ও সমাজকে বুগ যুগ ধরে 
ধারণ করে আছে যে “ধর্ম” তারই বা স্বত্প কি, বাক্তি' ও "বিশ্ব, “কি ও ষ্টার’ দখো সম্পর্ক কি এও 
ভার জীবনের একট! বড় জিজ্ঞাসা ছিল! শ্বাধীনতা-সংগ্রামের বীর লৈনিক ছিলেন তিনি, এইটাই তার 
একমাত্র শ্রেষ্ট পরিচয় নয়। তার মধ্যে যে 'বাকিটি'। যে ‘আদত মাহুষটি' রাজনীতির অন্বরালেও আত্মগোপন 
করে ছিল, তার পরিচয় ছাড়া যে-কোনে। ব্রহ্ধবাস্ধবচরিত বিকলাঙ্গ বলে মনে ছবে। 

পূর্বে প্রকাশিত অনিদানন্দের 776 ০/৪ ও প্রবোধচন্ত লিংহের 'উপাধ্যাদ' নামে ইংরেজী ও 
বাংল। ভাষায় লেখা ছুখানি ভালো ভীবনচরিত আছে। প্রবোধচন্ছের লেখা জীবনী ধুন! দুষ্থাপা ॥ এই 
কারণে গ্রহরিদাস নুথোপাশ্যাহ ও দুনতী উন! মুখোপাধ্যাঘ -রচিত জীবনী বহুদিনের একট) বড় অভাব পূরণ 
ফরবে। পূবে স্বদেন্ট আস্টোলনের ইতিহাস আলোচনা প্রদন্গে লেখকদের কৃতিত্বের কথ। উল্লেব করেছ। 
্রদধবান্ধবের জীবনের রাজনৈতিক পশ্চাদপট উডয়ের করতলগত | “বা 'বন্দে নাতরৰ্‌' প্রস্ততি অতীব 
দৃশ্রাপ্য পত্রিকারও সন্ধান করে তার! পথাপ্ধ পরিমাণে প্রয্োজনীর তথ) সংগ্রহ করেছেন এবং তার আলোকে 
উপাধ্যায়ের জীবনের সবনিক সুকৌশলে পাঠকদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত করার প্রয়াল পেখেছেন। 
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের এ রকন বি্ারিত ছীধনৃত্বান্ত, আবস্তকীয় পটভুৰিসহ, পূবে আর প্রফাশিত হ্দনি। 
তায় জীবনের প্রতোকটি পৰ, ত্রাহ্মধর্ব ক্যাথলিকবর্ম হিন্দুধর্ম প্রস্থতির গ্রত।ব ও প্রতিক্রিয়া এবং তার সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত তার ঢীবনের স্বপ্ন, ধ্যান-ধারণা ও অপ-তপ-চিন্তা শ্বরাজলাধনার কাহিনী এই 
চরিতকথার যখো বিবৃত হয়েছে। বোলপুরে ব্রহ্ছচ্খ বিদ্ধালন্ গঠনে রবীন্রনাথ ও ব্রদধবান্ধবের মধ্যে 
নোগাবোগ সম্পর্কে পুরে বে তর্কবিতর্ক হয়েছে, লেখকরা নখিপত্রাদির সাহা তারও অবসান ঘটানোর 
চেষ্টা করেছেল। এ ছাড়া একাধিক ছুশ্রাপা পত্রিক! ও পুলিশের গোসেন্দা-বিভাগের গোপন রিপোর্ট 
খেকে এমন অনেক তথ্য বইখানিতে পরিবেশিত হয়েছে বা পাঠকদের অগসদ্ধিংপা নহুল পথে পরিচালিত 
করবে। 

দ্বিতীয় জীবনীগরন্থের লেখক বলাই দেবনর্ম। বর্ষষানের একজন প্রবীণ দেশকর্মী। তার সৌভাগ্য, 
স্বাজনৈতিক জীবনে তিনি ব্রহ্মবান্ধবের সাহিব্য ও প্রত্যক্ষ প্রেরণা লাভ করেছিলেন । “সন্ধ্যা পত্রিকায় 
উপাধ্যায় বে ঠাকে রাজনৈতিক সংলাহলের জন্য ‘বানী পক্কা' বলে হিশেধিত করেছিলেন, সে কথা লেখক 
আজও ভুলতে পারেন নি! ফলকাতার় “সন্ধা? পত্রিকার আফিসে উপাধ্যায়ের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎ- 
পরিচয় হয়! সে আছ চূতার-পন্তাঙ্গ বছর আগেকার কৰা, বখন কলকাতা শহর থেকে বর্ধমানের ‘দূরত্ব 
আরও অনেক বেশি ছিল, এবং গ্রাদাঞ্চল থেকে শহরে কিশোর-যুবকদের গতাছাতও ছিল অনেক ক্স 


গ্রন্থপরিচয় ২০৫ 


শ্রবলাই দেবশর্ম। তার যৌবনের সেইসব রাজনৈতিক স্মৃতিকথা ত্রহ্ববান্ধবের চরিতাবৃতি প্রঙ্গে বিবৃত 
করেছেন তার ফলে বইখানির আশ্বাদই আলাদ! হয়েছে। ঠিক জীবনচন্রিত একে বলা হাছ না। লেখক 
নিজেও তা বলতে চান নি । “ঘস্থবারের নিবেছনে তিনি বলেছেন, "ইহাতে উপাদান মহাশয়ের জীবনের 
খটনাবলীর ইতিবৃত্ত দেওয়া হয় নাই, দিবার চেষ্টাও করি নাই। গাছার জীবন অপেক্ষা মহৎ ও বৃহৎ ছিল 
র্ধবন্ধবের ভাবাদর্শ। কলির সন্ধকায়াবৃত স্যার তিনি বে লদ্ধাপ্রদীপ জালিয়াছিলেন, তাহারই রশ্মিরেখা 
এই শ্রস্থের উপজীবা ৷" তিনি এ কথাও বলেছেন,” “সন্ধ্যা' পত্রিকা কিছু বিচু পুলিশের অবিশ্রান্থ উপত্রবের 
কবল হইতে অগ্তাবধি বক্ষ! করিরা আসিতেছি। আচারের স্মৃতির অভিজ্রান স্বরূপে ইন্ডপি রক্ষ। করিত্তেছি।" 
এবইর়ের একজন কৌতূহলী পাঠক হিদেবে প্রতোকেই তাই প্রত্যাশা করবেন 'সদ্ধা।' পত্রিকার দু-একটি 
পৃষ্ঠায় প্রতিলিপি। ষে-পঞ্জিকা অধিকাংশ বা€ালীরই স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয়নি, এবং প্রধানতঃ 
যে পত্রিকার উপাদান অবলঙন করে অরদ্ববান্ধং-চরিতকথ। বিত হয়েছে, তার কপি লেখকের নিজের কাছে 
থাকা সবেও কেন তার প্রতিলিপি বইতে লৱিবেশনিত করতে তিনি দবিণীবোধ করেছেন ত। বোক। কঠিন। 
সমালোচকের ধারণা, এই প্রতিলিপি নিলে এবং "সন্ধা" পত্রিকার নিবাচিত কিছু র5না পরিশিষ্টে সংযোদন 
করলে বইখানিত্র মলা বৃন্ধি পেত । তংগবেও রচনার ভি স্থানের ডন্ত উপাযধ্যাচের এই ডীবনফথা 
পাঠকদের কাছে লমাদৃত হবে । আনর্শবামী ন্মবান্ধবের ব্যকিত্বের পরিচয় ,পঠকদ! এ'বই থেকে কিছুটা 
পাবেন। 

কিন্ত অরদ্ধবান্ধবের এই দুখানি ্ধীবনচরিত পাঠ ঝরে বর্তমান সমালোচকে দতন মন্ত পাঃকর| উপরুত 
হলেও তৃপ্ত হবেন কি না সন্দেহ । গার কারণ, ত্রহ্মবান্ধবের জীবনের বেগবান ধার! ও গীবনমিজ্ঞালার 
কব| শ্বহণ করলে মনে হত ‘ব্যক্তি' হিলেবে তিনি দুদের । তার এই বাকিস্বের ছুজে হার দ্বার উদ্ঘাটন 
করার দায়িত্ব কোনে জীবনীকারই গ্রহণ করেন নি। এই বাক্তিত্ছের জনই, এবং দাহ্য হিসেবে এই এককত্বের 
অ্তই তিনি, কেবল বাঙালি জাতির লন, সমগ্র ভারতবাসীর বিশ্মগ্তের পাত্র। তদ্ববাদ্ধবের কথা যত চিন্তা 
করা যার তত মনে হয় থে হু'য়ে-হ'য়ে ঠিক চায়ের মতন ভার জীবনটাকে সরণ পাটাগনিতের সুত্রে বিস্লেষ 
করা ঘা লা। তা অনেক মেহনত করে করার পরেও আরও কিছু অব)ক্ক থেকে ঘায়। তার জীবন কেবল 
একজন সরত্যাগী স্যানী দেশলেবকেহ জীবন নয়, একটা বিরাট মনের ছ্রস্ত আভঘাল। স্বরাজলাধনা সেই 
ছু বাত্রাপখের একটি বিশিষ্ট, এবং নিঃলন্বেছে গৌরবষণ্ডিত, বর্ম । চঞ্চল প্রাণের রস শত এই 
রত্তসাংলে গঠিত মাহুবের বুদ্ধি, মন ও আত্মাকে জীবনদতোর লক্জানে কতবানি অস্থির ও অতৃপ্ত করতে 
পারে, বরস্ববান্ধব তার মূর্ত প্রতীক । রবীন্ছনাথের ‘বলাকা’ যেমন, ব্দ্ধবা্ধবও তেমনি জীবনছিষ্জাসায় সতত 
অস্থির ও চফল-_ হ্ান্ধ, ক্যাথলিক, হিন্দু কৌনো স্বীপেই তিনি কুলের সন্ধান পান নি, সংদাই তার মনে হয়েছে 
“ৰেখা নয়, অন্ত কোথা, অন্ত কোনখানে।” কিন্তু কেন? 


বাংলা সাহিত্যেও ব্র্ধবান্ধবের একটা বিশিষ্ট দান আছে বা তার অঙ্যাস্ত ছলপ্রিয় কর্মবীতির তলায় 
চাপা পড়ে আছে বলে আমরা ন্বরণ করি না। কিন্তু তার সাহিত্যকীতিরও এমনই একটি বিশিষ্টতা আছে 
যা বান্বিকই প্রকৃত কোনো সাহিত্যাগুরাট্টর পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব নং ৷ সদ্ধা!, বরাত, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি 
পত্রিকান্ধ তার যে রঈনাবলী বিভিত্র বিধয়ে প্রকাশিড হয়েছে তা একজে লংকলেত হলে বাংল! লাহিতোর 


২*৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৮ 


একটা লৃপ্তলস্পদ পুরহ্ন্ত্বত হতে পারে। আশার কথা, এদিকে বিচক্ষণ প্রকাশকদের দূই আক হয়েছে 
এবং তার প্রথন প্রচেই! '্রস্ববান্ধবের ভ্রিকখা”) “বিলাভবাতী সহ্যাসীর চিঠি’ ‘বাংলার পাল-পার্বণ' ও 
“মামার ভারত উদ্ধার’ নামে উপাধ্যায়ের তিনটি রচনা! এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে বলে এর নাম দেওয়া 
হয়েছে 'ব্বান্ধবের ত্রিকথা'। দু-একটি উদ্ব্বৃতি ছাড়া আসল রচনার দ্বাদ বোঝানো সন্তব নয় বলে 
উপাধ্যারের নানা্গাতের রচনা! থেকে দু-চারটি করে লাইন এখানে তুলে দেওয়া ছল-_ 

“আমি একজন ইংরেছি-পড়া সন্যাসী ॥ আন্বকাল অনেকানেক সন্যাী বিলাতে গিয়ে শাহের বুকৃলি- 
ষিশানো-বক্তৃতা কোরে খুব হাততালি খাদ । আমারও একদিন শখ হোলো বে বিলাতের হাততালি 
খাবো। কলিকাতা বৃস্বই ও মাশ্রাভের হাততালি খুব খেয়েছি এখন দেখি একবার চম্পকবরণ হাতের 
ছাততালি কেমন মি । সঙ্াসীর মন যেমনি খেক্সাল অমনি উঠা।” -_ বিলাভ-বাত্রী সন্যানীর চিঠি 


“আগামী শুক্রবার জাদাইবচী । এই ছামাইফটির কথা মনে হইলে আমার মনে এক অপূর্ব ভাবের 
সঙ্কার হয় 

“জামাই হওছা মামার ডাগ্যে ঘটে নাই । পাতানো! সম্পর্কেও কে কখন আমাকে জামাই বলিব 
ডাকে নাই। আর এ কাঠামোদ্ধ যে জামাই হইব সে আশাও নাই। চুল সানা হইয়া আলিয়াছে_ 
গাল তোবড়াইঘা গিযাছে-_ গ্াতগুপি হুল হুল করিয়া নড়িতেছে । দেছটি রসবিহীন পল্লববিরহিত পাদপের 
স্তায় ফোন প্রকারে তিষ্টি আছে। বসস্মের মলয়ানিলে অঙ্গ আর শিহরিত উঠে না। এধন প্রাণে থা 
মাঝে মাকে সাড় হছ তাহা! কেবল কাঠঠোকরার ঠকঠকানির জাল! বই আর কিছু নয়।" বাংলার পাল-পার্ধণ 


প্বখন আমার বশ চৌদ্দ পনরো, তখন স্থরেন খাড়ুজ্যে একটা নুতন আন্দোলন আআরস্ত ফয়েন। 
কালী বাড়।জো, আনন্দনোহন বস্থও & আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। লেকচারে লেফচারে নেশ মাতিয়া 
উঠিল। আমার ত খাওয়া-দাওয়া নাই; শ্ানের বাণী শুনিযা যেমন গোগীজন উন্মত্ত_- আনিও তদ্বং। 
আমার পিডামহী বলিতেন-_ নেকচারই দেশটাকে থেলে। 

“লেকচার ন! শুনিলে প্রাণ ছাপাইন্বা উঠিভ কিন্তু লেকচার শুনিয়া হাততালি দিয়া ঘন বাড়ি 
ফিরিতাদ তখন মনে হইত-_ প্রাণট! যেন খালি খালি-_ ভরে নাই । এই রকমে বংসর দুই কাটিয়া গেল _ 
এন্ট্সে পাল করিঘবা ফলেছে উঠিলাম। তখন বহুল সতরো বংসর। এ কাচা বসে প্রাপটা কেমন 
উড়, উড়, করিতে লাপিল। স্বরেন বাড়ুজ্যের সঙ্গে ভারত উদ্ধার করা কিছুতেই পোষাইবে না হনে 
হইতে লাগিল।"-__ আমার ভারত উদ্ধার 


বিশ শতকের গোড়া বন্ধিমচন্্র ও রবীন্রনাথের সাছিত্য-পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েও ধিনি বাংলা 
গড রচনার এরকম অহৃপম প্রশাদপ্তলের সঙ্গে 'অবলীলাক্রমে গ্লেব হাস্ঠরল এবং ওডস্বিতার মিশ্রণ ঘটাতে 
পারেন, ভার সাহিত্য প্রতিভার শ্বকীরতা অস্বীকার করা অসম্ভব | কেউ কেউ হতো বলবেন যে তার 
রচনায় ছতোমী বাক্তঙ্গির প্রভাব ম্পষ্ট। তার চস্তিভাবার রচনা ও রুঙ্গরসিকতার মধ্যে ছতোমের ছারা- 
সফরণ সম্ভব হলেও, সাধুভাষার রচনায় তার প্রেতাস্মার সন্ধান কর! হাস্যকর । ভ্রহ্মবান্ধবের বাংলা রচনা 
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নিছশ্ব ওজস্িতার, সারলো ও মাধুর্ধে সমজ্জল, এবং তার চেয়েও বিস্বয়কর হল যে বন্ধিম-বীন্যুগের 
মধ্যাহেও তা দুই নহারথীর প্রভাবচক্ত॥ '“ব্রন্ধবান্ধবের ত্রিকথা'হ উপাধ্যাের তিনটি দুপ্পাপ্য ও উৎকৃষ্ট 
রচনা প্রকাশ করে, বাণালি পাঠকৰের তার অপূর্ব রসাস্বাদনের স্থযোগ দিছে, প্রকাশকর। লকলের রৃতত্রতা- 
ভাজন হয়েছেন। তারা যে পথনির্দেশ করেছেল, সেই পথ ধরে যদি কেউ ত্রববান্ধবের মারও অন্তন্ত 
বাংল! রচনা, ঘা বিডি সামরিক পত্রের পৃষ্ঠা্ব অবহেলিত অবস্থা্ব পড়ে রয়েছে, লেওলি লংকলন করে 
প্রকাশের ব্যবস্থ। করেন ত! ছলে বাংলাদেশের বনু সাছিত্য-ইতিহাব-পাঠক যে বিশেষ উপরত হবেন তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য এ কাজ বেশ দুন্ধহ ও আয়াসসাধা, কারণ উপাধ্যাথের অনেক রচনা তার 
থে ‘সন্ধ্যা’ ও “শ্বরাজ' পত্রিকাছ প্রকাশিত হয়েছিল আজ তা অতীব দুপ্রাপা। তবু, রত্রোদ্ধারের জন্তাবনায় 
ফ্রেশ স্বীকার করলে তা বাথ হবে না। বাংলা প্লচনার সঙ্গে ঘি ভার যৌবনের ইংরেছি রচনাগুলি 
The Sophia, The Tiventicth Century প্রভৃতি পত্রিকা থেকে উদ্ধার করে গ্রথাকানে পুলমৃত্িত 
করা যায় তা ছলে উনিশ শতকের শেষ পর্বের বাংলা তথা ভারতের নানাডিক ইতিহাসের বৃলাঝান 
উপকরণ অনুল্দ্ধিংসুনের আয়স্বে আসতে পারে। ফেশবচন্্ সেন ও ঠার পর্বত) ত্রাক্ম আন্দোলন, 
আৈর্মান্দোলন, বেদ।দ্বের বিওসকিস্ট আন্দোলন এবং রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের হিলুপর্মে্ পুনঞ্ছাবন আন্দোলনের 
গতি ও প্রকৃতি হ্ষবাদ্ধবের এই ইংরেজি রচনাবলী থেকে নির্ণ্ করা সহঙ্গ হবে। আশ: করি, দূরদর্শী 
প্রকাশকরা এক।ছ্রে মগ্শ হবেন) 
বিনয় ঘোষ 


রবীন্দ্রনাথের উন্তরকাব্য | প্রশিশিরকুনার ঘোষ। মিত্রালর, ১২ বন্ধিন চাটুজে। স্টাট, কপিকাতা ১২) 
দাম আট টাকা। 


সবীন্মকাবোর একটি পর্বাস্থ ধর! হয়ে থাকে 'পৃরবী'তে | ১৯২৫ খস্টান্ছে প্রকাশিত সেই ‘পূরবী’ বইখানির 
পরে “মহা (১৯২৯) তার পর ১৯৩২এ প্রকাশিত ‘পরিশেষ’ ভোত্র ১৩০৯) আর ‘পুনশ্চ' (দাশ্িন ১৩৩৯) থেকে 
শুরু করে একে একে 'বিচিত্রিতা' ( শ্রাবণ ১৩৪০ ), ‘শেহ সপ্তক' ( বৈশাখ ১৩৪২ ), “বীধিক।' (ভাজ ১০৪২ ) 
প্রপুট (বৈশাখ ১০৪৩), স্তামলী’ (ভাত্র ১৩৪৩)-_এই হল ১৯৬৬৯এয মধো প্রকাশিত তার বিভিন্ 
কৰিতাযংগ্রহ । কিন্তু ‘পূরবী'র পর থেকে তীর শেবপর্যের কাবোর পর্যালোচনায় এগিয়ে যেতে হলে 
১৯৩৬এর বই' পত্রপুট'-'শ্যামলী’তে সন্ধবত থেমে ধাওয়া যার না গার শেবপর্ব ১৯৩৯ খরান্দে শেষ হয়নি; আর, 
১৯ বই ‘প্রান্তিক’ (পৌষ ১৩৪৪ ) বা ‘সেঁছুতি’ ( ভাত ১৩৪৫ ) থেকে তা নতুন করে শুরুও হয় নি। 
বরং ‘নেদুতি'র পরে ‘আআকাশগ্রনীপ’ (বৈশাখ ১০৪৬), 'প্রহানিনী' (পৌব ১০৪৫ ), ‘নবদধাতক? (বৈশাখ 
১৩৪৭), ‘সানাই’ ( আযাঢ় ১০৪৯), 'রোগশয্যায' ( পৌয ১৩৪৭ ), ‘আরোগ্য’ ( ডান্তন ১৩৪৭ ), “জস্মদিনে 
(বৈশাখ ১৩৪৮) এবং কবির তিরোধানের পরে প্রকাশিত তার ‘শেষ লেখা (ভাত্র ১৩৪৮) বইগুলির 
মধোই রবীন্দ্রনাথের শেবপর্বের ফাবাধারা বাক্ত হয়েছে বলা দরকার এই শেঘপর সম্বন্ধে বাংলার 
ইতিপূর্বে যে আলোচনা একেবারে না হয়েছে, তা নয়৷ তবে, এ বিষয়ে একসনি এত বড় বই প্রকাশিত 
১৩ 


২০৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৮ 


হওয়| খুবই আশার কথ|। অধাপক শিশিরকুমার ঘোষের এই বইখানিতে ‘প্রাস্থিক' থেকে 'শেধ লেখা’ 
পর্ব রবীন্্রকাবাধার/র আলোচনা আগা পেয়েছে এবং শিশিরকুমার্‌ অঙ্চদদ্ধিংহ পাঠক ছিসেবে সমুচিত 
অখ্যবলায়েরই পরিচ্ দিব়েছেল । 

রবীন্রনাখের প্রথম-শতবাধিকীতে রবীন্্সাহিত) সন্ধে অসংখা প্রহন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত ছতে দেখে 
রবীজ্তাহুরাদী পাঠকমবাত্রেরই খুশি হবার কখা। বনে পড়ে, ররীন্্রসংশীতের কথা আলোচন! করতে বসে 
শীবুক্ত শাস্তিদেব ঘোষ শাস্বিনিকেতনের ছাত্রদলের উদ্দেশে উচ্চারিত রবীগ্রনাতের নিজের কয়েকটি কথা তুলে 
দিয়েছিলেন। এখানে আদিতেই সেই কথাওলি স্বরবীগ। যবীজ্্রনাথ বলেছিলেন, 'হহির বীণা তো 
ওস্তাদঞি বাজিয়ে চলেছেন, কিন্তু আমাদের নিজের চিত্তের বীণাও হদি স্বরে লা বাজে ত! হলে আমাদের 
হমরবীণার ওস্তাদজিকে চিনব কী করে? তার আনন্বন্থণ দেখব কী করে? না ঘদি দেখি তা ছলে কেবল 
বেন্বর, কেবল ঝগড়াবিবাদ, কেবল ঈখাবিস্বে, কেবল ক্রপণতা-দ্বাথপত্রত', কেবল লোভ এবং 
ভোগের লালস! ৷ 

ববীহ্সাহিতোর সমালোচনার আদর্শ সম্বন্ধেও এ সতর্কবাণী প্রযোছ)। কহিত নিজের সরতে 
ওস্বাদদির নিজের হাতের বাঙ্গনা তো বেজেইছে। কিন্তু সেই ট্রি সমালোচক খা তদের চিঝবীপা 
বদি না বেছে থাকে, কেবল অঙ্িত বিস্তার সমারোহ ব্যতীত ডাদের অহস্ৃতিন বিশিষ্টতা ন! থাকে ত! হলে 
রুবীন্্সাহিতে|র সনালো5ন) তো উন্ধ্রতি-কন্টকিত তবাড়ম্বরসধন্থ হিল্লেঘণ-বাছলো পর্চবপিত হতে বাধ্য। 
অতএব রবীশ্্রর্ঠায অধিক!রীডেনের প্রপঙ্গ উপেক্ষা করে চলতে পারে ন!। বলা বাহলা, এ পথ 
আম্বাদনের পথ। 

অধ্যাপক শিশিরকৃমার ঘোষের লোচা গ্রন্থ সম্বন্ধে পাঠকের প্রতাশা অছমান কযা শক্ত নহব 
এ বিঘয়ে আরো জালোচনা হওছা উচিত । 

বইখানির প্রথন অধ্যায় “বতর্পণিকা'র প্রথম বাক্যটিই হুযতো কিক ‘আকস্মিক বলে মনে হতে 
পারে। তিনি লিখেছেন, 'রবীন্্কাব্ের শেষ অধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে রবীশ্রনাৎ চিনে নেবায় আশ্চর্য 
সুবোগ’। এই বাক্যাংশের ঠিক আগেই এ বাফোর অবশিষ্ট যে অংশ মেটি রবীন্দ্র! বিশেষেরই 
উদন্রতি--শবদবল্ত চেতনার গোধূলিবেলান্ন। তাতেও কিন্তু মালেটা স্পষ্ট হু না। লেখকের 
রচনার মধ্য দিয়েই লেখককে চেনা বায়) কিন্তু রবীজ্রনাখের -শুধু শেষপর্বের রচনা সদ্বন্ধেই এ বা! 
বিশেষভাবে ধর্তব্য, অন্ত পর্বের সম্বন্ধে নয়? আর, বদি “অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলা'র উপরেই জোর 
ফিতে হর তা হলে পাঠক তো এ ধারণাও করতে পারেন থে রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বটা বুঝি-বা অবলাদেই 
পুরোপুরি ছারাচ্ছর ছিল। কিন্তু যিনি ‘নবজাতক’ ‘প্রান্তিক’ 'শেষ সগ্তক* ‘সানাই’ ইত্যাদি লিখে গেছেন, 
তিনি যে সর্বপ্রফারে অবযাদবিদরী কবি ছিলেন, এ কথা কে না জানেন? 

শিশিরকুমার জানিয়েছেন, ‘রবীন্দ্রনাথের লেববন্ধসের লেখার মধ্য থেকে যে অংশটিকে আমরা! উযকাব্য 
ৰলে বর্ণনা করেছি প্রথম দৃ্ীতে সেই নির্বাচনের সপক্ষে কোনো যৌক্তিকত। আছে বলে নাও মনে হতে 
পারে? ছ্ষিতীঘত তিনি এ কথাও নিয়েছেন, ‘এ সমরকার সমস্ত লেখাই কিন্ত সামাদের প্রবন্ধের অন্তত 
করা হয়নি।' তৃতীয়ত, তাঁর আরো কথা, ডিত্তরকাব্যের প্রতি অতিত্রিক অভিনিবেশের ফলে রবীন্দ্রনাথের 
পূর্যরচলার লঙ্গে এর যোগাযোগের দিকটি অবহেলিত হয়েছে লন্দেহ নেই * চতুর্ধত এ প্রবন্ধ পূর্ণাঙ্গ 


গ্রন্থপরিচ্র ২০৯ 


আলোচনা নহ, উত্তরকাবোর কয়েকটি বিশেষ লম্কাবনার, বতা বলিতে কি, একটি বিশেষ সম্ভাবনায় প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এর প্রকৃত উদ্দেশ্ব 1 

ভার এ আলোচনার ভাবাগত এবং অস্তাস্ত প্রকার বন্ধুরতার কারণগুলি অধ্যাপক ঘোষের এইসব উক্তিতেই 
হুচিত। তা ছাড়া তিনি আরো ছানিয়েছেন, ' প্রবন্ধটি [ আমাদের প্রশ্ব: পুরে! বইথানিই কি?] 
মুত অবাঙালী পাঠকদের, অর্থাৎ হার) ইংরাদী অস্থবাদের সাধামে রবীন্রনাথকে জেনেছেন তাদের অন্ত 
বন্তৃতার আকারে ইংরাজ্রীতে লিখিত হরেছিল। আছিফ বা কাব্যঘেছের আলোচনার বিরত থাকার প্রধান 
কারণ তাই 

স্মিকা'-অধ্ায়ে নান! কথা তিনি বলেছেন। প্রধীজ্রনাথের লেবপর্ের কবিতাই কবি তার নিজের 
ভাবয়াছোর জমি জরীপ করেছেন, কিংবা তীর সেরা কবিতাগুলিতে সঠেতনতা ও স্বতস্ণের চনৎকার 
সমন্ধত ঘটেছে, 'ঘারি্্যার ভাষায় বলতে গেলে, ববীন্্কাব্য অনেক সময়ই কাবোর শেষ সীনানায় পৌছে 
গিয়েছে' ইত্যাৰি উক্তি ইতন্ততঃ ছড়িয়ে আছে। এই 'ভূৰিকা' অধ্যায়টি স্থবিন্বী্ণ। এতে পর পর 
দব যার 'াস্বকবিতা' শিরোনামে সমালোচনা উত্থাপিত হয়েছে, অথচ গস্যকবিতারর আঙ্গিক সন্ধে লেখক বিশেধ 
কিছু বলেন নি। বববীন্ুলাখের বিভিন্ন কবিতা থেকে বড় বড় উদ্ধৃতির বাবহার এবং সেইসদ্দে একরকম গটীক 
সারার্থ প্রকাশ করতে করতে আলোচক এগি্বেছেন। তিনি বলেছেন, 'রবীশ্্ন:খের ভাব ভাষা ও 
অভিন্ঞতা বৈদিক ক!বোন গান্ীর্ঘ ও রহস্থ বা! তার পূর্ণতা পায় নি বটে, কিন্কু নানা অল্ংগতির মধ্যেও 
লেই নিরঙ্কুণ গিন্ধির দিকেই যে তার গতি পরিচালিত, সে বিষয়ে সন্দেহ করা ছা ন:1" বলা বাহলা, 
এসব উক্তি দীর্ঘ আলোচনান প্রন্তাব। পরে কোনো! সময়ে তিনি প্রস্তাবিত আলে:চনা শেষ করবেন বলে 
আশা ফর! ঘায়। 

“গ্রাস্থিক' ‘মেঁঙুতি'-'আকাশপ্রৰীপ' দিবদ্রাতক+-সানাই” ‘রোগশধ্যাচ'-'দারোগা' “চন্মনিনে'-শেষ 
লেখা, দীর্ঘ ভুৰিকা আর উপসংহারের মধাবর্তী এই হুল বইখানির আসল মধ্যাযক্রদ। মাবেদাঝে, 
তিনি দু-একটি এমন মশ্বব্য প্রকাশ করেছেন যেওুলির পূর্তর ব্যাথার দরকার ছিল__ হেনন 'প্রকুতিই 
সাবীন্দিক অভিজ্ঞার ডিং, আছ [ অর্থাৎ ‘নবতাতক’ স্বরে ] তার সঙ্গে, বা! পরিবর্তে, এলেছে মহানানয- 
দ্বীকৃতি ৷৷ পৃ ২২ ৷ “অভিদ্রার ভি কথার অর্থ পরিষ্কার করে বললে ভালো হুত। 

এতংস্বেও রষীশ্রচ্চার ক্ষেত্রে অধ্যাপক শিশিরকুমার ঘোষের এই বইখানি উল্লেখযোগ্য সংখোছন। 


হরপ্রসাদ মিত্র 


স্বরলিপি 
নহ মাতা, লহ কক্তা, নহ কৃ হুম্রী রূপসী 


ছে নন্দনবাসিনী উবশী। 
গোষ্ঠে যবে নামে সন্ধা! আ্রান্ত দেখে ব্র্ণা্চল টানি 
তুমি কোনো গৃহ প্রান্তে নাহি জাল সন্ধ্যাদীপধানি। 
দ্বিধায় ছড়িত পদে কম্প্রবস্ষে নহ্বনেত্রপাতে 
শ্মিতহাস্তে নাহি চল লক্ষিত বালরশয্যাতে 
অর্ধরাতে 
উবার উদ-সয অনবঞ্ুষিত! 
তুমি অকুষ্টিতা ॥ 
কথা ও সবর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বরলিপি’ : শরীপ্রফুলকুমার দাস 
I (লা সানা ।দরাণরাসা রানা মা রা । 17441 
সদ সি 
ন হু মা তা ন হু ক ন্‌ না 
I (মানপাপাপা। পা-পাধণা I পধাধা পা 7] | 7শএপাধা 1 
ন হব থু স্ব ন্‌ দ রী" সুপ লী ছে 


I মাপা পা । পমাসা ধা ‘পা I মা পা -ধা "ধপা। মাা-1-0] I 
নন্দ ন বাণ স্িনী উ বু বং ৯০ 


I মাপা পা পা ॥ পান ধা পধহপঃ I মাপা পা 11474 শ4শ 1 
গোয, ঠে ঘ বে* না যে স ন্‌ ধা 


I পৃপাণা পাও পান পান বার্সা সা সাঁ। সা্রাপান 
শান্ত দে ছে শব বু নান চল টা* নি 


স্বরলিপি ২১১ 


I ণার্সা ফা সঃ ॥ সঁ > বা I ধার্সনঃ -ধণণে ধাপা। না মপাপা- I 
তু মিকোনো থু হ প্রান তেন" *** নাছি হালো*সন্‌ 


1 মা পা পা ।শ্ধা এ পা এত এ শন এ) মাপাপাপা এ 
ধাণ দীপ খা নি গোহ্‌ ঠে ব 

I পা - ধা পধপঃ | বাপা পা 7] 74৭ 4 পাপা শা পা 
বে» না মেং* সন ধা শ্রা ন্‌ ডে 

I পান ণা এ । পার্সা সা ্স সা শা এ) ণার্সমার্সা ও 
হে ক্র বু নান 5 ল টা* নি তু মিকোনো 

I ্সার্সা ণা এ 1) ধরণ ধা ধাপা ] মা মপা পান] | মাা গা ণা I 
গু হু প্রা ন্‌ তে'* ***লাহি জা লো, স ন্‌ ধা+দীপ 

I "বাপা এ ৭ শন এুর্সা সা এর্সা ॥ দার্সার্মা ৭ I 
খা নি দ্বিধা যত ড়িতপ 

I 40৭01 ৭4 এ নন ুর্সা এ রর্প । সাঁএুশ্রাণা 

চে 

দে ক মৃপ্রণ বো কৃথে 

I শান ন র্যা । শুচ্দা পদাদা য পাশ 7 শা এশশ 7 ছ 
ন তং নে * পা তে 

I [ণালণাণান। ণা এ পাণা I গাধা ধ্্সণঃ -ধণঃ-£ | এ এ দা এপ I 


স্থি তহা দ্‌ লে নাহি চ * লো*, ত 


বিশ্বভারতী পতিক। কাতিক-পৌষ ১৩৬৮ 


২১২ 
I পা নালা দা। দ) এ দা পা] আ।-পা পণা দা পানএনদ | 
Er Eb 
ল জ ছি ত বা সর শ ব্‌ হা তে * 


I মা শোণদা দা । পা 7 ন} ঘ্রার্রাএরা। আরা I 


অ বৃ ধক তে * উ ধা বুউ দ্ধ স 
I রম জ্ঞান 0 4৭17. 41 ররর্নার্যা আমিজত | রাস I 
সর 
i কণ অন*ব ও** ণ্ঠি তা 
I 4 4৭-৭ ।সারাসা ণা তু দ্ণাদ। পান বশ নস] 
তুমিঅ কু এটি তা 


৯ প্রীপান্তিদেহ ঘোৰ কর্তুক গীত রেকর্ড আবসন্থসে 


লম্পাদকের নিবেদন 


বিশ্বভারতী পত্রিকার এই সংখ্যার ্্ষবান্ধব উপাধ্যায় সম্বন্ধে করেকটি ব্রচনা, এবং ব্রহ্ধবান্ধব-সম্পাদিত, 
বর্তমানে দুপ্রাপা, “সন্ধা পত্রিকার একচি পাতার প্রতিলিপি প্রকাশ করা হুল। বে বংলর রবীজ্রনাখের 
জন্ম, সেই বংলরে ব্রদ্ধবান্ধবও জন্মগ্রহণ করেন-- ১৮৯১ এঠান্দে | রবীন্রণতবর্ধপৃর্ভিউৎসবের মধ্যে আমরা 
রবীশ্রাসদলাম্িক ও রবীন্ুহৎ ত্র্ববাদ্ধবকে শ্রহূণ করার যোগ পেতে আনন্দিত। 

ববীজ্রনাথের সঙ্গে ত্রদ্ববান্ধবের থনিষ্ঠতার কথা রবীজ্ঞনাথ বিভিত্ধ সময়ে উল্লেখ করেছেন-_ এই সংখ্যার 
সেসব তথ্য বিডি প্রবন্ধে পরিবেশিত হয়েছে ॥। তার মধ্য থেকে আমরা হু-একটি বিষ উল্লেখ করতে 
পারি। রবীন্দ্রনাথ তার চার অধ্যায় গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে গর্ারস্তে বলেছেন যে, ব্রন্ধবান্ধব উপাধ্যায় 
তার সম্পাদিত টুয়েন্টিয়েপ সেকুরী মালিক পত্রে রবীহ্্রনাথের নৈ বে গ্ঘ গ্রঞ্থের গে দু আলোচলা করেন তার 
আগে তার কাবোর এমন আস্ৃষ্ঠিত প্রশংসাবাদ তিনি কোথাও লেখেন নি, এবং শাগ্টিনিকেতন আশ্রম 
বি্ান্নতন প্রতিষ্ঠায় ্ষবাদ্ববকেই তিনি প্রথম সহধোগী পান। এই লময়ে ব্র্ষবাদ্ধব রব'শুনাধকে পুনের 
উপাধি দেন। 

কেবল সমবলৌ না, এর খারা বোঝা ঘাঘ্র যে ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন রবীহুনাধের লহনমী ও সহকনী। 

আরও একটি কথ! এই প্রলঙ্গে বলা থেতে পারে। বিশ্বকবি রূপে রবীষ্ুনাধ বন্দিত ও নন্দিত; 
যবীন্দ্রনাথকে এই মাখ্যাহ সর্বপ্রথন ভূষিত কারে প্রবন্ধ রচনা করেন ব্রহ্ধবান্ধব উপাধ্যায় । এই সংখ্যায় আমরা 
উক্ত রচনার অনুবাদ প্রকাশ করেছি। 

গত দংখ্যায় আনা অশুক্ূপ ডাবে রবীহ্ছনাথের অন্ততন সমবাদী বন্ধু ও ওপগ্রাহী লগেহুনাথ গুপ্ত 
( ১৮৬১-১৯৪০ ) সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশ করে তার শতবার্ধিক পালন করেছি। এংং, রবীশ্রশতবর্ঘপুতির 
প্রাক্কালে লোকাস্থরিত্য রবীঙ্রনাথের প্রিয্ব শিষ ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীকে (১৮৭৩-১৯৬৪ ) শ্যরণ করার সুযোগ 
পেয়ে কতার্থ হয়েছি। 


স্বীকৃতি 


মনিলাল গঙ্ষোপাধ্যারকে লিখিত রবীজ্রনাখের পত্র এবং রযীআনাথকে 
লিখিত ত্রদ্ধবান্ধবের পত্র রবীজ্বপন-সংগ্রহের অনবরত ক । 
অবনীস্ত্নাধ ঠাকুর -অস্কিত হরুদ্বিনের শাদি চিত্রের ব্রক রবীন্ভারতীর 
লৌছন্তে, ‘সন্ধ্যা’ পত্রিকা জীসজনীকান্ত দাসের লৌজ্বে, এবং ত্রন্ধবান্ধব 
উপাধ্যায়ের ব্লক রনিতেশ্্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সৌদক্কে প্রা্চ। 


সহ-সম্পাদক শ্রীম্শীল রায় 


ক্র] বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৮ সংখা। ৩ * মাব-চৈত্র ১৩৬৮ * ১৮৮৬৪ শক 


সম্পাদক,.শীম্বধীরগ্রন দাস 
বিষয়সূচী 
চিঠিপত্র ' অক্ষরকুমার মৈত্রেরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ববীক্জনাখের সঙ্গে ্টানদেশে উহনীতিক্দার চট্টোপাধ্যায় 


ভররুকফীর্তন-কাছিনীর ফালপার়ষ্পর্ধ ও স্থানপটভূমি ্রতানাপদ দুখোপাধার 

বিসবের্ম। 

পঞ্চাশৱয বংলর পূর্ণ হওনা উপলক্ষে 
রামেশুহন্বর ভিবেদী, দেবেন্ছুলাধ সেন, 
লত্যেম্রনাখ ঘর 

হতিতম বংসন পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে 
সত্যেন্্রনাখ দত, হতী্রমোহ্ন বাগচী, 
ক্র্ণানিধান বন্দযোপাধা!য, মোনাৰ 
রান, ঘ্বিজেজ্জনারায়ণ বগচা, প্কুম্জবজন 
মল্লিক, মণিলাল  গঙন্দেপোদাায়, 
উকালিদাস রা, মাশকুম/রা বস্তু, 
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রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

১ পাস্িশিছেতন 
বোলপুর 

প্রিন্ববরেধূ 


আজকাল চিঠি লেগ! আমার বিরল হুইরা আসিতেছে ইছ হইতে বৃক্িবেন ছামাব কলে হইয়াছে। 
এখন শক্তির পুতি অন্্র তাই টানাটানি করিছা চালাইতে হৃত । কাদ্কর্শের তিতিক যে উ্মঘটুস্ বাকি 
খাকে ভবিষ্যতের নু রাখিঘা তাছাকে ব্যাঙ্কে 56 ৭6০51৮এ চালান করিঘা দিই । 

আপনার লেপাগুলি ঘে মামা মনের মত হইতেছে ডাহা আপনাকে জানাই নাই তাহার কারণ আদি 
নিশ্চন্ ছানি হে তাহা আপনি নিশ্চয় জানেন । আপনার লেখার জন্তু জানি কত উতন্্ক হইয়া! থাকি তাহা 
বৈলেশ জানে । মামি বঙ্গদর্শন ছাতে লইঘা অবধি বলিতে, ভারতুবর্ধের পরি5 ল'ড করিতে হইবে ইছাই 
স্তারতবাসীর সর্বপ্রথান কাঞ্জ। সেই পরিচয় লাডে মাপনি আমাদের সহাদ্ধতা করি: অংলিতেছেন। গতমালের 
“ঘবন। প্রবন্ধে ভারতবর্দের পরিধি থে কিন্তপ বিরত ছিল তাহা মাপনি দেখাইঘাছেন। যবোপ জজ করিতে 
জানে কিন্তু ভারতবধ গ্রহণ করিতে পারিত, একসময়ে ভারতবহ বিনা ঠৈগ্ংলে এখিযাই অধিকাংশই 
আপনার করিয়া লইরাছিল । আপনার 'যবন' প্রবন্ধে তাহাই ডাল পাইঘা আমি অত্যন্ত আনগ্থলাড 
করিগ্জাছি। এখন 'মাষাদের প্রাণ নাই বলি গ্রহণশক্তি নাই এখন আমর! কেবল বিশ্বের সহিত আমাদের 
সমস্থ ছি করিয়া উত্তরোত্তর ক্রুশ হইতেছি। আবার খন আমরা লকলকে আকর্ধণ করিয়া লইতে পারিব, 
হবন যখন আমাদের লমাছের অন্তর্গত হইবে, তখনই ভারতবর্ধ আপনার চিরদিনের শক্তিকে লাক ফরিবে। 

গ্রবানীতে প্রাচীন সংস্কৃত নাটক হইতে আপনি থে ইতিহাস সংকলন করিতেছেন তাহা আমার কাছে 
বিশেষ উৎন্ৃকছনক বোধ হইয়াছে। এইগুলিই ভারতবর্ষের প্ররুত ইতিহাসের উপকরণ। আপনি ঘছি 
অনভমনা হইঘ্া ভারতবর্ধের ইতিছাল সংকলনে প্রবৃত্ত ছন তবে আমরা আস্বস্ত হইতে পারি। 

বদি কোন সুযোগে দেখা হয় তবে আপনাকে ইছা লইয়া অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিব। আপনি 
ওকালতিটা ছাড়. 1 চুপচাপ বলির পড়ুন । মাঠের কোণে আসিয়া একটি কুটীর ঝাধুন। তারপত্রে ছবিষ্টায 
খাইছা খাগড়ার কলম ধরিয়া তালপাতে ভারতবর্ষের ইতিহাসকথা লিপিবদ্ধ করুন, ত্রিশকোটি নরনারীর 
আসর্বাদভ্াজন হইবেন। ইতি ১৬ই ভাত ১৩৭৮ 

ভবদীয 
উতবীহ্লাথ ঠাকুর 


২১৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা যাদ্-চৈত্র ১৩৬৮ 


২ কলিকাত! 
ও 
গ্রীতিলমন্থারপূর্বক নিবেদন 
আপনার সম্পাদিত গৌড়বিবরণ প্রথম ও দ্বিতী খণ্ড কাল পাইদ্াছি এবং লকল কাক ফেলি! কালই 
তাহার অনেকটা অংশ পড়িয়াছি । পড়িয়া বিপুল আনন্দ পাইলাম । গহনের মধ্যে অদৃশ্য গৌড় পুয্রাববত্তের 
নৃ্প্রা রখচক্ররেখার অহুলরণ করিয়া আপনার! আমাদের দেশের ইতিহাসের যে হপ্রশন্ত রাছপখ উদঘাটনে 
ব্রতী হইদ্নাছেন আপনাদের সেই উদ্ভোগ সার্থক হুইল । আপনাদের এই তপস্তার পুণাফল বঙ্গদেশের 
শৌভাগারূপে চিরন্তন হইয়া থাকিবে ইহা নিশ্চিতরূপে অক্ুভব করি৷ আমি আপনাদের জব কীর্তন 
ফরিতেছি। 
উযূক রাপ্রলাদ চন্দ মহাশরকে আবার সকৃতজ্ অভিবাদন আনাইবেন। ইতি ৩র। পৌধ ১৬২০ 
ভবদীয় 
প্ররবীন্্রনাথ ঠাকুর 


পত্র 3 এই সময়ে রবীহ্রনাথ বঙগলশ্ন-সম্পাদনান্ধ রত। পত্রে উল্লিখিত শৈলেশ - শৈলেশভজ্ঞ মজুমদার । 
রবীন প্রপচন্ মঙ্গুননারের ( ১৮৯০-১৯০৮ ) উক্তি এখানে উদ্ধারদোগঃ, নবপধাঘ বঙগনর্শ 
১৩০৮ বৈশাখ সংখার ‘নিবেরন'এ তিনি লেখেন, “বঙ্গদর্শন পুনজ্জাবিত হওয়ায় মানার চিতল ক্ষোভ 
দূর হুইল ।- হস্ত: ভুরু রবীশুনাথ ঠাকুর বহাশঃ বঙ্গদর্শনের সম্পাদন-ভার গণ করিতে স্বীকৃত 
হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। ‘এক্ষণে রাজকার্ধ্যোপলক্ষে মামি কলিকাতা হইতে বহুদূরে 
[ জলটনগঞ্ড : পালানৌ ] অবস্থিতি করিতেছি, পূর্ব স্বয়ং ইহার তবাবদান করিতে পাতিব না। 
লেইছন্ত অন্যান শৈলেশচন্্র মজুনগারের হস্তে বঙ্গদর্শন সম্পদ করিলাম ।'__৬ অ্রজেন্রনাথ 
বন্ধোপাধাার, '45স্ নজুমন!র', বিশ্বভারতী পত্রিকা : শ্রাবণ-আস্বিন ১৩৫৮ ॥ 
"বন" প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শন ১৩০৯ ভাত সংখ্যার প্রকাশিত । 
শ্রবাণী'র ১৩০০ অগ্রহারণ থেকে চৈত্র ও ১৩৭৯ ভো থেকে মাঘাঢ় সংখ্যা 'িতিহালিক 
ধংকিকিং' শিরোনামাছ অক্ষয়কুখারের রচনাবলী প্রকাশিত হয়, 'প্রাচীন সংস্কৃত নাটক হইতে" ' 
ইতিছাল সংকলন' সেই প্রণঙ্গে উক্ত মনে হর। 
রাজশাহী খেকে প্রকাশিত “হিনুর্িকা+র ৬ অগস্ট ১৯৪১ সংখ্যায় পত্রটি মুত্িত। 
পত্র ২ অক্ষয়কুদ!র-সম্পাদিত পৌড়লেছালা ( প্রকাশ ১৩১৯ : ১ সেপ্টেম্বর ১৯১২ ) ও অক্ষয়কুমারের 
ভূমিকা সংবলিত রমাপ্রপাগ চন্দ প্রসিত গৌড়রাজমালা (প্রকাশ ১৩১৯: ১ জুন ১৯১২) গ্র্থন্ধয়ের 
প্রাণি প্রসঙ্গ হওয়া সন্তব। . 
পত্রটি শরৎকুমার হাছ রচিত রবীজ্স্থৃতি ( ১০০৮ ) গ্রন্থে যুত্রিত। 


রবীন্রনাথকে লিখিত মক্ষ্বকুনাপের কয়েকটি পত্র বিশ্বভারতী পত্রিকার ছাদশ বর্ণ চতুর্থ সংখ্যায় মূত্রিত আছে। 


রবান্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে 


জী্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


বুধবার, ১২ অক্টোবর, ১৯২৭ লাল ।__এখালে একটি বিভাগ আছে, পেটী নুখাত; বৌদ্ধধর্ম এবং 
শাহ পড়াবার জন্ত। কিন্তু ইংরেজী আর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের বাবন্থাও সেখানে 
আছে। স্থলটার নাম_Vajiravudh Schoo! শ্তামদেশের রাজ! বঙাঘূ ঘট রানের নামে এই স্কুল। 
আজ সকাল দশটার কবির সঙ্গে স্বান গভর্ণমেন্টের ব্যবস্থাহুলারে আামর। এই দুল দেখতে গেলুম। প্রথমে 
এই বিদ্যালয়ে গিয়ে, রাজা বন্থাধুধের নৃত্তির সামনে একটী বেদিত্র মতন, তাতে কবিকে বাতি আর ধূপ 
জেলে রাছার স্মতির প্রতি সন্মান দেখাতে হ'ল। এ বিষ্যালয়ের কতকগুলি বৌগভিদ্কু এবং হ্ঠাগ্ত অধ্যাপক 
কবিকে অনুরোধ ক’রলেন, ধার! ধর্ষ-বিযয়ে উপদেশ দেন, তাদের জন দিংহালনেহ নতুন একটী বিশিষ্ঠ আসন 
আছে, সেই আলনের উপর ব'স্তে। এই আলনকে ওর! পালিতে আর শ্রানীতে 'দশ্থালন' বণে। কবিকে 
ধৰায়ীতি উপবেশন ক'রতে হ'ল) প্রথবটায স্কুলের ছন-ছুই ছাত্রের বক্তা, ইংরেজীতে, ছ'ব। তার পর 
কবিকেও ছু-কথা বলতে হ'ল! আর শেখে শিক্ষকদের একে একে কবির সঙ্গে পরি কিযে’ দেওছা ছ'ল। 

এর পর আমরা গেলুম এবানকার একটী নৃতন বৌদ্ধ মন্দিরে । এই মন্দিঃটীব নাম হচ্ছে Wat 
Isenchama-boplitr অর্থাৎ 'পকল-পবিত্র মন্দির । এই নম্মিরের বাড়াটী হালে তৈরী, সাদা ইটালিয়ান 
মর্ম প্রশ্থরে গঠিত, বাস্তরীতি কিন্ত সন্পূর্ণকপে পুরাতন স্তামনেসর । এই অতি স্বন্দদ মন্দিরটী হেন 
প্রাচীন আর আধুনিকের স্বন্থর সহথছের চেষ্টায় হ'য়েছে। ঝাকৃঝক্‌ তকৃতক্‌ করছে, জার এই চাতি দিক 
শব পরিষ্কার ক'রে রাধা হয়েছে। এই মন্দিরের সংলঘ একটী গ্যালারী ব' লঙ্থা বারান্দায় নানা দেশ 
খেকে আনা বিভিন্ন প্রকারের ব্রোঞে-ঢাল। বৃদ্ধ-্ৃতির সংগ্রহ আছে। আর প্রাচীন বৌন্-শিল্পের একটা 
সংগ্রহ-শালাও আছে। এই মন্দিরের সংলগ্ন দু-চারটী ছোটো -ধাটে| বাড়ী আছে, গড়ন ঠিক মন্দিরেহই 
মত, শামী পদ্ধতির ঢালু ছাত, তাতেও বুদ্ধ যতি আছে। এ রকম একটা ছোটে! মন্দিরের মাথায়, 
এঝটা প্রাচীন স্বামী লোক-কাহিনীর চিত্র উংকীর্ণ আছে, কাপড় বোনবার তের কাছে উপবিষ্ট একটী 
শ্রামী তরুনীর ছবি-_ এক রাজকুমার এই মেয়েটার প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে ঝরে__গল্টটী তখন বেশ 
চিত্তাকখক মনে হয়েছিল। এ"ছাড়া, বৃদ্ধদেবের জীবনীর কতকগুলি স্থন্দং খোদাই-চিআ আছে, বেদন 
বু্ধহেব লংলার ত্যাগের সময়ে নিজের তলওয়ার হিরে মাখার লত্ব। চুল কাটছেল, পাশে তার ঘোড়া কণ্টক 
আয় সহিস ছন্ক। 

কবির সঙ্গে পরে হোটেলে কিরে এলুম । তার পরে হ্য়েন-বাধু আর আমি চ'প্লুয শাস্িনিকেতনের 
সংগ্রহ-শালার অন্ত প্রাচীন সৃতি কিনতে । সঙ্গে সৈরং মোবারক আলীকে তার আপিল থেকে তুলে 
নিলুম। (গত বার এ নাষটী তুল ক'রে *সৈছন মোহম্মদ আলী' ক্পে ছাপা হয়েছিল )। শ্যামের বাজার 
থেকে আধুনিক শ্যামী ত্রোঙ্ের কতকগুলি মৃতি আমি নিজে নিলুয়__ হজের উপরেতে সোনার মোলম্বা 
বা গিল্টা করা। ছুটী ছোটো-ছোটো! বনুধার! বা লক্ষী মূত্তি, হাটু গেড়ে হামী ধরণের শাড়ী বা 





২১৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাহ-চৈত্র ১৩৬৮ 


ফাহম্‌ বা দুষ্ষি পারে আর মাথা মৃকুট প'রে আমাদের যা-লস্ধী ব'লে আছেন; ডান হাতে ধানের শিষ, 
তুলে ধারে আছেন। হাটু-গেড়ে বমাচ মাথাহ মুকুট, রাম আর লক্ষণের সৃতি, রামের গানের র€ ঘন 
সরু ক'রে চিত্রিত; আর একটী অষ্টহৃত্া দুর্গাহৃতি_ একটা ঘাড়ের পিঠের উপরে আলীচ ভঙ্গিতে ব'লে 
আছেন-_ ভঙ্গিটী ঠিক ব'লে থাকা নক্র--বেন বাড়ের পিঠে কসর করা, আর মূং্িটীর তুই-পারে এক- 
জোড়া শুড়ওয়ালা নাগর) ছুভা পরানো) দেহতার পান্ধে দ্ুতাঁ_ ডারতীছ দেব-যৃতির রূপারণে এই 
জিনিসটা প্রায় অজ্ঞাত । খড়ন-পায়ে ড্রিচঙ্গ ভঙ্গীতে শীকৃষ্ণ মৃতি দেখেছি, প্রাচীন ভারতীয় ভাঙে খড়য- 
পারে নান্বিকা বা নর্তকীর নৃতিও পাওয়া পিকেছে। কিন্তু দেবতার মধ্য খালি এক সুধ্যদেব-_ আর 
অর আছ্হঙ্গিক পার্শ্বদেবতা ছাড়া আর কারো! পারে পাদ্রাণ পাওয়া যায় না, সবাই খালি পারে। 
ভারতবধে হৃধাদেবের দুইটা স্কপ কল্পিত হয়েছে এক, ব্রাচ্ধপা বা! বৈদিক রূপ, তাতে স্র্ধ্য চার ঘোড়ার 
রে চড়ে রারেছেন, তার হুই পাশে তার ছুই স্বী-- উষা আর শরণ্যু ; আর সঙ্গে ছুই ঘোড়ার চেপে 
তুই অন্থিদেব_ব্য অশ্িনীপুমার দ্বেতাহয় । কিন্ত এই্-জম্মের প্রথম ও স্থিতীঘ শতকের মধ্ো পারন্ত 
দেশ থেকে ওলেশের ‘মগ'-পুরোহিতর!_ বাদের ভারতনর্ধে নগ-্রান্থণ' ব। 'শাকখীগী' অথবা “দৈব 
ব্রাদ্বণ' বল। হই তাত৷ নোত়ুল ক'রে হুধোর পূজা আনেন ডারতহর্ধে । সারা পণাদেবের যে মতি ভারতবধে 
এনে স্থাপিত করেন, চটী হচ্ছে ইরানী পোশাক পরা হুধা, হিন্দু দেবতার মত পালি গায়ে খালি পানে 
নন্‌। এই নোতুন হয বিলে পরিকল্পনার দুখের নাথায় ইরানী টুপি, গাছে আওযাখা। আর পায়ে 
'মোচক' বা 'মোদ্রা'? অর্থ হটু-পধ।স্ত ফুতা। কেবল মিত্র ব| মিহির ব। সুধ্দে যে এই সাজে 
ভারতে এলেন ত; নহ, হুঘোর পুত, শিকারের দেবত। [২৩৮০ ‘রএবন্ত’ ব। রেবস্ক ? আর তার এক 'অগুচর 
পিন্দোল-_এদেরও পায়ে হাটু-পহ্যন্চ ছুতা। এই ইরানী মিআ বা স্থধোর প্রভাবে উত্তর-ডারতের প্রায় 
সংস্রই খোর মৃত্িতে হাটু-পণ্ঃস্থ দুত! দেখানোর রীতি এলে গিছেছিল। দেবতার খালি গা, অস্ত হিন্দু 
দেবতার মত গাডে প্রচুর গহনা। কিস্ক পা ছুচীতে ছাটু-পধ্যন্ত গুতা! ইন্দোনেসিদ্রায ঘবন্ধীপে বলিঘীপে 
(এবং অন্তত্র )। এব" বর্নায় আর ইন্দোচীনে (শ্তাম দেশে এবং প্র) দেবতার পায়ে থে জুতার রেওয়াজ 
দেখ যায়, তার অন্ত করণ আছে। ভারতবর্ষের ধারণা অন্থলারে, দেবতাদের প। কখনো] মাটি ঘোর না। 
তারা। যদি পৃথিবীতে অবতহণ করেন, পৃষ্পেই তাদের পা খাকে। আর তাঁদের চোখে পলক পড়ে না। 
আর তাদের ছুলের মালা কধনো শুধান্ধ লা। দেবতাদের পা যে মাটিতে ঠেকে না-_ এই ভাবটী 
বোবাবার জক, ঘবস্ধীপ ও বলিখবীপে ভারতীয় দেবতার মৃতিতে বেখেছি_-াদের পায়ে জুতা আকা হয়। 
ভাষ-দেশেতেও সেই কারণে মা-দুর্গার বৃষভান্ত মৃতিতে পায়ে বেশ শু ড়-ওঘ্বালা নাগর! ছুতা। 

এই মৃতিগ্ুলি এখন আমার সংগ্রহে আছে। এছাড়া, পরে আর একটা বোধিলত মৃপ্তি সংগ্রহ করি, এটী 
ও মোলম্বা-করা রোগের, স্টাম-দেশের রাজকুমারের পরিচ্ছদ পারে দওডাত্রসান [িন্ধার্থের মূ্তি, এীর প্রশংসা 
জামার শিল্পরসিক বন্ধুর! সকলেই ক’রেছেন। 

আগানীকাল সন্ধার পর গানের যহারাজার সঙ্গে আমাদের দেখা করবার কথা । ববীন্্রনাখ যাবেন 
অরি-্পাড় সাদা গরদের জোড়, আর সাদা রেশনের পাঞ্জাবী প'রে। এই পোশাকে গাকে বে অন্তুত ইন্দর 
মানাত'-_ত! আর কি ব'ল্বো ॥ আমাদের বেলায় অস্ত বাবস্থ। হবে ঠিক হ’ল। শ্তামের লোকেরা, মারের 
ঘূতির বদলে, সেলাই-কর লুঙ্গি মালক্ৌোচা মেরে পরে! এই ভাবে পরা লুঙ্িকে তার! ‘কানুন’ বলে”_ 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যানদেশে ২১৯ 


মালকৌচা দেবার দরুন এই ফাশুম্‌ হাটুর নীচে নানে না। নহারাপ ব্াবুধের সময় এই কাহুৰ-_ যা রাছ” 
দরবারে প'রে আসতে হ'ত, তায রঙ, ছিল নীল-_ এননকি স্যান সরকারের বেতলবুন ই:রেছ অফিসারদেরও 
রাজ-লভাঙ এই ফাহ্‌ম্‌ পারে আস্তে হ'ত। মহারাজ বজ্ামুধের দন্ম হয়েছিল শনিবার দিন! শনি গ্র্থের 
বু ব'লে, রান্গ-দরবারে ফাহনের দস্ত এই নীল রঙের ব্যবস্থা ছিল। বিস্ক উপস্থিত শ্তাঘদেশের বছারাজার 
এক যিমাতায মৃত্যুর জ্ত রাছ-পরিবারে অশৌচ ছিল— the Court was in mourning. কতকটা 
ইউরোপীয় রীতি মিলিয়ে রাজসভার জন্তু এই অশৌচের পোশাক ঠিক করেছিল এই ডাবে-_ কালো রেশমের 
ফাছম্‌, তার উপর সাদা গলা-জটা জিনের কোটের আত্তিনে কহই-এর উপরে কালো রেশনের পটী । 
বিদেশী হ'লেও, আমরা ঘখন রাদ-দরবারে আহুষ্ঠানিক-ভাবে যাচ্ছি, তখন মানাদেত-ও এইকম পোশাক পারে 
যাওয়া উচিত ছবে-ঁঁ_এ ককম একট। প্রস্তাব শ্ামদেশের সরকার পক্ষ তকে এসেছিল। রবীন্দ্রনাথের কথা 
আলাদা । আমাদের দস্ত_ অর্থাৎ হুরেনবাবু, আরিঙ্াম আর আমার সপ্ত ঠিক হ'ল ঘে, আমরা কালে! 
লিষের ধুতি প’রে বাবো, আর তার উপয় সান! পাঞ্জাবী খাকবে। এন কালে? সিন্কের ধুতি পাই 
কোথায় ? শেষটায় বাগ্গারে গিদ্রে ধুতির অভাবে প্রমাণ মাপের কালে; দিকের কাপড় বিনে নিয়ে এলে, তাকে 
দুতির আকারে কেটে নিয়ে পরধার বাবস্থা হ'ল । তার পাড়ের কোন বালাই হল না তবে যদি বুভীন ফুল 
পাতার নকশ:-ফাট! সাটিনের ফিতা লাগলে! যেত, পাড়ের জন, তা ছলে অতি স্থন্দর “পানা শাড়ী? হাত, 
যে 'পাশী শাড়ী’ আমাদের শিশুকালে অর্থাং ৬*৬৫ বছর আগে বাঙলানেশের মেয়েদের খুব প্রির ডিল। 
বাডারে গিরে মরা আছ লকালে প্রবাপ-সষট রিস্ত-এর থান কিনে দির দোকানে ধুতির নত ক'রে কেটে 
তরী ক'রতে দিয়ে এলুম । 

দুপুরের আহার লেরে দুটোর সমর হয়েনবাবু, এবং মামি চাল্লুন ভারতীয়দের কেছে, English 
Pharmacy-র লোকানে। এখানে প্রদুক ওহায়েদ আলী আর ঠার আয় ১১ ঢল এলেছিলেন। 
এরা বলেছিলেন যে, এখানকার ডারতীয় বলতে ভোজপুরিযা দরয়ান আর দুধের হ্যবগাতী। ছার পাঞ্জাবী 
দোকানদার আর ঠিকাদার, এরাই সংখ্যায় বেশী । এদের অনেকের টাকা ছে, কাজেই এনের ব’ললে 
বিশ্বভারডীর ঘন্ত কিছু টানা এর! তুলে দিতে পারবে | নো মোবারক আলী জার এয়াছেদ আলীর 
কথা-মতন আমাদের লিয়ে যাওয়া হ’ল স্থানীয় বিষ্ণু মন্দিরের পূজারী উদৃক ছন্দবলালের কাছে। এখানকার 
হিন্দুরা অর্থাৎ বের ভাগই ভোজপুরিবারা চেষ্টা ক'রে বাক্কক্‌ শহরের একটা শহরতলী অকলে শল্তার জমি 
সংগ্রহ ক’রে একটা বিষ্ণু-মন্দির ক'রেছেন। স্যানদেশের বৌদ্ধদের নখো বিদ্বার মক্মান এখনও খুব বেন 
রকদ দেখা যায়। এই মন্দিরে হিন্দী পড়াবার বাবস্থা নাছে। পন হন্দরলালের বাড়ী ছিল পাঙাবের 
শিল্কালকোটে, আছ প্রান ১৮ বছর লপরিবারে এখানে মাছেন। লোকটীকে খুব ভালে। লাগ্ল। উনদার-হৃদয় 
মানুষ, আর সব বিষয়ে এর খুব উৎংসাহ। একটী ছোটো কাপড়ের দোকান ওখানে করেছিলেন, লে দোকান 
অনেক দিন হাল তুলে দিয়েছেন। এই ১৮ বছরের মখো মাত্র ৪ বার দেশে গিরেছিলেন। ইনি ঘতটুক 
সাহাধা ক’রতে পারেন ক'রুবেন ব'ললেন। এঁদের এখানে ভারতী ভাষা আর ধর্ম বিষছে উপদেশ দেবার 
অন শিখ, আর্য-লাজী আর সনাতনী হিন্দু, এই তিন দলের তরফ থেকে আলাদা-আলাদা বাবস্থা আছে, 
তিনজন ওস্তাৰ বা উপ দেশক বা গুক্ক আছেন এই তিন লমানের ছেলেদের “দেখ -ভাল্‌” করুবার দস্ত। এই 
শিক্ষকদের ৬৮৬৫ টিকল ক'রে মাইনে দেওছা হয়। প্রন হন্দরলালের কাছ থেকে, আমাদের এখানকার 


২১০ বিশ্বভারতী পিক নাত-চৈত ১৩৬৮ 


একজন ওডরাটী ব্াবগসের কড়ীতে নিছে গেল । এর নাম অন্বালাল, ইনিও পরিবারে আছেন। তবে 
বোবা! গেল, এর! কেউই ধনকুবের নন, সাধারণ বাবলামী মাত্র ৷ 

এর পর আমরা খানিকটা শহরের নখে যথেচ্ছ ঘূরে বেড়ালুজ, কতক পথ গাড়ীতে ক'রে, আর কতক 
পথ পাকে ছেঁটে । বান্কক্‌ শহরের প্রাপের একটা স্পন্দন অনুভব করা গেল। সন্ধার পর কবিকে ওয়া 
নিয়ে গেলেন লঞ্চে ক'রে বান্ধক্এর নাতে একটু ঘুরিরে' আনবার জস্ত-_ ওর ফিরতে একটু দেয়ি 
হয়ে গেল। 

আজকে রাতের আহারের পর আমায় একটা বক্তৃতার বাবস্থা ছিল-_ ভারতীয় চিত্রকল! সম্বন্ধে, 
ব্যবস্থা ছুরেছিল এখানকার টিচার্স আসোসিছেশন বা শিক্ষকদের সবিতির তরফ ধেকে। বক্তৃতা 
ছ'য়েছিল এখানকার সরকারী শিল্প-কলা-বিদ্তাপয়ে । এই বিভ্ালয় বাড়ীটীঃ লালজ্ছা বেশ একটু লক্ষরীয়। 
শিক্প-কলা-বিস্তাল-_ তাই এর প্রধান প্রবেশন্ধারের মাথায় একটা উপবিষ্ট বিশ্বকর্মা দেবতার য্রোধ-এর 
মূৰ্তি স্থাপিত আছে। মৃত্িটি ছিন্দু দেবতার মত, কিন হাটু পথ খাট চিত্রবিচিত্র নকশা-কাটা পারজামা 
পরা), মাখা দূকুট, গলাদ্ধ হার, একহাতে একটা ওলন আর অন্ত হাতে একটী মাপের দণ্ড। শিল্পকলা 
বিস্তালের পক্ষে এই মৃত্ির একট। উপযোগিতা আাছে। আমার বেশ লাগ্ল। আমার শ্রোতা ছিলেবে 
অনেকগুলি ভদ্রলোক নিঅন্তিত হ'য়ে এসেছিলেন। এখানকার রাজপরিবারের একজন বিখাত ব্যক্তি, 
শ্ামের মহারাজার এক শিতৃধা, বাংজকুদার ধনিনিবাং, শিক্ষামন্ত্রী, তে উপস্থিত ছিলেন। আমার অন্ত 
একজন রাজকুমার । শ্তার এডওয়াড কুক এবং তার পত্রী, আর ২১ জন অন্ত ইউরোপীঘ মহিল|। বিশু 
স্বামী যহিলা। আন ভারতবাপীও অনেকগুলি ছিলেন। এছাড়া এখানকার বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত, প্রাচীন 
ইন্দোচীনের ইতিছাস-বিধগ্ধে একছন প্রখ্যাত বিশেষাঞ্জ 10৫. ০০০৫5 লেদেদ্‌-ও উপস্থিত ছিলেন। আমার 
বন্কৃত। সওয়া ন-টা থেকে প্রান সাড়ে দশটা পথ্যস্ত চলেছিল! বক্তৃতার সময আমি গা »*খানি ভারতীয় 
চিত্রের লাইভ দেখালুন-_ এই সাইডগুলি শ্রন্ধের বুক অধ্ধেন্রকুদায় গাগুলী মহাশয় আমার এই স্বীপনয 
ভারত হাত্রার জন্য বাবহার করতে বিটেছিলেন। ছবিগুলি খাকার, অজ) থেকে আধুনিক কাদ পর্য্যসত 
ভারতীয় শিল্পের একট! ধারাবাছিক ইতিহাস কতকটা চাঙ্্ষ করিতে দেখানে। গিয়েছিল। বক্তৃতা হা'্ধে 
ঘাবার পরে, এদের সরকারী শিল্প-কলা-বিগ্ালরের অধ্যক্ষ লাইভগুলি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন_ 
সেগুলি থেকে তার ইচ্ষুলের কাজের জনত এক সেট ফোটো-প্রিপ্ট কিরে” নেবেন, আর এক লেট আমাকেও 
দেবেন। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে এদের এই আগ্রহ দেখে আমার খুব ভালে! লেগেছিল। শ্তাবের নিয় 
ইন্দোচীনের অন্ত দেশের, ইন্দোলেশিছার, আর আছগানিস্থানের এবং তিব্বতের প্রাচীন শিল্পের মত, ভারতীয় 
শিলেরই একট। অংশ ঘাত্র। 


স্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাহিনীর কালপারম্পর্য € স্ানপট তুমি 
তারাপদ মুখোপাধ্যায় 


উকিফকীর্ডন কাব্যে বনিত খটনাগুলির সংঘটন-কাল কবি বহু জারগা্ স্পষ্ট অথবা অম্পষ্টভাবে উল্লেখ 
করেছেন।॥ এই উল্লেখগুলি গুরুত্বপূর্ণ । প্রথমত, এই বিক্ষিপ্ত উল্লেখ্ডলি এক জায়গার সংগ্রহ করলে 
যাধারুফ-কেলিকধার কাল-পটকৃছি কবি কিভাবে বিস্তন্ত করেছেন তার ছাভাল পাওয়া যাবে। কাব্র 
কাছিনীর প্রতিটি স্তর স্পষ্টডাবে অনুধাবন করতে গেলে এই উল্লেশগ্ডলির প্রয়োজন আছে। দ্ধিতীন্ত, 
এই নির্দেশগুলিয দে কোনোপ্রকার অসঙ্গতি আছে কিনা সেটা অমুধাবনবোগা ৷ সমগ্র কাবাখানি বদি 
এক কবির রচনা হয় তাহলে বদিত ঘটনার কাল-নির্দেশে সঙ্গতি থাক! শ্বাভাবিক্ষ । লে সঙ্গতি পদাবলী- 
সাহিত্য না থাকতে পারে; কারণ, পদ্গাবলীতে ঘটনাংশ গৌপ। যেটুকু ঘটন' আছে তার হৃত্রও বিভিন্ন 
ফবির রচলার মধো, একজন কবির হাতে নদ ॥ কষকীর্ডন ঘটনাবহুল কাবা এবং প্রচলিত ধারুপা নানী 
এই কাবোর রচদ্ছিতা একঙন। সে ক্ষেত্রে কাবোর ঘটনার কাল-নির্দেশে সঙ্গতি থাফলে তা উপেক্ষণীর 
নয়। অঙঙ্গতি থাকলেই অবশ্য প্রমাণ হয় না কাবোর রচস্কিতা একাধিক । তবে কাবোর একাধিক 
রগবিতার দিদ্ধাস্থ প্রমাণ কযতে গেলে অন্ত আরও প্রমাণের সঙ্গে এট লগ্ুতি ২পিও আন্ত প্রমাণ 
হিলাবে গ্রান্ধ ছতে পারে ॥ লেদিক থেকে নির্দেশগুলি মূল্যবান্‌ এবং গুলিকে একত্র সংগ্রহ করবার 
লার্থকতা আছে ।৯ 


২ 


কালের পারস্প্ধ অন্ুল্রে প্রফুফকীর্ডন-কাহিনীর ঘটনার ধার! অনুগ্দণ করতে গেলে প্রচমেই লক্ষা করা 
ঘায় বে কাহিনীর নধে দুটি স্তর আছে। তান্ূলখণড থেকে ছড্তধণ্ড পংস্থ একটি পট” এবং বৃন্দবন গু থেকে 
রাবির পভ আর-একটি স্তর । এই অ্তরভাগের ঘুক্তি প্রধানত দুটি। প্রথমত, তাুল- থেকে ছত- 
পর্যন্ত ঘটনাঞ্ডলি যথাক্রনে বসম্-গ্ীম-বর্ধা-শয়ৎ কালের ঘটন|। বন্দ।বনথণ্ডে দ্বিতীয়বার বম্র এসেছে স্থতরাং 
বৃন্দাবনথণ্ড থেকে যে-কাছিনী বিবৃত হয়েছে তা মৃতন আর-এক বন্ধরের ঘটনা ৷ ধিতীয়ত, চত্রধণ্ডের পর 
কাছিনীতে কিছুকালের ছেন পড়েছে। ছড্রধণ্ড শেষ হরে ৰৃদ্দাবনধণ্ড শুরু হ€য়ার এধে। সম্ভবত এক 
বছরের কালগত ব্যবধান ছিল। ছতখেণ্ড পর্যন্ত রাখার বন্ধন এগারো ।* বাখখত্ড রাধার বল চৌদ্দ 
দশ চারি বয়িযের হওঁ যো গৌআলী পৃ. ১*৯ 





৯ জন্মৰ এ আলোচনার বাদ (ওত) হচেছে। যুল কাবোর সঙ্গে জনমতের আনেক অমিল নাছে। এদদ্বান্তরে নে 
অনিলঞ্জলি দোনো হাবে | এখানে বে লক্ষোর বিকে দৃষ্টি রেখে কাহিনীর কালক্রদট অদুসরণ করেছি তাতে জলও আমাদের 
প্রয়োৱনে আলে নি। দ্ধ তিতে হে পৃঠাসংখা দেওয়া আছে নেগুলি বসন্ত রায় লনা চতুর্থ স্তরের (১৯৫) পৃষ্ঠাসখা। 
২ ঘানখণ্ডে রাধার হুইরকষ বলের উদেখ আছে__ এগারো এবং হারো। বরন সম্পর্কে রাঘার নিলের ফ্খাচও সঙ্গতি নেই। 
কক কিন্তু রাধাকে বরাবর বারে! বন্ধরের বলে ঘনে করেছে রাধার বরের ইঙ্গিত হালে এই কেরি জাগায় পাওয়া! যা _ 
>, এগার বৎসরের বাণী । 
খে ললিনীদল হেঁৰেলী ) পৃ. ১৪ 


২২২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮ 


বাণখণ্ডের আগেও মুখেই বধ: 

এত কাল রাধা তোর গেল শিশুভাবে । 

তেঁসি না জানিলি নিজ আপণ লাভে ॥ 

এৰে তোম্বে আসি ভৈল! এ ভর যুবতী ॥ 

তভো ক্ কারণে তোঞা করসি বিমতী॥ পূ. 

তাস্কুল- দান- নৌকা" ভার- ও ছআ -খণ্ডের ‘আবালী রাধা’ ঘনুনাখণ্ডে ‘ভরঘুবতী'। তাস্থুলখণ্ডের 

একাদশী রাধা বাণখণ্ডে চতু্দসী। রাধার কৈশোর থেকে যৌবলপ্রাপ্তি ঘটেছে সন্তৎত বৃন্দাবনবণ্ডের আগে। 
কারণ, কৃন্দাবনখ ও থেকে হাপখণ্ড প্ন্ত কাহিনীর ধারাবাহিকতা] ঝোখারও সই হয় নি1 অর্থাৎ এই সময়ের 
মধ্যে কাছিনী কালের দিক খেকে এগিছে বা [পিছিয়ে ধান নি। স্থতরাং রাধার এই পরিবর্তন একমাত্র বৃন্দাবন- 
খণ্ডের আগেই হওয়া সপ্তব। রাধার বন্ধনের দিক থেকেও এই অনুমানের সপক্ষে তুক্তি আছে তাদ্ধলধণ্ডে রাধার 
এগারো বছর বছলই ঠিক। তান্ুলধণ্ড বলস্তকালের ঘটনা এই সময় দি রাধার বল এগারে! বছর হন্ত তাছলে 
বৃদ্বাবনগ্ডের বসস্ঝালে বারে। হও) উচিত কিন্তু কাবোর নেপখো। একটি বছর কেটে গেছে তাই বৃন্দাবনথণ্ডে 
রাধার বল তেরে! । বাপখণ্ড ছার-একটি বলস্থের ঘটনা ( কাব] শুরু হওবার পর চতুর্থ বলস্য) সবতরাং এই 
সময় রাধার বছস চৌদ্দ। সেই কারণে শ্বীকার করতে ছবে যে চত্রধণ্ডের শেষে এবং বৃন্দাহনগণ্ডের আগে 
কাহিনীতে একহচরের ছেদ পড়েছে । এই যুক্তিতে বৃন্দাবনধণ্ডের আগের ঘটনাগুলি রন স্বরে, বৃন্ম।বনধণ্ড 
খেকে কাহিনীর দ্বিতীঘ দুরের শুক 





তা্ছুল- দান- নৌকা- ভার- ছত্র -ধণ্ড যথাক্রমে বলগ্ক-শ্ম-র্ধা-শরং কালের ছটনা। তাদুণখণ্ডে 
বননুকালেই বড়াইর কাছে শ্রাধায হুপবর্ণন। শুনে ক্ষণ মবন-শরাহৃত হয়। 

কহমিত তরুগণ বসন্ত সমএ। 

তাত মধুযর মধু সীএ ৪ 

স্থলর পঞ্চন শর গাএ পিকগণে। 

তেকারণে খীর নছে মনে ॥ পূ. 


২. ধারহ বরিযেকের নোর গাহাযান | পৃ. ১৭ 
৩. সকল৷ হএসে মোর এগার বরিষে। 
বাহত বরিখের দান চাহ মোরে কিসে। পৃ. ১৮ 
এ. বারহ বরিছের দান হুনহ মুগৰী। পৃ. ১৭ 
4, এগারো বরিষে কাছাঞি বায়ে নাহি পুরে পৃ. ২৯ 
*. এ বার বরিব মোর তের নাহি পূরে। পৃ. ২৮ 
৭, ঘৰি ৰিকে জাইএ বড়াছি বারহ বংসর। পৃ. 
₹. বার বৎসরের তোএ সি বালী। পূ. ২৪ 
৯. ছার বরিষের আক্ষার ধ্যান । পৃ. ৩৪ 
২০. হার দরিবের মোর বাছাদান। পৃ. ৬০ 


শীকৃষ্ডকীর্তন-কাহিনীর কাছপারম্পর্ব 6 স্থানপট হুনি ২২৩৬ 


দানথণ্ডে স্পইত কালের উল্লেখ নেই। লে প্রসঙ্গে পরে আলছি। নৌকাস্বণ্ড বর্ষাকলের ঘটন!। কৃষকে 
বড়াই বলেছে: 
উপপন্ত হৈল হের বরিষ' লমএ & 
আনে রাধা লব্খা! যাইব মধুরার হাটে ) 
নাম লা থাক তোক্ধে বমূনার ঘাটে ॥ পৃ. ৫৫ 
ভার- ও ছত্্র খণ্ড শরংকালের ঘটনা) 
উপস্থিত ডৈল বড়াছি শতত সমএ। 
তড়পথে এবে লোক মণুরাক দাএ& পৃ. ** 
স্প্ নির্দেশ না থাকলেও বুঝতে হবে দানখও গ্রীন্মকালের ঘটনা । কারণ, দান- রে আগে তাল ও 
পরে নৌকা” বখাক্রমে বলস্থ ও বর্ষার ঘটনা । বসস্ত ও বর্ধার মাকে মবশ্যই গ্রাঙ্ছ। যদি অংশ্ত কাহিনী দু 
এক বছর এগিরে পিছিয়ে না! গিয়ে থাকে | কিন্তু তেমন ইঙ্গিত এই পাটি খণ্ডের মধো নেই । সুতরাং এমন 
অহুঘান অপরিহাধ থে তাম্থুপ-দান-শৌকা-ডার-ছ হতে একই বছরের বলস্ত'গ্রীঘ-বর্ঘ। ও পুত কালের ঘটন! 
বিকৃত হয়েছে। এইটি কাহিনীর প্রথন স্তর । এই স্তরের ঘটনাগপির ফালপারুম্পধ এবং সনকের ক্রমটি কবি 
সক্ধে রক্ষা ঝরেছেন। ঘটনার হুতরগুলি ডট পাকিয়ে থাছ নি। এ+-এক দিনের ঘটন) কবি অত্য্ঠ সতর্কতার 
সঙ্গে পৃথক পৃথফ ভাবে বিবৃত করেছেন। 
ভান্থলধণ প্রত্থাহে: ঘটনা । গোপীরা ‘বড়ই বিহানে'* মধুর যাত্রা ফরে। মধৃত্রা হাওয়ার পথেই 
তান্ুলধণ্ডে বড়াই রাখাকে হারিবে ফেলেছিল স্তৃতরাং তাঙ্থুলধণ্ডের মূল ঘটন; কাল বেলাধার 
দানখণ্ড লকাল থেকে সন্ধা। পহন্ত একটি গোটা দিনের ঘটনা ৷ ঘটনা শুরু হরেছে সকালেই ; কারণ, মধুর 
যাওয়ার পথেই কৃষ্ণ সাধাকে আউকেছে ॥ বেলা ঘখন বিপ্রহর তখনও রাধা-কুফের কথ:-কাটাক[টি চলছে : 
স্ব দধি দুধ নঠ কইলি আরে র কাহাঞি ল 
আম্বল কৈলী দহী॥ 
কি আরে কানু 
পূব্রে হুরুদ্জ পশ্চিমে আখ দ্রাএ ল। পৃ. 
বেল! যখন তিনটে তখনও রাধ। কৃষ্ণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পার নি : 
বিছাণ আইলাহো৷ ভৈল তিষজ পহর। পৃ. 





৩ “বড়ই দিহাণে' অর্থে বে ভোর পাঁচটা তা পরের আলোচনার স্পষ্ট হবে) 
৪ ভাঙলে কাহিনীতে সাযাস্ত করেকবিনের ছেব খ[কতে পায়ে। হড়াই ও সফর চুক্তির (পৃ. ১১) পর করেকছিন বড়াই 
ছাাকে নিধিয়ে মূ! খেকে ফিরিগে এনেছে । টক রাধার সাক্ষাৎ হয় নি? 
হেনমতে নিতি নিতি সবুর সঙ্গে । 
চব বিকলিক। রাষা আইলে খরে& পৃ ১২ 
“কালক্ষেপালহ:' উফ বড়াইকে বলেছে “এতদিন গেল বড়ারি তোর আপোমালে ( পৃ. ১২) এই "এতদিন" খুব বেশী বিন হতে 
পায়ে না। বড় জোয় ছু চার দিন। 
২ 


২২৪ বিশ্বভারতী পাতক! নাব-চৈত্র ১৩৬৮ 


সন্ধ্যার কিছু আগে পণ্যে কষা ‘কুডঘাটে' রাধাকে আটক রেখেছে : 
লাছ ভৈল আইলো বিহাদে। পৃ. 
অর পর হয় হখন অস্টে হাচ্ছে তখন ‘একশরী' রাধ৷ “দাঝ বৃন্দাবনে’ কুঝের হাতে পযুপন্ত : 
এড় কাহাঞি ধাইব দূত অস্ত যাএ স্বর । পৃ. ৫ 
নৌকাখণ্ডও সকালবেলাকার হটনা। তবে প্রত্যাবের নয়। 'ঘাটোসাল' কুফর সঙ্গে গোপীহের 
সাক্ষাতের আগে বেশ বেলা হয়ে গিরেছে : 
বিহাণ আইলাহো এব! বেলা আপার । পৃ 
এর পর কের সঙ্গে রাধার ঘখন কখা-কাটাকাটি চলছে তখন বেল। অনেক হয়ে গিয়েছে, ছাট গ্রায় শেষ 
ছওয়ার মুখে : 
ছাট উধুড়িবে প্রচুর ভৈল বেল।। পু. *২ 
সাত ঘটি গেল হএ দুদ পহয়। 
গোঠে হৈতে আসিবে গো মাল মোর ঘর ॥ পু. ৯০ 
'লাতঘটি' সময় যদি কেটে গিয়ে থাকে এবং এখন হৰি দ্বিপ্ৰহর মর্থাং হেল। বারোটা হব তাহলে ঝুকতে 
হবে গোশীহা ভোহ পাচটাছ বাড়ি থেকে রওনা! হত এবং বারোটার আগেই গোস্ুল ফিরে গিঘে স্বযী- 
নক্জলদের পরিচর্চা করত ।* 
ভার-ও ছত্র- খণ্ড একই পিনেহ ঘটন।। ভার- মধুর! বাওয়ার পথের ঘটন; স্থতরাং পূধাঞ্ষে ঘটেছিল: 
ছতর- মখুরা! থেকে প্রত্যাব$নের ঘটনা স্থতরাং দ্বিগ্রহরে ঘটেছিল । 


কাহিনীর দ্বিতীয় স্তরে কালের পারম্পর্ধে কিছু গোলমাল আছে । কিন্ত কালের ক্রম ঠিক করবার আগে 
ঘটনার এবং সনয়ের ক্রমটি ঠিক করে নেওয়া দরকার । 


৫ রাখার সব উ্চিফে সমান গুরুষ দেওয়। ধার না। তার কোন্‌ উক্তি হলৰ! কোন্টা সত্যভাদণ ত! বোকা কিছু শক । নোঁকাখণ্ডে 
দাবা ঘলেছে ‘ছাট উুড়িবে প্রচুর তৈল হেলা' ( পু.*২)। এতে মনে হু দুবার হাট সকালে বসে দ্বিপ্হরের আগে উঠে ছায়।) 
এটা হে ঠিক তার অাশ ছত্ৎওে মধুর খেকে কবিরের সময়ই গোর! হাট করে বাড়ি হিরছিল। তরু তানদুলখণ্ডে হন 
পু অত্বে যাচ্ছে তন রাধা দধুরার হাটে হেত উৎচক কেম] বড়াই ধাড়ি ফিরে হেতে চাক ‘না জাইষ আল রাখ! দধুর। 
মগ । রাধা! বলেছে "আন লে বাইৰ বিকে ঘশুরার ছাটে'। তাহাড়! স্বাশুড়ীকে রাষায় প্রচও গুর। পাছে পাজী 
চিত্ত হয় (এবং সবীরা স্বাতী কাছে রাধার বিরুদ্ধে বিনু লাগায়) সেই কারণে রা! হয়খ-ও লহীথের ফিরে সংবাদ পাঠিয়েছে 
“রদ পাড়ি) আক্ষে জাইয খর। বূলিহ স্বান্তড়ী খানে এসব উ্তর' (পৃ. *«) ৷ নৌাখওও রাখ! বলেছে ছু বেলার ভার 
বানী হাড়ি কিরে আনে | সে-সনয রাখাকে বাড়ি না পেজে বড় ‘খঙ্গাইবে।' এঞ্চলি বধি ছলনা না হয় তাহলে দাবখত্ডে লক্ষে 
পর রাধ। কিভাবে দাকদৃন্বাযনে সময় কাটিতেছিল 1 বিকাল বেলারও হাটে বাওয়ার জন্ট (বড়াইর অনন্থতি সনে) দ্রাধার 
উহ ছিল কেন ? এর একছাতজ ব্যাখ্যা এই কুকের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে রাধার মনেও রতি ইন্দা জেসেছিল। তবে দা 
নিৰ্মূল হয় নি, তই লক্ষে পথ গপেক্ষ। | এর সপক্ষে জাতে একটি যুকি এই হে রবততি-সন্ধোগে রাধার সম্বতি ছিল। 

রাধার ধন পাস হরখিত দৰে। 

কিশলয় শয়নে স্ররতী কৈল কাহে । পৃ. ৯৯ 


অকষ্কীর্তন-কাহিনীর ক:লপার্পর্য ও স্কানপটহুনি ২১৫ 





বৃদ্ধাবন" এবং কালিঘ্রমনধণ্ড একই দিনের ঘটনা! কিন! সে-সম্বন্ধে £২ হুদ: পক্ষ বৃন্দাবনবণ্ডে 
বনবিলালের পর কৃষ্ণ গোপীদের বিছা দিল ‘নধৃত্রা নগর ঘাইতে', এবং ঠিক করল ‘জলকেলি করিবারে'। 
নেই উদ্বেশ্বে কালীদাগকে দমন করবার জন্তে কৃষ্ণ কালিদছে কাপ দিল ।* কালীদহে কালীনাগের বিষে কফ যখন 
অটৈতস্ত এমন সমত “গোপদুবতী বৃন্দাবন দিত মথুরাক কৈল গতী'। এগন পুর, কষ গোগীদের বিদায় দিয়ে সেই 
দিনই কি কালীদহে ঝাপ দিয়েছিল ? এবং গোপীর! কি মাববৃষ্দাবনে ক্বফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেইছিলই 
মখুয়ায যাওয়ার পথে কালীদছে কৃষকে অচৈতন্ত অবস্থার দেখেছিল 1 বিবরণ দেখে হনে হয় একই দিনের 
খ্টনা। অর্থাৎ কৃষ্ণ গোলীদের বিদায় দিযে সেই দিনই কালীদছে কাপ দিঘেছিল। তবে কাবোর মখো এষন 
ইঙ্গিত নেই হাতে দি:লংশদ্ব হওয়া যায় । লিংসংশয় হতে গেলে প্রমাণ হও দরকার ঘে “যাববৃম্মাবল' 
(যেখানে কৃষ্ণ কুঞ্জ তৈরী করেছে ) খেকে মধুয়ান্ত যাওয়ার পথে কালীর পড়ে ন!। কিন্ত স্থানের উল্লেখে 
কবি তেমন সতৰ্ক নন্‌, বিশেহত কাহিনীর দ্ষিতী় স্তরে । বৃন্দাবনে “বন-বিলাল” এবং “কালিয়দমন! 
একদিনের ঘটনা ৎদি নাও হয় ঘটনা ছুটির মধ্যে কালের বাবধান খুব বেশি না হওয়া হ্ব। 

ঘদুনাখণ্ডের চারটি প্রসঙ্গ -- ১. জল-শোধন অর্থাৎ কালিহদমন (সম্ভবত পৌরাণিক গুরুত্বের ছন্ত এটি 
স্বত্ত খণ্ডের মর্ধাদ৷ পেয়েছে ), ২. ভলাকধণ ৩. ' শ্রান-লীলা ৪. বন্তহরণ। 

বৃন্দাবন- ও কালীদেমন খণ্ড একই দিনের ঘটনা বলে ধরছি। আলাকর্ণণ প্রচঙ্গের লয় অথবা কালের 
উল্লেখ নেই। ম্থানলীল? সন্ধার ঘটন1। বস্ুহ্রণ গ্বান্লীলার পরের দিনের সকালের ঘটনী। 

জলাক্ধণ_স্বান-লীলা_বহরণ সম্ভবত পরপর তিনটি দিনের ঘটল ৷ 

বাণধও সফালবেলার ব্যাপার । তবে য়াধাকে পুনজীবিত করতে বেল দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল-_“বিহাপ 
আইলাছো হৈল ছুমজ্জ পহর'। 

ৰংশীধণ্ডে চার দিনের ঘটন। বিকৃত ছথ্েছে। ১. একদিন ঘমুনার ছাট থেকে রাধা বংইধংনি শুনে ‘জল 
লঙ! ঘর আহ্বিলী আইহনের রাণী’ (পৃ. ১১৬), ২. আর একদিন সকালে (খুব সন্ঘব পরের দিন ) বংসীর 
ধ্বনি অনুসরণ করে কৃষ্ণকে খু জতে বড়াইফে লঙ্গে করে রাধা বমুল্রাতীরে এলেছে। এইছিন লকাল থেকে 
সন্ধে পর্যন্ঘ রুষের জনুলদ্ধান চলেছিল-_'বিহাণ আইলাহো হৈল সাব উপসন' (পৃ. ১২১)। কৃষ্ণকে পাওয়া গেল 
না। ঠিক হল, ‘কালী পরভাতে মালি চাছিব কাছাঞি” (পৃ. ১২১)। সেইদিন রাছে রাধা চার প্রহরে 
চারটি শ্বপ্র দেখে প্রভাতে কের বিরছে মৃছ। গেল। ৩. তার পরের দিন বড়াইর পরামর্শে রাধা বমূনার 
ঘাট থেকে নিতিত রুফের বাশি চুরি করে ঘরে নিরবে এলে ৷" ৪. চতুর্থ দিনে গোণীরা নিয়মমত মধ্য 





৬ হ্যালিযষনের উদ্দে্ড সন্বক্ষেও কৰি ধনস্িয করতে পাযেন নি। বৃক্ষ এখবার বলেছে "কালী বলি জল করিও] নির্দল। 
তাহাতে করিঝো জলকেলি।' (পৃ. ৯১); পরে আছে 'এহার পানী থাক্সি দব জনে | এ কারণে কৈলে। কালীদনে । পৃ. ৯৪ । 
এই অসঙ্গতির ব্যাখা। এই হতে পারে থে রাবার লঙ্গে বুকের ফেলি গোপন হ্যাপায়। তাই কালীদঘনের গুহ উদ্দে্ 'ঝলকেলি'। 
ফিক কষহশোদার লাহনে অন্ত ইন্দেষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। এখানেও কৰি কাহিনীর পৌরাণিক এব: লৌকিক ধারাকে একর 
দিশিযে দিয়েছেন। 

৭ রাধা নিশ্চই ঘরে এসে বাশি রেশে আবার হদুনার খাটে পিযেছিল নতুবা ঘুষ পেকে উঠ তক’ 5লাবলীর কাছে রোড়হাত 
করে কি করে? 


5 পত্রকা মাঘ-চৈত্ৰ ১৩১৮ 





২২৬ বিশ্ব 


ঘাচ্ছে তখন কষে দঙ্গে বাধাই তততী' শুরু হল সেইদিনই বাশি ফেরত নিঘে কুফর সঙ্গে রাখা আপোহ 
চুক্তি ফরল। 

রাধাবিহ€ে প্রথমে হুই দিনের ঘটন| বিকৃত হয়েছে। রাখার বিরহ শুরু হয়েছে চৈত্রবাসে। রাধা 
তথন কৰসতরুতলে বাল করছে। কদমতলার শুয়ে রাধা একদিন রাত্রিতে স্বপ্রে রঞ্চের বংকীধ্বনি 
শুনলো । সেই কথা পরের দিন সকালে বড়াইকে বলা হলে বড়াই বলল ওটা স্রপ্র ন __'বাশী বাই প্রভাতে 
গেলাসি গদাধর' ( পৃ. ১০৯ )। সেইদিনই রাখারুফেন্র মিলন এবং মিলনান্তে স্থণ্ড রাধাকে পরিত্যাগ করে 
ক্রফের মধুয়া প্রস্থান । পরে দুটি পদে রাধার জেঠ-আবাঢ় ্রাহণ-ভাদর-আশিন নাসের বিরহের দশা বর্ণিত 
ছুয়েছে। 
e 


কালের দিক থেকে বৃন্দাবনখণ্ড বদস্তকালের ঘটন!। বলস্তের স্পষ্ট উল্লেখ অবস্থ নেই তবে বর্ণনা দেখে 
অন্থমান কর! বাঘ কালটা! হলম্ব । হেমন, 
এৰে আলম পবন ধীরে বছে ল। 
মনমধক ভাগাএ ॥ ল॥ 
সুগন্ধি কুহ্ৃমগণ বিকসএ)' পৃ-৭৮ 
বৃদ্মাবন ও কালীযবৰন খণ্ড একই দিনের ব্যাপার সুতরাং “কালীদমন'ও বলস্থকালের ঘটনা । 
শ্বান'লীলা শ্ী্ষকালের ঘটনা__ 
‘উপস্থিত হৈল হের গিরীশ সমএ। 
ঈিতল গস্তীর জলে রছিতে হখোএ॥ পৃ-১* 
জলাকর্ঘণ, স্বানগীল। এবং বসুহরণ সম্ভবত পর পর তিনটি দিনের ঘটন!। এ অহনান ঠিক ছলে এই 
তিনটি ঘটনাই ঘটেছিল গ্রীন্থকালে। 
বাণখণ্ডের ঘটন। ঘটেছে বসম্বকালে_ 
স্তল সমীর ছনমনোহর 
কোকিল পঞ্চম গাএ। 
সয তরুগণ বিকাল কুহুম 
ভ্রমর কাড়এ রাএ ৪ প্র ১৯ 
বংশীধণড বলস্ককালের ঘটনা 
চারিদিগে তরু পুষ্প দুকুলিল বহে বলস্বের বাও ) পৃ-১১৭ 
বংসীধণ্ড যদি প্রকৃতই বসন্যকালের ঘটনা হয় তাহলে বড়াইর এই উক্তিটি অসঙ্গত-_ 
দলা নদীতে মো কেমনে হৈবো পান ॥ ঘড়িস্াল কুস্তীর তাহাত আপার ॥ পৃ. ১১৭ 
ভারখণ্ডে দাছে_ 
উপস্থিত ভৈল বড়াযি শরত সমএ। 
তড়পৰে এবে লোক মধুরাক জাএ॥ পৃ. ** 


শ্রীকম্তকীরন-কাহিলীর কালপাবম্পর্ম ও স্থানপটহূনি ২২৭ 


“তড়পথে’ শব্বটির অর্থ কি? গোপীরা বরাবর ত তড়পথে অর্থাৎ পার হাউ: পথে মধুর) মাঘ । স্বতরাং 
তড়পথে অর্থে বুঝতে ছবে শরংকালে যদুনা নবী শুকিয়ে বাত এবং পায় হেঁটে জলচীন যনুন। পেরিরে সধুরা 
যাওয়া যায়। আলল কথা, এই সদ বদুনা পার হওয়ার জনত ঘাটিকালের শরণাপএ হতে হর না। এই 
অর্থ বদি ঠিক হয অর্থাৎ হথুলা বদি প্রকৃতই শরৎকালে শুকিতে যায় তাহলে বলস্থকালেও ঘদূনা জলছীন 
খাকে। সম্পূর্ণ জলহীন না হক 'ঘড়িযাল-কুমতীরের' প্রাচূ্ষ একেবারেই আদ্তবা। তাহলে বড়াই কি মিখ্যে 
কথ! বলেছে ? মিথ্যে কথা বলা বড়াইর পক্ষে অদস্ভব নব, তবে এনন নিখো বড়াই বলবে না যা রাধা 
মিখো বলে ধরতে পারবে । বদস্থকালে বদুনার দল থাকে কি থাকে ন! সে-বিহস্গে রাধার প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা 
বড়াইর চেটে কম নয়। স্থতরাং প্রশ্ন দাড়ান্ব কবি কালের বে ইঙ্গিত দিয়েছেন সেট। কি ঠিক নয়? সমস্ত 
আরও গুরুতর হয় খন দেবি একই পদের মধ্যে বসস্তকালের ইঙ্গিত মাছে (‘বহে বলস্মের ঝাএ' পৃ. ১১৪) 
আবার একখাও আছে যে কবষ্ণের বানর ধ্বনি গুনে রাধা বসুন সাতার দিয়ে পাত্র হণে এলেছ_ 
শোডন কলসী করে ধরিতী। 
পারিলো হর্নানীরে ॥ পৃ.১১ 
একমের আলঙ্গতি বিভ্বাস্থিকর। ঠিক এই রকমের অসঙ্গতি রাধাবিরহেও আছে । হাধাহিরছ বলশ্বকালের 
ঘটনা কিস্ক বড়াই বসছে এখন 'যম্্া বহে খরতর ধার'। আবার সেইপনে আছে 'বাস্ব ফালে 
কোকিল রাএ'। 
বাধাবিঃহ'ও বদস্ককালের ঘটনা । 
মলঘ পবন বছে বসস্থ লদএ) পৃ-১৮ 
য়াধা। বিয়হের একটি পদে 'মেঘ-মা্ধাতী নিশি’ এবং ‘বসস্থ সমএ'র কথা একসঙ্গে আহ 
মেছ নান্ধারী অতি ভথস্কর নিস্ট। 
একসরী কুরো নো কদমতলে বনী ॥ 
মলম পবন বহে বসন্ত সমএ। পু. ১২৮ 
বিকশিত ছুলগন্ধ বহ দূর জাএ। 
পদাবলী সাহিতো কজপ্রেমের নন রাধার কৃক্ছুাধনের ইঙ্গিত বহ পদে একই অতি পল্টবিতভাবে 
আছে। 'মেঘ-যামিনী' ও 'পৌধলী রছনী'তে রাখা কৃষ্ণের দন কুঞ্জে অপেক্ষা করছে। “হিমু যাষিনী'তে 
হায় তীরে ঘাসের বেড়া দেওচ! কুঞে রাধা নিতে কাপছে এবং কুকের পথ চেয়ে বসে আছে ॥ 'মাখহি 
তপন তপত পথ বালু” রাধার কোমল পদপল্নব পুড়িয়ে দিচ্ছে তথাপি কৃষ-প্রেনের দন্ত সমস্ত জপ্রাহ 
করে রাধা অভিসারে বেহিছে পড়েছে। রাখার কের দিকটি হত বড় হয়ে উঠেছে ভার কৃষ্ণ-প্রেম ততই 
আমাদের কাছে গভীর এবং প্রগাচ় বলে মনে হহেছে। শপহাবলীতে রাধার এই কল্ড্যাদনের একটা অধাত্ত- | 
বাৱনা আছে। ্রকক্চবীর্তনের রাধার এই কঙ্ছলাধলা একেবারেই নেই । থাকলেও কাব্যের মূল কাঠাযোর 
সঙ্গে সঙ্গতি থাকতো না । 
বণ এবং রাঁধাবিরছের দুই এক আছগার (প্র- 'শোডল কলসী করে ধরি পারলে! ধমুনানীরে ॥' 
পৃ. ১১%। অব, ‘মেঘ আডারী অতি ভথক্কর নিী। একলরী কুরো মো কদ্দতলে বসী॥। পৃ. ১৩৮৫ 
রাধার কুদুদাধনার দে ইৰিত পাওয়া যাচ্ছে তা লন্ভধত পরবর্তী কালের প্নাবশী সাহিতোর প্রভাবে। 


২২৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘইত্র ১৩৬৮ 


কাহিনীর সময় এবং কাল ॥ম্লকে সচেতন কবি এইডাবে কালের ক্রম উল্জ্যন করে কেবলনাত্র আধ্যাত্মিক 
বানা আরোপ করবার ও ‘হল ্বকাল’ এবং ‘মেঘ আস্ধার ভদ্ন্বর নিস্টকে একই পদে পাশাপাশি 
রাখতেন না । এই রকমের অসঙ্গতি উ্ষকীর্ভন-কাহিনীরু প্রথম স্বরে বদি পাওয়া হেত তাছলে কবির 
কাল-লচেতন! সম্পর্কে সংশঘ প্রকাশ করার স্থযোগ থাকত । বিন্ধ কালের ত্রম উন্নক্মনের দৃষ্টান্ত কেবলমাত্র 
কাছিনীর দ্বিতীয় স্তরেই পাওয়া হাচ্ছে। 


দ্বিতীয় স্বরের ঘটনাওুলি কালের পারম্পর্য অহলারে স্থলক্ছিত নঙ। কবি কালের ক্রমটি স্বতই উন্নজ্জন 
করেছেন এবং ঘটনা বল্স্থ থেকে গ্রীস্মে এবং গ্রীদ্ম থেকে আবার বলস্তে ফিরে গিয়েছে। বৃন্দাবন ও 
ফালীয়দসনধণ্ড বসম্ের ঘটনা, হমুনাখণ্ড গ্রীন্মের (৮ তারপরেই বাপ বঈ- ও রাধাবিরহ বসন্তের ঘটনা। 
এই তিলটি ঘটন! বসস্তকালে ঘটতে বাধা নেই । ফিন্ত অস্ত প্রকার অলঙ্ষতি আছে । বসন্ত --> গ্রীন্ম _৯ বসন্ত 
কালের এই ক্রম যদি ঠিক হয় তাহলে বুঝতে হবে প্রথম বলস্থ থেকে দ্বিতী বসস্থের মধো কমপক্ষে 
একবছরের কালগত বাবধান | কিন্তু যমূনা- ও বাপখণ্ডের মধ্যে একবছরের বাবধান থাক! প্রায় অসন্ভব। 
কেন লম্ভব তার একটু বিস্তারিত আলোচনা দরকার । 

বিতীয় স্তরের ঘটনাওলি পরস্পরের লঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংহুক্ত ॥ বৃদ্দাহন- থেকে বংশী- খণ্ডের পূব পর্যন্ত 
ঘটনাগুলিয় প্রত্যেকটি_বনবিলাদ-৯ পানীশোধন _৯ ডলাকর্ঘণ--> শ্রানলীল! _৯ বহুহর৭ > হারচুরিয় 
অভিষোগ-৯ বাণাঘ্যত_ একটি বৃহ ঘটনাচক্রের খণ্ডাংশ | এর কোনো একটি ঘটনা দ্বাদীন, সপ্পূর্ণ এবং 
অন্থনিরপেক্ষ নহ । একটি ঘটনার "যর অগ্তটিত সঙ্গে জড়িত । এই দিক থেকে দেখলে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের 
ঘটনাগুলি মধ্যে আর একটা মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য কয়! বাহ । 

প্রথম স্বরের প্রতোকটি ঘটনা পৃথক । একটি ঘটনা সম্পূর্ণ ছলে হৃতনভাবে ভুমিকা করে, নৃতন 
পরিস্থিতির মধ্যে কবি আর একটি ঘটনার বিবরণ দিরেছেন। কাছিনীকে খণ্ডে থণ্ডে ভাগ করায় মধোও 
ঘটনার সম্পূর্ণতা ও স্বাতঙ্থা কবি বজায় রেখেছেন। ছুইটি সম্পূর্ণ ঘটনায় নখে যে ফালগত যাবধানটুকু 
আছে তাও কবি ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছেন । অন্তভাবে বলতে পারি, গুটি সম্পূর্ণ ঘটনার স্বাতস্ন। রক্ষা 
করবার জন্টেই প্রথম স্বরে কবি ঘটনার সময এবং কাল সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। স্থতরাং এই প্তরে সময় 
এবং কালের বে ইঙ্গিতগুলি আছে তা ফাবে/র পক্ষে অতিত্রিক বা অবান্তর নয। কাহিনীতে এই 
ইঙ্গিতগুলির গুরুতর প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন হল একটি ঘটনা থেকে আর একটি ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন 
করা) এইভাবে কালের দিক খেকে বিজ্ছি্ন বলে প্রথম স্তরের ঘটনাওলি হ্বত্ভাবে নাটকের এক একটি 
দৃশ্যের আকার ধারণ করেছে। 


৮ একমাত্র ধমুনাঘণ্ডের ঘটনা ছাড়া দ্বিতীয় গ্রে সব ঘটনাই ঘটেছে বনন্তকালে। স্থানের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখতে পাওর! ঘাষে দে 
কাহিনীর ছিতীর স্বরে রানারুক কেলিবিলানের সঙ্গে “*ংদেতলা-বদূনাতীর-বৃদ্যাৰন'__ এই পরিবেশটি অন্দেদকপে জড়িত হয়ে আছে। 
কালের দিক খেকে দেখরি বসস্থ তু রাধাফুকের প্রেমলীলার সঙ্গে অধিচ্ছিকরূপে সংগুরু। হুতেরাং দ্িতীঘ শ্রেঃ কবির একটা 
বৈশিষ্ট এর ছার) ই হচ্ছে । বৈশিষ্ট এই- কৰি রাখারুক্ষ-লীলার স্বানপটহুদি (হিসাবে 'বদমতলা-বদুনাতীর-বৃন্দাঘন' এই 
পরিষেশটির স্তর '্রীকার ফরেন, এবং কাল ছিলবে বসন্ত ক্তুকেই কৃষ্ণ নীলার অকৃষ্ট সময় বলে ঘনে করেন। 


আকষকী $ন-কাহিনার কালপাএম্পর্দ ও স্থনপউ হৃদি ২২১ 


এখানে প্রথম ও হ্িতীয় স্তরের ঘটনার একটি তুলনামূলক আলোচন। করা প্রয়োছন। প্রন স্তরের 
অধিকাংশ ঘটনার শুরু প্রহাষে, সমাধি নন্ধ/া্। প্রহুহে রাবা-বড়াই এরং সরধাদের মধুতাধাজ। দিকে 
ঘটনার শুরু, রাধা গোসলে ফিরে এলে তবে সেদিনকার মত ঘটনার সমাপ্তি। ছত্্রণ্ড খণ্ডিত বলে 
রাধার বাড়ি পৌছবার কথ| নেই। দ্বিতীয় স্তরের ঘটনগুলি এরকম হুবিস্তও নথ । কাহিনীর দারন্ত ও 
সমান্রিয কোনো নিদিষ্ট সম বা স্থান নেই। 
প্রথম ঘরে দুইটি খণ্ডের মধেয থে সংস্কৃত স্লোকগুলি আছে সেগুলি লক্ষণীয় । দানধণডের শুরুতে মাছে: 
অত্রন্তরে তত্র কলিন্দকন্তা- 
তটোপকণ্ঠং সরণৌ বিশ । 
চিরাছ রাধামধুরাধরোষ্টে 
কৃষ্ণ সতৃকে ছরতীক্গগাদ ॥ শু. ১০ 
এখানে ‘অয়াস্বরে' এবং 'কিণিন্দকাতটোপকঠ২ লরনৌ নিষ' পক্ষ্য করতে বলি। এই ছধাহ(ই কৰি পূর্ব 
ও বর্তমান ঘটনার স্বান কাল ও পরিবেশের পার্খক।টি হুদ্পই করেছেন। খশুভাগের স্থাগাহ পাথক] শুচিত 
হয়েছে বটে কিন্তু সংস্কৃত র্োকটি পার্খকাকে আরও স্পষ্ট কণেছে। খণ্ডতাগ পাঠকের হাবধার জিত) গ্রোফটি 
দর্শক ও শ্রোতার স্থব্ধির ছড়। নৌকাখণ্ডের শুরুতে একটি দার্ঘ সংস্কৃত লোক মাছে। দেই স্নোকের 
সবটুকু এবং বিশেষভাবে 'মংবিহায় মপূহাপুররীগতিং সা চিরাং শ্ববলতৌ। তগাবণ২' ৷ লক্ষযয় । এই শোকটি 
নাটকের স্থান-কালের নিদেপের অহক্সপ । এই লোকগুলি এবং কাবোর স্থাসকাশেহ লৈদেগুপর সাহায্যে 
ধশব-প্রোতা ঘটনার গতিবিধি অহুধাবন করত । পুধিতে কোথা কোন্‌ ধণ্ড শেষ হযে কোন্‌ খণ্ড শুরু হযেছে 
তা দশক শ্রোতার জানবার কথ: নয ৷ স্থতহাং এই প্লোক লি ঘটনার এক-একটি পতযকান্থান। প্রথমন্তরেয় এই 
ঝোকগুলির সঙ্গে তুলনীয় তা হরে হারবণ্ডের প্রথম রোকটি--'কব্চহ বচনং শর ৮৭৩), প্র'তপাদিতং 
এই লোকে ঘটনার স্থান-কাল-পরিবেশের পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত ০েই। ঘটনার ধর!বাহিকত৷ 
অব্যাহত আছে। এখানে একটি খণ্ডের মধে] থে উপখণ্ড ভাগ (বদুনাখণ্ডাস্তর্গত হারুবও) তাএ কোনে! প্রদ্থোজন 
ছিলনা। ভাগ করাটাই মঙ্তচিত হয়েছে | বালষণ্ডের লুচলার স্লোকচিও ‘হাধাকুচ্রতং স্মত। প্রকুপা 
মহ্দন:'। পূৰ্ব ঘটনারই জের টেনেছে। রাধার ‘কুচরিত’ কি তার উল্লেখ আগের খণ্ডে আাছে। 
দ্বিতীয় স্তরের প্রতোকটি খণ্ডের প্রথব লাইনটি প্রকারান্তরে হয় পূর্ব ঘটনার পারসংকপন, উপসংহার অথবা! 
অঙ্বৃতি। বেদন কাপীঘৰননৰণ্ডের প্রথম লাইন_ 
গোপীগণ মন তোহিল দেব চক্রপান্টী। 
মৰুয়া নগর যাইতে দিলাস্ত মেলানী ॥ পৃ-৯১ 
ইহা বৃদ্ধাবনধণ্ডে বর্দিত ঘটনার উপসংহার । বমুনাথণ্ডের প্রথম লাইন, ‘বাই ঘদুনার পানিকে নাইস সখি 
খোর শঙ্গে'। ইহ! পূর্ববর্তী বমুনাথণ্ডের 'এছার পানী খাইতে সবজনে'। এই উক্তির অগুবৃত্তি। হারখণ্ডের 
প্রথম লাইন “থে বেলাএ পাটোল মোর নিলে গদাধরে'। এই উক্তির স্থত্জ আছে পূর্ববতী বনুনাথণ্ডে ‘হার 
লুকাছিন্া রাধাক দিল বাল'। 
স্বতরাং দেখা ঘাচ্ছে বিতীঘ স্তরের ঘটনান্তশির মধে। একটা অবিচ্ছিত দারাবাহিকত। আছে। ঘটনাগুলি 
এমনভাবে উপস্থাপিত হচেছে যে একটির 28 গার-একটির মঙ্গে ঘনিগভারে আড়িভ। বটলাওশি পরস্পর- 








টে 


বাতি 





২৩০ বি ন পঞ্কি। মাঘ-চৈত্ৰ ১৩৬৮ 


নিরপেক্ষ ন । তাই এই "বের কোনে। একটি ঘটনার সঙ্গে আর-এফটি ঘটনার কালগত বাহধান খুব বেশি 
হওয়া! সম্ভব নয । লেইকারণেই ঘমুরা- ও বাণ- খণ্ডের মধো একবচরের বাহ্ধান অসস্মব। তাই এ-মহুমান 
অসঙ্গভ নহ যে দ্বিতীয় তরে কবি কালের ক্রম উরচ্ছন করেছেন। এবং স্থানে স্থানে ফবি কালের বে নির্দেশ 
দিয়েছেন মূল ঘটনার সঙ্গে তার সংযোগ কম। তার ফলে কিছু বিছু অদগ্তিও দেখ) ধাচ্ছে। এর কারণ 
কি? প্রথম স্তরে কবি কালক্রম পত্রে মহুসরণ করেছেন দ্বিতীয় স্তরে করেন নি কেন? 
bl 
(প্রক্বককীর্ডন কাব্যধানি অবশ্যই গেএ। কিন্তু কাবাখানির অভিনরযোগ্যতাও ছিল। দিত ও অভিনয় 

সংযুক্ত বে রচনারীতি তাকে বলতে পারি শাটসীতের রীতি । এই রীতটি প্রাচীন। ফাব্যধানি বারা 
মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন তার! অবশ্তই স্বীকার করবেন যে এই প্রাচীন রীতিটি উরকুষবী্ডনে আছে ছত্রখও 
পর 1১ বৃন্দাবনযণ্ড থেকে কাব্যের রীতি ভিজ রকমের। একে বলতে পারি পাপাগানের রীতি। কাব্যের 
এই দ্বিতীয্ অংশ গীতের পক্ষে ঘতখালি উপঘুক্ত অভিনয়ের পক্ষে ততখানি নয়। দ্বিতীয় শের ঘটনাশুলি 
শীতের পদ্ধতিতে চিত বলে এই স্তরে ঘটনাগুলি অটপাকানো, সময় এবং কালের নির্দেশ খুব অষ্ট, হংসামান্ 
যে নির্দেশ আছে তার সঙ্গে ঘটনার কোনে) লংঘোগ নেই । 

একই কাবো এই ভ্িবিধ রচনারীতি একই কবির ছার! অবলম্বিত হও! পম্ভব কিল। শ্বভাবতই লে প্রশ্ন 
এ প্রশঙ্গে এসে পড়ে । কিন্ত একটি ক্ষীণ ড্রের উপর নির্ভর করে লে সম্পর্কে কোনে; সিদ্ধান্তে পৌছান সঙ্গত 
নগ্ন! কাহিনীর যে স্তরভাগের কথ! উপরে বলেছি সেই স্যরভাগটি আরও যুণ্তপ্রধাণের সাহাধো স্বপ্রতিষ্ঠিত 
ছওয়া ঘরকার। তারপর ঘনি দেব! যায় যে এই দুটি স্তরের পার্থক্য এমন ুর্লজ্ঘা যে একছন কবির পক্ষে 
কাব্যের দুটি স্তর রচন। কর! সম্ভব নয় তাহলে কাব্যের একার্থিক রচযিতান্র অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে।* 

এবার দেখ। ঘাক কাবে। স্থান নির্দেশ থেকে এই স্তরভাগের পক্ষে কি যুকি পাও! যায়। 





॥৯ সাক্ষেপে পরকুফকীর্তন কাবোর কাল.পটহু ৰ এই রকছ : 


খটনা কাল সহ্য রাধার বল 
তাৰ্ুলখও হস্ত পুর্বাচ ১১ 
ঘানছ্ড আম সকাল খেকে সন্ধা 
(নৌকার্খওড বা সকাল খেকে দুপুর 
ভয়ও শরৎ পূর্ব 
| | পরায় | “নই দিনে 
কাহিনীতে একৰছয়ের ছে 2২ 
ফৃন্বাৰনখও্ড বসন্ত পূর্বাঃ | সম্ভবত ১০ 
কালিরদঙগন ( জলপোধন ) ধস পরায়} একই দিবে 
জলাৰ আছ পরান (সম্ভবত ) 
শ্বানলীদা। বট] সম্মা | 
কাল রী পরদিন প্রচ 
হেখও বস সকাল খেকে দুপুর >» 
হও বসত চার বিনের টন! 
রাধাবিরহ হ্সন্ত আছে ছুই দিনের বাহ 


পরে পাঁচ মাসের বিরহ 


অকৃষ্ণকী$ন-কাহিনীর কালপাঃ্পর্ব ও দ্থানপটছুনি 


নে 
« 
v৮ 


৮ 


প্রক্কচকীর্তলন কাবোর ঘটনাবলীর সংঘটনস্থল স্থলভাগে গোকুল মধূহা-পথ বৃন্দাবন মধূরা, ভলভাগে 


০৬ বমুনানধী। জলেম্থলে বিভক্ত এই তূখণ্ডটির স্পষ্ট পরিচয় কাবোর সধো নেই, তবে কাব্যের বিভিন্ন 


জায়গার ই্গিতগুলির সাহাবে এই তৃখণ্ডের একটি সাধারণ চিত্র দাড় করান সম্ভব । বর্তমান আলোচনার 
সেই চেষ্টা করব। আশা! করা ধাহ নেই প্রচেষ্টার ফলে কাহিনীর হৃত্গুলি স্প্টতর হবে। আলোচনার 
আর-একটি লক্ষ্য প্রবন্ধে হুচনায় বাক্ত করেছি) কাবোর প্রারস্তে স্থান-পটদুমির ডৌগোলিক দ্মবস্থান 
সম্পর্কে বে নির্দেশ আছে তা সমগ্র কাবোর মধ্যে অমৃত হয়েছে কিনা লে-বিগা9 এ আলোচনার 
অন্তত উদ্দেশ্ব। 
প্রথমেই বলা দরকার এ আলোচনার ভৌগোলিক গুরু কিছুমাত্র নেই । ্ককীর্ডল-যুগের ত্র্দণ্ুলের 

ভূগোল পুনর্গঠন করা 'আমার উদ্গেন্ত নয়। ব্ররমণ্ডলের ভূগোল সম্পর্কে সম্ভবত পঠিফকীর্তনের কবির 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাব ছিল তাতে কিছু ক্ষতি হয় নি। কবির সপ ছিল গোটাকযেক স্থানমাম । 
শেই লামাবলী দিছে কবি একটি ভূষণ স্থটি করেছেন। অকৃ্ণীর্ডন কাব্যের রাধার সেই ভূখণ্ডের 
অধিবালী। এই চূপণ্ডের ভৌগেলিক অবস্থানটি আমার লক্ষা । পৌরাণিক ত্রচছূমি এবং কবির অরঞ্নুষির 
মধ্যে ভৌগোলিক পার্থকা থাকতে পারে। থাক! স্বাভাবিক, কারণ বড়, চণ্তীনাস কাবা লিখেছেন, ভূগোল 
লেখেন নি! কিন্ত গে পার্থক্য মালার চোখে এ আলোচনার অবান্তর । আহার গোগ কবির শ্সইমিতে 
লিবদ্ধ। এ ত্রকগচূমির আশি বড়, চণ্তীনাসের কলনায় ছিল, আর ওতৃফ্ণকীর্ডন কাবো আছে। কবিকজনা 
এবং কাবোর বাইরে লে ভূপণ্ড আর কোথায়ও নেই। তাই উকম্ককী$ন কাবোর মধে! শ্বানের উল্লেখে 
যদি কোনো মপঙ্গতি ধর! পড়ে তাহলে প্রাচীন ব। আধুনিক ব্রঙচমির বানচিত্রের নঙ্গিরে দে আলঙ্গতি 
সংশোধন কর চলবে না। 
bl 

জরুফবীর্ভন কাবোর প্রত সুচনা তাম্বূলথণ্ডে। তান্বুলধণ্ডের ঘটনাস্থল বৃন্বাবন  আহও সংক্ষেপে বলতে 


পারি তাদ্বূলধণ্ডের ঘটন) ঘটেছে বৃন্দাহনের ছুটি প্রদেশে । একটি প্রদেশের নাম ‘বকলতলা', অপযটি 
নামহীন । আমাদের হবিধার জন্ত এই নামছীন দাতগাটিয় নামকরণ করছি 'নাব-বৃন্দাবন’২* । 





2 যানের ফে-জায়গাচিতে বড়াই 'নাতিঝা কাছাঞি র' সাক্ষাৎ পেয়েছিল সে-জায়মাটিকে কৰি বলেছেন “বৃন্াৰন-সাৰ'। 
কাখো ঘুর পথ গং দেখিল বড়রি। 
বৃশাযন যাঝে চরে শতসমা গাইও পূ. 
সফর গোচারলক্ষেতর থে 'মাৰা-বৃন্দাবন' সে-বখ। ছানখণডেও আছে 
গরু রাখি বুল তোল্ছে। মাঝ বৃন্দাবনে । পৃ. ৪১ 
অতরাং ফাই রাহিকাকে ছারিযে ঘুরতে ঘুরতে যে 'হাক-বাবনো' ইত হয়েছিল সে অনুদান অসমত ময়। যান সঙ্গী 
ছয়ে “বরুলতলার' ফলে আছে, বৃক্ষ 'নাক-হক্দবেনে। তাসুলখণডে বড়াই কৃত্যাকনের এই চুটি প্রদেশাহ সযোবকুকতলা ও 
আক-ৃন্দাবন'-_মাটবার ঘাতাসাত করেছে 
১. শত তিশি বার হুতক্ষণে' পৃ ৯1 এই পঞ্ে বড়াই ককের শ্রেষ-বার্ নিতে ‘নার -বৃন্দাহন' তাণ করল ॥ 
২, "তোঙ্ছে দের হড়াম' পর.ৎ। এই পলে কড়াই 'বকুসতলায়' 


২৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮ 


কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই কাব্যের এই তিনটি প্রধান পাজ্রপাত্রীর নিবাস গোকুলে (১১ 
'গোঠে হৈতে আসি আঙ্গি বঢ়ী গোছালিনী” বড়াই উক্তি, পৃ.« 
‘গোকুল থাকো মো গোআল নাভী” রাধার উক্তি, পৃ. ১৪ 
“থাকে| মো গোলে নান্দবশ্োদার ঘরে” কৃফের উক্তি । পৃ. *৪ 
গোকুল থেকে বড়াইর তত্াবধালে রাধা! এবং গোপীরা “বনপথ' দিছে নিত্য মধুত্রার ছাটে বায় দুই 
বিক্রী করতে । 
নিতি ছাএ সর্ববাদ্বনুন্দরী । 
বনপথে মধুরা নগরী ॥ পৃ-৪ 
এই 'বনপথের” "যন" অবশ্তই কৃদ্বাবন। কারণ, এই ‘বনপথে’ ষথুরা যাওয়ার সময়ই বড়াই বৃদ্দাবনেয় মধো 
কাখিকাকে ছারিরে ফেলেছিল। 
দধি বিকে জাইতে সঙ্গে মধুরা নগরী । 
বৃন্দাবনে হারাইলে ত্রিলোকাহুন্দরী ॥ পৃ. 
মীন রাধিকা ‘বহুলতলায়’ অপেক্ষমান । বড়াইও রাধিকার খোজে ‘বৃন্দাবন মাঝে? গিয়ে উপস্থিত। 
সেখানে গোচারণরত রুফোর সঙ্গে বড়াইর সাক্ষাৎ । কৃষ্ণের কাছে বড়াই কাধিকার সংবাদ পেল-__ 
বহুলতলাত আছে সে হচ্দরী। পৃ.* 
এই উদ্দেশ পেয়ে কড়াই__ 
চারি পাশে চাহী বৃন্দাবন । 
পাইল রাধার দরশনে ॥ পৃ-* 
বড়াই রাধিকাঞে বৃন্দাবনের মপো হারিয়ে "মাবার বৃন্দাবনের মধ্যেই পুনরুদ্ধার করল! স্থতযাং বড়াই-রাধা 
বে‘বনপথ' দিয়ে মধু যাচ্ছিল সে ‘বনপথ' থে 'বৃন্দাবন-পথ’ অর্থাৎ বৃন্দাবনের ডিতর দিযে গিয়েছে 
লে-সহদ্ধে সন্দেহ নেই । 





৩, ‘তোর মুঙগে শুনি রাধিকার আপস, ৭1 এই পদে কড়াই আবার ‘মাব-বৃন্বাৰনে' 

৫, “কথ! খানি খানি’ পৃ. ৷ এই পে বড়াই আবার 'বডুলতলার' 

&, 'লবলীদল কৰণ’ পৃ. > । এই পদে বড়াই আবার 'বাৰ-বৃষ্ধাৰনে’ 

৬, 'নিশিত স্বপন হেখিল' পৃ-৯ এই পদে বড়াই আবার ‘বরুলতলার' 

৭, ‘কোপে কণে মোকে পৃ. ১৮ ॥ এই পৰে ঘড়াই আবার ‘বাৰ-বৃন্দাবনে" 

৮. “কপটে কছিল বড়ারি' পৃ, >২। এই পদে বড়াই ‘বকুলতলায়' উপস্থিত হয়েছে। 
বৃ ধড়ই ঘদি এই জার়গাছুচি হধ্যে আটবার বতোযতে করতে পায়ে তাহলে বুরতে হবে 'বকুলতলা' গু শক 
বৃদবাষনের এই চুটি প্রণেশেজ হন্যে স্থানদত হ্াববান অন) 

৯১ “গোঠ' গোকুলের নামার । ‘গোঠ-গোড়ুল' এই বামণ চীর্ককীর্তনে আছে 
কে না বাদী হাএ বড়ারি এ গো গোকুলে। পৃ, ১১৮ 
সাধা ছে মঘুরার হাট শেকে গোকুলে কষিরে বা তার প্রা ভারখণেও আছে। 
বাহার বুদ্ধি গোকুলগতী। 
সবক ফেলা বেজারুলমতী ৷ পৃ. ৭ 


উকক্চকী্ন-কাহিনীর কালপারম্পর্ ও স্থানপটছুমি ২৫৩ 


তাঙ্বুলবণ্ডের শেবে রষ্ণ-বড়াইর পরামর্শ হল যে “কদমের তলে যনুমার তীরে" দানছলে কৃষ্ণ রাপাকে 
কিছু শান্তি দেবে_- হাধার ক্ষীর ছড়াবে, কাছুী ছিড়বে, তলে হাত দেবে, পরিশেষে বলগ্রয়োগে রাধাকে 
মাব-বৃন্দাবনে নিয়ে ঘাবে__ 

তোর আহুমতী লা বলে রাধাকে ধরি 
লম্বা যাইবো মাঝ বৃন্বাবনে। পৃ১১১ 

কাহিনীর এই বিবরণ থেকে পাও! যাচ্ছে যে গোকুল খেকে সপ্র!গামী পথটি বৃন্দাবনের ভিতর দিয়ে 
সিয়েছে। বৃন্দাবন লন্তবত্ত একটি বৃহ বনস্থলী। এর একাংশের নাম 'ব্ুলতলা? । অন্ত আর-একটি 
অংশ বেটি যদুনা তীরবর্তী ভার নাম ‘কদমতলা’। এর বেশি স্থানপপরিচন্ন তাগুলধণ্ডে নেই ।”* এই 
লংবাদগ্ুলির সঙ্গে দানবণ্ডের সংবাদ দৃক করলে ভূখণ্ডের একটি সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়? 

দানথণ্ডে দানা গেল রাধা ও গোপীর1 যমুনা পেরিছে মধুরার ছাটে পসার বিক্রী করতে ঘাছ__ 

দ্বৃত দুখে সদ্রাত্খা পসার । 

বিকি ছাইএ ঘদুনার পার ৪ পু. ২« 
নৌকাখণ্ডেও আছে_ 

ও কুলে মধূরা যাবে যমুনার নদী। পৃ. ৭৯ 
সুতরাং গোকুল খেকে মণ্‌রায় যেতে গেলে ঘমূনা নদী পেরিয়ে যেতে হয়। ঘন্তার একপারে গোকূল- 
বৃন্দাবন, অপর পারে মধুর । গোসুল থেকে বৃন্দাবনের ভিতর নিযে খে পথটি মণ্রাত দিকে গিয়েছে সেটি 
ধছুনার পাড়ে এসে শেষ হুয়েছে। এই যমুনার পাড়ে 'কদমতলা+ এবং “কুতঘাট' । দান-নৌফাণ্ডের প্রা 
হাবতীয় ঘটনা ঘটেছে এইখানে ঘছুনার ছুই পারে ছুটি ঘাট আছে। এপারে অর্থাৎ মথুয়ার 
বিপরীত পারের ঘাটটির নাম ‘কুতঘাট' ॥ ও-পারের অর্থাৎ মধূরার পারের ঘাটটিকে বলা যায় ‘রা ছাট" । 
এটিকে খনার পার'১৯ও বলা ছয়েছে। 'মধ্রা ঘাট' থেকে “মধুরা ছাট বেশ কিছু দূরে 

এভো! বড় দূর আছে মথ্রা নগরী । পৃ-৬৭ 

ভার-দভত্রখণ্ডের ঘটনা ঘটেছে “মধুর ঘাট' খেকে “মধুরা নগরী” অর্থাৎ মধুরার হাটে হাওয়ার পথে। 
গ্রোকুল থেকে “কুতঘাটে' যাওয়ার পথে নু )৮* 





৯২ "থাক ক্াবন স্বাবনাদ কিন! সে সন্ধে দিংনশ হওয়া শর । 
৯৩ বেমন, “হিখে পাইল রাধা বনুনার পার' (পৃ ৯৭) অর্থাৎ রাধা! নির্ধিবাদে হনূন! অভিক্রঞ করেছে। 

“্ৰসূনার পার' অর্থে মপুরাও যোবার়। বেষন, বিকি জাইএ হমুনার পার । পু. ২৫ 
এখানে বিবার পার অর্থে ‘সখ্য! নগরী” বা 'মত্র। হাট'। কিন্তু “হবে পাইল রাখা ঘনুনার পার' (পু. ৯১), এখানে 
বার পার অর্থে “হুর ঘাট । কারণ রাধা তখনও 'হাট' পৰা পো নি, কেবল নদী পার হয়েছে দাত্র। 
১৪ এই সঙ পন্ছনীয হে তাঙ্ুল-বান-নৌকা-তার-ছখণডে কাহিনীর ঘটনাস্থল ক্রবশ মধুযার দিকে এগিয়ে সিকেছে। প্রথম, 
তাসের ঘটনাস্বল “বৃন্বাবন' ( যদুনার ওপারে = সোকুলের পারে )। দ্বিতীর, দালখণ্ডের শন! 'কথমতলা' ৰ! ‘কুতঘাট' 
(ৰযুৱার ওপারে=গোরুলের পারে )। তৃতীয়, নৌকাখতের হাসল "মনা নী এপার ওপারের হাক্াযাকি জায়গার । চতুর্থ, 
ভায-কতখণ্ডের ঘটনাস্থল হনুনা। পেরিয়ে মব্বার র্যা ঘটনাস্থলগুলি ত্রফপ গোকুল থেকে বৃবের্ত: হয়েছে এবং যখরার 
দিকটবৈতা হয়েছে এই পাপের লং তুলনীয় ছযংগ্- পরবতী হটনাস্থলগুলি। এর কোনে? তাং চে কিলা জানিনা। 


২৩৪ বিশ্বভারতী পত্রকা মাথসৈত্র ১৩৬৮ 


ছত্ধণ্ড পদস্থ কাহিনীর তৃথণ্ডের যে পরিচয় পাওয়া গেছে তাকে মানচিত্রে রূপ ছিলে এইরকম হবে = 





ছতখও পর্যন্ত ভূখণ্ডের বে চিত্র পাওয়া গেল সেই চিত্রটি মনে রেখে ছত্রধগপরবর্তী ভূখণ্ডের অবস্থানটি লক্ষ্য 
করা বাক । 

ঘটনার কালপার্পর্দাগলারে শ্রক্ষ্চকীর্ডন-কাহিনীকে দুটি স্তরে ভাগ কর! সন্ভব, যে কথা আগে বলেছি। 
এই শুরভাগ সংঘটনহুলনুলির দ্বারাও সমবিত হচ্ছে! এবং সেই কারণেই চত্রখণ্ড পর্ণ কৃধণ্ডের মানচিত্র 


গ্রকষ্ণকী£ন-কাহিনীর কংলপার্পর্ধ € স্থানপটহ্নি ৯৩? 
ই 


স্বতস্থভাবে দিতেছি বন্বতই ছব্েণ পরস্ক কবি যে ভুধণ্ড রচন| করেছেন তার অবপ্বন এক ইফ, চর" 
পরবর্তী ভূখণ্ডের অবস্থান চিত্র রকম ॥ এই ছুই স্ুপডকে কোনো পত্রে সংদুক্ত করে এহই মানচিত্রের মধ্যে 
স্থাপনা করা অসভ্ভব। স্থাননাবগুলি কাহিনীর ছুই স্তরে একই আছে তবে তাদের অবস্থান সম্পূর্ণ পরিবতিত 
হয়ে গিয়েছে। ছত্রধওড প্স্ত ভূবণ্ডের বে মানচিত্র পাওয়া গেছে তাতে দেখি ঘমুনাননী বৃদ্দাবনের উপান্তে 
প্রবাহিত । আসলে বৃন্দাবনের একটি সীমা বমূনানদবী । যদুনার একপারে গোস্থল-বৃন্দাবন, পরপারে 
অধরা নগরী । এটা অবস্ত অহুমান। প্রমাণাভাবে অছমানই গ্রাহথ। এবং কাব্যের স্থান নির্দেশ এই 
অন্্মানের সমর্থক । দ্বিতীয় কোনো অহুনান সম্ভব নয়। 
ছআধণু-পরুবর্ী স্বরে দেখছি ধদুনা নদী বৃন্দাবনের দধা দিয়ে প্রবাহিত । 

বৃন্দাবন মাঝে হমুনানমী বছে। পৃ.*১ 
বঘুনানীর বে অংশটি বৃন্দাবনের মধো সেই অংশে একটি ‘ৰহ’ আছে। এই দইটির নাম ‘কালীদহ'। এই 
ফালীদছের কূলে একটি কদ্বৃক্ষ আছে। সেইটি 'কদমতলা' । 

কালীনছের কূল কদশ্বের তল। পু.৯১ 
দ্িতীহ স্তরে যে 'বদমতল1র' কথা কবি বলেছেন ঘযুন! পেরিয়ে সে 'কদমতলায়' পৌছতে ছা) 

আগ বড়াছি ছাএ পাছে জাএ রাধা । 

মধুরাক জাইতে কেছো না কৈল বিরোধ! 4 

কো দূর গা যমুনাত পার হয । 

বৃন্দাবনে পাশে মিলিল! গিষা । 

দেখিল কদমতলে বসে কাছাঞি । 

ধীরে বড়াছি দেলিলী তার ঠাই ॥ পৃ, ১:৭ 
যমুনার ছুই পারে বৃন্দাবন | 'কদমতল৷' যদুনার ওপারে অর্থাং গোকুল থেকে “কদ্নতলা"ঘ ঘেতে দুল উত্তরণের 
প্রয়োজন হয়। এবং বৃন্দাবনের প্রধান অংশটি মূনার ওপারে অর্থাৎ গোকুলের বিপরীত পারে । গোকুল 
থেকে বৃন্দাবন ( 'মাব-বৃন্দাবন' ) ও ‘কদমতলা’র যেতে যমূনা-উত্তরপের ইঙ্গিত ফাছিনীর দ্বিতীয় ভ্বরে বহু 
জায়গার আছে।১৭ 


৯৫ আধ! হড়াইকে অনুনয় করছে এই বলে, ‘আত্মা নি) মাহ সেই ধৃন্দাবনে।' পৃ, ১% 


ধড়াই উত্তরে বলছে, 
হুল! বহে খরতের বার 
কেমতে তাহাত হইবে পায় ॥ পৃ, ৯০৩ 
ফীৰে রা! ঘষূন। পেরিয়ে বৃন্দাবনে এনেছে - 
হুসর বীর নাহ হল আইনো 
দো দৰুনাতীয়ে । 


লোজেন কলসী বরে ঘরিখী 
পারিলৌ হছ্নানীরে ॥ পৃ ১১৬ 
দক বৃন্দাৰনে আছে দতর্নাং ঘদুনা পেরিয়ে ধড়াই কেন ঝরে তার কাছে দাৰে! 
হমুন নদীত সো কেমনে হৈহে পার | পৃ. ১১৭ 


২৩৬ বিশ্বভারতী পিক মাঘ-ছৈত্র ১৩৬৯ 


দ্বিতীয়ন্তরের স্বাননির্দেশ 'অহলারে এই ভূষণ্ডের বে পরিচয় পাওয়া ঘাচ ত; লষ্তবত নিচন্তণ = 





১১ 

প্রথম মানচিত্রটির পাশে হিতীর় মানচিত্রটি রাখলে ছুটির মধ্যে বে পার্থক্য আছে তা স্পষ্ট হয়। প্রথহ, 
“কদমতলা'র অবদ্থান। যদি ধরা যায় ‘কদমতলা’ ছুটি ছিল: একটি ঘমুনার ওপারে, আর-একটি 
এপারে । তাতেও লমস্তার সমাধান হয় না। প্রথম মানচিত্রে বমূনার ওপারে মধুরা । দ্বিতীয় নানচিত্রে 
বমূনার ও-পারে বৃন্দাবন । ছ্িতীষ্ মানচিত্রে মধুরার অবস্থান কোথা? অবস্তই বৃন্দাবন পেরিয়ে। তা 
সম্ভব কি অলস্ভব লে-প্রশ্ন অবাস্থর। এইটুকু শুধু লক্ষনীয় বে প্রথম মানচিত্রে মধূরার অবস্থান বৃন্দাবন 
পেরিয়ে নহ । কাহিনীর প্রথম প্ররে বমুনা পেরিরে রাখ! মধুয়ার হাটে আসে, খিতীয় স্তরে বছুনা পেয়িয়ে 
রাধা বৃন্থাবলে নাসে দ্বিতীয় শুরে ‘বকুলতলা’র উল্লেখ আছে বটে তবে তার অবস্থান অভ্ঞাত। 


অীরু্ণকী €৫ন-কাহিনীর কালপারপ্পর্য ও স্থানপটহুনি ২৩৭ 


এই মানচিত্রে গোকুল থেকে ষথ্রার পথ কালীছহের কূলে এসে শেষ হয়েছে। এবং ‘কদমতলা'র পাশ 
দিযে সে-পথ মধুরায় দিকে গিয়েছে । 

মধুরার পে বড়াছি এহি কমের তলে 

ধীরে ধীরে বহে বলন্তের বাএ॥ পৃ. ১০৮ 
প্রথম বানচিত্রের সঙ্গে সাম রক্ষা করতে গিয়ে এঅছমান করা চলে না যে এই ‘কদমতল'র 

গোশীর। মধুরা যাওয়ার জন্য বমূনা! পার হত। অর্থাৎ প্রথন সুরে বে “কুতঘাটের' কথা আছে সে “কৃতঘাট? 
এখানে এই ‘কদনতলা’র কূলে এ অহুমান অচল । প্রথমত, কালীদহের কূল একটি নির্জন ছায়গা। 

তাহাত অধিক নাছি বিজন খান। পু. ৯১ 


জ্বাত্বগাটি নির্জন না ছলে গোপীরা বিবস্ধ হয়ে এখানে স্বানে নামত ন! দ্বিতীয়ত, ফালীদহে কালীনাগের বাস 
ডার ফলে 
জলে মাছ কুলে গাছ মৈল তার বিষে ॥ পৃ. »১ 
এছেন জায়গায় “কৃতঘাট” হওয়! সম্ভব নহ। এবং গোপীরা এই ছাদ্রগায় যনূনা পার হয়ে ( কালীনাগ 
দমনের আগে ) মধূত্রাথ ঘেত এমন কল্পনা অমূলক । হুতেরাং প্রথম প্ররে গোপীদের ঘন্না-উত্তরপের 
ঘে-কথা আছে তা নিশ্চয়ই অন্ত আয়গ! এবং অন্ত কদমতলা। 
স্কৃতরাং ক!ছিনীর ভূখণ্ড নির্দেশে স্পষ্টতই প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে কিছু অসঙ্গতি দেবা যাচ্ছে।!* 


৯৮. ছেটোখাট। অলঙ্গতি আরও বহ আছে | তেমন, 
এড কাঙ্কাকি ঘাইবৌ ঘর সুরা লগরী ॥ পৃ. ৪৯ 
রাধার নিবাস গোকুলে। তাহ্বাড়া এখন নে হাচ্ছে হখ্রার হাটে । ততেয্ষাং এখানে “€র' অবশ্যই পাঠবিভ্রাট কিস্বা লিপি- 
শ্রযাধ। খাটি পাঠ হওয়া উচিত 
এ ফাাক্রি বাইরে! হাট হধুরা নক্গরী। 
গুটিয়ে পড়লে কাব্যের হছো এজকণ অনঙ্গতি প্রচুর পা বার। 
রাধাবিরহের একটি পৰে আহে 
বাহবা রাখিবারে কাছ জাএ সে গোকুলে। পৃ. ১ 
বৃ গরু ছাখে ঘাৰ বৃন্দাবনে’, গোকুলে নয 
গচ রাখি হুল তোস্দে বাঝ ফৃষ্বাৰনে । 
এই ফাবে। কক্ষের কিয়াকলালের স্রায়গাশুলি মবে। গৌকুলের গুরুত্ব বেশি নয়। কৃষ্ণ বলেছে ঘটে ভার নিবাস গোকুলে ॥ কিন্ত 
আমলে সে 'যাৰ-বৃন্াবনবাদী'। '‘বৃন্দাবন-বদূনাভীয়' ছেড়ে কৃষ্ণ বে লোকালকের দিকে এসেছে সে-কখা ইকুককীর্তনের পাঠক 
স্বীকার করবেন না| নেই কারণে 'পতপল সোনা কড়াছি লইশ্ময সে হেল' (পৃ. ১৩১-৩৪ ) এই গানটিকে আমার ছলে হয় খুব 
সন্বেছে চোখে দেখা উচিত । এই পটি সম্বন্ধে লম্ষিদ্ধ হওয়ার হস্ত কারণও কাছে । ভিত সে লাচল: এহালে অবান্তর । 


২৩৮ বিহভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮ 


এখন এরর কাকের এই অসঙ্গতির কারণ কি? একই কাব্যে কাহিনীর এক অংশে স্থাননির্দেশ 
এককূপ, অপরাংশে ভিন্ন ॥ এর কাহ্ণ কি কবির অপতর্কতা? এ্রককীর্ডন কাবাধানি দিনি 
যলোবোগ দিয়ে পড়েছেন ডিনিই ছানেন এই কাব্যের কবি অসতর্ক নন। তবে কি কাব্যের 
স্থাননির্দেশ বুঝতে আমার তুল হয়েছে? আমার স্থব্ধার জন আমি যে ছুখানি মানচিত্র দিয়েছি 
সেই ছটিকেই ফি কাব্যের স্থাননির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একখানি মানচিত্রে রপান্তরিত করা 
অসম্ভব ? সম্ভব নব বলেই আমার ধারণা । তাই প্রবন্ধের হুচনার কাহিনীর যে ছুটি খারভাগ কল্পনা 
করেছি তার উপর আর-একটু জোর দিতে চাই। কাহিনীর স্থাননির্দেশে সেই জোরে সমর্থন পাচ্ছি। 
কালের দিক থেকে যেমন, স্বানের নিক থেকেও তেমনি, ছত্রথণ্ড পর্ঘন্ ভকফকীর্ডল কাব্যের একটি স্বর, ছত্রথণড- 
পরবর্তী কাহিনী আর-একটি শুর । আমার বক্তব্য এই নন বে এই দুই স্তরের রচিত! দুইজন কৰি। 
আমার বব) এইটুকু যে কাবাগানিকে আমরা এতদিন নিটোল, সন্পূর্ণ এবং 1০/70/6945 বলে মনে 
ক্যতুদ, আললে ভা ততখানি homegene০U5 নয । এই গোট! বস্বটির মধ্যেও একটি চিড়রেখা আছে 


ঘা কাব্যধানিকে ছুটি অংশে ভাগ করেছে। 


১২ 

এবার কাহিনীর প্রথম ও ছ্িতীর প্র মিলিয়ে সংঘটনস্থলগুলির পরিচয় নেও ঘাক। কাব্যের মধ্যে 
বকুলতলা'র গন্ধ যংসামন্ । তাস্থুলধণ্ডে কিছুক্ষণের ভক্ত রাখিকা 'বকুলতলা' অপেক্ষা করেছিল। 
তাছাড়া কাহিনী আর কখনও বুলতলার যার নি। তবে দ্বিতীয্র শুরেও কবি 'বহুলতপার কথা সম্ূ্ণ 
বিশ্বত হন লি। ‘রাধাহিরছে' বড়াই রাধিকাকে ছিছাসা করেছিল কোধাছ কোথায় সে ফের আহ্থেধণ 
করবে। উত্তরে হাধা মনেক ডাগর নাম কেছিল। তার মধ্যে ‘বন্ধুলতল।'ও ছিল। 


বহুলতলাত চাহা চাছা একচীতে। পৃ. ৯৭৯ 
যমুনা রুফকে লা! পেয়ে বড়াই 
পুন গেলী বকুলের তলে । পৃ. ১০ 


কাবে! 'কদমতলা' বিশেষ রুবপূর্ব। রাধারুকের পহঃকেলির সঙ্গে ‘কদমতলা'র সংযোগ কবে থেকে এবং 
কেমন করে জানি না। ভাগবতে ‘কদমতলা’র উল্লেখ আছে 'কালীরদমন ও 'বহহরণ' প্রসঙ্গে ।** 





১৭ কালীযাষন প্রসঙ্গে আছে 
বৃষ: কষখহধির্ ততোৎতিরূহ্বসাস্দেদটয গ্রাচরশনে) ডলতর্বিপেদে ॥ যহনতী সং্রণ, ও গড পৃ. ১৯৯ 
আহরণ প্রসঙ্গে আছে 
তালাং বাসাংগ্রাপাদাকস সীপদারক্ধ সংরঃ1 
হলি প্রহসন বালে : পরেহাসনুবাচ হ॥ 3, পৃ. ১৭৩ 


শীকফকীঠন-কাহিনীর কলেপ।রম্পর্য ও স্থানপটইনি ২৩৯ 


গীতগোধিন্দে৪’" আছে; তবে সাধারণভাবে । * 'কদঘতলা' পদাবলী-লাহিতে] পীহস্থানে পরিণত হচেছে। 
কালীনাগকে দমন করবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ বদদ্বহক্ষ থেকে হমুনার দলে কাপ দিচেছিলেন। সম্ভবত তখন 
থেকে কদত্ববৃক্ষের গৌরব বৈষ্ণব কবিদের দ্বার! স্বীকৃত হয়ে আসছে । 
প্কুফকীর্দ কাব্যের দানবন্ডের প্রাহ ঘাবতীয় ঘটনা ঘটেছে “ফদমতলা"্ | কাহিনীর দ্বিতীয় স্তরে 
“কদসতলা’র গুরুত্ব আরও বেশি। এই সুরে কাহিনী “বমুনা-কদমতলা-বৃন্দাবন’ এই পরিবেশের মধোই 
ঘোরাফেরা করেছে। 
আগের আলোচনাত স্পষ্টই দেখা গেছে বে দুটি ‘কদমতলা’র কমন! অপরিহার্দ। প্রন স্তরের 
'কিরমতলা' কূতঘার্টে। দ্বিতীয় স্তরের 'কদমত্তলা' কাণীৰহের কূলে । আনার ধারণ। ‘কদনতল!’ একটিই 
ছিল। নেটি কালীদহের কৃলে। কবি ভ্রমবশেই হোক অথবা ফে-কারণেই হোক 'হৃতঘাট'কেও “কদমতলা'র 
পরিণত করেছেন। দানখণ্ডের কথেকটি গানে এমন ইঙ্গিত আছে যে ‘কৰমতল।' আহলে কালীদধ্র 
কৃলে। সেই 'কদদতলা"ঘ কৃুষের আস্তানা । দানী লেছে কৃষ্ণ ‘কুতঘাঢে' এলেছে। যেমন, 
বণিত থাক কদমের তলে। 
দান সাধি ঘমূলার কূলে ॥ পৃ. ৪৫ 
এর অর্থ কি এইভাবে কর! যায় লা থে কৃষ্ণ বৃন্দাবনেয় মধ্যে 'কদমতলা'ছঘ থাকে । সেই ‘কদনতলা’বাসী 
ক্বফের পক্ষে ঘমুলার কূলে দান চাইতে আলার মধ্যে কিছু অসঙ্গতি আছে। এই অসঙ্গতি রাধার চোখে 
ধরা পড়েছে। সেট কারণে আশ্চ হয়ে রাধা পুনপুন জিজ্ঞালা করেছে থে 'কন্মতলা' ছেড়ে দানীর 
বেশে কৃষ্ণ তুমি ‘কুতঘাটে' কেন? 
দানখণ্ডের একটি পদে আছে _ 
কদমতলাত বনমিত্খী কাহাঞি। 
নাকে মুখে বাসটি বাএ॥ পৃ. 


১৮ গীতগোৰিন্দে আছে 
বিশাদকৰন্বতলে দিলিত: কলিকপু্তয়ং শব্দ (দ্বিতীয় সর্গ) হেবৃকত যুদ্যোপাধ্যায় সমপাৰিত, তৃতীয় দাশ, পৃ. ৯৯ | কালিনেষনের 
পোঁরাপিক ধ্যাঘ্য বাই হক, পদাবলী-সাহিতো এই দিনটির ওরুথ আন্ত কারণে। এইছিন রাধার 
হ্য়। অর্থাৎ এই দিন রর পূর্যবাগের দিন । গোবিন্ববাস কবিরাজের একটি পথে আছে 
কালি গহন বিন মাহ। 
কালিমদিকৃল কথক ছাহ। 
কত শত জ্-নব-বাল!। 
শেষ জু বে বিজুরিক বাল! ॥ 
তোহে কহো হুৰল সাঙ্গাতি। 
তব বর ছাম না জানি দিন রাতি। 
পুরাণে কালীযবসনের একটা সই লক্ষা হয়ত ছিল। কি বৈ কৰি এই ঘটনাটিকে অবলন্বব করে অন্ত আর এফ প্রসঙ্গের অবতারণা 
করেছেন। নে-রসন্গটি--রাহারৃক্চপ্রেষ। রাদাকৃক পাড়ের প্রথম হৃত্রপাতি যেখানে সেই ভার্যাটি 'কালিম্কুল কথক ছাহ 
বআনিবাধ কারণেই বৈকৰ পস্থালে পরিণত হয়েছ । 
8 
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5 পতিক মাঘ-চৈন্র ১৩৬৮ 


বিদ্ত দানখতশ বংহবৈদেক কৃষ্ণেদ যাযক্ষাং, পাকা বায় না। গানধত্ডে পাই দানী কষকে। সেই দানী 
ক্ষ 
নাকড়িতলাত বলিস কাছাঞি 
বলে কাচ়ী খাএ খীরে। পৃ. ২ 

নাকড়িভলা' কোন্‌ জায়গা ? অবস্তই ‘কৃতঘাট'। কারণ এখানেই কৃষ্ণ রাধার তীর কেড়ে খেরেছিল। 
তবে ফি কবি ‘নাকড়িতলা’ ও ‘কদমতলা’র মধ্যে গোলমাল করেছেন 7১৯ 

পদাবলী-সাহিতোর মাধামে ‘কদমতলা’ রাখারুফ লীলাক্ষেত্রেয় একটি পীঠস্থান । কদবতলার বিশেষ 
সাহাত্ম্য পাওয়া ধাচ্ছে পদাবপী-সাহিতে) । তবে কি এ-অসুমান সঙ্গত যে কদমতলার মাহাস্বা সুপ্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর রাধারুক কেলিবিপাল এবং ‘কৰতল!’ অচ্ছেস্ত প্থত্রে একত্র বাধা পড়েছে এবং তাই 
রাধারুফের কথাকাটাকাটি বিবাদ মিলন যেখানেই ঘটেছে তা 'নাকড়িতলা” হয়েও কবির কাছে 
“কদদতলা? ? অথব। ‘নাকড়িতল!’ সস্তার কলষে “কদমতলা দর রূপান্তরিত হয়ে ভক্তকে তুষ্ট করেছে? 

'কমমতলা খেলল একটি বিশিষ্ট জাগা, প্রীরুফণকীর্ডলে তেমনি আর একটি বিশিষ্ট জাঘগ। ‘মাব-বৃন্বাবন'। 
'হাঝ-বন্দাবন' আমার হুবিধার জন্য গ্থালনান ছিলাবে লেনে নিয়েছি। আসলে এটি দ্বাননাদ কিন! 
বলা শক্ত। ‘মাঝ-বৃন্দাবনে'র উল্লেখ কাবোর মধ বহ জাগা আছে কিন্তু কোথাও এমন ইঙ্গিত নেই 
ধার দায়া একে স্থাননান রূপে সনাক্ত করা যেতে পারে। এটি থে প্রাননান নয় লে"গছে একটি 
অপ্রতাক্ষ প্রমাণ 'আছে। 'রাদাহিরহে' রাধ। বড়াইকে রুষণ-অন্েষণে পাঠাচ্ছে এবং যে যে ছারগার 
কৃষকে পাওয়ার লম্তাবন! সেইসব জাদ্থগার একটি তালিকাও দিচ্ছে। এই তাপিকাঘ এমন অনেক 
লাম আছে ধার উল্লেখ কাবোর অস্ত্র কোথাও নেই; এই তালিকার মখো 'মাক-বৃন্দাবন' নেই। 
'ঘাব-বৃদ্দাবন’ যদি প্রকৃতই স্থাননাম হত তাহলে হতে! এই তালিকায় উল্লেখ থাকত। 

শ্বাননাম ন) হলেও 'নাক-বৃস্থাবন' এই শব্দটি দিয়ে বৃহৎ বনস্বলী বৃন্দাবনের একটি বিশিষ্ট জাহগাকে 
বোঝানো হয়েছে। কাব্যের বহু ছারগাহ ‘বৃন্দাবন’ 'মাব-বল এই শব্খগুলি 'মাব-বৃন্দাবন' নামীয় বৃন্ধাবলের 


৯৯ গানথণ্ডে “কুতহ্াটে বা নাকডিতলা'র কৃ য়াখাকে বিরত কয়েছে-_বীয় ছড়িয়েছে, কাছুলি দি :ড়ছে। কিন তার বেলি নয় 
কেলি করবার জন বৃ বৃন্যাবসের ভিতর যেতে চায়, সম্ভবত গোপনতার জন্টী। খেমন-_ 
ফেলি করি জাই বৃন্দাবনে, পু. এঃ 
এখানে 'জাই” অর্থে 'সিয়ে' খরতে ছবে। 'কছি জাই এখানে Verba! plrasc নয় । 
পরে আছে আইন রাধা খাই বৃন্দাবন, পৃ. ৪ 
কারা, কৰষতলের খিতী ভোর মোর হৈব রতী 
এহা ভালে জানে দেবলোকে ৷ পৃ. ২৮ 
এই 'বৰৰতলের খিতী' ৃন্দাবনের ভিতর । বে দৃন্বাবস 
+” মোর দ্বানে। 
বংশ বাজাও গানে ॥ পূ. ১৯ 
ক্বদর এই অংশ অনুমান করি “মাক-ৃন্দাবন'। এট নির্জন আরগা। “তেরা: 'ধলমতলা'র প্রকৃত অনস্থান এখানে হওয়াই 
শ্ৰানাৰিক । 


শ্রীকফকীঠন-কাহিনীর কলপ।রপ্পর্থ ও স্থানপট হুন ২৭১ 


লেই বিশেষ স্থানটি বোঝাবার জনত ব্যবহৃত হয়েছে। সেই বিশেষ ড1দুগতির সু কোন নাম না খাকাছ 
আমর! 'মাব-বৃন্যাবন' শহটিই স্থাননাম ছিলাবে ব্যবহার করছি। 
শ্নাব-বৃদ্দাবনে' কৃষ্ণ একটি কু তৈরী করেছে। ছুলফলের গাছ লাগিবেছে। এধানে কৃষ্ণ বাশি 
বাজার, গান গান* ', গরু রাখে২১। 
বৃন্মাবনষণ্ডের সন্ত ঘটনা ঘটেছে “ববাব-বৃদ্দাবনে'। স্কুলের প্রলোভন দেখিয়ে বড়াই রাধা ও 
গোগীয়ের ‘নাব -বৃন্ৰাবনে' নিয়ে গিয়েছিল 
নানা সকল ছুটিলছে বাঝ-ুন্বাবনে। 
তাক পিন্ধি ঘধুরাক করিউ গমনে ॥ পৃ. ৮* 
কষ রাধার দন্ত বৃন্দাবনের এই অংশে ছুল-ফলের গাছ লাগিয়েছে! কেলিকুক তৈরী করেছে। 
তোগ্গার আস্মরে কৈলো এ বৃন্দাবনে। শব 
হিচ্গ ধন নিখী। হন্দরী রাধা নির্্মাদ্িলো এ বৃন্দাবনে ॥ পৃ." 
স্থতরাং বৃদ্দাবসের বন প্রান্তিক, কিন্তু মাঝ-বৃন্দাবনের ছুল-কলের গাছ এইং কেপিফুঙ রুষের দ্বহন্যে 
তৈনী। এই কেপিকুজের জন্ভ কাহিনীর দ্বিতীয় স্তরে রাধার প্রাণ আকুপাস্থ কৰেছে। প্রথন গ্থরেও এই 
কেলিকুঞ্জের ইঙ্গিত বহ ভায়গাঘ জাছে।*২ 


১৩ 

দ্বিতীয় শুরে কাহিনীর তুষণ্ডেস চিত্রটি স্পট হন্ধে ওঠে নি। স্থানের উল আছে প্চুহ। তবে তায় মধ্যে 
কোনোচিরই গতঙতা প্রকাশ পাগ নি। স্বিতীয় স্তরে ঘটনাস্থলের বান্তি ও বৈচিয়য সীমাব্। যনুনাতীর 
বৃন্দাবন এবং কদমত্তলা__ এই নাৰগুলি দিয়ে কৰি একটা পরিবেশ সবি করেছেন এবং কাহিনীকে এই 
পরিবেশের মধো হেপে রেখেছেন। এই পরিবেশের যধো *যনুমাতীর" 'বৃন্দবন' ব; 'কদ্মতলা" এদের 
কোনোটিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিছু নেই ॥ সবগুলি মিলিয়ে একট! কিছু ৷ যেনন স্থামর দেখি পদাবলী- 
সাহিত্যে। পদাবলী-লাহিত্যে বহ স্থাননাম আছে কিন্তু সেগুলি শুধু নামই । সম্ভবত পচ নাম। লাধারণ 
নাম দিচ্ধ নামে পরিণত হতে পারে তখনই ঘখন লেই নামগলিয সঙ্গে ইপত্িচিত এতিহ জড়িত খাকে। 
পীকুফকীর্ভনের কাহিনীর দ্বিতীহ স্রের স্থানসামগুলি ‘বদুনাতীর’ 'কদমতলা' “বৃন্দাবন! এতিম্বমণ্ডিত, কিছুটা 
সাংকেতিফ নাম। প্রথম সুরের নামগুলি 'নাকডিতলা' 'বফুলতলা'র ওঁতিহ নেই। ঘমুনা-মধুরার এডি 





২০ বৃদাব মোর খানে । ২১ গরু রাখি বুল তোস্বে মাঝ বৃশ্বাকনে, পৃ. ৪১ 
হল হাজাও গানে। পৃ, ১৯ 
ছতখণও আছে 
হব হি ল্ঙ] জাএ কুজতনে। হতো ধরিষ্দ' তার তোষিজ। দনে। 
আর অররতি চাহে হলে ৪ পৃ. ৬১ আপনার হৃখে তাক নেহ রূ্জবৰে ॥ পৃ. ৭৭ 


দাৰখপ্ডেও পূর্ববচন পালন করে বড়াই “দাব-বনে' সাং "হাৰ বৃন্দাৰনে’ অখাৎ ককের কেণিকুণে রাবিকাকে 'একসী' রেখে জনিত 
হয়েছিল এই গোপন নির্দন স্থানে রাধাকৃষে প্রথম মিলন হয়। অ্রশম স্তরে কক রাধাকে হুতে নিযে হাওয়ার জন্য লীড়াীড়ি 
করেছে । দ্বিতীর স্তরে রাধা কুলে ঘাওয়ার আন্ত ছটফট করেছে _' নাক্ষ! লগ ঘাহ্‌ কুঞ্জবনে' পৃ. ১৪৯ 





কবিস'বধন। 


পঞ্চাশত্তম বৎসর পূর্ণ হওয়। উপলক্ষে 


ক্টুজপতপূততর বংসরে কবির অর্ধশতপূর্তি উপলক্ষো সংবর্ধনার কথা আমর! স্মরণ করতে পারি । 

৯ বীন্রনাখের 'পঞ্চাশরম বংসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে' ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৪ মাঘ (১৮ জাহ়্ারি ১৯১২) 
তারিখে বঙগী-সাহিতা-পরিষং কর্তৃক কলকাতার টাউন-হুলে কবি সংবর্ছিত হন) 

সাহিত-পরিষদের ত২কালীন সম্পাদক বামেন্দহন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পহিষদের পক্ষ থেকে থে মামন্ত্রলিপি 
প্রেরণ করেন তার একটি সংগ্রহ কর। গিয়েছে, এখানে তার প্রতিলিপি মুহিত হল 
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এই যংবৰ্যনার পূর্ণ বিবরণ এবং রবীন্্রনাখের অভিভাষণ ভারতী ১৩১ দ্ান্তন সংখ্যায় মূত্িতি আছে। 
আমরা এখানে কিয়দংশ উদ্ধৃত করি_ 

শনাছিত্যপরিধদের সম্পাদক শ্রীযুক রামেজ্রহন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যখন পু'খির আকারে হস্তীদস্তের পত্রে 
উৎ্ৰীৰ অভিনন্দন পাঠ করিতে উঠিলেন, তখন স্পষ্টই দেখা গেল বৃদ্ধ সাহিতারথী নিতান্তই অভিভূত হইয্নাছেল। 
তাহার অভিনন্দনের ছত্রে ছজে বর্ধে বর্ণে সত্যের চন্তচিহ্ন দেখাইতে দেখাইতেই যেন ভার কসর 
বিগলিত হইতে লাগিল, দেহ কম্পাহমাল হুইল । তিনি গ্র্গদকণ্ঠে কহিলেন “কবিবর, পঞ্চাশতবর্ পূর্বে 
এক শুভদিনে তুমি বহন বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বর্ধন করিরা বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার ডলের সহিত নূতন 
পর্িচ় স্থাপন করিলে, বন্ধের নবনীবনের হিল্লোল আলিয়া তখন তোমার আদন্ুট চেতনাকে তরঙ্গান্বিত 


২৪৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা নাঘ-চৈত্র ১৩৬৮ 


করিয়াছিল; সেই ভঙঙ্গাভিঘাতে তোমার তরূণজীবন স্পন্দিত হইল নেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার 
কিশোর হস্ত নব নব কৃস্বমসন্তার চন করিত্না বাসীর অর্চ্চনার প্রবৃত্ত হইল ।- 'বঙগীহ-লাহিতা-পরিযং 
বিশ্বপিভার নিফট তোনার শতায়ুঃ কাননা করিতেছেন ৷" ” 

অভিনঙ্ধনের উত্তরে রবীজ্্রনাথ যে অভিভাষণ দান করেন, তার কিছদংশ এই 

*. আজ চর্লিশ বংলরে উর্কাল লাহিত্োর সাধনা করি! আসিছাছি-_ ভূলচুক বে অনেক করিদ্াছি 
এবং আদ্বাতও বে বারঞ্ধার দিয়াছি তাহাতে কোনোই সন্দেহ থাকিতে পারে ন!। আমার লেই সমন 
অপূর্ণতা, আমার সেই সমস্ত কঠোরতা বিরুদ্ধতার উর্দ্ধে গীড়াইন্বা আপনার! আমাকে ঘে মালা দান 
করিয়াছেন তাহা প্রীতির মালা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না এই দানেই আপনাদের বার্থ গৌরব 
এবং সেই গৌরবেই আমি গৌরবান্বিত ৷ _ 

"যেখানে প্রান্তিক নির্বাচনের নিচম প্রবল, সেখানে প্রাকৃতিক প্রাচূর্ধোর প্রয়োজন আছে। বেখানে 
লেক জশ্মে, লেখানে মরেও বেন তাহার মধ্য হইতে কিছু টিকিতা থায়। কবিদের মধো ধাছার! 
ধলানিপুল, ধাহারা আটি, তাহার। মানপিক নির্বাচনের নিমে স্বর করেন, প্রান্তিক নির্বাচনকে কাছে 
ঘেদিতে দেন না। তাহার! যাহ। কিছু প্রকাশ করেন তাহা সমস্থটাই একেবারে সার্থক হুইঘ) উঠে ।" 

পকিস্ত আনি কাককের নত সংহত অথচ মৃলাবান গহন! গড়িয়া দিতে পারি নাই। আমি, তখন যাহা 
জুটিয্নাছে তাহা লষটয়া, কেইল মোট বাধিত! দিৱাছি, তাহায় দামের চেয়ে তাহার ভার বেশি। অপব্যয় 
বলির! যেনন একটা ব্যাপার আছে, মপসকদ্ও তেমনি একটি উৎপাত সাহিত্যে এই অপরাধ আমার 
ঘটিযাছে। যেখানে মাল-চালানের পরীক্ষাশালা লেই কষ্টম্‌ হৌসের হাত হইতে ইছার সমস্তগুলি পার 
হইতে পারিবে না। কিন্তু দেই লোকলানের আশঙ্কা লইত্রা ক্ষোভ করিতে চাই না। ঘেষন একদিকে 
চিন্নকালটা আছে তেমনি আর-একদিকে প্ষপকালটাও আছে। সেই ক্ষণকালের প্রয়োজনে, ক্ষণকালের 
উৎসবে, এহন ফি, ক্ষণকালেঃ মন!ংশ্যক ফেল[ছড়ার ব্যাপারেও বাছা জোগান্‌ দেওয়! গেছে, তাহার 
স্থান নাই বলি ঘে াহ!হ কোন ফস নাই তাহা বলিতে পারি না। এফট। ফল ত এই দেখিতেছি, 
অন্তত: প্রাচুখোর হারাতে ও বর্ধানকাধের হৃনচটিফে আমার কবিত-চেষ্টয ফিছু পরিমাণে ছৃড়িদ্ন। বসিধাছে 
এবং আমার পাঠকদের হৃদচের তরফ হইতে আজ যাহা! পাইলাম তাছা যে অনেকটা! পরিমাণে যেই 
গানের প্রতিদান তাহাতে সন্দেহ নাই ।' * 

প্রস্থান যেখানে মহৎ যেখানে সত সেখানে নয়তাছ আপন মন নত হয্ব। অতএব আদ আপনাদের 
কাছ হইতে বিদায় হইবার পূর্বে এ কথা অন্তরের সহিত আপনাদিগকে জানাইঙ্বা বাইতে পারিব চে 
আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মানের উপহার আসি দেশের আশীর্বাদের মত বাঘায় করিহা লইলাদ-_ ইহা 
পবিত্র সামগ্রী, ইহ! আমার ভোগের পদার্থ নহে, ইহা আমার চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবে, আমার অহকারকে 
আলোড়িত করিদ্ধা তুলিবে না।* 

এবং, লেই সময়ে, উক্ত লংখ্যা ভারতীতে এই দুটি রবীন প্রশত্তি প্রকাশিত ছু ।__ 


কবিসংবর্ধন। 


২৪৫ 


কব রবীজনাবের প্রতি 
> 
এ মোহিনী বীণা কোথ্বার পাইলে? 
বন্বারে বঙ্ধারে প্রাণ কেড়ে নিলে! 
হেন হবর্ণবীনা! নাই রে নিখিলে, 
স্বধাতরা ক্ুধাহরা! 
উল্লাসে উচ্ছাসে উছলিছে স্বরে 
পল্মমধু জিনি’ মধুর, মধুর ) 
এ যেন তির চর্পৃপুর, 
পরশে শিছরে ধরা! 
২ 
বাজে ছু রাগ, ছত্রিশ রাগিশী ; 
উর্বর যেন বীণা বিমোহিনী! 
লৌন্ব্যা-নন্দনে হুধা-প্রবাহিনী 
লীলায় উছলে চলে৷ 
এ যেন গোলাপে শিশির পতন, 
পূর্ণিমা রাতির উছল কিরণ! 
শেকালির যেন নিশান্ত-স্বপন, 
শৌরড'হিল্লোল ছলে! 
৩ 
ওহে কবিবর, ধন্ত তব শিক্ষ।! 
ওহে যোগিবর, ধক তব দীক্ষা! 
প্রতিডা তোমার অনল-পরীক্ষা 
দিছা আজি দীধিমনী ! 
লীতাসতী সমা হাসে বরাননী 
অনলের ক্রোড়ে কাঞ্চন-বরণী, 
কাঞ্চনের সম! | নুর্ধাকান্ত মণি, 
ভেজে যেন বিশ্বজরী ! 
8 
বহছিন ছিল অহল্যা পাধাণী; 
রামচন্র আসি, চরণ দুখানি 
রাখিল! ধেমতি, হালি খবিরাশী 
চনকিল! নিত্রাতন্কে ! 


বিতারতী পহিকা নাঘ-চৈত্ৰ 


পাবাণের সন ছিল বেন জড় 
এই বঙ্গডাষা! বহুদিন পর 
তোমার পরশে কাপি খর-খর 
আগিয়াছে লীলারঙ্গে! 
< 
ভাগবতে ধার অপূর্ব ভারতী 
ত্রিব্ত কুবৃদ্রা পাইল! যেমতি 
অপরূপ রূপ, অপূর্ব সদগতি, 
গোবিন্দের আগমনে; 
ওছে ঘাছুকর় তেমতি, তেমতি, 
শ্রহীনা এ ভাষা লভিয়াছে গতি, 
কুবৃজা হয়েছে অতি রূপবতী, 
তব কর-পরশনে ! 
চে 
পূর্বকালে হখা, সঙ্গীতে সঙ্গীতে 
লৌধমনতী উদ উরি আচদ্বিতে 
রাজিল সহসা, কিয়ণরাজিতে 
উঠ! যথা! হিরগ্রয়ী ; 
ওছে যাদুকর, তোমার সঙ্গীতে 
্ব্ণ হশ্যমন্থী হালিতে হাসিতে 
এ কোন্‌ অলকা ভাতিল প্রাচীতে 
কিরণ কিরণমরী? 


৭ 


পূর্ববকালে বখ! অমৃত তরঙ্গে, 
কলোলে, ছিজোলে, লীলারন্গ ভঙ্গে 
ত্রিদিব হইতে ভগীরথ সঙ্গে 
এসেছিলা মন্দাকিনী, 
ওছে ঘাদুকর, তোমার সঙ্গীতে 
লব মন্দাকিনী নেষেছে মহীতে ! 
চলেছে সাগরে কি লীলা-গতিতে, 
কলকল-প্রবাহিনী ! 


১৩৬৮ 


কবিসংবর্ধন। 


৮ 


এ জাচ্ছবী-তটে এ কি গো নেহারি 
মোহিনী নগরী শোভে সারি সারি, 
বেন ছাক্কষটী ত্রপগী এ নারী 
নব হরিদ্বার, কাশী! 
সদা লীলামহী, বিলাস-বিজমে, 
পড়ে স্থধানদী অতুল বিক্রমে, 
ক্ষীর-সাগরের পবিত্র সঙ্গমে, 
হাসিব ফেনিল হাসি! 
৯ 
বাণী-বরপুজ ! সুধাদকরন্দ 
বিচোর হইয়ে বাণী বক্ষে পিয়ে 
হইয়া অমর, আনন্দের বন্দ 
আনিন্নাছ বঙ্গে তুমি! 
ভগবানে আছি করিয়া আহ্বান, 
তাই এ প্রার্থনা, হয়ে আযুত্বান, 
থাক জননীর দুলাল সন্তান, 
মছিমা-ছটাদ্ বালার্ক সমান, 
উ্ছলিযা বঙ্গতৃমি ! 
প্রীদেবেস্জনাথ পেন 


হরণ 

তোমারে বনি হে কবিগত্রাট 

বিচে মছায্ঞে কবি 
বঙ্গবাধীর ছে বরপুত্র ! 

প্রতিভা-প্রতিযা অনুপ রবি! 
কবি হোতা কবি উদগাতা হেখা 

িলিম্লাছ্ে কবি কুগ্-ধাষে; 
হজ্ঞ-নিপুণ ৰূধ-ঘণ্ডলী 

আছি একত্র তোমার নাছে । 
বঙ্গদেশের টঙ্গিতে মোরা 

ছে কবি! তোমাঘ বরি হে আছি, 


২৪৭ 


২৪৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮ 


বঙ্গের ছুলে মাল্য রচিয়া 
বঙ্গের স্কুলে ভরিয়া! সাজি । 
অযুত স্বাখির উল আলোকে 
হেফবি| তোমা আরতি করি, 
অযুত হিঙ্থার শুভঁ-কাষনার 
শুভ্র-শোভন চাদোত্রা ধরি ৷ 
গান গেছে তুবি গানের রাদারে 
গর্গারে পুজি গদ্গাঞজলে ; 
পঞ্কাশতের পান্থশালা 
সাছাই তোমারে পুষ্পদলে। 
বঙ্গের কবি-মনীধীরা আছি 
ব্যাপৃত নৃতন সবন-কাছে, 
কহি-নৃপমণি! তব আগমনী 
ধ্বনিছে লক্ষ হয় মাঝে ! 
উরসতোহ্ুনাথ দত 
যষ্টিতম বংসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে 
বাল 


দশ বংপর পরে, রবীন্দ্রনাথের বাট বংসর পূর্তিতে, ১৯ ভার ১৩২৮ (৪ সেপ্টেম্বর ১৯২১) তারিখে, বঙগীয়- 
নাহিতা-পররিধৎ কবিকে পুনহাঘ সংবর্ধিত করেন কিছুদিন পুরে রবীন্দ্রনাথ বিদেশ-সফরের পর দেশে ফিরেছেন। 

ভার বিদেশযাত্রার কারণ সম্পর্কে ভারতী (১৩২৮ ভাত্র ) 'যুরোপে রবীন্দ্রনাথ’ শীর্ষক নিবন্ধে লেখেন_ 
“নোবেল প্রাইজ পাওছার [১৯১৩ ] পর নাঝে মাকে এ প্রাইছের সর্ত অগ্রপারে নোবেল-বক্তৃত! দিবার অন্ত 
কবির নিদহণ আসিত ॥ পরে বুরোপের অস্তান্ট দেশ হুইতেও নিমন্্রণণিপি আলিতে লাগিল। ঘতদিল দুক্োপের 
মহাযুদ্ধের [ প্রথম বিশযৃন্ধ ১৯১৪-১৯১৯ ] অবদান না হয় ততদিন এই সকল নিমস্থদ রক্ষা করা দুত ছিল। 
তননস্তর কেবলই যে এই লকল ঘুরোগীয় ভক্তবৃন্দের কামনা পূর্ণ করার স্থবোগ আলিল তাহা নহে, কবিবর 
সমযর-স্রাননূমি ঘুরোপে নব-নির্দ্বাণ কার্ঘা কেমন চলিতেছে তাছা ঘেবিবারও স্থবিধা পাইলেন।- * 

=. “এ বলয় যুরোপে থাকিতেই কবির যতন জন্মদিন সমাগত হইল। জ্দাণ পণ্ডিতগণ এই উপলক্ষে 
তাহাকে গ্রন্থরাজি উপস্থার দিবার সানল করিলেন,” "গেটের বাসস্থান উমার-নগরীতে আন্দাণ স্াননাল 
ছিরেটারে গাল ও ওাহার প্রস্থাবলী হইতে আবৃত্তির বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কবি বখন সুইজারল্যাপ্ডের 
লুসা্ণ নগরে, তখন হার জন্মদিন আসিল।" -* 

১৯২১ সালের ১২ মে (২৯ বৈশাখ ১০২৭ ) রবীন্রনাথ ইউরোপ ও আমেরিকা সফরে ধাত্রা করেন এবং 
১০২১ সালের ১৪ জুলাই (৩২ আহা ১৩২৮ ) পাস্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন। 

কবিদবর্ধনার এই অনুষ্ঠান উপলক্ষো ‘রবীন্রবস্বল' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হু। পৃত্তিকাটি 
এধনহুশ্রাপ্য । আমরা এখানে সেটি ঘৃত্রিত করলাম 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে 
ক্কনীভ্দ্র শ্রীষুল্ড* ব্লবীজ্ত্রসাত নীলুর 
মহাশয়ের সম্বর্ধনা উপলক্ষে 
প্রীতি-সমস্মিললন 
সভাপতি--মহারাজ এীগদিন্নাথ রায় । 
১৯ ভাত্র, ১৩২৮ 





কাৰ্যসূচী 
১। গান_-  প্ীযুক্ত সতোহ্ৰলাখ দত 
হ। আইন. প্রযুক্ত হবপ্ৰসাদ শাপ্তী, সভাপতি, ব:-সা:-পরিধদ 
৩। মাল৷ ও চন্দন দান-__কুষারী ইঘৃতী লীল! ও ইলা দেবী 
81 গল_ 
৫। কফি 
রকি-প্রশত্তি__ওউবুক যতীগ্রদোহন বাগচী 
নগন্কা-- যুক্ত সতোঃঞ্জলাথ দত 
সুীভ্র-মগল- প্রীধুক্ করুণানিধান বল্যোপাব্যায় 
রবীত্রনাধের প্রতি_মহারাজ কুমার শ্রীযুক্র হোিহ্রনণ লা 
৬। গান প্রযুক ঘ্তীজ্মোহন বাগচী 
+॥ কবিতা__ 
রবীপ্রনাথের প্রতি__ উবু গবিভেত্রনারারপ বাগচী 
আৰাহন-- প্রীবুকত কুদুদরজন মমিক 
৮। পান_- প্রীধুক্ত দণিলাল গ্গোপাধ্যায় 
৯ কবিতা 
বরশ_ প্রযুক্ত কালিদাস রা 
স্বাগত প্রীষতী মানকুষারী 
১০1 পরিষদের পক্ষ হইতে উপহার প্রদান --জীধুক্ত হীরেশ্রনাথ দত্ত 
১১ লুতাপতিরর অভিভাবণ 
১২। শ্রীযুক্ত রবীশ্রনাথ ঠাকুর দহাশয়ের অডিতাবণ 
১৩) গান যু নির্খবলচজ্জ বড়াল 


শাতাশ 


কবিসংবর্ধনা ২৫১ 


ক্ৰীশু-দঙ্ল 
গাৰ 

সাত সাগরেক্স ঢেউয়ের বেলায় খুশীর কোলাহল! 

{ আমরা ) জাধ্বনি কর্ব কি, বল্‌, চোখের কুলে ছল! 
দিদ্বিজযী ফির্ল ঘরে 
হেম-অরোরার মালা পরে, 

যাথায় দরি-পাজ করে বরণ হিমাচল! 
নিষেহ ছানা খির-দাষিনী 
পুল ওরে দিন-যাষিনী 

অকণ-বাস আপন খোপার সপ্‌ল চাপার দল! 
“নৈশ-ভাহ্ু'--অবাক্‌ ছবি 
তারেও অবাক্‌ কর্লে কবি 

হথইয়ে শাখা পাইয়ে দিলে ফ্টতরুর ছল! 
প্ব-তারার তিলক ভালে 
বমর-তিলক কে পরালে, 

( আজ ) কাঙাল-দেশের মন্-মাশিকে তুবন সন্জ্ঞল ! 
প্রাণের পরাগ ছন্দে ঢেলে 
বিশ্ব-কবিচ্ছত্র পেলে, 

আমরা ওরে ফি দেব, বল্‌. কি আছে সবল! 
স্বদেশ, কবির বালাই নিযে, 
ধাট বছরের ‘হাট’ বানিয়ে 

পথের ধুলায় স্বেছের আসন পেতেছে জবাচল ! 

উদত্যোন্নাখ দত 


আর্য 

জ্রীমান্‌ রবীজ্নাথ, 

তুমি বন নিতান্ত বালফ, তখন হইতেই তোমার কবিতায় বাঙালী দুত ভোদার যত বয়োবৃদ্ধি 
হইতে লাগিল, ততই তোষার প্রতিভা বিফাশ হইতে লাগিল । শে প্রতিভা যেমন একদিকে দেশ হইতে 
দেশান্তরে বাণ হইতে লাগিল, তেমনি সাছিভোরও সকল সৃত্তিই আছর করিতে লাগিল? লে প্রতিতা 
প্রথম প্রথম কবিতার আবদ্ধ ছিল, ক্রমে গন, নাটক, নবেল রচনা, ছোট গম, বড় গল, সমালোচনা, 
ব্াজনীতি, সমাজনীতি, কর্মনীতি, এইক্ূপে সমস্ত লাহিতা-সংসারে ছড়াইয়! পড়িল। তুমি লাছিতোর যে 
মৃহ্িতেই হাত দিয়াছ, তাহাকে উদ্ভাসিত ও সীব করিঘা তুলিয়াছ। কারণ, তোমার প্রাণ আছে, সে 
প্রাণে যেমন মধুরতা আছে, তেদলি তেজ আছে__ যেমন মোহিনীশক্তি আছে, তেমনি উল্লাদিনীশক্তি 


২৫২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘচৈত্র ১৩৬৮ 


আছে-_ যেমন হক্ধেদৃ্ত আছে তেমনি দূরদৃষ্ট আছে। তোমার প্রতিভা যেনন গড়িতে পারে, তেমনই 
ভাঙ্গিতে পারে_: বেনন মাতাইতে পারে__ তেমনই ঠাণ্ডা করিতে পারে__ যেমন কাদাইতে পারে, তেমনই 
ছাসাইতে পারে । কিমধিকং, তোমার প্রতিভ! সর্ব্বতোমুস্বী, সর্বতঃপ্রসারী এবং সর্ধতো মুদ্ধকারী । সঙ্গীতের 
সহিত সাছিতোর মিলনে তোমার হাতে উভয়েরই গৌরব বৃদ্ধি হইদ্াছে; তোমাকেও যশোমন্দিয়ের উচ্চ 
চূড়া তুলিয়া দিয়াছে । 

ইংরাজ-রাজত হইয়া অবধি তোমার পূর্বপুকুষগণ ধনে মানে, বিভা বুদ্ধিতে, সদ্‌গুণে সাহসে বাঙ্গালা 
বদতি উচ্চ আসন অধিকার করিয়া আসিতেছেন॥ তোমার প্রতিভাত্স সেই বংশের গৌরব উজ্জল হইতে 
উজ্জলতর__ উদ্দলতম হইচ্ছা উঠির়াছে। তোমার গুণে বাঙ্গালা ত চিরদিনই মৃত্ব-- ভারত গৌরবান্ধিত, 
এখন পূর্ব ও পশ্চিম, নূতন ও পুরাতন সকল নহাঁদেশই তোমার প্রতিভা উদ্ভাসিত । আশির্বাদ করি, 
তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সমস্ত পৃথিবী আরও উদ্ভাসিত কর) তোমার বংশই দীর্ঘদীবীর বংশ, তুমি শতাদু ছও, 
সহমাধ হও তোমার বন্দ যতই পাকিতেছে, অভিজ্ঞতা বাড়িতেছে, ততই মাহুবের ব্যথার তোমার মন 
গলিতেছে, তোমার বীপার বঙ্কার গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে । মানবের মঙ্গলের জন্জ তোমার 
আফাক্ষা ও আগ্রহ ধতই বাড়িতেছে, ততই তুনি ব্যাকুল হইয়া মঙ্গপময়ের বঙ্গলালনের মমীপবর্তী হইতেছ। 
তোমার অঙ্গলবালল! চরিতার্থ হউক, তোমার নাম অক্ষর হউক, তুমি মর হইয়া ভারতের মক্ষলকামলা 
করিতে থাক। তুনি নিনিপরঘ করি, বাঙ্গালার সুখ উচ্জল কিয়া, মাবার সোনার বাঙ্গালা ফিরিযা 
খ্ৰাসিন্নাছ ; তুমি আমানের ভক্তি, প্রীতি, অন্ধ ও স্বেহের উপহার স্বন্ুপ এই পুপমাল] গ্রহণ কর। বিধাতার 
সরতে যাহা কিছু সুন্দর, হাহ) কিছু সুরভি, সব এই পুশ্পেই আছে। আনাদেরও যাহ! কিছু হুন্দর, বাছা কিছু 
্থরতি, তাহা তোনাতেই আছে। আইস, উডদের মিলন ফরির! দিয়! আমরাকবতার্থ হই +_ইতি 

প্রহরগ্রদাদ শাহী 
হী সাহিত)-পরিবথের সকাপতি 


রফিআিশতি 
বঞ্ধিত করি পশ্চিমতট দীপ প্রতিভাঙ্গালে 
শর্য আজিকে উদ্বিল পূর্ব উদ্গিরিয় ভালে; 
পুণ্য পরশ লি” আছি তারি জাগ্‌ ও-রে তোরা জাগ্‌_ 
বিশ্ব-সবিতা সেই রবি-করে দে য়ে দে যজ্ঞভাগ ! 
সহমদল বাবীর কমল দূদিত মানন সরে 
দিক্্বিগন্ত মুদ্ধ করিছা ছুটিল যাহার বরে, 
অসমৃত্গন্ধ আলন্দরূপে দান করি' থে বা লোকে 
ন্বজীবনের দীণ্রি আনিল মৃত্যু্দাহত চোখে, 
তাহারি মুক্ত মিলনাঙ্গনে আগ্‌ ওরে তোরা দাগ্‌_ 
বিশ্ববিজঞ্ী সেই ঝুবি-করে দে রে দে ঘন্তভাগ । 


কবিসবর্ধন! 


২৫৩ 


খশ্ডিত লগ এ মহাবজ, অনস্থ অঙ্কণ, 

এই বিশ্বের লোকে লোকে আছ মালোক-নিষন্্ণ; 
শক্তির মোহ মিখ্যার মায়া সবলে করিয়া দূর 
ডুবন্ত! জীবনবন্তা হছে আছি ভরপূর ; 

আছ রে পূর্ব আর পশ্চিম, আয় তোরা সবে আর 
বিশ্বভারতী-নন্দির-তলে মিলন-মধুচ্ছান্ব। 

যা-ফিছু ঘাহার কলস্ককালি, যাহা “ঘচলাম্বতন', 
সত্য-আলোকে ধুষে নে রে লি? সে দীপ্ত বিষণ । 
মৰ্শ্বপুটের নপির সূকুর উচ্চে তুলির! ধর্‌-_ 

সবার উর্ধে জলুক সে আছি শাশ্বত ভাশ্বর। 
জগং-সচায় রবি তুমি আছ নহ শুধু আর কবি, 
অগ্মত-প্রতিভা ডাণ্ডার-ভরা তুনি মালো-ফর| রবি; 
তোমারি প্রহায় উজল সপ্ত সাগর, সাগর-পার, 
পূর্ক্দোৱর দক্ষিণদিশি উচ্ছল চারিখার 7 
কুরক্ষেত্র-কালরাত্রির তনসার অবলানে 

তোমারি কিরণ দূর পশ্চিমে নব দ্বাগরণ ছানে। 
বিশ্ব-লভাগ নহা-রাগগে তুমি পুক্থযোতন, 

কর্শ্মের রী ধর্ম্ম-লারথি জ্ঞানে মানে অন্থপন 
শিশুপাল ছাড়। তোমারে সফলে বরিষ লশ্মানে 
পিছে আছি প্রাণের ভক্তি শ্রেষ্ট অর্থানানে। 


লঙ ওগো লহ মাজি এ দর্ঘ্য উর্চ আকাশপথে 
যেথা তব মহাবিজঘাত্র শুভ্র আলোকরখে 
চন্দ্র হেখাত অপ্তন্জ চোখে সাছায় বরপডালা, 
কাতারে কাতারে শোভিছে লক্ষ নক্ষত্রের মালা, 
প্র্োহ্া বিছা অঞ্চলবাল ছায়া-পথখানি পরে, 
মেঘের মিলিত! চরণের তলে শব্খধবনি করে, 
সঙ্গীতে নাতি গ্রহেরা ছিরিছে অচুগ্রহ্রে লাগি', 
নাচে ছঙ খতু মোহন নৃত্যে চির দিনরাত ছাগি ; 
জানিনা সেথায় পঁহছিবে কি না এ ক্ষীণ কঠস্বর_ 
জানি শুধু দীন বাত্রী জনের তুমি চিরনির্তর ! 


কেন দীন বলি ? আমারি কণ্ঠে স্বাগত জানায় মাতা, 
সাত কোটি নিজ স্থান সারে উন্নত ঘার মাথা; 


বিশ্বভারতী পত্রিক। নাঘ-চৈত্র ১৩৬৮ 


যাহার যশের কীত্তি আছিকে ঘোঘিছে জগাংময়, 
ভিস্ৃক ফেঁবা শিক্ষক হয়ে ভুবন করিল জব 

লে থে সেই রাস বঙ্ধবাীয়ই বুঝ-জালে!-করা ধন, 
বিশ্বর্বন নন্দিত কর! বন্দিত নম্মন। 

সেই বাট আছি আমারি কণ্ঠে পাঠাহ তাহার বাধ 
অক্ষম ছোক্‌, তবু তোমা ভরে পাখা এ মাল্যখানি -_ 
পর আজি গলে-_ দেখুক বিশ্বসাহিত)-পরিষৎ 
বঙ্গবাইটরই কোলে দোলে আজ ভূবন-ভবিষ্কং। 


জীবতীজ্বযোহন বাগচী 


মহক্ধার 

নমস্কার! করি মক্কার! 
কবিতা-কমল-বুগ্ উল্লসিত আবির্তাবে হার” 
আনন্দের ইন্দধহু মোহে যন যাহার ইঙ্গিতে” 
আত্মার সৌরডে যার ্বগনিদী বছে তরক্গিতে+_ 
কুজনে ওজনে গানে মর) হ'ল ক্ফৃতি পারাবার,_ 
অন্বরের মৃতিমন্ত প্রতুরাজ বসন্ত সাকার”_ 

নমস্কার ! করি নমস্কার ! 
ফটিক দলের তৃষণ যে চাতক জাগাইল প্রাণে, 
'অনর করিল বঙ্গে যুত্যু-হরা মত্যুহারা তানে; 
ছাতারে মুখর হূগে গাহিল যে চকোরের গান, 
করিল যে ফয়া’ল হে জনে দলে চক্র থা পান; 
বে নিথরে বেবা বিখারিল রসের পাখার 

ননন্কার ! করি নমস্কার] 
চম্মন-তরুর বনে বাধিল বে বামীর বসতি,_ 
দুর্লভ চন্দন-কাঠে কুঁড়ে বাধা শিখেছে সম্প্রতি_ 
অবিঞ্চন কবিজন গৌড়ে বঙ্গে আশীর্কাদে যার 
বেখুবীগা জিনি মিঠা বাণী যাৱ খনি সুঘষার 
চিন্তপ্রদাধনী পরী দিল বারে নিজ কঠছার 

নমস্কার] করি নমস্কার | 
প্রতিভা-প্রচায যার ভিন্ত-তম: অভিচার নিশি, 
আবেদনে-সাস্থাহীন, “ছাস্মনকি'-মগ্র তা কবি, 





অর্ধশতপৃতিভে কবিনংবধনার উদ্যোীবর্গ -লহ রবীস্ুনাখ 
উপৰিষ্ট । বা! দিক খেকে : করানিবান হন্যোপাধ্যায়, বতী মোহন বাগচী, লত্যে্রনাখ হয় 
লগা়মনে | বা ন্কি থেকে : চারচন্ত হক্যযোসদাখ্যাক, ছিডেক্রবারাচণ বাগচী, সলিল গৃক্গেলোশাল, প্রহাতৰুদার বুখোপাহা]ত 


১৯১৪ জালে হিস্তেহাতাযে পাঠালে গীত আলোকিত ৪ মলসীযোহন বাগামীক কোক 


'ভীরুতাকগ চিরশক্র, ভি্ৃতার আজক্্-অরাতি, 
শোণিত নিহেফ-শৃঙ্গ নৈযুজোর নিত্য-পক্ষপাতী, 
বঙ্গের মাথার মণি ভারতের বৈভ্দস্ব-হার 
নমন্বার | করি নমস্কার | 
কন্ধক পঞ্জাবের লাঙ্নার মৌনী অমারাতে 
নিরবে দাড়াল একা বাসী বার পাঞ্চদক্ট ছাতে 
ঘোষিল আত্মার জয় কামানের গঞ্ছন ছাপাযে 
অতিচারী ফিরি ঘাটা-পড়া কলিছ! কাপাযে 
তুচ্ছ করি’ যাজরোষ উপরাছে দিল হে ধিন্ধায় 
নমস্কার! তারে নমস্কার ! 
গাড়ায়ে প্রতীচ্য-ছুমে বে ঘোষে অপ্রিহ সত্য কথা,_ 
“জছন্ত জস্র যোগ পশ্চিমের দন্ধর সডাতা !” 
ছিন্রমস্তা ইয়োরোপা! শোনে বাণী দ্প্রহত পারা,_ 
চিত্মণে শিবনেত্/ন্ভাখে নিজ রক্রের ফোরারা,__ 
শিছরি কবন্ধ বাগে ঘার আগে শাস্িবারি ধার, 
নমস্কার! তারে নমস্কার ! 
হ্দেশে যে সর্কপূত্জা বিদেশে খে রাজারও অধিক, 
সুধরিত বার গানে সপ্তসিদ্ধ আর দশদিক,_ 
বিশ্বকবিচ্প্রপতি, ছম্বরী, নিতা-বন্বনীয়”_ 
বিতরে যে বিশ্বে হোধি,_বিশ্ববোরধিসব ছগংপ্রিষ,_ 
নিত্য-ভারুণোর টীকা ভালে বার চিক-চমৎকান 
ননস্কার | তারে নবম্কার ! 
বাটের পাটনে এসে দেশে দেশে বরযাত! বার 
নিশখে মশাল জেলে বার আগে নাচে ঘিলেমার, 
ওলন্দাছ ধুলি’ তাজ ধার লাগি কাতারে কাতার 
সতে হিমে রাজপথে দাড়াইর্না ছবি প্রতীক্ষার, 
ছন্য ভুলি’ ‘চুন’ ‘গল’ দার লাগি যচে অর্থ্যভার, 
নমস্কার] তারে নমস্কার! 
নহনে শান্তির কান্তি হাস্তে ধার স্বর্গের মন্দার 
পরুকেশে যে লভিল বর্মাল রদ্যা অক্োরার ; 
বৃদ্ধের মতন ধার “খানন্ধ' লে নিত্য সহচর 
সর্ব ক্ষুডরতার উর্দ্ধে মেলে পাখা যাহার স্বর 


২৫৫ 


২৫৬ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র 
বিশ্বহোগে ঘুক্ত হে গে! "বানীদৃতি স্বদেশ-আব্মার" 
বারদ্বার তারে নমস্কার | 


চারি মহাদেশ যার ভক্ত,_করে ভক্তি নিবেদন; 
গুরু বলি’ শ্রদ্ধা সপে উদ্বোধিত আত্মা আগণন ; 


ভাবের তূবনে বার চারি যুগে আসন অক্ষর, 


যার দেহে মৃষ্ঠি ধরে প্রঘিদের অমূর্ত অভয়, 
অশ্বতের সন্ধানী যে ধ্যানী বে নিদ্ধন্ব সাধনার 
নমস্কার! নমস্কার ! বারতা তারে নমস্কার! 


&দতোজ্ঞনাথ দত 


হবীআমঙগ। 
জগতের কবীস্বর, হে বঙ্গের রবি, 
জঙ্গলের তপে অন্ততত্ত লভি” 
নন্দিত করেছ ওলী দেশ-পরদেশ, 
জাগিছে নিখিল-ব্যাণী স্বাগতের রেশ । 
হে গীতি, মারদার পুজার প্রভাতে, 
লিখেছ সোনার পুথি নব ভূঙ্দ-পাতে_ 
মানব-আত্মার ভাব! কি দিবা কাকলি; 
অপরাছেছার লাগি’ চিত্র-নতাঞ্থলি! 
সু তব বিশ্ববোধ-মাগমনী-স্বর, 
ভুলায় হ্ধার রসে নিকট-সদূ 1 
কুন্-ত্রোংস্রা-বশোভাতি ক্ষীরোদ-সাগরে, 
তোমার লোনার তরী ধার যুসান্তরে ৷ 
ঘত দিন রাজে করব বৃদ্ধ হিমালয়, 
কীন্তি তব সার্বভৌম, জন তব জয়। 


১৩৬৮ 


শীকক্ণানিধান বন্ধ্যোপাধ্যার 


কী রবীজনাখের প্রতি 
সুপ্ত বঙ্গে কে তুষি বন্ধু গাছিলে অমরা গান; 
নিতা-নৃতন মায়া! বিরচিলে বিস্তারি কলতান ! 
ছন্দে তোমার নাচিহ্া উঠিল সিন্ধুর বীচিঘালা, 
স্পর্শে তোমার চেতনা লভিল সুপ্ত 'দমরা-বালা। 


কবিসংবর্ধনা 


সাগরে সলিলে বনে কাস্থারে গ্রহ তায়া উপগ্রছে__ 
নন্দিত কি নিখিল-চি্ত করুণার ধারা বহে! 


যেখায় আরতি করিছে দুর্ধ্য, মরু দৌত্য করে 
চন্দ্রের হিয়া অমিয় ছানিয়া বিগলিত নির্বযে । 
আদি-ঘুগ হতে ঘেখায় বাজিছে কবির যোহন তত্ত্রী, 
তোমার কাছিনী পশিছে সেখান দৈস্ত-দহন-হব্রী 
অমরার লাখে বনুধার ধায়া দিলাইল তব ছন্দে 
সাত সমুদ্র তাইতো আাজিকে তোমার চরণ বন্দে! 


তাই দেখি আছ, মূকুটের সাথে মহামানবের মেলা 
রাজার মহিমা তুচ্ছ মানিছে কমলার দেওয়া ঢেল! । 
আমাদের এই ধরা-মা'র বুঝে, নবজ্ীবনের পাল! ; 
বাণীর দুয়ার হ'ল থে রে আজ লক্দী-ছুলাল-শালা! 
চিত্তের স্থুধা হুধা্ ভরিল, বির পাইল লিঙ্কে, 
ঘধির রশ্মি লুটায়ে পড়িল খাধার-জড়ান বিশ্বে । 
প্রযোগীজনাখ রাম 


গান 


সপ্ত সুরের সপ্ত ঘোড়! চালায় যে দল ইঞ্জিতে 
তারে কে আর হুর শোনাবে সঙ্গীতে ! 
রাগ-রাগিণীর রস্মিটানে 
বাণী নিজে বস্তু মানে 
স্বরের ছানা ঘার অপরূপ ভঙ্গীতে 
তারে কে আর স্বর শোনাবে সঙ্গীতে! 
যাছায করের পরশ পেয়ে কমল ফুটে আনন্দে, 
সুবন ভরে নৃতন বাণীর হন্ধে ? 
বঙ্গদেশের সেই কবিরে 
বিশ্বাকাশের সেই রবিরে 
কে পারে আর কথার রঙে রঙ্গিতে_ 
তারে কে আর কথা শোনার সঙ্গীতে | 


স্বর ও কথা অবাক্‌ হয়ে ছার মেনে তাই ভার কাছে 
চোখের ছলে প্রলাদ-স্থধাঁধার যাচে; 


২৫৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮ 


ওঁ চরণের যোগ্য কহি' 
বণিতে আজ অর্থ ভরি” 
চিভ-লাগর রব শুধু ভরজিতে-_ 
কৰ! ও স্বর তাই ভেলে বাছ সঙ্গীতে ! 
পরৰতীজ্মোহন বাগচী 


মবীজনাখের প্রতি 

এ ফি অপরূপ দৃস্ত ! এ ফি অভিনব! 
এ কি গে৷ সত্যই রবি পশ্চিমে উদ? 
ফাল ধারা শক্তি-দস্ডে প্রচণ্ড দানব 
ছাগাছ্ছে তুলিয়াছিল ভীষণ প্রলয়, 
আজ তারা ওগে! কবি, শ্রচরণে তব 
অবাক্‌ শিশ্যের মতো শুনিছে তন্ময় 
পরম প্রেমের বাণী__ নিখিল নানব 
যে সত্য-বন্ধনে বাধা সারা বিশ্বমর । 
তারা একচক্কু ওরু শুক্রাচার্ধো বরে 
বাছিরের শক্তি-রাছ) করিয়াছে দয 
তোমার কৃপায় আছি দেখিল অন্তরে 
আত্মার অনন্ত শক্তি সম্পদ্‌ অক্ষয় । 
তাই তারা হেন পুন! পুজিল তোমারে 
থে মহাসম্মান কু অর্পে নাই কারে। 


মিথ্যা বৈরাগোর মে মোহনৃদ্ধ প্রাণ 
আমরা দেখিনি হাঙ্ব। বহু বহু দিন 
বাহিরে শক্তির রাহ শাশ্বত বিধান, 
সতাষ্ট তাই মোরা ভন্বাতুর দীন। 
মৃত্যু তাই লত্তম্থপে নিত্য বর্তমান 
এই হতভাগ্য দেশে_-গৌয়ক-বিহীন 
সক্ষীর্ণ জীবন সবত্যু-ভয়ে ফম্পনান, 
ক্ষুদ্র আশা, কষত্র কাজ, তুচ্ছতা্ধ লীন। 
অবিস্ত। তো মিথ্যা নহ, নন শুধু ফাকি, 
সে যে একমাত্র গতি মম তরিবারে $ 


কবিদংবর্ধন। 


২৫৯ 


তাই হুরগুক্ক তুমি বলিতেছ ডাকি 

স্বৰূর পশ্চিমে ঘাও শুক্রাচাধ্য-দবারে, 
মৈত্রীর মহাবাকা নিত্ত চিত্তে রাবি 
নিষ্ঠাভরে সম্ীবনী বিষ্ঠা লভিবারে। 


এ কথা না ভুলি যেন তিলেকের তরে 

এই দল বেঁধে পূ! উচ্চ কোলাহলে 

এই গান, এই স্তব উচ্ছাসের তরে 

এই উপহার-দান তব করতলে_ 

এই বাহ--তব পূজা নহে নহে নহে। 

চির মানবের লাগি বিধাতার দান 

থে নির্শাল শিধাজপে তব চিত্রে দহে 

তার জ্যোতি মোরা! হেন রাখি অনির্ববাণ। 

জানে বাধা, গ্রেনে বাধা, কর্দপথে বাধা 

যেখানে ঘাঁকিছু সব করি দিয়া দূর, 

ঘুচাইহ। যূগান্তের কুহেলিকা_- আধ। 

ভ্বাগাইঘ্া তুলি মহামিলনের স্বর ! 

বে পরম সতা তব চিত্তে মূর্ধিমান 

তাছারি সাধন! দেব, তোমার সম্মান । 
ওঁছিডেন্নারাণে বাগচী 


বধাহন 

তব দয অয় রবে নন্দিত বিশ্ব, 

এলো কবি, এলো রাছা, ছে বাউল নি:স্ব । 
দানবের ভীতি এসো, ষানবের গৌরব, 
ধরণীর লম্পদ, ত্রিমিবের লৌরত। 

পুণোর শুত্রতা, মুক্তার কান্তি, 

ভারতের সাস্বনা, জগতের শান্তি । 

এসো প্রেম, এসো গীতি, এসো গীতি, গন্ধ 
বিশ্ব-মধূপ এসো লয়ে যকরন্দ ৷ 


২ 


তুমি বুঝি দূর যুগে বীণ! লহ বক্ষে, 
কেঁদেছিলে শরাহত ক্রৌকের ভুযখে | 
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হেরি বুঝি দানকীর দ্রান মুখ-ইন্দুং 
লোকে গেঁথে রেখেছিলে অশ্রুর বিন্দু 
শুনি তব বীণাধ্বনি সরষে আগ্রে, 
বসেছিল মেধ সগ সিংহ ও ব্যাে । 
আছি সেই গমকের সাড়া পাই কর্ণে 
নব কস লভে ধরা গন্ধে ও বর্ণে! 


ED) 


হে কিশোর, হে অমর, চির-সুখোলিক্ত 
অছুরান ভাণ্ডার হবে না’ক রিক। 

স্বরগের গোধূলির ছায়া নামে অঙ্গে, 
ঘুগে ঘুগে পরিচন্ন নাই ছরা সঙ্গে । 

এ রবির রবি কাছে আলিবে না! সন্ধ্যা 
কেন্দ্রীয় উঘা উঠে, ছুটে নিশিগন্ধা। 

তুমি পিতা তুমি নেতা, মুনিগণ গণা, 
তব অভিনন্দনে নিজে হই ধন্ত । 

উকুদায়জন মলিক 


গান 

উঠলো ভরে সারা গগন ঘার স্বরে গো যার গানে 

তার তরে আজ গান খুঁজে পাই কোন্থানে গে! কোন্ধানে ! 
অবাক্‌ দেখি এ মোর হনয়, 
ভাষাও সে বে হলো নিয়, 

হতাশ হনে চাইতে গিয়ে চাই যে কেবল তার পানে_ 

উঠলো ভরে সারা গগন ধার স্বরে গে! যার গানে। 
তোৰার ছাড়া গান কি আছে | 
গাইব কি আর তোমার কাছে! 

তোমার স্বরে যাই যে ভেসে, মন উতলা সেই টানে 

তোমার তরে গান খুঁজে পাই কোন্ধালে গো কোন্ধানে। 
বিশ্বহৃদহ জয় করেছ ভগততয়ী হে কবি। 
পূর্ব হলো শৃঙ্গ জীবন সে গৌরবে গৌরবী । 


কবিনংবধন! ২৬১ 


আগহ জুড়ে তাইতে। শুনি 
তোমার গুণের গান যে গুন] 
লেই স্বরে আছ সুর মিলিত্রে গাইতে হবে মন যানে 
নইলে কোথায় স্বর খুঁজে পাই, কোন্ধানে গো কোন্যালে । 
প্রমনিলাল গন্দোপাহ্যায় 
ধাল 


আমাদের এই খেলার ঘরে গুরু তোমায় বরণ করি, 
ব্নশেফালির অঞ্জলি আজ রাখি তোমার চরণ 'পরি। 
পুজোপচার পাইনা খুঁজি, 
গঙ্গাজলেই গঙ্গ! পুজি, 
নিঃঙ্গ োর!, তোমার মাঝেই ডুবল মোদের দ্রীবন-তরী। 
গ্রতাপতি, তোমার করেই মোদের মান-জীবন গড়া, 
তোমার হছন মৃগ্ছিনাতে বেদের পরাণ শ্রবণ রা 
তোৰার শ্বে-বাপীর বুকে 
মীনের মত বেড়াই স্থখে, 
তোমার চরণ-কমলদলে মজ্ল মোদের মন-ভোন্র1 1 
'অস্বাদিত রসের বিলাল বিলে এই জীবন ভরি, 
নব্রঝপ সঞ্চারিলে নিদর্গেরে শোভন করি ॥ 
কলির প্রাণে নবীন গন্ধ, 
অলির পানে নৃতন ছন্দ 
তোমার সভায় এলো সবাই নব্বনমোহন ভূষণ পরি' ৷ 
অনানৃত হীন হের ঘা' নয়নে তা'ও লাগল ভালে! 
ছীর্দ কুড়ের ছিএ্রগুলোও বরণা হয়ে ঢাল্লো আলো । 
ইন্তধহর কান রাগে 
তোমার তুলিদ্ন টানটি ছাগে। 
তোমার চরণান্ধ লভি তৃণাক্কুর-ও বন সবলালে।। 
কল্পলতা লক্ষ পাকে দড়াল এ বৃক্ষটিরে 
কল্পগকুড স্বপন দেখে তোমার গহন ধ্যানের নীড়ে। 
ছুটে ত্ৰিলোক সীমার শেষে 
দৃষ্টিশায়ক অসীম দেশে। 


অনস্থদেব ছায়া ঘোগায় হাজার ফণা তোমার ঘিরে । 


২৬২ 
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সুপ্ত অভিশপ্ত দেশের ঘুমে তুমিই আশার দ্বপন, 
তোমার বাণীর অন্তরালে, স্বত্ত মোচন-মহ গোপন ! 
চিত্ত-কারার বাহনগুলি 
আগেই তুমি নিলে খুলি। 
ভীবন-মরুয় বালুর তলে জয়ের বীচল করছ রোপণ। 
আদ নিখিলে ওতপ্রোত তোমার দৃখের নস্বাসি, 
করছে সাগর তরঙ্গের দিগ্বিদিকে কানাকানি; 
বার্তা চলে সূর্য্য সোষে 
চেউ উঠেছে ব্যোষে ব্যোষে 
পুলক জাগে রোমে রোঘে, অবাক্‌ ধরা ঘুক্তপাণি ॥ 
হিমাছির ওঁ শুভ্র শিরে উড়ছে তোমার ছৈত্রী কেডু 
রচলে তুমি পাপ্রাবাত্রের এ-পার-ও-পার মৈত্রী-সেতু ॥ 
দীক্ষা দিনা প্রেমের বেদে 
মিলাইছ সকল ডেদে ৷ 
গড়লে তুৰি মিলন-ত্রিদিব এই ভারতের নোক্ষ হেতু। 
আলোক-বীণা বাজাও কবি নীল আকাশের পদ্ধালনে 
সুরের আন ছড়িয়ে পড়ুক পশ্চিমেরি দিগঙ্গনে। 
দ্ধ করুক এছিকতার 
সত ধূসর বিশাল প্রদার 
কম্ম হ'তে জাগাও পুন শাশ্বত সেই সত্য ধনে। 
নিলন-গুরু! এই ভারতের মহামানব'লাগর-তীরে 
উচ্চার' হে উচ্চয়বে বিশ্ববেদের মত্রটিরে । 
ধৰ্ম জাতি নিৰ্বিশেষে 
মিলবে তথার সবাই এসে 
বিশ্বভারতীর ঘেউলে ছুটবে নিখিল নম শিরে। 
পূব গগনে আবার রবি নবীন হে উদয় হ'লে 
মানস বরের কষলগুলি তোমার পানে হৃদয় খোলে । 
গন্ধব্হ চুলা চার 
কাব্যকানন কুক্ধন-মুখর, 
আবার যোদের কুলারগুলি আনম্দ-হিললোলে দোলে 
কমমলোকের হে সবিতা, মোদের মাঝে তোনায় বরি, 
ধন দীবন তোমার কিরণ আশিল-ধারা মাথার ধরি । 


১৩৬৮ 


কবিসংবর্ধনা 


কর প্রাণের খ্বাধার বোচন 
বিশ্ব কর চ্চান-বিলোচন । 
প্রণাহ করি ছে দেবতা, সহন্রবার প্রণাম করি। 


স্বাগত 
স্বাগত দেশের নাকাক্কিত। 
চেয়ে আছে মাতৃতৃূমি, 
কখন আলিবে তুষি, 
লইঘা ভরসা, বল, মধুর সঙ্গীত, 
কৰির আহ্বানে কবে, 
গাছিবে আনম্দ-রবে, 
মৌন বন-বিহঙ্ষের| হয়ে পুলকিত ৷ 
মহাসিদ্ধ হছে পার, 
কবে আলি কোলে মা'র, 
ছুড়াইবে তপ হিতা-_ মঘৃত-সিঞ্চিত ? 
চতুৰ্দশ বর্ষ শেষে 
রানচজ্ঞ ধথা এসে 
অভাগী কৌশল্যা দা'রে করিল! নন্দিত! 


স্বাগত দেশের আকাঙ্িত ! 
কি বলিব__ জদাত্রী, 
এসেছিল কাল রাত্রি 
শব্মময়ী ধর! ছিল দারুণ শুস্ভিত, 
মানব খোলেনি জি, 
ভাকেনি একটি পাব, 
বিবি, ভেক সব ছিল হইয়া মৃদ্ছিত। 
সহসা দেবের বর 
দেখিহু অরণ-কর, 
অমনি হমের-শিরে রবি সমূদিত ! 
অমনি আকাশ ধরা 
হইল আলোক-ভরা, 
সৱীবনী মনে যেন বিশ্ব জাগরিত। 


কালিদাদ রাহ 


২৬৪ 


২৬৭ বিশ্বভারতী পত্রিক। মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮ 


ভাগিল উদ্ভম আশা, 
উদ্বোধিত ভাব ভাবা, 
ভড়তার অবসান জগত জীবিত ! 


হ্বাগত দেশের আকাঙ্ক্ষিত ! 

এস নিঞ্ছে পরাক্রব, 

দীণ্ড নিদাঘের সম, 
উচ্ছল রবির আলো! ছোক উদ্ভালিত ; 
এল ব্রঘার সত, 

দৈক্ণ দুখ আছে যত, 
বরঘি করুণা গ্রীতি কর বিদৃয়িত; 
এস শরতের বেশে, 

স্রানিমা যাউক ভেসে, 
ছানুক আকাশ ধরা ভাণ্ডার পৃনিত। 
ছেমন্ত শীতের প্রান, 

এল পূর্ণ করুণা, 
অভয়, আশ্বাসে তুষি ভীত সঙ্কুচিত । 
এস বলস্তের বত, 

বাতাসে বাচিবে কত, 
ফুলে ছুলে আলো, বিশ্ব ক্তামল হরিত। 
বিহগ-কাকলি বধু 

স্ধাদুধ দিগ্বধূ 

স্থধার অঞ্জলি দিবে হয়ে হইচিত। 
ভারভীর পূত্ররর 

কেবা দিবে যোগ ধর, 

এ থে মোরা দ্বীন, হীন, অশক্ত, বকিত 
তবে ছানি বহন্ধরা, 

খাফিলে আধার ভরা, 

রবির গৌরবে ছয় পুনঃ আলোকিত, 
এল মার মপি-রত্ব। সবার বন্দিত। 


উষানকুষারী[ বঙ্গ ] 


কবিসংবর্ধনা! ২৬ 


গান 
গানে গানে ভরিয়ে দিলে 
বিশ্বতুবন গানের কবি! 
হরের আলো ছড়িবে দিলে 
ভুবন-তলে কুবল-রবি! 
তোমার আলোদ স্ববন আলো 
বেগেছি তাই নিধিল ডাল 
মোর নগ্ন হতে মুল কালো 
তোমার পুপা প্রসাদ লি! 
গানের কবি স্বল-রবি 
নমি তোমার পুণ্য-ডবি ৷ 


ইনিৰ্বলকুমার বড়াল 


এবং, এই লমদ্ধে ভারুতী পত্রিকার প্রকাশিত রবীজ্ঞ-অভিনন্দন রবীহ্ছ-অভিডাযণ ও রবীন্-প্রশত্তি উদ্ধৃত 
করা হল_ 
ৰঙ্গ-রধীন-সমব্ল| অত্তিনন্দন 

জীযুক্ত রবাজ্জনাথ ঠাকুর শরন্ধাস্পদের্‌ 

হে ববী! সুনীথ প্রবাস হইতে বিদেশের অদ্ধাুলি বহন করিল; আপনি নিন্িয্রে দেশে প্রত্যাগমন 
করিয়াছেন স্বদেশী লাছিতোর সর্ববাস্বতন এই বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষ২ আপনাকে আছ অভিনন্দন করিতেছে। 

পরিষৎ নানা প্রকারে আপনার নিকট ক্রণী। পরিষদের শৈশবে আপনি অডন্র শ্বেহদানে ইছাকে 
পোষণ করিচাছিলেন-_ পরিবৰের কৈশোরে আপনি সহান্ধ হইয়া, ইছার প্র ও সম্পদ বর্দল করিছাছিলেন 
-আদ পরিষদের যৌবনে আপনি ইহার অক্কজিম “হয লখা'। যখনই অমিত্র-নীরদের ঘনঘটায় 
পরিষদে পক্ষে পন্ব বিন অতি ঘোর' হইয়াছে, তখনই শুভ পথ প্রদর্শন করিয়া, আপনি ইহাকে খাতমার্গে 
পরিচালন করিক্াছেন। সেই অন্ত আপনার পঙ্ধাশং বর্ষ পূর্ণ হইলে বঙ্গের সাহিতাকগণের দুখন্্ূপ এই 
সাহিতা-পরিঘৎ আপনাকে অভিনন্দন করিগ্বা বিশ্বপিতার নিকট আপনার শতাদুঃ কামনা করিাছিল। 

ধাছার অর্চনার জন্ট সাহিত্যের এই পুণ্যপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হে বরেখ।! আপনি সেই বাসীর 
বরপুত্র। যুগ-ঘুগাস্কের সাধনার ফলে ঘেবী সারদা আপনার চিত্ত সরোছে তাহার রক্রচরণ চিছিত 
করিছাছেল। সেই অন্ত সাহিতোর সকল ক্ষেত্রেই আপনি বিদযনী; সেই জন্ট আপনি সাহিত্যের বে 
বিভাগ বখন স্পর্শ ফরিঘাছেন, ম্পর্শমণির করস্পর্শে সেই বিভাগই, মন হুয়্াছে। বীণাপাবির সপ্তন্বরার 
শততস্ত্রীতে বে বিশ্বসংগীত নিত বন্তত হইতেছে, হে মহাকবি! আপনার হদয-বীপান্ধ তাহার 
প্রতিশ্রনি শ্রবণ করিয়া আমরা! ধন্ত হুইছাছি। 

মানব অগ্ভতের পুত অতএব কি প্রাচো, কি প্রতীচো, সে চিরদিন অমৃতত্ের প্রামঃ। প্রাচীন ভারতের 
শ্রিদ্ধ তপোবনে থে অমৃতের উৎস উৎসারিত ছইছ্বাছিল, দেই পুণ্যপীনৃধ পান ভিশ্র কোন মতে তাহার 


২৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮ 


আদমা তন্ত্র নিবৃত্তি হইতে পারে না। এই লত্যের উপলব্ধি করিছা ভীবনের ছাচ়ামন্ অপরাহ্জে 
মহধি-নম্তান আপনি ফুলোচিত ব্রত গ্রংণ করিয়া, জগংকে সেই অগুতবারি মুক্তছণ্ডে পরিবেশন করিতেছেন ॥ 

বিভাপক্ষিট্র ছুই পক্ষ__ দর্শন ও বিজ্ঞান । এই পক্ষত্য়ে নির্ভর কহিয়া, সে প্রচ্ঞানের পর-ব্যোবে 
নির্ভয়ে বিচরণ করে। পূর্ব পশ্চিম হুইতে বিজ্ঞান আহরণ ফরুক; পূর্বা পশ্ি্কে দর্শন বিতরণ করুক। 
এই আমান প্রবানের পূর্ণতা হে বিদ্ঞার প্রপৃষ্ঠি হইবে, সেই বিস্তার হারাই “বিচ়াৃতমহ.তে”। সেই জন্গ 
আপনি “বিশ্ব-ভারতী”র প্রতিষ্ঠা করিঘা প্রাচ্য ও প্রতীচাকে রাখিবস্কনে সংঘুক্ত করিতে উদ্ত হইন্ান্ছেন। 

ছে রবীন! আপনি সাহিত্যাকাপের দীপ্ত ভাস্বর জোোতিযাং রবিরংশুমান্‌। যিনি ‘জ্যোতিবাং 
ছ্যোভি পরম ঝে(তি: ধাহার উদ্জিত বিভূতি আপনাতে ধেদীপামান__ সেই লতা শিব সুন্দর আপনাকে 


জয়যুক্ত করুন। ও গুণদৃদধ 
ঘদদীয়-সাহিতা-পরিবৎ | ১৯ ভাঙ ১০২৮ হীরেন্রনাথ দত্ত 
ভারতী ১০২৮ আমিন 

অভিতাৰল 


ফুরোপে আনি সমাদর পেঞেছি এবং যুরোপকে আমি লমাদর করেচি, কিন্তু হৃন্র আমার উংকষ্ঠিত ছিল 
ভারতের জগ্তে। শিশুকাল থেকে ডারতের আকাশ ছুই চক্গ ভরিয়ে আমার মনকে ঘে-আলোক পান 
করিয়েচে তার তৃষ্চ) আনার মনে নিহত ছেগে ছিল; আয় বার! আমার আপন দেশের লোক, তাদের ঝাছ 
থেকে গ্রীতি পাবার যে-আকাক্র। সে কি আমার মিটেচে, কিবা ফোনোকালে নিটবে? তাই অনেক দিন 
পরে দেশে ফিরে এসে আপনাদের কাছ থেকে এই যে অভ্যর্থনা লাভ ফরলেন এ মামার কাছে উপাদেয় 1 
আনায় বস যেদিন পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়েছিল সেদিন আমার ব! কিছু হুধ]তি বা কুখ্যাতি সে ত এই বাংল। 
দেশের সীমানা পার হয়নি কিন্তু লেদিন এই বাংলা সাহিতাপরিষদই আমার সন্ধ্ধন| করে সাহসের পরিচর 
দিরেছিলেন। শে কথা আনি ভুলব লা। কেন না সেদিন আমায় একা পরিচয় বাংলা ভাষার মধ্যে 
বাণালীয় ফাছে, অর্থ সে ছিল আস্যীচেত্ পরিচয় আত্মীয়ের কাছে। এই অভিসিবটের পরিচর্নে সকল 
নমরে স্বিচারের আশা থাকে না; যে বরমাল্য পাওয়া বায় তাতে কারো কারে ভাগে। স্কুলের চেয়ে কাটার 
অংশই বেশি থাকে; এবং যেহেতু তা আত্মীরের হাতের দান এই জন্তে তার মধ্যে ঘে পীড়া থাকে তার বেদনা 
ছনহ। তাই সেদিন সাহিত্যপরিহং আমাকে উপলক্ষ) করে যে কবি-প্রশত্তি-সভা ডেকে ছিলেন সে আমার 
পক্ষে বেবন বিস্বরের তেমনি আনন্দের বিষয় হয়েছিল । সেদিন এই পরিষদের কাণডারী ছিলেন আমার পরমবন্ধ 
বগগত রাবেনরহম্বর। তীর বুদ্ধির গভীরতা এবং হবঘ্ধের উাধ্য দুই ছিল অসামাগ্ত; সেদিন তিনিই বাঙালীর 
গ্রতিনিধিকপে এই বরণ-সভা আহবান করেছিলেন, এই আনন্দ এবং গৌরব লকলের চেয়ে আমার হয়কে 
স্পর্শ করেছিল। জনসভার অনেক অংশই আমুষ্ঠানিক ॥ প্রা তা কাঠখড়েই তৈরি, একদিন তার সৰারোহ, 
পরদিন তা বিশ্বতির জলে হিপর্দন দেবার যোগ । কিন্ত সেই আবার বন্ধুর নির্মল হান্তে এবং অন্তিম শ্রদ্ধার 
লেদিনকার সভার প্রাপপ্রত্ষঠা হয়েছিল। তার প্রীতিশ্রিদ্ধ বাসর নধ্যে আনার পক্ষে এই আশ্বাস ছিল যে এই 
প্রীতি বর্তমানের সমস্ত বিরোধ-বিস্বেধ, সমস্ত কলহ-কলুবের উপরকার জিনিধ, এই প্রীতি সেই ভবিষ্থতের বা 


কবিসংবর্ণনা ২৬৭ 


বাহির থেকে নিকটের ম1হযকে দূরে নিঘে গিদ্রে সন্বরের দিকে তাকে নিকটতর মত্ত করে। আজ তিনি 
স্বয়ং, শাশ্বতলোকে গমন করেছেন, সেখান হ'তে তান প্রলূহ হাতের অভিনন্দন আমি হন নধে] গ্রহণ করি। 

দশ বংলর হ'য়ে গেল। এধন আমি ধাট উত্তীর্ণ হয়েচি। সাহিত্/-পরিষদে আজ আপনাদের এই অভিভাহণ 
কিসের উপলক্ষো 1 আছ এখানে কেবল ম্বাবেশিক আত্মীহসভার নক্গলাচরণ নয়। ভৌগোলিক ভাগ- 
বিভাগের দ্বারা নানুযের বে নাস্তীঘতা খণ্ডিত আজ সেই আকমীমতার চতুঃসীমানার মধো এই সভার 
অধিবেশন বলেনি । যে বাস্মীয়তাহ আত্মপরের বিচ্ছেদ, দুর-নিকটের ভেদ-বাবধান দুর হয়ে বায় আজ সেই 
দাত্বীয়ভার মাল) আপনারা আহরণ করেছেন এই কথাই আমি মলে অনুভব করতে চাই । 

আপনার! হস্ত দলে ভাবেন যে, দেশের সাহিত্যকে আমি বিদেশে হশন্ধী করে এসেছি, দেশের লোকের 
কাছে আজ সেই দাবীতেই আমার বিশেষ সন্মান! কিন্তু এই যশকে আপনার! খুব বেশি বড় করে দেখবেন 
না। আমি নিজে, সকলের চেয়ে থেটিকে আমার সৌভাগ্য বলে দলে করি, সে এই সাহিত্যের ধরণ নহব । 
দূরোপে আমার কাছে ঘার1 হনছের অহরাগ অকৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে বান করেছে তাদের অনেকেই 
সাচিতায়স-ব্যবদায়ীদপের কেউ নগ্ঘ। তারা৷ কেবলৰাত্র সাহিত্যের বাছার ঘাচাই করে আমাকে শের 
মূল্য চুকিয়ে দেচনি, তারা আমাকে প্রাতি নিয়েছে ঘা সকল মৃগোর বেশি। অথ তার। ওল্থাদ বলে 
আমাকে শিরোপা দিছে বিদায় করেনি; তার! আমাকে মাস্ত্রী হলে গ্রহণ করেছে । সেই আমার! নিচে 
আল্মপ্লাঘা। করা চলে না, তাকে নিছে নর মনে আনন্দ করাই ঘায়। 

দি লাভ করবার একটি তর মানাদের দেশে প্রচলিত আছে । তাতে এই কথ। বলে, ছে, মাহযের 
প্রথম অয় নিয়ের অইকারের ক্ষেত্রে । লেই "আমি" ক্কৃত্র সীমার আবঞুণ ও হন্ধন ভেদ করে মাধ ধখন 
অধ্যাস্থক্ষেত্রে আসামের মখে। জনুপা করে তখনই হয় তার দ্বিতীদ দ্রয়। যেন মধ হুক্ষেত্রে তেমনি 
সংসারের মধে৷ও ম৷এঘের ছুটি ছন্ম॥ একটি হচ্ছে নিজের দেশের নধো, আরেকটি সকল দেশে। এই ছুটি 
জন্মের সামঙত্রেই মাহুধের সার্থকতা । নিজের হদথে দেশের লক্ষে বিশ্বের মিলন সদন করাতে পারলে 
তবেই হৃদয়ের দুক্ষি। 

পঞ্চাশোর্ডে, সংহিতাকার ধন বনত্রদ্রনের ব্যবস্থা করেছেন, সেই সমন্ধে আনি পশ্চিম মহাদেশে গিয়ে 
পৌছলেদ। দেখলেম সেখানে নামার বাসস্থান আছে। দেখলেন সংসারে এই আমান দ্বিতীঘ জন্মের দাতৃক্রোড় 
পূর্বা হতেই প্রসারিত ॥ আপন দেশ খেকে দূরে, থেখানে জন্মগত কোনো দাবী নেই, ধশ্বগ্ভত কোনো দার 
নেই, লেইখালে ধন প্রেমের অভ্যর্থনা পাওয়া ঘাছ তখনি আমরা বিশ্বছননীর সুধাস্পর্শ পেয়ে থাকি। আমার 
ভাগ্যক্রমে সেই ম্পর্শের আশীর্বাদ লাভ করেচি এবং মাতৃতূমিতে বহন করে এনেচি বলেই, আনার রচনার পরে 
বিশ্ববাণীয় প্রলতা লাভ করেচি হলেই, আজ আপনারা আমাকে নিয়ে বিশেষভাবে আনন্দ করচেল। 

তেবে দেখবেন, এই আনন্দের মধ্যে একটি মুক্তির উৎসাহ আছে। দেশ ঘখন মাপনটুকুকে নিয়েই 
পনি নিবিষ্ট তখন লে বিশ্বের অগোচরে থাকে । এই বিশ্বের অগোচরতা একটি মন্ত কারা প্রাচীর । ল্বীশ 
বালের অভ্যাসে একখা আমরা অনেক সময়ে তুলেই থাকি। হঠাৎ হখন একটা বন্ধ দরদ! কোনো একটা 
ছাওয়ার খুলে যার তখন মন খুশি হয়ে ওঠে ॥ আচার্ধয জগদীশচন্ত্র তার যে আবিষ্কার নিয়ে প্রথম বিশ্বসভার 
আহ্বান পেলেন, তার সে আবিষ্কার যে কি তা আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই এখনে| স্পষ্ট করে বোঝোলি 
কিন্তু দেশের মন চাং খুশি ছয়ে উঠল। তার কারণ এই হে, একদিকের দরজা খুলে গেল। প্রহস! 


২৬৮ বিশ্বভারতী পঞিক। সাঘাচৈত ১৩৬৮ 


অহুচর করলেন ঘে, আমর; বিশ্বের নাগর, কেবলমাত্র দেশেই মাঘ নই ; আমাদের প্রাণের সঙ্গে বিশ্বের 
হাওয়ার, মনের সঙ্গে বিশ্বের আপোর হুগভীর ঘোগ মাছে। স্বাদেশিক প্রাচাহের বন্ধ জানলা খোলবামাত্র 
হঠাৎ সামনে দেখতে পাই পর্বা্জন-বিধাডার স্ধপটি। এই ব্রপটি দেখবার ছন্তেই আমাদের মানব-জশ্ম। 

সাহিতোর কলা-কৌশল বিচার করে স্থামার লেখার কি দলা সে কথা দূরে রেখে আগ আমাকে এই 
গৌরবটুরু ভোগ করতে দিন যে, আমার গানে বা অন্ত রচনায় সর্বজন-দেবতার রূপ হয্বত কিছু প্রকাশিত 
ছরেছে, লেইজস্কেই অন্ত দেশের লোকে আমাকে আপন বলে দ্বীকার করতে হুষ্ঠিত হংনি। এই নিখিল 
দেবের সাধন-ম্র ভারতের কবির কানে পৌচেছিল কোথ। থেকে ? ভারতবধে্ই তপদ্বীদের কাছ থেকে । 
তারাই একদিন বলেছিলেন, এষ দেবো! বিশ্বধণ্ামহাত্মা সদা! জনানাং হৃবতে খলিবিঃ:- | মিনি সর্বদাই সর্বজনের 
হবরবাসী লেই দেবতাই মহাত্ম! ? এবং তিনি বিশ্বকণ্া অর্থাৎ তাঁর সকল কই বিশ্বের কর্ণ, ক্ষ কর্ম নয়। 

আত আপনাদের থে আতিখা লা ফরচি এ আমি একলা নিতে পাঠক না। কেন না একলা আমি 
কোনো আতিখা কোনে! সমাদরের যোগ্য নই । আমার বচনান আমি মছামানবেন্র বাহন এই বলে যদি 
আমাকে লমাদর করেন তবে তার মাতিখ্যের জ্ প্রন্থত থাকুল। তাকে কেরাবেন এ; বলবেন না, আজ 
আমাদের ছু'লমর, আজ আমাদের দরজ। বন্ধ। হখন পশ্চিমে ছিলেম তখন গোৌহব করে শকলকে বলেচি, 
আসি আমার মাড়তুমিত নিনগসপতের ভার নিয়ে এসেচি॥ বলেছি, দেধানে নাতার আগত মহ্রের পরিবেশন 
হয় সেইখানে এল । এসেছিলে একদিন আমাদের কলার খনিতে ; আবাদের পণোর ধাটে। ঘা সংগ্রহ 
ক'রে নিতে গেছ তাঠ নিছে তোমাদের পাড়ার পাড়ায় ঈধার আগুন জলচে। পর্থপপরের প্রতি সন্দেছে 
তোমাদের রাট্ুনৈতিক ক্ষেত্র কাটাবনেদ জঙ্গল হছে উঠেছে। আজ এল যেই চাণ্ডারে, গ্েধানে অত্র ভাগ 
করলে তার ক্ষয় লা। 

ছুরোপে শুনে এলেন কত জ্ঞানী গুণী সাধক বলছে তাদের আতর ক্ইদিত। তারা খু ছে শোকের 
সানা, ক্ষতবেদনার শুষ্ঠব! | এই সন্ধানে ঘদি তার! পূর্ব মহাদেশে ঘাজ! করে তবে যেন দেখতে পায় 
আমাদের হবার খোলা জাছে। আদর! বেন না বলি, "আমরা নিছের ভাবনাঘ নরচি, পর আমাদের কাছে 
আজ অতাস্থ পর, হদছ আনাদের বিদুখ ৷" এতদিন আময়া পরের দিকে ত/কিয়ে ছিলেন ভিক্ষা করবার 
সন্ধে, তাতে লচ্্ার পর লচ্ছ। পেরেছি, অভাব পুরণ হদ্ধনি। আজ যৰি ধিকারের সঙ্গে বলতে পারি 
পরের কাছে ভিক্ষা কর্ব না সে ত ভাল কথ! । কিন্তু সেই ক্ষোভে যদি বলি, পরের বতিথা করব না, 
বে আরো! বেশি লঙ্গা) ভিক্ষার যে দীনতা, অতিথির প্রত্যাখ্যানে দীনত! তার চেয়ে বেশি বই কষ নয়। 
ভিক্ষার যে আস্যাবমাননার অপরাধ তারও অভিশাপ আছে, আর আতিখির প্রত্যাধ্যানে বে বিশ্বাবমাননা 
তারও অভিশাপ কঠিল। দ্যামাগের পিতৃঞ্চণ শোধ হবে কি করে? পিতৃগণের কাছ থেকে আমরা যে 
উত্তরাধিকার পেরেছি সে কি কেবল আমাদের নিজেরই অন্ত? সে কি আমাদের সতত ধন নহ ? আমরা হি 
বিশ্বের কাছে তার পূর্ণ হাবহার না করি তবে তাতে করে আমাদের পিতামহদের অগৌরব। 

শহ্ম্তল। ছিলেন তপোবনের কন্তা। সেই তপোবনের কুটীর-দ্বারে বসে তিনি আপনজনের কথাই 
তাবছিলেন, বিশ্বজনের কখ। কুলে গিয়েছিলেন। ভোলবার কারণ ছিল, কেননা কঠিন দুখে ভার মন ছিল 
ব্ভিভ্ৃত। এমন লমহ অতিথি এল তার দ্বারে, বললে “অশ্নঘহং ডো: ৷ লে ডাক কানে পৌঁছল না। 
তখন তাকে বাইরের শাপ লাগল, অলস্থানিত তিথির শাপ। সে শাপ এই যে, যে আপন্জনের ভাবনার 


কবিসংবধন। ২৬৯ 


তুমি আদাকে ফিরিয়ে দিলে সেই আপন জনকেই ছারাবে। বিশ্ব ঘদি আঙ আবাদের ছারে এলে বলে 
“অন্নহং ভোঃ" তবে কি আমর! বলতে পারি বে, “আছ নিজের ভাবনা কঠিন হয়ে উঠেছে, অন্তমনস্ত আছি” 
এ অবাব খাটবে না। নিজের দুচধধন্দার তাড়ায় বিশ্বকে যে ফিরিয়েচে বিশ্বের শাপ তাকে লাগবেই _ 
তার আপনটুকু কেবলি ক্ষীণ ছবে, আচ্ছন্ন হবে, নষ্ট হবে। বে-সব জাত বিশ্বের অগে/চে নিজের মধ্যে বন্ধ 
তার! নিজেকে হারিয়ে বলে আছে, মধচ এত বড় ক্ষতি অচুভব করবার শক্তি পধাস্ব তার লুপ্ত ছরেচে । 

যখন সাহিতা-রচনায় আছি নিবিষ্ট ছিলেদ তখন বাহিরের কোনো! সায় আমার দত্রকার ছিল না। 
কবির আসন নির্নে। সেখানে অনাদরে ক্ষতি করে না, বরঞ্চ জনা্র অনেক সন মন্ত হী নত সরন্বতীয় 
পদ্থবনের পক্ষ উন্মখিত করে তোলে । কিন্তু যজ্ঞ ত একলা হয় না। ভাতে লর্দলোকের শ্রন্ধ! ও শান্তা 
চাই । ঘরে যখন উৎসব তখন বিশ্ব হল্‌ অভিখি। এইজন্টে পাড়া প্রতিবেনী সকলেই এই কাকে আপনার 
কাজ বলেই গ্রহণ বরেন। কর্ম্মকর্! দরিদ্র হলেও সেদিন থারের কাছে দাড়িয়ে মকলকে ডেকে ডেকে 
বলেন, “এস এল ৷" কিসের জোরে বলেন? সকলের ছোরে। দেশের ইন্ধে আমিও আজ একটি যন্ের 
ভার নিয়েচি। মতোন সাধনায় মানানের সঙ্গে একালনে বসবার দণ্ডে । সেইল্সন্েই জা আপনাদের 
কাছ থেকে আমি থে-অভার্থন পাচ্চি একে আমি কবির অডাযর্থন। বলে একলা গ্রহণ করতে পারব না। এই 
অভার্থনাকে ডারতের নবনুগে মতিথি-সমাগমের প্রথম মক্ষলাচরপন্রপে আমি সকল আগকের হয়ে গ্রহণ 
করচি_ আপনাদের সকলের মহঘোগে মাতৃনৃমির প্র্যঙগণে বিশ্বচিত্তের একটি মিপনাসন এতিষ্টত হোক। 


বঙগীবসাহিতা-পয়িঝ পঠেত হএবাশুনাথ ঠাকুর 
ভারতী ১০২৮ কাঁতিক 


বীপ্রনাথের উচ্ছেপে 
মূকেরে বাচাল বহে হেরি নাই, শুসিঘাহি_দেবতার হরে, 
বাগাণে অবাক্‌ বরে-_ এ কথা বে সত্য, বুঝি অগ্তর-অ৫৫, 
যখন তোমার বাঝ, তোমার ও প্রতিভার সীমাহীন ভাতি 
সমগ্র ধরিতে যোর রপনার-_ রস্নার__ জাল বানি পাতি! 
শুধু স্তন্ধ, শুধু মূ, শুধু লুন্ধ, চিএদিন অতৃপ্ত পিদ্কাসী 
তোমার ঝরণাতলে আমি নিত্য স্থনির্জনে যাই আর আসি! 


অই দামি কাবা-মীতি-সূধরিত তব পুজা-উৎলবের বিনে, 

লুপ্ত করি” আপনারে, একান্ত নিন ফেন জনতা-বিপিনে, 
বসেছিন্থ বাকাহার!; গণি নাই মানি নাই কিবা প্রস্বোজন 
খুলি’ নিতে কণ্ঠ মোর সেঁ-লডার, মুক্ত ঘবে স্ন-শ্রবণ! 

কত ভক্ত নিবেদিস পূজাগুলি থরে থরে চরণে তোমার, 

ময় পড়ি' পুরোহিত সমর্পিল অনবস্ত নৈবেষ্ধ-পন্ভার 

হেরি’ মোর মৃঢ় দৃষ্টি, রিক্ত হন্ত, নিরুস্ছাস নিশ্বভ বদন, 

ডাকে লাই কেহ ঘোরে,_ধন্তবাদ £ লে যে ছত বড় অশোভন! 


২৭০ 


ভারী ১০২৮ অগ্রহায়ন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮ 


তোমারে পূজিব আমি কোন্‌ মত্তে, বুঝি না যে হে রবীন্দ্রনাথ ! 
থে বীছে যখনি আপি-_ ভুল হয়, হেরি’ নিত্য নব রস্মিপাত। 
ধ্যানে মোর, জ্ঞানে মোর ধরিবারে চাই তোষা অণ্ড শ্বতপে, 
আ'না হ'লে চিত্ত মোর প্রসন্ন ছবে না জানি, দীপে আর ধূপে! 
সভা আর হুম্দরের যে বিগ্রহ গড়িয়া মানস-ভূবনে, 

অলীমের ভরপ-সীবা ছুটায়েছ, আঙি-আগে জাগ্রভে-্থপনে 
হে তা" রাজি দিবা একাকার ! ভেদ নাই আলো-অন্ধকার | 
অধরে নির্বাণ বাণী | মন্্হীন তাই যোর গুরু-নমস্কার ! 


তোমারে বরেছি আমি আব! হ'তে বন্দরে, আমার ঝাহিরে__ 
সতোর শান্বতলোকে, লেবতীর্ে, নিস্তরঙ্গ পারাবার-তীরে ! 
যতটুক্থ যেই দিন অগ্রলরি পথে নোর-_লেই মোর পৃজা ! 

আনন্দ আরতি যোর-_সে ছে তোষা নিত্য আরো বড় ক'রে বুঝ।! 
তোমায় কবিতা-বিশ্বে অস্বহীন বিবিধ লে বিচিজ্জের পানে__ 
দিকে-দিকে ধাই, তৰু জানি তার সত্য এক !--সেই কোন্ধানে 
একৃস্টে অগণন স্ষুটিয়াছে অবিচ্ছেদ | জানি, আমি দানি, 

তোমার কবিতা মোরে দিবে সেই আদিম, একাক্ষরা বাণী। 


ভারতের শেষ খবি। যে লাধনা অর্চপথে গিয়েছিল থামি' 

সহন বর্ধেরও আগে,_ যে আলোক পূর্ণ হরে আলে নাই নামি'-_ 
আলমাপ্ লেই পিন্ধি, পরমা সে খখি আজ দৈবী প্রতিভার, 

ভুলের নতন করি, স্বচ্ছন্দ সতে বৃষে, সুটাইলে গানে-ক বিতায় ! 
রসে-রঙ্গে-রূপে তুষি, সস্বোধিলে সনাতন নিত্য সতা-ধনে-- 
ধূলায় আসন রচি’ বলিল! যে মহেশ্বর সছাস্ত আলনে ! 

হৃরীপপ্রে যেই বধু মর্্ঘকোষে চিরদিন বিয়াজে বিমল, 

তারি বর্ণে গন্ধে স্বাদে তরি’ দিলে জন্থ-জরা__ কটু-তিক্ত ফল ! 
সেই যন প্রাণ-কর্ণে শুনিয়াছি হৃনরের গভীর অতলে 

জানের ললাট-নেত্রে নেহারিব যেই দিন, লয়ে করতলে 

সেই সত্য পূছাঞ্ছলি, বাছিরিব যহাচর্বে উচ্চারিত! জব । 

ততদিন র’ব মৌনী, অন্তরে বিয়া শুধু ব্যাকুল বিশ্ব | 


শীদোহিতলাল সনুযদার 





শতবার্ষিক অদ্ধাৱলি 


অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় জীবনৰ 
প্রীদরসীকুমার সরস্বতী 


বাংলাদেশ ও বাঙালীর ইতিহাল -রচলার অন্যতম পথিকৎ অক্ষয়কুৰার নৈয়ে ননী! জেলাএ অন্তর্গত দিবলা 
প্রানে ইংরাজি ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন! নিকটবর্তী সুৰারশালিগ্রানে তাহার বাপাকাল অতিবাহিত 
ছয়। এই ছুইটি গ্রামই মবিভক বাংলার বু্িষা মহকুমার অস্থতূ'ক চিল। বাংলা-বিভাগের পর এখন 
পূর্যপাকিস্থানের অন্তর্গত । 

অক্ষয়কুমার পিতার প্রথম লঙ্কান! পিতা ষণ্রানাথ ছিলেন কুদারৰালির ইংরাি বিদ্যাপয়ের শিক্ষক । 
বাতা সৌদানিনী দেবী ছিলেন বাজশাগীর হৈগ্ঠনাধ বাগচীর কন্তা। অক্ষরকুলারের নাতানহ দৈচ্যনাধ বাগচীর 
সংস্কৃত ও পারসি ভাবার বিশেষ পাণ্ডিতা ছিল দেবওাঘ! শংস্কৃতে অক্ষমন্থুমারের চে হণুতাগ ও পারদণিতা 
দেখ! ঘায তাহা হয়তো! তিনি নাত়হূল হইতে উত্তরাধিকারহত্রে প্রাপ্ত হইয়া িলেন। 

ঝালক মক্ষমনুমারের চহিতু-গঠলে ও প্রতিভার প্কুরণে ডাঁহার এক পিতৃহদ্ধুর বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা 
থাছ। তিনি চিলেন কুনারধাপির হরিনাখ মঙগুনধার__ পিত! মধ্তানাথের আবাল্য হব্গদ। উ্তবকালে তিনি 
কাঙ্গাল ছালধ লালে বিশেষ প্রপিস্থি লাভ করিয়াছিশেন। অক্ষযকুযারের লানকরণ করিয়াছিলেন কাঙ্গাল 
হরিনাথ । ছরিনাথ-প্রতিিত সুনারপাপির বঙগবিগ্াল়ে তাহার বিস্কাহত হয়। এই হিগ্যালত্রে সাহার সতীখ 
ছিলেন পণ্ডিত শিখচন্র বিঘ্াণব ও সাহিতিক জগ্ধর সেন। তাহার! "তিন জনেই ইবিনাথের নিকট বিস্তা 
ও রচনা শিক্ষার উপদেশ' পাইয়াছিলেন। উত্তরকালে এই তিন বন্ধুই সাছিশ্যক্ষেত্রে বিশেগ প্রসিন্ধিলাড 
করিদ্ধাছেন। 'আত্মকখা'ঘ আক্ষযহনার হরিনাৎকে ঠাহার 'সাহিতা-পথে£ গুক' বলিছ বর্ন করিযাছেন। 

অক্ষযকুষারের জন্মের পর পিত। মধূরানাথ সরকারী কর্ম পাইনা রাজশাহীতে বাস করিতে আরম্ভ করেন। 
অক্ষয়কুষারের দশ বংলর বগলে কুমারখালি পরিত্যাগ পূর্বক রাজশাহী শহরেই তাহাদের স্থায়ী বগবাল 
স্থাপিত ছয়। 'বারেজ্ঞশ্রেণীর এই কুলীন ত্রাহ্মণ বংশের আদি নিবান ছিল শাহী থেলার গুড়নই গ্রামে! 
অক্ষযকুমারের এক পূর্বপুরুষ বিবাহন্থত্রে ফরিদপুর জেলার চলিয়া যান ও সেই দ্রেলার রন্দিণী গ্রামে এই 
পরিবার বাশ করিতে আর্ত করেন। পরে ক্ষয়কুদারের পিতামকেয আমলে নীলকরদের অত্যাচায়ে হুল্টিটী 
গ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক এই পরিবার নদীয়া! জেলার কুমারখালি প্রানে বসবাস স্থাপন করেন। কুমারখালি গ্রামে 
ছিল জক্ষরকুষারের পিতামহীর পিত্রালন্ । অক্ষযকুমারেক় পিতা মধূরানাথ রাজশাহী শহরে স্বাযী বাস 
স্থাপন করেন। অক্ষয়ক্যারের শিক্ষ/ আর বর্মজীবনও কভিবাছিত হয় রাশাহীতে। ১৯৪৭ লাল পর্যন্ত 
তাহার পরিবায়বর্গ পরাদশাহীতেই ছিলেন। তাহার পূর্বপুর্ধষেরা রাছশাহী ত্যাগ করিয়া অনেক কাল 
ফররিনপুর আর নদীয়া জেলার বলবাস করলেও বরেজ্রচূমির সহিত এই বারে ব্রাহ্মণের সম্পর্কে ছিল অটুট । 
কথাগ্রলঙ্গে তাহাকে বলিতে শুনিথাছি__ 'অবস্থবাপদেশে আমার জয় প্রবালে, ঈশবরাহগরছে আপন 
আবানে ফিরিহ্া আলিঘ'ছি।* দীর্ঘকাল রোগডোগ সবেও চিকিংদার জন্ত কলিকাতা আসিতে চাহিতেল 
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না। কাননা ছিল বঠেহের মাটিতেই শেষ নিশ্বাল ত্যাগ করিবেন। এই বরেহ্ছপ্রীতি আর 
বারেন্দডিমানই তাহার্কে বরেজ্ীর লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী করিদ্বাছিল। আর এ ত্রত সার্থক ফরিবায় 
জক কঠোর পরিশ্রন আর সাধনা তিনি করিয়াছেন, ইতিহাসাছরাগী সকলেই তাহা জানেন। কিন্তু এই 
অভিমান তাহাকে সংকীর্ণ করিছা তুলে নাই । কুমারধালির মায়া তিনি ফাটাইতে পারেন নাই ॥ ব্ছাপন 
জয়স্বানের প্রতি স্বাভাবিক মমতা আর শুক হরিনাধের স্মৃতিবিজড়িত পৃত পরিবেশ তাহার মনকে সমানভাবে 
নাড়া দিয়াছে) 

১৮৭১ সালে রাজশাহীর বোয়ালিঙ্া গভনষেন্ট স্কুলে অক্ষয়কুমারের ইংরাদি শিক্ষা আর্ত হন্ব। তখন 
তাহার বন্ধস দশ বংসর ৷ ১৮৭৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালকের প্রবেশিকা পরীক্ষায় রাজশাহী বিভাগে উত্তীর্ণ 
ছাত্রদের মধে তিনি প্রথমন্থান লাভ করেন। ভংপরে ১৮৮* সালে রাজশাহী কলেজ হইতে এক, এ ও 
১৮৮৩ সালে কলিকাতা! প্রেলিডেন্সি কলেছ হইতে বি. এ. পরীক্ষান্থ উত্তীর্ণ হন। রপাদ্বন ও বিজ্ঞান্শান্ে 
এম্‌. এ. পরীক্ষার দন্ত প্রস্থত হইছাও অঙ্স্থতাবশতঃ রান্শাহী ফিরিতে বাধা হন। ১৮৮৭ সালে রাজশাহী 
ফলেছ হইতে বি. এল, পরীক্ষাঙ্ড উত্তীর্ণ হন, এবং রাজশাহীতে আইন্বাংসাছ আর করেন। ইংরাজি 
স্থলে পড়িবার কালে চন্দনা তর্কবায়ীণ ( পণ্ডিত শিবচজ্ছ বিষ্ঠাণবের পিত! ), রামহুমার বিভারস্ধ 
(উত্তরকালে স্থানী রামানন্দ তাঃতী ) ও বিচ্ছকষ গোস্বামীর নিকট লগত আহঘন করেন। সংস্তে 
তাহার গভীর জন ইতিহাসের অনেক ভ্বকূহ তথ্যের সুষ্ঠ সমাধানে সহায়তা করিগ্াছে। তাহার হনধুর 
সংস্কৃত কাবোর আবৃত্তি অনেককেই মুগ্ধ করিয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক বাল/ফালে অনেকবার গে দৌডাগা 
লাভ কয়িয়াছেন। 

আইনব্যবলায়ে অক্ষ্কুদারের যখেই হুনাম ও পলার হইয়াছিল। কিন্তু অর্থের মোহ ডাহ!কে জীবনে 
আদর্শ হইতে বিচু করিতে পারে নাই। লে আদশে তাহার দীক্ষা হইয়াছিল গুরু হরিনাধের নিকট ৷ 
তরপ বসেই গুহার সংহিতাকর্মের শুক্র হয় কবিতাযচনায়। অল্গধংল হইতেই তাহার উন্মুখ মন 
ইতিছালের পথে মানাগোন| করিগাছে॥ পন্চই লিখুন বা গম্চই লিখুন, ছার লা(ইতককতি ইতিহাসকে 
নশ্রয় করির়াই বিকশিত হইয়াছে। হিদেশীর লেখা ইতিছাল কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেঅে প্রাস্থ,। অনেক সময় 
পক্ষপাতদুষ্ট এ বোধ তাহার দস্সি্বাছিল অতি অল্প বহসেই। তাহার প্রথন সাহিত্যকর্ম “হঙ্গবিজ্ কাব্য” 
তাছার ছাত্রাবগ্থাতেই লিখিত হয়। সপ্তদশ অশ্বারোহী সমভিব্যাছারে বক্তিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয়ের 
কাছিনী। ৰে একেবারে কাল্পনিক ইহাই ছিল এ কাব্যের প্রতিপান্ড বিধয়। ছুংখের বিষ, এ রচনা 
এখন লুগু। ভাহার মুখে শুনিয়াছি, ক্থুলপাঠা ইতিহাস পড়িয়া তরুণ মলের আবেগে এ কাব্য তিনি রচনা! 
করিয়াছিকেন। “তবাকত-ই-নাসিরী'র গ্রন্থকার হিনহাজ উদ্দীনের বর্ণনা পড়িবার বল তখনও তাহার 
হয় নাই। পরবর্তীকালে রমাগ্রসাদ চন্দ রচিত “গৌড়রাজব্যলা'র উপোদঘাতে তিনি মিনহাজ উদ্দীনের 
বর্ণনায় বখাবখ আলোচলা করিন্বাছেন এতিহালিকের দুটিতে । তাহার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'লমগলিংহ' নাবে 
এতিহাপিক চিত্র । ইহা প্রকাশিত হয় ১২৯* বঙ্গাকে তাহার বি. এ. পাল করিবার অব্যবহিত পরে। 
এই পুত্ৰক রচনায় ত্যহার প্রধান উপজীব্য ছিল Colonel Tod রচিত Ananals.and Antigquitiss 
0f Rajasthan লাবক মহাগ্রন্থ । এই পুগক তাহার স্বাভাবিক ইতিহালাহুপ্লাগের পরিচান্বক লম্মেহ 
নাই, ফিন্ক ইতিহালবিস্তার কঠিপ্যথরে খাটি সোনা ছিলাবে স্বীকৃতি পায় না 


ত্য ১৭৩ 


অক্ষকমারের ইতিহালতেহার মল ক্রমশঃ তাহাকে ইতিছাপ১াত উৎসাহিত করিচাছে। দেশের 
প্রকৃত ইতিছাল -রচনায় তাহাকে উত্ধদ্ধ করিণাছে। ক্রমশ: তিনি আসব করিচাছেন থা ও প্রমাণের 
প্রয়োজনীচতা, আর সে প্রমাপের বিচার-বিশ্লেবণের সার্ঘকত|। তথাপ্রমাপাদির স্বল্পতা দৃষ্টে তিনি 
অন্থম্ব করিয়াছেন অহুসন্ধানকার্ধের আবন্তকতা । এই ভাবে তীছার তত্বাহ্েধী মন তাহাকে আজীহন 
লিগ রাখিয়াছে এফ মহান অহুমদ্ধানের বিরাট ক্ষেত্রে। বরেজ্রীর প্রাচীন কীতি অনুগন্ধানে শারীরিক 
অসুস্থতা সবেও কোনো ক্রেশই তিনি গ্রা করেন নাই । গ্রামে প্রাষে ঘূরিছা প্রাচীন কী, পুরাতন কাহিনী 
ও কিন্বদ্তী সংগ্রহ করিঘ়াছেন। ধাহা লংগ্রহ করিয়াছেন তাহার যথার্থ ডাংপর্ধ নিদারণে ডুবির! গিয়াছেল 
গুধিপত্রের গহণ অরণো। 
ফী অপূর্ধ নিষ্ঠা, আর কা আক্রান্ত পরিশ্রন এই ইতিছাল-লাপকের | বাল্যকালে আমনর। অবাক হইদ্বা 
দেখিয়াছি--লে লাধনা? বর্ম বুঝিবার বংস তখন আবাদের হুব নাই। দুলে তখন আমানের শিক্ষক ছিলেন 
উন্তরকালে খ্যাত এঁতিহাস্িক রমাপ্রদাদ চন্দ মহাশর। তাহাকেও অক্ষযুকুণ্তেস নিকট পাঠ লইতে 
দেখিশ্বা অগোচরে হয়তো অক্ষদ্বকুনারের সাধনার আকৃষ্ট হইযাছি। কিন্তু তপন সাহার মাপনা আমাদের 
নিকট ননে হইঘাছে বৃপ্ধব্থসের এক ধরণের খেল!। আর শিক্ষিতদের বখো অনেকেই মনে করিয়াছেন 
এক উদ্ট খেছালিপনা। অক্ষকেনাকের পরমহুদ্্দ্‌ কান্তকবি রজনীকান্ট অক্ষযটুদারের খেয়ালপন। 
লইয়া 'উতিহাসিক' নামে কবিত! র$না করিয়াছিলেন 
রাজা অশোকের কট] ছিল হাতি, 
টোডমলের ছিল কিনা নাতি,” 
এলব তথা করিয়া বাহির 
বড় বিস্যা করেছি ছাছির। ইত্যাদি 
কাস্তকবির এ কবিত। কিন্তু কলেষ-ভরে রচিত ছয় নাই । লোদরপ্রতিন বন্ধুর প্রতি অনাবিল কৌতুক । 
এই ভাবে অঙ্বয়্থমারের এঁতিহালিক-প্রতিভার শরণ । ইতিছালবিশ্যার বৈদ্থানিক ধারায় রচিত 
অক্ষরহূমারের প্রথম গ্রন্থ 'সিরাজক্বৌলা'__ প্রথমে ‘সাধনা! ও পরে ‘ভারতী'তে ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে 
প্রকাশিত: ১৩০৪ বঙ্গাব্দে (ইংরাছি ১৮৯৮ সালে) সংশোধিত ও পরিবর্দিত কপেবরে পুস্তকাকারে 
গ্রকানিত হয়। অম্ললনয়ের ব্যবধানে পর পর প্রকাশিত হয় ‘সীতারাম রাক' 'মীরফাশিব” “ফিরিচ্গি 
বণিক" প্রভৃতি এ । এই তিনটি গ্রন্থই প্রথৰে ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে বিডির পজিফায় প্রকাশিত 
হ্ব। এভছ্যযতীত তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তৎকালীন 'সাহিতা 'ভারতী' ‘প্রদীপ’ উৎসাহ" বঙ্গদর্শন” 
ধ্রবানী' প্রভৃতি পত্রিকায় । এই সমস্ত ইভন্তত-বিক্ষিত প্রবন্ধের সংখ্যা বিফিপ]ন হই শত। 
ইংয়াজিতে তিনি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন RUPAY, MODERN REVIEW প্রভৃতি পৃত্রিফান্। 
প্রবন্ধগুলির বিষয়বন্থর বৈচিত্রা বিশেষ লক্ষ্ীদ্ন। ইতিছাসবিগার অস্ত এমন কোনো বিষ নাই 
মাহা সঙন্ধে তিনি প্রবন্ধ লিখেন নাই। এই সমস্ত প্রবন্ধ উপযুক্ত সম্পাদকের সহাহতায় কোনো উৎসাহী 
প্রকাশক পুড্ডকাকারে প্রকাশ করিলে বাঙালীমাজেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন । 
তিহাসিক চিত্র' নানে বাংলাভাষার ইত্িহাল-পত্রিক! প্রকাশ অক্ষহকুনারের "ম্ঠতন কীতি। ১৩৯৫ 
বন্ধাব্দে এইক্প একখানি পত্রিক! প্রকাশের সংকল্প তাহার মনে উদিত হু, এবং এই উদ্দেগ্ডে তিনি একখানি 





২৭৪ বিশ্বভাত্রতা পিক মাঘ-চৈত্ৰ ১৩৬৮ 





প্রস্তাবনাপত্র প্রচার করেন। নাব ‘ভারতী’ পত্িকাহ্ এই প্ৰন্তাবনাপত্ৰ লখদ্ধে বিস্তৃত আলোচন্লা 
পূৰক অক্ষ ছুমাহকে বিশদ উতখাহিত করেন ও হধালাধা লংাঘ্বত। ফরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 
এই প্রকারে অক্ষযহুনারেহ সম্পাদনাঘ ‘ব্রতিহাসিক চিত্রের প্রথম সংখ/| প্রকাশিত হয় ১৩:৫ বন্গান্দের 
পৌষ মানে। রবাঞ্জনাথ এই পত্রের “সুচন।' লিখিক) দিয়াছিলেন। প্রথন সংখ।[দ ‘সম্পাদকের নিকোলে” 
অক্ষর্ুবার ইতিহালের সংত্ঞ) ও পত্রিকার উদ্দেশ্ঠ সশ্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। ইতিহালের সংজ্ঞা 
তিনি আলোচন। করেন এক শ্যহবাকের উদ্ধৃতি সহ_ 
ধর্মাখকামঘো ক্ষাণামূপদেশসমদ্বিতম্‌ । 
পূর্ববৃত্কখাঘুক্তসিতিছাসং প্রচক্ষতে « 

এই ব্যাপক সংজ্ঞার উদ্ধৃতিতে অক্ষযকুমারের ইতিহাস-বোধের গভীরতা অথৰান কর। ঘার়। উদ্দেশ্য 
সন্বন্ধে আলোচনায় গবেধণা ও অনুসন্ধানের খারা, জথ্যপ্রমাণাদির বিসায়-বিস্লেহপরের রীতি সন্বস্ধে তিনি 
বেদধ নুলাবাল উপদেশ দিতাছেন তাহা ইতিহাসের সকল ছাত্রেরই স্বরণ রাখ। প্রথোছন। 'উতিহালিক 
চি কিছুদিনের মধেই বন্ধ হইদ। ঘা । তবুও এই পত্রিকা প্রকাশে অক্ষযফুদার ঘে উন্চনান স্থাপনে 
সার্থক ছুইছাছিলেন তাহ; বলা ইতিহাপচ্ার এক স্বরণীয় অধ্যা রূপে স্বীকৃতি পাইবাহ থাবী রাছে। 

রাজশাহীর বরেছ-অহ্রগভান সদিতি ও তাহার চিত্রশাপ। অক্ষয়কূনারের অক্ষয় কীতি্িপে এখনও 
বিগ্মান। ইতিহাসচচাদ অসথসন্ধানকাধের প্রো নীতা তিনি বহুদিন পুহেই অল্গুভব করিছাছিলেন, এবং 
একক চেষ্টার যথাসন্তর অগলগ্কানকাধ চালাইতেছিলেন। তাহার আদর্শে অগ্প্রংনিত হইহ। আগাইঘা 
আমিলেন দিবাপতিছার কুমার শরংকুনার রায় । শরৎকুমারের অর্থান্তকুলো আর অক্ষন্ুমারের পরিচালনা 
ইংজছি ১৯১৯ গালে রাজশাহী শহরে বন়েজ্র-অহুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠা হয । অগত্স্থমার ছিলেন 
এই সমিতির হজ্ব 1১:5014£) এই সমিতিতে যোগ দেন রাজশাহী কলেজিছেট স্থুপের শিক্ষক রমাগ্রণাদ 
চন্দ, রাশাহ! কপেণের সংস্বতের অনচাপক রাধাগোবিদ্দ বসাক ও দীনেশচএ ভটটাচাব, ও রাজশাহী 
কলেছের আগবি ও পান্সপি ভাষাত অধ্যাপক গোলান ইয়াজদানী। ইহার! সকলেই ছিলেন মক্ষযকুদারের 
স্যোগ| নিক্প। রনাগ্রগান চন্দ উত্রকালে ভারতীদর প্রক্নততব সংস্থার অধ্য্ষক্ষপে অবসর গ্রহণ করেন। 
য়াৰাগোধিন্ৰ বলাক ও দানেনচন্র ভঠাচার্যের পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে আনরা আদ গৌরব অস্থভব করি। 
গোলাম ইয়াজদানী হাহদর়বাছের প্র্ততঝ বিভাগের অধাক্ষরূপে প্রলিদ্ধিলাভ করিয়াছেস। ভারতীয় 
প্ররুতদ্বের ইতিহাসে বরেনু-অনুসদ্ধান সমিতির অবদান অপ্রচুর নর, আর এইকপ হুবোগা কর্মীগঠলে 
অক্ষরকুষারের কৃতিত্ব অবস্তন্বাকার্য । 

অক্ষ্কুমারের পরিচালনা বরেজ্জীয় গ্রামে গ্রাষে অুগন্ধানকাধ চালাইস্থা সমিতি ঘে সংগ্রহশালা গড়িয়া 
তুলিয়াছে বাংলাদেশের ইতিহাল-রচনাধ ভার মূল্য কম নয্ব। বরেন্রীর শি্সন্ারে পূর্ণ এই সংগ্রহশালা 
বাংলাদেশের শিল্পকলার ইতিহালে দভিনব। তাত্রশাধন ও শিলালিশি, গ্রন্থাগারে সংগৃহীত প্রাচীন পুথি 
বাংলাদেশের ইতিহাস-রচনার পক্ষে. নহল! উপাদান । সমিতি শুধু সংগ্রহ কত্রিঘাই ক্ষান্ত রহে নাই। 
প্রতিষ্ঠাকালে সনিতির উদ্দেন্ঠ ছিল বাংলাদেশের সর্ধালীগ ইতিহাস রচনা, আর লেই উদ্দেশ্বে অনুসন্ধান ও 
শব্ধদ্কাধ চালনা) বাংলাডাঝাঘ় মাট খণ্ডে বাঙালীর ইতিছাল রচন। করিতে চাহিঘাছিলেন অক্ষয়কুমার । 
এই আটখণ্ডের নামকরণ কনিযাছিসেন তিনি ‘নাটলহর মাল৷’ সেই পরিকল্পনায় ‘গৌড়রাছদালা' ও 


অক্ষয়কুমার মৈত্রের ২৭৪ 


'গৌড়লেখমাল। প্রকাশিত ছন্ন ইংরাজি ১৯১২ সালে । প্রথনানির লেখক রমা প্লান চন্দ | অক্ষযনুলার 
এই পুস্তকের সুদীর্ঘ ভূনিক। ণিবিত্নাছেন। ছ্বিতীয়খানির সম্পাদক অক্ষমকুনার নিভে । পরে সমিতির উদ্দেশ 
পরিবর্তিত হয় হাংলাচাষা প্রকাশনায় পরিবর্তে ইংরাজিতে প্রকাশনার পরিকল্পনা করা ছর। এই 
পরিকল্পনার প্রকাশিত হয ননীগোপাল মদুমদার সম্পাদিত Inscriptions ০1 Bengal, VOL, mL 
ইংরাজিতে করেকথানি ॥০০০৪৮৭P৷ও সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। উপরস্থ ১১২৫-২৯ লাল হইতে 
Annual Reporte প্রকাশের বাবস্থা হহ। এতছাতীত সমিতি দংস্ত গ্রন্থ প্রফাপেনও বাবস্থা করিয্বাছে 
এবং এই ব্যবস্থায় প্রাচীনকালে বাগালী-রচিত করেকখ/নি খমৃলা গ্রন্থ প্রকাশিত হুইহাছে। অক্ষযুকুসার 
ছিলেন সমিতির প্রাণ। সমিতির এই অপাযান্ত কৃতিত্ব ঘাঁরোছিল তাহার সময়েই । তাহার বৃত্ুয় পর 
সবিতির লে উংলাহ ব! নিঠ। পরিলক্ষিত হয় নাই। 

অঙ্ষযকুমারের ঠেট! ও আগ্রহে অহুলন্ধানকার্ধের অঙ্গ ছিলাবে সমিতি প্রঃতাতিক খননকার্ধে অগ্রলর 
হয়। বেলয়কারী প্রতিষ্ঠান কক প্রয়তারিক ধননকাধ বরেন্জ-অহুলন্ধান সনিতিই আর্ত করে। 
১৯২১-২২ লালে ভারতীর প্রস্ততব-সংস্থার অনথদতিক্রনে বহেন্ু-অগুযঞ্জান লনিতি করিকাত) বিশ্ববিস্থালকের 
সহযোগিতা অধুনাধ্াত পাহাড়পুর খননকার্ধ শুক করে। অংশত সমিতির পক্ষে এই কাল সপ্ন করিবার 
স্বঘোগ হয় নাই। তবে এ বখ( শ্বীকাধ থে অক্ষল্হুসারের পরিচাপলাহ সতি পাড় পুযুর থে খনন- 
কার্ধের উদ্বোধন কহে পরহতীক(:প ভারতী প্রস্তর সংস্থার অধীনে কেক বংসরের চেষ্টায় লে কাধ সম্পূর্ণ 
হহ। বাংলার শিল্পার ইতিহাগে মাথোজিত হয় এক নৃতন অধ । 

অক্ষমকুনারের ছিল বহমুসী =তিড।! ধংস্কৃত সাহিত্যে তাহার বুৎপত্তি হিপ অসাধ্য", তিনি ছিলেন 
লিপিতযে পারননী ॥ দেশের প্রাচীন হতিহ!ধ উদ্ধারে এই দুই বিস্তার প্রয়োজনত; অগ্থাকার করবার উপাম 
নাই। এই দুই বিদ্যার সহযোগে তিনি দেশের ইতিহাল রচনাছ নূতন ধারার প্রবর্তন কবিচাছিণেন। এই ছিনাবে 
তাহাকে পথিকৃৎ বলিশে অক্ুর্কি হয় না। প্রাচীন বিল্পণাহ সন্বন্ধে তাহার দান চিপ অ।ন। দেশের 
শিল্পকলার ইতিহাস হিহয়ে তিনি প্রচুর মৃল্/বান প্রবন্ধ প্রকাশ করিথাছেল॥ মৃতিতর সংগীত তাহার প্রবন্ধ 
অগ্রচুর নন । তাহার প্রবন্ধের তাপিকা পরীক্ষ। করিলে তাহার জানের প্রদ।র উপলদ্ধি করা যাছ। 

বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহালের যে কাঠামো তিনি রচনা করিয়াছেন__ তাহ। শুধু রা গনৈতিক উত্থান" 
পতনের ইতিছালেই আবন্ধ নয়। দেশের সম্পূর্ণ ও সবান্গীণ ইতিছাল রচনাই হিল তাহার উদ্দেষ্ক। 
ফাঠানে| তিনি রচনা করিছাছেন লেই মূল উদ্দেত্তের ভিক্রিতে । তাঁহার রচিত পৃস্তক ও প্রবদ্ধাদি পাঠ 
করিলে তাহার উদ্দেশ্ট সন্ধে আমরা! অবহিত হইতে পায়িব। তাহার নীতি ও নিন অছলয়ণ করিলে 
বাংলাদেশের ইতিহাস-দেবীর মতি গঠনে সক্ষম হইব। 

প্রচলিত ইতিহাসের তূল-ভরান্বি দূর করিবার মানলে অক্ষযকুদর ইতিছালাননলনে ত্রতী হুইখাছিলেন ॥ 
এক. এ. জালে পড়িবার সময়ে কলেজের অধ্যক্ষের সহিত হার বাদ্নাহুবাদে তাহার প্রকৃত ইতিহাস জানিবার 
আকুল আগ্রহ প্রকাশিত হইথাছে। এই আগ্রহেই তাহার নিরাদঘ্দৌণার-এঁতিংাসিক চিত্র রচনার শুরু হয়। 
অক্ষয়কুদারই সর্বপ্রথমে সিরা দশ্দৌপার অস্ধকৃপহত্যা সম্পর্কীয় কলঙ্ককালিন। মোগনে অগ্রদর ইন। ১৯১৬ সালের 
২৪ আর্চ 0910810 Historical 3০০২১ আহ্বানে এনিঘাটিক সোসাইটি হলে থে বিত্রবসভার 
অধিবেশন হয় তাহাতে অপসকুমার এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। এই [বতহ্-য হাঃ বিবরণ ১৯১৬ সালের 





২৭৬ বিহ্বভারতী পত্ডিক। মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮ 


Bengal Past axl Prescntet এক সংখ্যাছ প্রকাশিত হইছাছে। অক্ষককুনারের চেষ্টাধ সিরাছদ্দৌল। 
বম্পর্কে অনেক ভ্রাস্থ ধারণা আর অথথ! কজিত মিথ্য। কাহিনীর নিরলন হইয়াছে। 

অক্ষরকৃমারের শ্ব শিল্পবোধ ছিল। সংগীতে তাহার ছিল বিশেষ আসন আর আগ্রহ । নাটকাভিনযরে 
তাহার নত স্বদক্ষ অভিনেতা পেশাদার মঞ্চেও বিরল । ঘর সাঞাইবার পদ্ধতি ছিল সহজ ও সামাল, অথচ 
অপূর্ব রুচিনীলতার পরিচা্ক । বলিবার ঘরখানি ফল লতাপাত। আর ফিছু বাশ ও বেতের আসবাব দিরা 
সাদানো থাকিত। পুত্রকস্তাগপও পিতার রুচি পাইছাছিলেন। তিনি ওাহাদের সংগীত ও নাটকাহবীলনে, 
চিত্রান্ধন ও মৃ্িগঠনে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। হুতিগঠন শিক্ষ/ বিবার অন্ত এক শিক্ষকও নিতুর 
করিযাছিলেন। এই শিক্ষক ছিলেন একজন সংস্কৃত্ঞ পত্ডিত__ নাম বা8-ঠাকুর। মৃতি গড়া ছিল তার 
খেয়াল, ইংরাজিডে ঘাকে আমর! ॥৩৮১)১ বলি। বাণী-ঠাকুরের সাছাবে। শিল্পশান্থ মন করিঘা দুই পণ্ডিত. 
মৃত্তি গড়ার মাটি তৈছারীর এক প্রাচীন অথচ অভিনব প্রক্রিহ। আবিষ্কার কহিাছিলেন। সেই মাটিতে 
papier mache তর মত হালকা মার ফাপ| সৃতি গড়া চলিত। এই মাটিতে গড়া অনেক মৃতি 
অক্ষয়কুমারের বৈঠকধানাঘ সজ্জিত থাকিত। এই হাটি তৈছ়ারীর আসল কৌণন কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় 
কাছাকেও শিক্ষাদেন লাই । তাঁহার মড়াব সঙ্গেলগে লু হই! গিছাছে। 

আব্কাল বাংলাদেশে বিগ্রহ-নর্মাণে পুরাতন শিল্পরীতি প্রবর্তনের যুগ চলিয়ছে । অনেকে মনে করেন 
এই আন্দোলনের মূলে রহিয়াছে Iudian Society of Oriental Art, আহ সে সোদাইটির প্রতিষ্ঠার 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত অবশীগুনাথ গগনেহুন।থ প্রমুধ বিমীবৃন্দ । ভারতীয় চিত্র-ইতিহের পুনঃপ্রবর্তনে 
অবনীশ্ুনাথের অবদান অসামান্ত। কিন্তু ভারতী ভান্কর্-রীতির পুনরুদ্ধারে আর আতায-ডীবনে পে রীতির 
পুবপ্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব আমাত =নে হয় অক্ষয়কুমারের প্রাপ) | শি্পনাহতে আর হলবেতা এই পণ্ডিতকে 
দিনের পর দিন দেখিাছি প্রানীর কুনারকে শিল্পশাহের ‘তাল-বান' শিক্ষ! দিতেছেন। ছোটবেলা হইতেই 
তাহার গৃহে [বভিত্র পূতাপাবণে পূজার বিগ্রহের নৃতনস্ব লক্ষ্য করিয়াছি। তংকাণে প্রচলিত বিগ্রহের 
সহিত তাহার পার্থকাও লক্ষ) করিয়াছি। তাহার ছন্দ ও স্বম। মনকে আকৃষ্ট করিযাছে। পরে বরল 
বাড়িতে আনিতে পারিয়াছি সেলবের রীতি অভিনব হইলেও আমাদের পুরাতন এতিঘের ভিত্তিতে 
নিধিত। কিকিৎদিক চল্লিশ ব? পূৰে প্রঝতিত পুরাতনাশ্রয়ী এই নূতন রীতি এপ; সদগ্র দেশে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে। অবস্ত আছ ভীবিত থাকিলে অঙ্গব্কুষার পুয়াতনের এই উৎফট ব্যডিচারে শিরিয়া 
উঠিতেন। 

১৯৩* লালের ১৭ই কে্রুয্ারি অক্ষয়কুদার পরলোকগৰন করেন। তখন তাহার বয়স সত্তর 
বখলর। পক্ষাণ বংলর তিনি ইতিহাসের চর্চা আর অচ্নীলন করিয়াছেন। পরবর্তী হুগের ছাত্র ও 
কর্মীর সন্মুখে তুলি ধরিয়াছেন এক নূতন আদর্শ । তাছার গবেষণার বিধ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন 
ইংরাজি ও বাংলায়। তাহার ভাষা ছিল সাহলীল, গতিক্টল, এককখার ছন্দোষহ । তিনি বাগ 
ছিলেন। তাহার সর্বতোমুখী প্রতিভার আর-এক প্রকাশ বাংলা দেশে রেশমশিলের পুরাতন এঁতিহের 
পুপ্রতিঠার প্রদাল। অনেক ঘত্ে ও আত্বাসে তিনি রেশমশিল্পের বিভিন্ন অঙ্গ আহত করিয়াছিলেন। 
স্াজপাহীতে তিনি এক রেশনশিল্র বিস্যালদ প্রতিষ্ঠা করেন ও পাচ বৎসর লে বিস্তালয়ে শিক্ষকতা করেন। 
৯০*১ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে রেশমশিল্পের বিভিহ অঙ্গের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। 


অক্ষয়কুমার নৈত্রেয় ২৭৭ 


রন্ধনবিগ্ভাতেও তাহার দক্ষত| রাজশাহীর অঙ্গ সাজে হুপরিচিত ছিল । বন্ধুবান্ধবদের ভোজ দিয়া 
তিনি আনন্দ পাইতেন_ আর লেপৰ ভোছে তিনি নিছে রদ্ধলকার্ধের ভার লইতেন? 

১৮৬১ লালের ১লা মার্চ তাহার জন্ম হহ। অক্ষরকুমারের জন্মের শতবর্ধ অতিক্রাস্থ হইল । ১৯৯১ সালেই 
রবীজনাখ জন্মগ্রহণ করেন_ এই সালেই জন্মিযাছিলেন আচাই প্র্ন্্ রার। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন 
ছ্হাদের কনিষ্ঠ । ১৮৯১ সাল এইসব যৃগপ্রবর্তকদের আবির্ভাব বৎসর হিসাবে স্মরণী । এই সাবাস প্রবন্ধ- 
লেখকের অক্ষয়ক্মারের প্রতিভার পারমাশ করিবার যোগ্যতা নাই। খুব অল্পহল হইতেই এই লেখকের 
তাহার সার়িধ্যে আসিবার সৌডাগা ঘটিস্াছিল অক্ষযকুষারের নিকটতম প্রতিবেশী হিলাবে। অক্ষয়কুষারের 
কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়কুমার ছিলেন লেখকের সমবরসী | অক্ষয়কুমারের সান্জিখ্যে বাস করিয: এই লেখক তাহার 
সাধনা বিশ্বর়ের সহিত লক্ষ করিঘাছে শৈশবকাল হইতেই । লে সাধনার প্রকৃত মৃল। ও তাৎপর্য অনুধাবন 
করিবার বন্ধল আসিতে না আলিতেই অক্ষগুযার পর্লোকগৰন করিলেন। লেকের অভ্রাতপারে এই 
মনীধী হয়তো লেখবকে আকর্ষণ করিহাছেন__ তাই আছ এই স্থূত্ব লেখক হাহা পথেই বিচন্পণ কর্রিযার 
চেষ্টা করিতেছে। এট প্রক্গে একদিনের কথা ধনে পড়ে। লেখক তথন স্রাগুশাচী কলেছে। বি. এ. 
ক্লাসের ছাত্র । বাঙ্শাঠীতে সরস্বতী পুঙ্গাব বিশেষ দৃম ছিপ? সরহ্বতী পুজান রাতে ডাহা) বৈঠকখানার 
সরন্বতী-প্রতিমার সন্দুগে দ্য লরহ্কতীর সৃতিতব সম্বন্ধে সেদিন অনেক কথ" শুল'টযাছিলেন। বনে 
অনুলন্ধান সমিতির সংগ্রশালাধ নে-বাহনা! লরহ্বতীর কয়েকটি মতি আছে ॥ উবহবগে আধিষ্গত প্রাচীন 
সয়প্বতী মৃতির এই বৈশিহা হিশ্রে্ভাবে লক্ষণীয়। অক্ষঢকুমারকে এই লেখক এই বৈশিক্টোর তাংপধ 
সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিল । রোগে শক্ত বৃদ্ধ উত্তর দিছাচিলেন-- ‘জানিল না, বা$ালা সাদর! সবাই নেবে 
পরিণত | তানের দেবী মেধ-এাহন। না হইবেন কেনা" পরনূহবেই আ্থধেক স্বরে বলিলেন 
ছিতিহালের ছাত তোরা, খুঁজি যা, উত্তর মিলিবে । আনি কেন উত্তর দিব? একে হোদেরই কাছ। 
আমি তো শেখের পথে চলিয।ছি।' লেই উপদেশই লেখকের ভীবনকে হতে: £হাবিত করিণাছে_ তাই 
তাঁহার পথে চলিবায় ব্যথ চেষ্টা করিতেছে? তাহার জম্মের শব্ধ পরে এট হামাক শ্মতিচিহণে 
প্রতিভাত মহাপুকুষের প্রতি লেখক আপন অন্তরের সকত শ্রহ/ঞ্জলি নিবেদন বহি 





চে। 


অক্ষমকুযার মৈ” য়ে  উতিহালিক গবেহলার পিরিত 
শ্ীবোগেশচন্র বাগল 


বর্তমান বংসরে বাংলার করেছন প্রতিডাধর মনীধীর জন্সশতবার্ধিকী উদ্‌যাপিত হুইছাছে। কবিগুরু 
রবীন্নাখ, বচা গ্রকুরচ্। ডক্টর নীলরতন সরফার, উপাখ্যান ব্রদথবান্তব ইহাদের প্রত্যেকেরই কথা জন্স- 
শভার্ঘকী উপলক্ষে আমর। কম-বেশি জানিতে পারিবাছি পত্রপত্রিকা এবং সভাসমিতির মাধাবে। 
অক্ষরকুদায় মৈড্রেশ্ নহোদঘ্ের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হইল । তাছার কথাও আমানের শ্মতণ-মনন কর| বর্তবা ! 
অক্ষয়কুষারের সংক্ষিপ্ত ছীবনকখ। পুস্তকে ও প্রবন্ধে ইতিপূর্বে কিছু কিছ সংকলিত হইগ্রাছে । অঙ্গলদ্ধিৎস 
পাঠক-পাঠিকা এ-লকলের মধো তাহার দীবনের ঘটলাপরম্পরা জানিতে পারিবেন ॥। এখানে আমি অক্ষর- 
স্যারের এতিছালিক কীর্তি মন্বন্ধে বংকিক্িং আলোচনা করিতে প্রঘ্াল পাইব ৷ 

অক্ষয়কুমার রর গ্রহণ করেন ১লা মার্চ ১৮৯১ তাহার মত্ঃদিবল ১১৯ কেব্রুয়ারি ১৯৩৭। এই দীর্ঘ 
সৱর বংলরবাপী তাহার চীবনকালকে আনগা হুইডাগে ভাগ করিতে পারি। প্রথম পঘহিশ বংলর তাহার 
প্রস্থতিকাল, দ্বিতীঘাবের মধে। এই প্রদতির কপ তিনি গৌড়গ্রনকে পিবেশলে নিথোজিত হল। অক্ষয়কুমার্রের 
শৈশব ও কৈশোর কাটে নদীছ! জেলার হুনারখাশিতে পর্নীর স্ুৎ্ন'-নণ্ডিত হইয়া এটি শহরের মর্ধাদা 
পাইবার যোগ ॥ গত শতাচীর চগ্তন অষ্টৰ দশকে কয়েকটি নিবি পল্লা-সঞ্চলে যগন নিউনিদিপ্যালিটি 
প্রবর্তিত হয় তখন এখানেও মিউন্গিপগ!লিটি স্থ(পিত হুইরাছিল । কুমারখালি সুবিখ্যাত কাঙ্গাল হরিনাগের 
লীলাক্ষেত্র। তাহাত পুধা নাম হরিনাথ বদুমদার । অক্ষরকুমারের পিতা মণুরালাধ এবং হবিনাধ সধাধুত্রে 
আবদ্ধ ছিলেন; কুনাহধালির বগবিষ্কালর এবং অন্তান্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্বপনের হূলে ছিলেন প্রধানত 
এই দুই দন। 

এইসমদকার মপা- ও উত্তর- বঙ্গে শীপকরদের অত্যাচায় স্ববিদিত ॥ যশে।হর এবং নদীদা জেলায় 
তাহাদের অত্যাচার-নিপীড়ন চনে উঠে। কলিকাতার হিন পেটিদট -সম্পাদক হযিণচচ্র মুখোপাধ্যায় 
নীল চাষীদের সপক্ষ [ছিলেন এবং নীলকরদের অত্যাগার-নিশীড়নের কাহিনী সপ্তাহের পয় সপ্তাহ ‘পেটি ঘটে? 
প্রকাশিত করিতেন অক্ষপুক্মার বলেন, স্থানীয় নীলকরদের অত্যাচার-কাছিনী নগ্রালাথ এবং ' হরিনাথ 
হয়িশচন্তের ‘হিন্দ পেতিছটে' এবং ঈশ্বর গুপ্তের “সংবাদ প্রভাকরে' পত্ঞাকারে লিখিয়া পাঠাইতেন। 
তাঁছাদের এই যুগ্ম প্রচেষ্টায় স্থানীয় জনসাধারণের বিশে উপকার হইছাছিল। অক্ষয়কুষারও তাহাদের 
এই প্রচেষট। আবরণ করিয়া পরে জনসেবা উদ্বুদ্ধ হইস্থাছিলেন। 

গত শতাব্দীর বষ্ট ও সপ্তম দশকে বাংলাদেশে অভিনব স্বাজাত্যবোধের উন্মেষ লক্ষ কর্রি। বাংল! ভাষা- 
সাছিতাকে বাহন করিস্বাই ইছার স্থচনা হয়। নিজ সম্ভানগদকে দক্ষ করিত! তোলার প্রধর নানাভাবে 
চলিতে খাকে। বন্ধুপুত্র অক্ষযকুমারের বাংলা ভাষা শিক্ষাদানেই ভার লন হরিনাথ দ্ব্বৎ॥ অক্ষরকুষার 
হর্িনাথকে তাহার সাহিতা স্তর বলিন্বা পরবর্তীকালে উল্লেখ করিষ্থাছেল। সুদূর পন্লীমকলেও সাছিতযক- 
প্রবর অক্ষকুমার দত্তের বাংল! পুস্তকাদি প্রচারিত হয় এবং ইহার হারা এ এ অঞ্চলের অধিবাসীরা বিশেষ 
অনুপ্রাণিত হুল। অক্ষচকুমারও শৈশবে এবং কৈশোরে অক্ষচ-সাহিত। পাঠে মনঃসংযোগ করেন। 


অক্ষদকুনার মৈতেয় ২৭৯ 


ছরিলাখের 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’ছ অক্ষদবহুনার প্রথমে বাংলা লেখা প্রকাশিত করিতে শু করেন। হড়লাট 
লর্ড লিটন ১৮৭৮ সনে দেশর মৃত্াবঙ্থ-আইন বিধিবদ্ধ ফহিলে হরিনাথ কাগন্ধানি লই! বিত্রত হইয়া 
পড়েল। ক্রমে নান! দুশ্চিন্তা তিনি ব্যাখিগ্রন্থ হন । এই সময, ১৮৮২ সনে, অক্ষ্দার অন্ত ছুই বন্ধুর 
সহযোগে কাগধানি সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ইহার উদ্দেশ্ব ছিল সাহিত্য-গুরু হুরিনাথকে কাগল 
লম্পাদনার গার ও বু কি হইতে মুক্তি দেওয়া । 

পিতা বখ্রানাখ বর্ষ উপলক্ষে রামপুর বোয়ালিয়া ( বর্তমান নাদ রাজশাহী ) গমন করেন এবং 
শেখানেই তিনি বসবাস করিতে থাকেন। পুত্র অক্তবকুমারকেও তিনি বোছালিরাধ লইদ্বা যান। অক্ষরকৃষার় 
স্থানীয় স্থল হইতে ১৮৭৮ খুষ্টান্ছে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়! কৃতিত্বের সহিত প্রন বিডাগে উ্তীর্ণ হুন। 
এই বৎসরে তাহার বালাবন্থু জলদর সেন এবং কবি দ্বিজেন্্রলাল রায় এই পরীক্ষার পাস করেন) এই 
নটি আর-একটি কারনেও বিশেষ স্বরণীয় । কলিকাত| বিশ্ববিদ্থ'লহ কর্ঠুক্ন গৃহীত প্রবেশিকা পরীক্ষান্ন 
সর্বপ্রথম একজন বা$লী মহিলা উত্রীর্ণ হইআ্জাছিলেন। তাহার নান কা?পিনা হত ( গঙ্গোপাধ্যায় )। 
সমগ্র বৃটিশ সান্রাজ। তিনিই প্রথম বিশ্ববিস্থালয্নেশ পরীক্ষ! দিদা উত্তীর্ণ হইবার শৌরব পড় করেন। 

এইসসঘ কি কলিকাতায় কি নক্ধত্বলে শিক্ষিত লমাদ্বের মধ রাজনৈতিক আপোড়ন উপস্থিত হর। 
'মনীধী বিপিলচন্্র পাণ বলেন, ঠাহ তগন বিপ্রবের কথা ভাবেন মাই বটে, তব রায় অদীনতা-বোধ 
তীহাদিগের মনে কাটার নত বিবিতে থাকে। রাজশাহীতেও শিক্ষিত লনা হাস গানোলনের ঢেউ 
পৌঁছান । প্রাণ-চৰুল ছাদ নব ভাবনা অন্প্রাদিত হুছ। ছাত্র অক্ষকমার রাজশাহী কলেছে 
অধায়নকালে মেকলের র5ন!চাতুধের মধ্য বাঙালীর অবনানন| বুঝিতে পারি: ঠংহেজ অধ্যাপকের সঙ্গে 
বিতর্কে লিপ্ত হইতেন। ১৮ মনে রাঙ্গশাহী কলেছ হুইতে এক. এ. এবং ক লক) প্রেলিডেশ্লি 
কলেছ হইতে ১৮৮৩ সনে বি. এ, পরীক্ষ। অক্ষকুদার উত্বীর্ণ হন। শেহোক ২২রে তাহার পিনরিংহ’ 
দর্বক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অক্ষঃসুমায় বলেন, তিনি ইহার লা ‘জাতীর ভাণ্ডার্ো দান করেন। তাহার 
হৃদয় যে এ লমধ হইতেই '্ৰদেশগীতিতে উন্বৃদ্ধ হইয়াছিল, ইহ! তাহার একটি প্রকট প্রমাণ। এ লনে 
াষ্রগু স্থরেম্্লাখ বন্দোপাধাছের কারাবরণের পর সঙ্বন্ধভাবে দেশের শরবত হানৈতিক আন্দোলন 
পরিচালনার নিমিত একটি ধনভাপ্ডার ধোল। হঃ। ইহার নান দেওয়া ছু 'গাশশাল ফা9' বা! জাতীয় 
ভাগ্ডার। দেখ! ধাইতেছে, ছাত্রাবন্থা অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই অক্ষম্ুনার বান আন্দোলনের দিকে 
সুফিয়া পড়িয়াছেন। তিনি ১৮৮৫ মনে ওফালতি পরীক্ষা পাস করেন। তিনি অতঃপর আইন- 
ব্যবসায়ে হত হন। এই বৃত্তি অবলঘবন করায় রাজনৈতিক ও অন্তবিধ লোকহিতকর কাধে বোগ দেওয়া 
তঁছার পক্ষে সম্ভবপর ছইল। 

অক্ষয়কুমার বলেন, তিনি মাত বংসর বাবহ রাজশাহী আ্যানোসিয়েশনের সেক্রেটারি বা সম্পাদক 
ছিলেন। কতিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান আলোলিয়েশন বা ভারতসভার আহ্কুলো নকলের বহ শহরে ও 
গঞ্জে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন হুপরিচালনার দন্ত শাখা-সভা স্থাপিত হয়। রাজশাহী আলোগিয়েশন ইহার পূর্ববর্তী 
হইলেও সভার কার্যক্রম অনুসরণ করিতে থাকে। ভারতসভার নেতৃবৃন্দের আহ্বানে যথাক্রমে ১৮৮৩ 
ও ১৮৮৫ সনে কলিকাতায় গ্তাশনাল কনফারেন্স বা ছাতীর্ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হুদ? আনি দ্বিতীঘ্ববারের 
সম্মেলনের কার্যবিবরণী পাইঘাছি। রাষ্ট্র উ্রতিমূলক বিবিধ প্রস্তাব এই লশ্মেলনের তিনদিনব্যাপী 

৯ 








২৮০ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-ঢৈত্র ১৩৬৮ 


অধিবেশনে উত্থাপিত আলোচিত ও গৃহীত হয়। শুধু বাংলার বিডির ছেল] হইতে নহে, বাংলার 
বাহিরের কোনে! কোনো অঞ্চল হুইতেও প্রতিনিধি আসিয়া এখানে সমবেত হুন। রাদ্রশাহী হইতে 
“জনৈক প্রতিনিধি’ এই সম্মেলনে যোগ দেন এবং অস্থ-আইন প্রত্যাহার, শাসন ও বিচার বিডাগ পৃথকীকরণ, 
পুলিশ বিভাগের ঈংস্কার এই তিনটি প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা করেন। রাজশাহীর প্রগতিশীল আন্দোলন- 
লমৃহের সঙ্গে অন্ন বয়সেই অক্ষযুমারের যেরূপ সংযোগ সাধিত হইস্থাছিল তাহাতে অক্ষয়কুমায়কেই 
রাজশাহীর ‘জনৈক প্রতিনিধি’ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। 

এবিধ আন্দোলন এবং নিজ বাবসায়ের অন্তরালে অক্ষ়কুষারের সাহিত্যিক মানল বরাবর ক্রিয়াশীল 
ছিল। তিনি সাহিত্যক হরিনাখের 'খ্ামবার্ডা প্রবাশিকা'ঘ আকৈশোর লিখিতেন। অগ্তান্তদের সহযোগে 
তৎকর্তৃক ইছায় সম্পাদনাভার গ্রহণের কথাও একটু আগে বলিত্বাছি । রাছশাহীর ‘ছিন্দুরঞ্িকার়'ও তীহায 
লেখা নিয়নিতডাবে বাহির হইত। তাহার স্বদেশপ্রেম এতই প্রবল ছিল যে বিদেন। কর্তৃক আরোপিভ মিথ্যা 
কল্ককাছিনী তিনি সহ করিতে পারিতেন ন।। বক্তিযার খিলজির বঙ্গবিদঘ-কাহিনীর অলীকত্ধ প্রতিপাদন 
করিয়া তিনি একখানি কাবাগ্রন্ওও রচনা! করেন, কিন্ধু তাহা প্রকাশিত হইবার পথেই হিন হইয়া ধায়। 

অঙ্ষমনুযারের লাহিতাযাধনা পুষ্টীলাভ করে আর-একটি কার্ধের ফলে। তিনি অতান্থ নিষ্ঠার লঙ্গে 
সংস্কত সাহিতা মহুশীলন করিঘাডিলেন। তাহার লংস্কৃতে বৃৎপত্তির পিচ মিলে তদীয় বিবিধ বাংলা 
রচনার মধো। তিহ।সিক তথাপ্রমাণ আবিগরে ও বিচার-বিঙ্লেষণে এই সংস্কৃত ছান তাছার সবিশেষ 
সহায় হয়। ইহ। ডিকিং পরের কথা। সবসামগ্িক রাষ্ট্র আদ্দোলন-অহঠান দেশাম্মবোখে অনুপ্রানিত 
অঙ্গরকুৰারকে স্বদেশের কামুনিফ বলঙ্ষযোচন পূর্বক তথাডিত্তিক সত্যিকার ইতিহাস রচনায় প্রবুদ্ধ ফরে। 
ব্যবছারশাপ্রে অডিতত! এবং দেশুবিদেস্ট বিবিধ লাহিত্যে ব্যুৎপত্তি হেতু তথাপ্রমাদবিক্লেষণে ও স্বদেশ 
ভাষায় পরিবেশনে তিনি যেরূপ সাফল) লাভ করেন, অগ্তান্তের পক্ষে তেমনটি হওয়। খুবই দুর্ঘট ছিল। 
দীর্ঘকালের প্রগতি পর রবীহুনাথ সম্পাদিত “সাধনার মাধামে ১৮৯৪ সনে তিনি শিক্ষিত সাধারণের 
নিকট তাহার এঁতিছাসিক মননসলঙার পরিচর দিতে আর করেন। এই কথাই এন খলি। 

অক্ষযকুমারের স্থবিধ্যাত 'শিরাদ্দৌল।' গ্ন্থখানির প্রথম অংশ কথেঞটি অধ্যায়ে প্রথমে সাধনা" এবং 
‘সাধনা’ উঠিয়া গেলে পরৰতী অংশ “ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি এ সমুদয় উক্ত 
পুত্রকোকারে গ্রধিত ও প্রকাশিত করেন ১৮৯৮ সনের জানুয়ারি মালে। ইতিহাসপ্র্থ হইলেও 
'সিয়াজদ্ৌলা' বাংলা সাহিত্যে ঈ্রাসিক্‌স্এর মর্যাদা লাভ করিয্বাছে। বিদেশী লেখববর্গ নবাব 
সিয়াজঘৌলার চরিত্রকে নানাভাবে কালিদামত্ন করিয়া তোলেন। বে-সব অপরাধে তিনি অপরাধী নন 
তাহাও তাহাতে আরোপিত হ্য। অগ্রয়কুদার উক্ত পুত্তকে প্রাঞ্চল ভাবায় যুক্তিতর্কের অবতারণা করিঙা 
তৎসদুদ্র খণ্ডন করিতে প্রয়াস পান। টিক জ্যাভভোকেটের মত নবাবের সপক্ষে তিনি নখিপত্রের 
নিরিষে যুক্তিাল বিস্তার ফরেন। একারণ তাঁহাকে পশ্ষপাতডুই বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন 
বটে কিন্তু বিদেশী ইতিছাস-লেখকগের উগ্র মতবাদের ভ্রান্ততা প্রতিপাদন-ফল্ে তখন ইহ! আবস্তক 
হইয়াছিল লি:লন্মেহ। তাছারই লেখনীমূখে একটি জানত ধারণা নিরসনের হুযোগ ঘটে। তিনিই সবগ্রথম 
এই মর্মে লাক্ষাপ্রমাণ উপস্থিত করেন হে তথাকথিত অন্ধকৃপহড্যা একটি অলীক কাছিনী মাত্র। 
বঙ্গয়হুমারের এই অভিমত প্রকাশের পর ছেশীবিদেশী গঁতিহাসিক মহলে বেশ একট। আলোড়ন উপস্থিত 
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হয়। কলিকাতা হি্টরিকাঃল লোহাইটির আহুকূলো ১৯১৩ সনের ২৪শে মাচ এই বিষ্টি সম্পর্কে 
পত্তিতমণ্ডলীর যে আলোচনা-বৈঠক বসে তাছাতেও অক্ষরকুনার পৃহগ্রকাশিত নিজ্জ মত দৃঢ়তার 
সৃছিত সমর্থন করেন। অদ্ধকৃপহত্যার স্বতিস্ব্ধটিও পরে কলিকাতার প্রকাশ রাজবন্থ হইতে বরাইয়া 
লগয়া ছুইছাছে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেবার্দের ভারতবর্থ তথা বাংলার ইতিহাস বৃটিশ ও ভারতবালীনর সংঘাতের ইতিহাস। 
অক্ষয়কুমার এ সমপ্কার ইতিহাস রচনার পক্ষে বহু উপকরণের সন্ধান পান। তাহার ভিত্তিতে তিনি 
দ্বীযকাসিন' ‘ফিরিশ্গি বণিক’ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রপহন করেন। 'রাশীভবানী' ইক তাহার এক প্রস্থ প্রবন্ধ 
১৩০৪ জালের ( ১৮৯৭-৯৮ ) 'লাহিতো' প্রকাশিত হয় । কি তথ্য-বিশ্লেযণে কি ভাযা-পারিপার্টে প্রবন্ধ 
গুলি বাস্তবিকই অপূর্ব । অষ্টাদশ শতান্দীর বঙ্গদেশ লইয়া ধাহারা গবেধণা করেন, এসফলের মধ্যে 
তাহারা বিদ্েয় নৃতন বিষগ্ের নির্দেশ পাইবেন। দ্বদেশপ্রাণ অক্ষতহুমারের ইততিহাসচর্ঠা ইঙ-বঙ্গ সংঘাত 
লইয়া শুরু হইলেও তাহার গবেষণা ক্রমশ ব্যাপকতর হইয়া পড়ে । আধুনিক মুগ হইতে ক্রমান্বয়ে মধ্যযুগ 
প্রাচীন যুগ প্রশ্থৃতি লইয়াও তাহার গবেহণ। আরন্ধ হছ। তৎকর্তৃক সম্পানিত 'ইতিহাবিক চিত্র নামীয় 
মালিক পত্থিকার প্রকাশারস্ক (আহুদারি ১৯৯৯) হইতে ইছার "সন: আমর। এইরূপ ধরিয়া 
লইতে পারি। 

এই পত্রিকাগানি প্রকাশের কিছুকাল পূর্বে অক্ষয়কূমার ইছার একটি প্রন্থাবন: প্রচার করেন। 
রষীন্মাধ প্রন্তাবনাটিকে আসুরিক দদর্থন জানাইয়া ডা ১৩৭৫ ভারতীতে একটি সারগর্ঠ প্রহঙ্গ লেখেন। 
ইহাতে তিনি এইক্ূপ বলেন যে দাতীগ কংগ্রেসের রাজনৈতিক ফাধধে অনেকে শগস্্ ছইতে পারেন 
কিন্ত ইহার দ্বাই। আমাদের মহদুপকারও লাধিত হুইতেছে। ডারতের বিডি প্রানেশের অধিবাসীদের 
মধ্যে তেমন এঁকাবোপ বাড়িতেছে তেমনই আমাদের অতীত ইতিহাস উচ্ছাদের অকচ্রোও ক্রমশ বৃদ্ধি 
পাইতেছে। আবাদের দুই এখন শুধু বর্তমান কালের মধোই দিবন্ত নয, আনালের নয্বযূগ, পৌরাণিক 
যুগ এবং এমনকি বৈদিক যুগেরও ইতিছাস উদ্ধারে বহু কৃতবিস্ত ব্যক্তি দৃঢ় সক্ষম । আামানের জাতীয় 
দোষ-ক্রটি, কলঙ্ক-অপদশ যাহাই থাকুক-ন! কেন, অপরের মুখে আমর! তাহা ন! শুনিয়া নিজেরাই তাহার 
মত্যাসতা যাচাই করিঘা লইব এবং অতীত গৌরবকাহিনী উদ্ধার পূর্বক "আমাদের জাতীয় ইতিহাস 
রচনার দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইব । জাতীয় ইতিহাস উদ্ধারে আমাদের অহংকার বাড়িবে বটে কিন্তু তাহা 
হুইবে আত্মপ্রডায়েরই নাআস্তর। অতীতের সত্যিকার ইতিহাস বর্তমানকে সংযত অথচ শক্তিশালী করিবে 
আর ইহা হইবে ভবিস্vং উন্ততিরও ডোতক । তখন বরছনে বিবিধ পত্রিকায় এতিহাসিক সন্দর্ড পরিবেশন 
করিতেছিলেন। 'ওঁতিহাসিক চিত্রে’ উতিছালিক সন্দর্ডগুলি একত্র সহ্িবেশ করার বম্পানকীয় প্রস্তাবকেও 
তিনি অভিনন্ৰিত করেন। রবীন্্নাথ প্রথম সংখ্যায় চলা" শর্বক একটি নিবন্ধে ইহার প্রেশত্তি 
করিয়াছেল। নি 

অক্ষয়কুমার প্রথমাবধি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া রাজনৈতিক এবং সানাদ্রিক বিবিধ ফার্ষে আত্মনিয়োগ 
করিচাছিলেন। জাতীয় কংগ্রেলের সদস্তরপে তাহার সক্রিঘ্ যোগদানের কথা আছ হুবিদিত। কিন্তু এ 
কথা নিষেন্দেহে হল! চলে যে, সাহিত্যের মাধানেই সামী ও সার্থকন্ধণে দেশ ও সমাস -গেবা সম্ভব বলিয়া 
ইহাকেই তিনি বিশেষভাবে আশ্রম করেন। সাহিত্যের একটি প্রধান বিভাগ ইতিহাস । দেশাযবোধকে জীবনে 
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ও কর্ষে বন্তগত্ড করিতে হইলে জাতির পূর্নাঙ্গ ইতিহাস রচিত হওয়া একাস্ক দরকার । কিন্তু ইহার পক্ষে 
প্রথম প্রয়োজন উপক্রণপহগরহ ৷ স্বদেশীদ কাবা-পুরাণাদিতে বিদেশীদের লিখিত সমনামরিক বিবরণ ও 
ভ্রমশবৃতান্তে দেশের অচাান্বর ও বাহিরের পুথিপত্র শিলকলা শিলালেখ তাহশালন ভান্বর্ব ও স্থাপত্যের 
মধ্যে স্বদ্েশের ইতিহাসের উপকরণ ছড়াইযা আাছে। অক্ষয়কুমার এই-সকল উপকরণ নিজে এবং বিভিন্ন 
লেখক দ্বারা সংকলন করাইতে প্রন্থাসী হন, “ইতিছাসিক চিত্রের মাধ্যমে । এই পত্রিকাখানি প্রকাশ 
সম্পর্কে তিনি রবীন্দ্রনাথের কথ! উল্লেধ করিন্বা বলেন, “তাহার সহাদ্বতায় এবং তাহার প্রস্তাবে ওঁতিহাসিক 
চিত্র নামক জৈনালিক পড্জের সম্পাদনভার গ্রহণ করি।” এখানি এক বংসর মাত্র চলিলেও ইহার যাহা 
মূল উদ্দেশ্ব-- অর্থাৎ “সাধারণতঃ ভারতবর্ষের এবং বিশেষত; বঙ্গদেশের, পুরাতব্বের্ উপকরণ সংকলনে'র 
বে সুচনা হুইল তাহাহ আর বিরান ঘটে নাই। আমরা দেখিতে পাই, অক্ষঘকূৰায্ বাংলাদেশের এবং 
বাণ্ডানী জাতির ইতিহাস "রচনার বিবিধ উপকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে লাগিয়া বান। 
‘প্রদীপ’ 'শ্রবালী 'বঙ্গদশন'-নবপধাগ 'সাহিতা' প্রন্থৃতি তংকালীন বিধ্যাত পত্রিকাগুণিতে এবং কখলে! 
কখনো অজপা(ত পত্ঞাদিতে ইতিছাপ-নূলক প্রবন্ধ পরিবেশন করেন ॥ তাহার মগ্তপ্রেরণায় রামপ্রাণ শু, 
নিখিলনাখ যায় প্রন্প পেখকবর্ণ কখন মূলে কখনও-ব! অনুবাদে ইতিহাসের উপকরণ -প্বলিত রচন! 
প্রকাশ শুরু করিঘ। দেন । হান শতাব্দীর আরস্ত/বধি অধ্যাপক ঘতৃনাথ সরকার নোগল যুগের তথ্য- 
ডিত্তিক ইতিহাদ রচনায় মনংগংষোগ করিলেন। বাংলার বৌদ্ধণুগ ও তহংপঃবর্তী ঘূগের ইতিছাসের 
উপকরণ বিডির উপাছে সংগ্রহ করিতে হইবে, কিন্কু তাহা একক প্রচেষ্টায় ফদাপি সন্ভঘপর নহে। এম 
লঙ্ষবন্ধ প্রংত্বের বিশে প্রযোক্জন। শতাব্দীর প্রথম দশকে এমন কতকগুলি ঘটন/ ঘটিল যাছার ফলে 
সথবীবর্গের দুটি এইদিকে পতিত হয়। 

অক্ষয়কুমার কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ রক্ষা করি! চলিয়াছেন। ১৯*১ গ্রষ্টান্ছে কলিকাতা ফংয্রোসে একটি 
শিল্পকমিটি গঠিত হয় লাপা হরকিসন লালের সভাপতিছে। লুপ্তপ্রা্থ হ্বন্দেছ বিলের পুনরুদ্ধারের 
হ্বাবন্থা সম্পর্কে বিচার আলোচনা করা ছিল এই কমিটির উদ্দেশ্ব। অক্ষকুছার ইহার মন্ততম সন্ত 
যনোনীত ছন। এই কংগ্রেসের সঙ্গে বে শিল্পপ্রবর্শনী আয়োজিত হয় তাহাতে তিনি শ্বদেশীয় শিল্পের 
বিশে করিঘ। রেশলশিলপের উপরে বনোজ্ঞ বক্তৃত! দেন। স্বদেশী আন্দোলনের সমর তিনি ইছাতে 
সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন। ইহার ফলে গ্বদেশ্ছ সাহিত্য দর্শন ইতিহাস প্রস্ততি সম্পর্কে আলোচনা” 
গবেষণার দিকেও সুযীনগুণী কুঁকিয়া পড়েন। এই সময়, ১০৯৬ সনে, কলিকাতায় গানাভাই নৌরজীয় 
সভাপতিত্বে ছাতীয় কংগ্রেসের বাধিক সাধারণ অধিবেশন হুইল। ফংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ ইহার সঙ্গে একটি 
শিলপপ্রশনীরও আদ্োছল করেন। এই প্রদর্শনীর একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয বাংলাদেশের পুরাতন 
পধিপন্র গ্রামীণ লোকশিল্প সনেত বিবিধ পুরাফীতির সংপ্রহ লই! আচাধ রামেন্হন্দর অিবেীর নেতৃত্বে 
এই বিভাগটিকে সবাঙ্গন্দর করিয়া তোলার বিশেষ চেষ্টা হয়। এই সংগ্রহ দেখিয়া চিন্তানিল ব্যক্তিদের 
মনে নিছক বঙ্গদেশের পুরাফীতির নির্শনগুলি লইস্বা একটি সংগ্রহশালা স্থাপনের কথা উদিত ছুইল। 
ইছা ইক্তিরান মিউদ্দিহনের পরিপৃত্রক হইঘাও স্বীয় বৈশিষ্টো সমুজ্ছল থাকিবে। বসন্ত: প্রদশনীর এই 
বিভাগটিতে সংগৃহীত পুরা ভব্যাদি বঙগী-লাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষণের ব্যবস্থ, ছইল। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই 
পরিষদের নিউছিয়ন ব। চিত্রশাপা গড়ি উঠিদাছে। অঙ্ষদ্ঘার প্র উত্তরবঙ্গের জননায়কগণের মনেও 
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অহুজ্গ একটি মিউছ্রিহল স্থাপনের বাললা উন্মে। এতিহালিকক উপকরণ মংকলনকালে অক্ষয়কুমার 
উত্তরবঙ্গে গৌড় এবং অগ্তানত বহু অকলে ধ্বংসব্তূপের সন্ধান পান। এই-লব অকণে প্রাপ্ত খুত্াতব্যাদির 
একটি সংগ্রহশাল! গঠনও আবগ্তক বলিঙ্ক৷ বিবেচিত হইতে থাকে। কিন্ত ঠাছাদের বাসনা পূর্ণ ত্রপ পাইতে 
ফয়েক বংসর কাটিয়া দাছ। 

বরেন্র-মহুগদ্ধান লদিতির নাৰ শিক্ষিত মহলে আদ কে না জানে? এই সমিতির মধ্যেই সংগ্রহশালা 
গঠনের বাসনা রূপ পরিগ্রহ করিল । মক্রশ্বকুমারের কর্মস্থল রাজশাহীতে সমিতি ১৯১* সনে স্থাপিত হ্র। 
দিঘাপতিয়ার কুমার শরংকৃমার রামের বনান্্তান্ব এবং এঁকান্তিক উৎসাছে সমিতি দ্বাপন সন্তব ছইল। 
অন্ষরস্থুমারকে লারধি করিং| ইহার কার্ধ অবিলগ্বে মারন্ত হয় । তিনি তার ম্হযোধী পে পাইলেন 
রমাপ্রদাদ চন্দকে ৷ পু্লাকীতি-সংগ্রহেঘ দিকে ও সমিতি অবিলম্বে নন দিলেন। উত্তরবঙ্গের বিডিএর স্থলে প্রান্ত 
পুথিপত্র গ্রামীণ শিল্প মৃত্ি ভাগ্গধ ও স্থাপতোন্ প্রাচীন নিদর্শনসন্হ, শিলালেশ তাস্সশালন মূত্র প্রভৃতি 
একে একে সংগৃহীত হইয়া ইহাকে সমন্ধ কিবা তুলিল। রংপুর সাহিত্য-পরিষরও এইকপ একটি যিউদিযছ 
গঠনে অগ্রণী হইল্নে। ঢাক! নগরীতে লবকারী মাহকূলে! পূর্ববঙ্গের পুরাতবা:দির জগ্রহ লইঘা একটি 
সিউজিঘম স্থাপিত হইল । নবপন্ধ বিডিপ্র উপকরণের ভিত্তিতে বাঙালা সতি: পূর্নাঙ্গ ইতিহাল রচনার 
এইক্পে উপায় হইঘ| উঠ্িপ। এতদিন বঙ্গদেশ তখ| বাঙালী জাতিন নির্ঠরোগ। ইতিহাস ন' থাকা বহু 
বিষয়ে পণ্ডিতনহলে ঘ্রাঙ্ছ ধালণা উত্তৰ হ্ব। এসন তাহা নিহাকরণেন পদ:ও পাট; গেল । অঙকুমার 
বিভিএ স্থণ হইতে পাপ৷ ও সংগৃহীত শূরাসব্যাদি লইগা অবিল্ে অংলোঠনা কধিতে অগলর হইলেন। 
তংলম্পাদিত 'গৌড়লেখখালা' দমিতি সাহির করেন ১৯১২ খ্ষ্টান্দে । পেশনঃলার লেখন্ডপিপ বাবে! 9 তিনি 
ইছাতে সংঘোক্ষিত ফরিলেন। এট বংপরে লমিতি রমাপ্রলান চন্দ সম্পাদিত ‘গৌড় র:স্নালা'ঞ প্রকাশিত 
করেন। ঘে যুগ লইগ: এতদিন বিস্তর সন্দেহ ও অন্পষ্ট ধারপাবশে পাশ্চতো পণ্ডিতমগ্ডলা ভ্রমনে পতিত 
ছইদাছিলেন তাহার নিরাকরণেরও হবিগা হইল । 

বলিতে কি, গুপ্রযুগের পব হইতে মূললবান আমলের পূর্ব পর্যন্ত অষ্টন-হনশ শতান্দী_ এই পাচ শত 
বৎসরের বাংলা তখ। বাঠালীর ইতিছাল অন্ধকারাচ্ছল বলিয়া পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করিতেছিলেন। 
ভারত-্বীপপুঙে শিলদ্রবা ভান্বর্য স্থাপত্যের নিদর্শন বিস্তর পাও ঘাইতেছিল এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
কখনও ভারতের পশ্চিন-উপকূলের আবার কখনও যছাচীনের প্রভাব এই লমূৰয় সুস্পষ্ট বলিম্বা মত 
প্রকাশ করেন। কিন্ত বরেন-অহুসন্ধান সমিতিতে হেসব শিল্পনিদর্শন মৃতি প্রতি সংগৃহীত হইতে থাকে 
তাছার সঙ্গে ভারত-্বীপণুঞ্জের শিল্পনিদর্শনসমূহের আশ্চর্য মিল দেখ্বির। ইহ! হে গৌড়ীয় রীতির অনুসরণে 
স্ব তাহ! অক্ষয়কুমার প্রকাশ করিলেন। ববস্বীপে কোনো কোনে! সংস্কৃত পুথি পাওয়া ঘা বটে কিন্তু 
তাছার ভাববিঙ্গেষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগপ বিষষ ভরমে পতিত হন। অঙ্গম্কুমার পুথির লংস্কৃত ভাষার বিচার 
করিনা দেখান যে উহা গৌড়ীদ্ কথোপকথনের ভাষা তথ! ইহার উচ্চারণের মূলের সঙ্গে যোগ হারাইয়া 
থাকার অধিবাসীরা! উচ্চারণ অহুসারেই শব্দাদি লিখিতে অভান্ত হন। দৃষ্টাম্বন্বত্রপ কষ পুথিতে 
হইয়াছে 'কেট', হৃদদ্ব 'রিদয়' ইত্যাদি উৎকল এবং মগধে পুরাকীতিগুলির শিল্পরীতিও গৌড়ীয় শিল্প- 
রীতি অহুলারী। উক্ত পাঁচ শত বংলরের মধ্যে গৌড়ে পালরাজগণের অদত়ানদ্ব। ডাঁহাদের প্রথম 
অভ্াদয়কালে বাংলার গ্রক্ৃতিপূঞ্ই নৃপতি নির্বাচন করিষাছিলেন) ত২কালীন অবন্থা বিবেচনা করিলে 
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কি এদেশে, কি বিদেশে রই এই ব্যাপারটি অভিনব বলিয্বা বিবেচিত হইবার ঘোগা। পালঘূগে 
বঙ্গদেশ. শৌরধবীধ ও ধন-সম্পনেহ অধিকারী হয । শুধু ভারতের বিডিএ অঞ্চলে নহে, সমুত্রশারের 
ছুরদূরাষ্ত পর্যন্ত বাংলার প্রডাববিস্তার ঘটে । ধর্ম ও লোকাচার, নভাতা-সংস্কৃতি, ডাষা-সাছিতা, 
স্থাপতা-ভাত্বর্ধ কোনো। কোনে! অঞ্চলে, যেমন ভারত-দ্বীপপুঞ্জে বিশেষভাবে প্রধতিত হুহ। বলীম্বীপের 
অধিবাসীরা ধর্মে এখনও হিন্দু। অক্ষয়কুমার সমিতির নবলন্ধ উপকরণ এবং লব অঞ্চলের শিল্প-সাহিতোর 
বিবিধ নিদর্শন বিচার-বিস্লেষণ করিয়া দেখান বে, উক্ত তখাকখিত বাংলার মাহশ্্তা্ ব| অধমপতনের 
যুগেই গৌড়ের এই বিজয়-দড়িবান সাফলাদপ্ডিত হুইয়াছিল। তিনি ‘সাগরিকা’ শর্ঘক প্রবদ্ধাবলীতে 
(সাহিত্য ১৩১৯-২*) যুক্িপ্রমাণ-সহযোগে এই বিজয়-অভিঘানের কথা স্বম্পষ্টডাবে বাক্ত কছিলেন। 
ইতিপূর্বে শৌড়ের ইতিহাস তথ! পালযুগের কাহিনী কিছু কিছু রচিত হইলেও এখন হইতেই ইহার 
গৌরবময় ইতিছাল সমাক বুঝ। যাইতে থাকে । অক্ষয়কুমার কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালঘ কর্তৃক ১2১৫-১৬ 
সনে অনারারি লেকচারার পদে বৃত্ত হইঘা Decline of the Pala Kingdom of Bengal শীর্ষক 
এক প্রস্থ বক্তৃতা দেন। অতঃপর বাংলাদেশের বোৌস্ধধূগ গুপ্তঘুগ পালযুগের (নুললমানদের আবিভাবের 
পূর্ব পর্যন্ত ) বাংলার তথ্যনির ইতিহাস সংকলনের পক্ষে প্রচুর উপকরণ হ'্রপত হইল । 

উত্তরবঙ্গে পূরাজব্যাদি সংগ্রহ ব্যাপারে লিপ থাকার দরুণ অক্ষয়কুমার প্রবুধ ববেশু-অহ্সদ্ধাল সমিতির 
সভাগণের গোচরে আসিল বছ পুুঁপ ও ধরংপাবশেধ স্থাডাবিক ভাবেই। সরকারী প্ররতব বিডাগ 
খননকাধে তখনও হপ্ুক্ষেপ করেন লাই ॥ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুয় শুঁপ -খননে সরকার 
কিন্তুপে উন্বৃদ্ধ ছন তাহাই কথ! অক্ষচকুমার স্ব এখানে খননকার্ধ আরস্ের প্রথম দিনে, ১ল। মা 
১০২৩ তারিখে, উদ্বোধন বক্তা সবিস্তারে বলিয়াছেন’ পাহাড়পুর ুপটি পাছাড়ের মত দেখিতে বলিয়া 
স্থানীছ লোফের। ইহার এইরূপ নাম দে্। পূর্বে কোনে! কোনো ইংরেজ কর্মচারী এ '্ুপটির ইতিহালিফত 
সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহাতে কোনে! কাছ হয় নাই । এই পুপটির গহ্বরে যে বিস্তর 
অতিছালিক পুরা জব্যারি লুক্তাহিত থাক! সম্ভব সে সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার প্র্ততর বিভাগের তৎকালীন 
অধাক্ষ সার জন মার্শালকে একটি যুকিপূর্ণ মন্তবালিশি প্রেরণ করেন। মার্শাল লাহেব ইহার পর 
বরেজ্ঞ-অন্ুদন্ধান সমিতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিস্তালঘ়ের সহাত্ততান্ খননকার্ পরিচালনার ভার লন, এবং 
স্থবিখ্যাত রাখালদা'ল বন্্যোপাধ্যা়কে এখানে এইজন্ত পাঠান। পাহাড়পুর খননের ফলে বাংলার গৌরব 
যৌদ্ধযুগ ও পালধুণ সম্বন্ধে বহ নতুন তথ্য বাহির হত) ঘাহার ফলে অক্ষ্কুনার-বদিত বহির্তারতের 
সঙ্গে ভারত তথা বাংলার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশ রহিল ন|। রবীজ্রনাথ 
প্জিত-বগুলীর সঙ্গে ভারত-ধীপপুঞ্জে পরিহরণ করিদ্বা এইগ্রকার ঘনিষ্ট যোগাযোগের নিদরশনলমৃহ প্রত্যক্ষ 
করেন। তাহাকে পুরোধা ফরিহ! এ সম্বন্ধে গবেধণাকার্ধ পরিচালনার নিমিত্ত ফলিফাতায় Greater 
India Society বা বৃহত্তর ভারত লতা স্থাপিত হয়) অক্ষয়কুমার ছিলেন এ ধরণের গবেষণার পথিক । 

অক্ষরকুমার বঙ্গীয় সাছিত্যলস্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে (১৯১৪) ইতিহাস-শাখার সভাপতির পদ 
অলংকৃত করেন। অন্তান্ত কথার মধ্যে তিনি এই মর্মে বলেন যে, আনয়া এধন আর শুধু বাংলার একখানি 


১. হগযানী__ বৈশাখ ১০৩০ : "পাহাড়পুর" 


অক্ষয়কুমার নৈহেয় 


২৮৫ 


ইতিহাস লইয়াই সহ্ধঃ হইতে পারি না, আমরা বাংলার একখানি 'ভাল উতিহাল' চাই । অর্ধাৎ 
নবাবিষ্কত তথা প্রমাণানির ভিত্তিতে তাহার মতে একখানি নিরঘোগ) বাংলার ইতিহাস সংকলন তখনই 
সম্ভবপর হইঘাছিল। তিনি তথাপ্রমাধাদির বিচার-বিশ্লেষণ কর্তবা বলিয়া বন়্ৃতার উল্লেখ করেন। “বিচারগা” 
ফাটি উল্লেখ এখানে আমরা প্রথম পাই । কক্দ্বকুষারের এই বক্তৃতাটি এবনও বাংলা তথ! বাঠালীর 
ইতিছাস-রচগ্িতাদের বিশেষভাবে অহুধাবনযোগ্য । ইতিছাস-রচনার ভাষ। ফিব্ুপ হওয়া উচিত জঙ্ষয়- 
কুমারের ইতিহাল-পুস্থক এবং এঁতিছাপিক প্রহদ্বাবলী পাঠে সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্থিতে 
পায়ে। বাস্তবিকই তাহার রচনাশৈলী এঁতিছালিক বর্ণনাকে সাছিতোর মর্ধাদ। দান করিছাছে। অক্ষয়- 
কুমারের ভাব! যেদন এখ্বধ্ময়ী তেছনি প্রলাদঞ্জণে অভিলিকিত। কোনে! বিঙ্ছক্ছনসড! এই-সঞচল 
প্রবন্ধের কিরদংশও ঘদি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করেন তাহা হইলে এতিহালিক উপফর্পানি ঘে ইতিহাস- 
গবেবকদের লহছগল5। হইবে শুধু তাহাই নন, ইহা বাংলাসাহিত্যেরও গৌছুব স্থাচীডাবে বৃদ্ধি করিবে । 
জনৈক ইতিছাল-লেখফ অক্ষকুমারকে বাংলার ইতিছান -রচলার প্রথম সৈনিক বণিয়াছেন, কিন্তু এটুকু 
বলিলেই উহার সম/ক্‌ প্িচ্ছ নেওয়া হয় না। তিনি সতালতাই ছিলেন বাংল? তথ! বাঙালী সম্পর্কীনণ 
এতিহাসিক গবেষণার পথিককং 


উলেখপড়ী ॥ হরিদোহন দু্দোপাখ্যাদ্ লম্পানিত, হঙ্গতাধার লেখক ১৩১১ $ প্রবাসী, চৈ ১১১১এ প্রকাশিত 
অক্য়বুদারের ্বনকণা ; প্রবাসী, আবাচ ১৩৩৯এ অ্রানিত অক্ষয়কুদারের পতাবেলী ; Annie Dent, How 
India Trousht For Freedom, 195; Proceedings of the Nationil Conference (1885); 
নৰীননাখ ঠাকুর, ইতিহাস, ১০৮২: জীগ্রবোধচন্র সেন, বাংলার ইতিহাল-সাখনা, ১০৬, ; Prcideney College 
hesiscr, 1927; অক্নাপ বন্যোপাখায়, পক্ষযকুঙগার মৈত্রের (এই পুত্রকথানিঁত অহান্ট বিষের সঙ্গে 
অন্বরনুঙগারের পুত্বঝাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলীর একটি নির্চরব্যোগ] তালিক।ও অ্রথর হইতাছে ); ত-দএনাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
হালে সাদচ্বিক-পয়, নূতন সংররণ, ১৩৫৪ । 


অক্ষয়কুমার মৈত্রের পাহাড়গুরের স্তি 


শীগ্রফূলকুমার সরকার 


এধতিহাপিকগণের ভীন্ম পিতামহ’ বরের রিদার্চ পোমাইটির প্রতিষ্ঠাতা, পাহাড়পুর-খননকার্ধের প্রধান 
উদ্ধোক্তা, বাংলা মাংশ্ুর্ায়ের অরাদ্ধকতার পর পালবংশের প্রথম নির্বাচিত নৃপতি গোপালদেবের তান্ত 
শাসনের ব্আবিকর্ত, প্রকৃত অন্োনীয় স্বলারের মত টিক ও গভীর দৃরীভঙষিসম্প, সির।ঘদ্দৌলাচয়িত্রচিত্রণে 
ও অন্ধকপ্হতযার কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন -করণে দেশপ্রেমের উদ্বোধক আচা অক্ষয়কুনারের এই.ছুয়শতবার্ধিকী 
মুহূর্তে তার অপাষান্ত মৌপিক প্রতিভা-উদ্ছল কৃতিত্বের কথা স্বরণ করি। 

১৯১৯ ও ২* সালে শাস্টিনিকেনে শিক্ষকতার লয়ে পণ্ডিত কপিলেশ্বর নিশ্রদ্দীর কাছে গুরুদেব 
রবীজ্রনাখের নির্দেশবত ধর্মশাহ। নিছে প্রাচীন ভারতীন্ব অর্থনীতির বিষয়ে গবেষণা আরম্ত করি। 
রাজশ্বাহী কলেছে অধাপনার কাছ গ্রহণের পর মাৰি প্রত্যেক দিন বিকাল ও সন্গাথ বরেজ্ঞ রিসার্চ 
বোলাইটিতে গিবে অক্ষকৃযারের কাছে বলে থারন্ধ বিষে আলে!চনাদি করতান। কুমারী স্টেলা 
ক্রানয়ীশ (উত্তহকালে কলিকাত: বিশ্ববিষ্ঠালযের অধ্যাপিক। ) সে সময়ে চিযেন। থেকে ভারতীয় 
চিত্রশান্ত বিষয়ে তার কাছে প’ঠ নিতে এসে প্রায় দশ-বারে| দিন বরে হিসার্চের আবালে থাকেন; তখন 
শাস্থিনিকেতনের ভূতপূৰ্ব অদ্যপেক বন্ধু প্রহরিদাস মির শ্রদ্ধেয় নৈত্রেহ মহ্াশচের পদপ্রাপ্থে বসে রিসার্চ 
স্বলার হিপাবে কাছ করতেন! লে সমগ্রে অক্ষত্ুমারের অধীনে [সু ধর্মোৱত্রে উপ্লিধিত ভারতীয় 
চিত্রশান্ত বিষয়ে হিদ্ঞান-দা্মত চাবে আলোচনা চলে । 

কপ চেদ প্রমাণাস্ত ডাবলাবণাঘোডনং 

সাদৃশ্য বনিকা ডঙ্গনিতি চিত্র বড়সকম্‌) 
চিত্রা বিষ্ণু ধর্দোতবে চিত্রা্ন বিষয়ে হ্ূপ ভেদ প্রনাণ ( অনুপাত ) ভাবলাবপা সাদৃত্ত বণিকাডঙ্গ চিত্রের 
এই সড়ক বিবদে নির্দেশগুলিত তাই কত মৌলিক বাখ্যা আসাদের অন্প্রাণিত করে। এদের আধো রেখা 
দ্বারা স্ূপভেদ দেখানো! ও সাদৃশ্ববিযয়ে গার ব্যাখ্যা আমাদের কাছে অভিনব বলে বোধ হয়েছিল। 
কালিদালেয বেখদ। কিকিদক্ষিতস্‌ হতে বুঝা ধায় বে রেখা ছার জ্তপভেদ দেখানো! ভারতচিত্রেরই বিশেষত । 
তায়ই আলোচিত 'সাদৃশ্ত' শব্দের দ্বারা প্রাচীন ভাঁয়তে প্রাকৃতিক দৃস্া্ন-প্রথা প্রচলিত ছিল বুক! বায 
চিত শুধু ভাবমই ছিল না। চিত্তের ব্যাখ্যার এইখানেই অক্ষয়কুমারের অন্ততম মৌলিকতা। 
শসক্ষে তিনি “মাকাশং দর্শরেৎ প্রাজো! বিবর্ণ, খগমাকুলন্য এই পত্রের উদ্ধার করে দৃক্তা্ন যা 
চিনির এন ১৬৩ বউ করেন। ত| ভারতীয় 
চিত্রকলা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার উপর নব আলোকপাত করে। 
* পটিজং নৃতাপরং মত:'_- চিত্রশাহের এই উক্তি হতে তিনি বলেন, সুতোর পর চিত্রের উন্তব। 
সদুতদস্থনরত নারাদণের অঙ্গডর্গিবাদর্শনে দুষ্ত লক্ষ্মী তার পুলরাবৃতি দেখতে বাসনা করলে একমাত্র শিবই 
সে পু্রভিলয়ে সমর্থ বলে বিবেচিত হওয়ার পর তা দেখান । 

প্রা চল্লিশ বছর আগে পাহাড়পুর খননকাৰ্য আব করা হয়। প্রধানত, দিঘাপতিযার কুমার 
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অক্ষয়কুমার নৈত্রেয় ২৮৭ 


শয়ৎকুমার পাথের প্রদত্ত অর্থে ও আগা অক্ষত্মার মৈহ্রেছ ও অধ্যাপক ভাণ্ডারকহের যুক্ত তবাবধানে। 
সাহু আনুতোবও কিছুটা অর্থলাছাঘ্য করেন। ভারতীয় প্রত্ততকবিভাগ হতে খানিকট। সাহায্য পরে 
ঘেলে। খননকার্ধের আগের বছরে মৈত্রের যহাশর ও কুমার বাহাছুন্ পাহাড়পুর অঞ্চলের প্রাথনিক 
পরিহ্শনি শেষ করেন। মৈত্রে মহাশছ বরেপ্র রিসার্চের সম্তাপতি ছিলেন। তিনি সরকারের রক্ষণাধীনে 
লহফর্মীদের নিয়ে পাহাড়পুর ক্যাম্পে যাওয়ার সময় রাজশাহী কলেজের তদানীশ্বন (প্রিন্সিপাল কুমুদিনীকাস্ত 
বন্ম্যোপাঘাাকে বলে আমাকেও সঙ্গে নিলেন । 

ক্যাম্পে পৌছতে নাদের প্রায় সন্ধো লেগে গেল। আক্কেলপুর স্টেশন থেকে মাইল-দেড়েক পথ 
অতিক্রম করার পর দেখি সামনে মাঠের মাঝে তৃশাচ্ছাদিত বৃক্ষ শোভিত পর্বতপ্রদাণ এক দুপ। ডাকাত 
ও চোর তাড়াতে মিলিটারি গুলিসের পাহারা! বলে গিয়েছে। তথন এই সতর্কতাকে একটু বাড়াবাড়ি বলে 
হলে হয়েছিল । কিন্তু পরে যখন লছেপ্রোদারোতে খলনকার্ধের ভারপ্রাপ্ত নহদ্ধ ননীগোপাল মজুনৰারের 
ভাকাতদের হাতে প্রাণ যাওয়ার করুণ সংবাদ পেলাম তখনই খননক[ধে পুলিয-পাহারার মূলা বুঝতে 
পারলাম। ফর্দ। আবির উপর আমাদের ছোট বড় সব রকমের ক্যাম্প খাটনে! হয়েছিল আআখিটিলিন 
লাাশ্পের আলোছ চারি দিক ঝলমল করছিল, সকালে গ্রামের চৌকিদার এসে পেট করে গেল, 
অক্ষনকুমার তাকে বললেন, 'তুমি নিজেই ডয়ে কাপছে তো ডাকাত ধরবে কি বরে ?' 

সকলের মাকখানে একটি মাঝারি গোছের তাবুতে ক্যাম্পের নেতা অক্ষ্যকুনপের ভঙ্গ মাবশ্তক 
আলবাবপত্্রলহ বিছানা ও খাট পাত| হঘেছে। পর্দার আড়ালে ঘরের এক ম:শে অকিপু বলেছে। 
আমার তাবুট। ছিল ছোট একজনের মত। ভিতরে বিচাপির গাদার উপর ক্ল পেতে শোওয়ার 
ব্যবস্থা হয়েছিল। কালে ও বিকাপে চ। মোছনডোগের বাবস্থা বেশ ভালোই লাগ৷, মাঠে ঘোরাঘুরির 
পর ধিদেও লাগত খুব ॥ মৈত্র মহাশত্থ দু বেলাই আমাদ্ ডেকে ওাত্র পেট থেকে ঠধেরা দান মাখন 
"মাখানো টোস্ট খেতে দিতেন। 

মৈত্ৰেয় মহাশয় সোমপুর মহাবিহারের ধেই ধংসনৃপ দেখিয়ে বললেন, 'এধালেই বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দান 
করেন; ছোট আশোকণুপ তুপমীমন্দিবের চেয়ে বড় ছিল না, তা থেকেই হয় এই বিট বিহারের 
উৎপত্তি । ভিচ্ক্রা এখানে নিজ নিজ ক্ষ প্রকোঠে পাঠ পৃজা উপাপনায় রত খাকতেন। তিনি ভূপের 
পাদদেশে দক্ষিণ দিকে প্রায় চতুড়োণ টিপির এফাংশ দেখিযরে যত বড় এক ডাইনিং হণেই অবস্থান বলে 
সন্দেহ করেন। এছাড়া সেকালের বড় বড় ছ্েনের অবশেহও দেখালেন। 

খননকাধ অগ্রনর হলে দেখা গেল, উপরের মেঝের তিনটি ভাগের বধো সামনেট! ছিল একট। বারান্দা 
আরি তিভরের দিকে ছিল সহযালীদের প্রকোষ্ঠ। প্রকোঠগুলি ও ছালানের বধে! হিল পদ্বা একটি পথ। 
দন্দিন ব| দক্ষিণপূব প্রাচীরের সমান্তরাল করে তোলা তিনটি দেওয়ালের কি অর্থ এখনও ত! পরিস্থঁট 
হয় লি! খননকার্ধের রিপোর্টে সন্দেহ কর। হয়েছে _ ওপ্তলি শত্রু বা প্রাবন হতে রক্ষার জজ বরা হয়। 
গড়মান্মারণের ধ্বংসাবশেষের মধো সম্প্রতি ঠিক এইসপ প্রাচীরবাবস্থার চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে__ কৈবর্ত- 
বিদ্রোহকালে গড়ের একাংশে এই-রকম দেওয়াল তোল! হয়েছিল লৈক্তদের থাকবার স্থবিধার ছন্ু। 
লোমপুরের বিহারে এ একই বিহ্রোহের সময গোপালদের কর্তৃক জহ্ঞরপ বাহন; কহ! হয়ে খাকতে 
পারে বলে আনার এনে হম্ব। খুঁপের এক কোণে ১৮ ইকি লব্ব; ও ৬ ইবি চওড়া ইত ছয় ছুট 

> 
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চণ্ড! প্রাচীর ও তংগংশত্র ভির-প্রকোষ্ঠৎ আানরা দেখি | সেখানে মৈবেযে নহাশট তার কিছু পূবে 
পালবংশের প্রথম এবং লিহাঠিত নরপতি গোপালদেবের প্রন্তত্বন্রপ্ত আবিচ্চার করে তার উপর্রে খোদিত 
লিপির উদ্ধার ফরেন; সেই লিপিটি ছিল এইঅপ-_ "রর ত্রঘপ্রমোদেন প্রঙানাং হিতকামাঘা দশবলগর্তেন 
দ্িতীয়বৃক্ধেন স্বস্ে্ং কারিতে! বরঃ'।-- পালধংশের প্রথম নির্বাচিত নরপতি গোপালদের দ্বিতীয়বুদ্ধের 
হত লোকছিতকারী নৃপতি ছিলেন। তিনি ধর্ম বৃদ্ধ এসং লংঘের প্রমোদের জন প্ঃভটি দান করেন। 
অন্তস্থাপনা হইতে স্থানমাহাত্ম্য উপলব্ধি হা। 

আঠারো ইঞ্চি ইটে গড়া প্রাচীর গুপরসগের কীর্তি বলেই ধরা হয়। পাহাডপুর-খননকার্ধের সঙ্গে 
বিশেষভাবে সম্পর্কিত কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের তৎকালীন অধাপক ছেন্চন্ত্র রায় একে পালযূগের বলেছেল। 

পাছাড়পূর-ধননের সম্রে নালন্দার মত ছোট জালার করা বীছধান পাওয়া ঘাত, ধানগুপির রং কালো! হরে 
গিয়েছিল প্রাচীন ৎপাত্রও অনেক ভগ্ন ও অভগ্র অবস্থায় । এই সম্পর্কে মিলের কথা অক্ষয়সুনা ই প্রথমে বলেন। 

অঙ্ষকুযারের নতে উটপূর্বান্দে পাছাড়পুরের অবস্থানে করেকটি অশোকণ্ুপ নির্বিত হয়; ্ানদের প্রখষ 
দিকে গুপ্রমূগে হিন্দু দেবদেবীর পুতণ-চিত্রাবলী-খচিত টেরাকোট। বিচিত্র মন্দিধানি প্রতিগিত হয়। পালবংশের 
আবির্ভাবের লঙ্গেঙ্গে গে'পালনেবের স্তস্ত্থাপনার সহিত পরে বৌস্ত যঠ-মন্দির(কিপ পুনর হান ঘটে । 

বরে সিসার্ড মোপাইটির নিউড্লিযনে হক্ষিত অসূলারীশ্বর ও মকরবাহুলা গঙ্গামৃতি এবং যেই তুলাদণ্ড 
তারই আবিষ্কৃত । গোপালস্বের শুষ্সের খবর লশীর মণ্ডল নাদে এক কর্মকার ঠাকে প্রপম স্মে। তার পর 
তিনি পাহাড়পুর গিছে প্রোথিত স্বস্তটি উদ্ধার করে আলেন। গৌড়লেধনালায় আছে 

ডাগীহপ্যা স্তপনতনয়! যত্ৰ নিধাতি দেবী 
স্বদ্ধাবারং বিক্ষয়পুর মিত্যুপততাং রাজধানীং। 

ভাগীরঘী ও তপনতনয় নদীর স্থলে উন্নত ভূমিভাগের উপর সেনরা্ষগণের বিজ্যপুত স্াডধানী ছিল। 
অক্ষয়কুমার ও রমাপ্রসাদ চন বহাশযন্ধকের মতে বিজুর মালদহে ছিল । তবে পেগানে ওজপ লদীনাম 
গাওয়া যায় না। মিনহাড উদ্দীনের তবাকত-ই-লাসিরীতে লেনরাজাণের নদীয়া রাক্ষপানীর কথা মিলে। 
নবছীপের পূর্বপারে যে উঠ জমিতে বলাল রাজার বাড়ি বলে এক ভগ্রাবপেষ দেখা যায় তার পূর্ব ধার দিয়ে 
বর্তমানের খড়িয়। নদী ও তাহ খেকে কিছু তফাতে অলকানন্দা প্রবাছিতা। খড়িগার এখনকার আর-এক 
নাৰ আলঙ্গী। ভারতচম্ত্রের জনথদামঙ্গলে খড়িদ্বাকে 'গার্গিনী বলা হয়েছে। তান কিছুটা দক্দিশ-পুর্বে 
অলকানন্দ| নামে এক মদ! নদী দেখা বায়? এর ধারেই মহারাজ রাজেত্র কফাচজের গঙ্গাবাস নামে প্রাসাদের 
ভঙ্াবশেধ ; অলকানন্দা আকাশগঙ্ষ! তপনতন্যা কিনা আনি নে, খড়িয়ার নাম সেকালে 'তপনতনহা' ছিল 
কিনা বলা কঠিন। লম্ণ সেনদেবের সভালদ কৰি গোবর্মনাচার্ধ ধোদ্বীর পবনদূতের মধো এ বিষয়ে কোনো 
সন্ধান মিলে কিনা জানি নে । নবস্ধীপের অনেকটা দক্ষিণে জিবে্ীতে সম্রাট বিজয় লেনের বিরাট নৌধাটি ছিল ) 
জ্জক্ষিণের সৈহাটি নাম হয়তো সেই সম্পর্কেই এসেছে । ত্রিকেনট তখন বড় বন্দর; ভার কিছু পূর্বে বিজয়পুর 
নামে একটি গ্রামের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কাটোহার কাছে বিজয়নগর বা বিক্ুনগত্র বলে একটি গ্রাস আছে। 

ইসত্রের মহাশহই ইংরাছের রচিত অন্ধক্পহত্যার কাহিনীকে অকাটা'ভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন ফরেন। 

১৯১৫-১৬ সালে লিনেট হলে পালবংশ সঘন্ধে আচার্য অক্ষ্মকুমারের মৌলিক গবেষণাপূর্ণ বক্ৃতামালা 
এখনও আমার কালে বাজছে! তা স্বধীদশুলীর নধ্যে বিশেষ উৎসুক্কা ও আগ্রহের সৃজন করে 





পঞ্জাবের ভক্তিস।'হত্য 
জীবিফুপদ ভট্টাচার্য 


ঘক্ষিণ-ভারত হইতে ভক্তিধর্মের তরঙ্গ উত্তরাভিমুখী হইয়া! সুদূর প্জাবে পৌছিবার পূর্বেই পশ্চিম হইতে 
আগত অন্ত একটি ভাবতরক্গ পল্রাবের মনোভূষিফে সিফিত করিয়া দিল, এবং তাহা হইতেছে দৃষ্ণী’-ধর্ম। 
মধ্যযুগে ভারতবর্ষ নুকীধর্মের একটি প্রধান বেস্ন্তপে পরিচিত হইলেও এই ধর্মের উদ্ভব হই্বাছিল নব 
শতকের আরব দেশে । 

ফুরান-শরীফেন সঙ্গে সুকীদের চিন্তাধারার পূর্ণ সংগতি ছিল ন! যলিয়! লীনা বরাবর গোড়া মৃসলমানছের 
অগ্রীতিভাঙগন ছিল। প্রথন যুগের আরবীঘ্র সৃদ্ধীরা হছাসন্তব কুরানের অন্ধগানী হইগ্রা চলিবার চেষ্টা 
করিলেও সুষ্ষীধর্ম ঘতই আরবের বাহিরে প্রচারিত হর ততই বিভিন্ন দেশের প্রাচীল দর্চিন্ট! ও সংস্কৃতির 
নিকট-সংস্পশে আপি? সুদানে পরিবর্তন ঘটিতে তাকে । বে দৃদ্ধী সাধকের! ভাবে মংপ্রতম পদাপন 
করেন তাহাদের প্রধান ল্ষা ছিল ইজরৎ মুহন্মদ প্রবর্তিত পন্থায় ঈশ্বরে শিক্ষালগল ॥ [কিন্ত ক্রমশই 
ভারতীয় চিন্তার প্রভাবে হুকী4দ রপস্থরিত হইতে খাকে-_ হিন্দুদের বেনাস্থদন এ ব্রথচিস্তা শুফীদের 
নিকট এ্রহণযোগা ইউঘ: উঠে। পঞ্জাবী সুছীনের নধো অনেকে আবার বকর্দরল জন়স্ূরবান প্রতৃতি 
বিশ্বাস করিতেন বলিয়: চাল! দছ*॥ এইভাবে ভারতীয় হু্ধীধর্ম আরবীয় হুমাধর্মেঃ একাস্থ অহৰৃততি 
না হইয়! হিন্দু-মুখলিন দর্ম-াধনাহ একট। মিশ্রণ গ্রহণ করে" । 

ভারতে সফাণাদনার প্রথম প্রবেশ ঘটে একাদশ শতকে অর্থাৎ দাক্ষিণাতে) পদিচ্জ ভক্-দার্শনিক 
রাষাছজাচাধ্র সমকালে। গজ্নী প্রদেশের মখদুম সৈয়ৰ আলি চল্‌ হুসবেরাকেই ভারতের আদি 
হুষ্ধীলাধকরূপে গণ। কর হয়ং | কিস এ দেশে সুহীধর্স শক্তিশালী হুইঘা উঠে ইরালের এরমিদ্ক হৃফীলাধক 
খানা মৈহুদ্বীন চিপ তীর (১১৪২ - ১২৩৩) ডারুত-মাগমনের পরে ॥ উত্তরপশ্চিম-ভারুতের পাব আজমের 
প্রভৃতি অঞ্চলেই সৃদ্ধৌধর্ম-সাধনার প্রথম প্রচার ঘটে । 

জলসাধারণেত্র কাছে স্ফীদের ধর্মঘত আকর্ষণীয় করিা তোলার একটি প্রধান উপ] ছিল গান ও 
কবিতা) প্রথম ঘুগে ভারতীয় সু্ষী কবিরা তাহাঘের রচনার জন্ত ফ্ষারসী ভাষাকেই অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু হিন্ুই হউক মুসলমানই হউক, ভারতীয় জনসাধারণের কাছে ফারদী অপেক্ষা ভাছাদের 








১. দক (আরবী শম্ম )=পশম। পশমী বস্কলে আবৃত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন বলিয়া আছে একহেনীর দুসলমান লাঘব 
"নুকী* নামে পরিচিত ছন। গু শব্বের মূল অর্থ 'পশদী ২ পরিবানকারী' হইলেও পরবতীকালে হোগর প্র বিশিষ্ট সাক” 
সমবায় বুঝ্াইকেই ইহার প্রচলন হয়। 

A Encyclopaedia 0f Religion and Ethics, Vol. XL, p. 10. 

ও Lajwanti Rama Krishna, Panjabi Suf Poets, p. XVI. 

» ‘Todian Sufism is a mixture of Moslim-Hindo thinking—A. BM. A. Shushtery, 05 
0f Islamic Culture. p. 413. 

৩ ক্ষিতিমোহন দেন, ভারতে স:ভুতি, পৃ ৫) 





২৯০ বিশ্বভারতী পিক দাখছৈত্র ১৩৬৮ 


নিব ভাষা অধিকতর হনযাপশোঁ হইবে অনুভব কহিল সুফীকাবাহচনার ক্ষেতে দীরে ধীরে দেশীঘ ভাষার 
ব্যাবহার হইতে থাকে। 

পঞ্জাবী ভাবায় সু্ীদের ফাঝারচলার ইতিহাস কবে হইতে আহে হয় তাহা লইরা পর্ডিতগণের 
মধ্যে একটি প্রবল মতভেদ দছে | কিন্ত বিবদযান উল্পক্ষই- স্বীকার করেন ঘে, পঞ্জাবী সাহিত্য প্রথম 
হুষ্কী কবি শেখ ছরীদ__ ধাহার কিছু রচনা সংকলিত হইয়াছে শিখদের ধর্মগ্রন্থ ‘ভুত গ্রস্থলাহিবা-এ। 
এই ফরীদের কাল ও পরিচন্ন লইঘাই পণ্ডিতগণের মতানৈব্য* । আনা ঘে ছুইছন ফরীদের 
পরিচয় পাই, তাহাদের প্রধমজন হইলেন পূর্বোজিখিত প্রনিন্ধ দুফৌলাধক খাছ! মৈহন্দীন চিশ তীয় 
শিল্প শেখ ফযীদৃদ্দীন হসউন শকরগ (১১৭৩ - ১২৯৬); সংক্ষেপে ইলি “বাব! ফতীঘ' নামে পরিচিত । 
বিতীয় ফরীদ হলেন বাবা ফরীদের অধস্তন একাদশ পুরুষ শেখ ইত্রাহীম ফয়ীদ ( ১৪৪০-১৫৫২ )। 
সরু নানক (১৯৬৯-১৭৩৮) তাহার এই সম্সামহিক হৃফীসাধকের প্রতি বিশেষ শ্রন্ধাবান্‌ ছিলেন এবং 
দুইবার তিনি শেখ ইত্রাহীন ফরীদের সাধনাস্থল অজোধন ( পরবর্তী নাম পাকপটন ) পরিদর্শন করিয়| শেখ 
ক্করীদের সহিত নান/স্প ধর্মালোচন। করিয়াছিলেন বলিয়া জানা ধায়। 

প্রন্থলাহের প্রথমবার সংকলিত হ্য় ওক অর্জুনদেবের কালে (১৪৬৬-১৯৯৬) । হতেরাং এই গ্রন্থে 
সংকলিত ও ফরীর-নামাদ্কিত রচল। সমছে্র দিক হইতে দ্বিতীঘ্ ফরীদেরও হইতে পারে। এমনকি ধাহায়া 
গরশ্থলাহেবের উক্ত পনগুপিকে প্রথন ফরীদের রচনা বলির! মনে করেন তাহাহাও এ কথ| স্বীকার করিয়া 
থাকেন থে, ওরু নানক শেপ ইহাচীন ফরীনের কাছ হইতেই বাবা ফরীৰেতর বাচদমৃহ সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন।* আমহ! নান) কারণে বাব! দ্রীদের বংশধর শেখ ইত্রাহীম ফরীদকেই পঙ্গবীর প্রথম সুফী 
কৰি বলিয়া বিবেগন! করি । তাহু। হইলে পঞ্জাবী ভাবায় হুঙ্কী কাবাদাধনার হৃতপাত হইয়াছে পঞ্চদশ 
শতকের দ্বিতীরাধ হইতে, এইরূপ ধরা ঘাইতে পারে। 

ইললামই নাহ্ুবের মুক্িগাধমার একনাত্র পন্থা__ পরবর্তী সুষ্ধীনাধকগণ এ কা অস্ুর্ঠিতচিত্তে ঘোষণা! 
করিতে পারেন নাই | ইসলামের ভেটত সম্পর্কেও যে ডাহাদের চিত্তে সংশয় দেখা দিগাছিল, ফরীদের 
রচনাতেই তাহার নিনশনি পাওয়া যায়। কবি বলি্নাছেন_ ভগবান এক, শিক্ষক দুইজন (মুহ্ছদ এবং 
হিন্দুর অবতার ) 1 কাছাকে লেব! করিব আর কাহাকেই বা ভন! করিয়া পরিত্যাগ করিব?” 

হরীদ নরনারীর প্রেমের সপকে ঈশ্বরের সিত যাুবের প্রেন ও বিরহমিলনের থে চিত্র খ্দাকিয়াছেদ, 








৬ এটাক শলোক ননী" (১৯৪৬)এয৷ রচরিতা সাহিব পি 'বাধ। কায দাশন' (১১৫০)এর রিতা দীৰান সিং অতি 
আতে প্রন্নাহেবে ফরীব-নামাফিত থে সকল বাসী উদ্ভূত হইয়াছে, তাহ! শকরণঞ্জ শেখ বরীদের, শেখ ইত্তাহিস ঘা! ছিতীর 
মন্দের দয়। পঞ্াবী-শিকষিত জেট ইহাই সাবারণ বিস্বাস । 

অপর পক্ষে দ্বিভীর ফনীৰকে উদ্বিখিত বাদীসমুহের তিতা বলিরা থে সমন্ত আলোচন! কর! হানে তাহার জর অব 
লন হ্যাফর (৯০) বিছোস্ট হরি লম্পাধিত পৃ. ॥*« ; Panjabi Sufi Poets—p. 7; The Sikh Religion (1909) 
Vol, VI p. 357—Sacaulife. 


৭ সাহেব শিং সক পলোক বন্দী পৃ. ১১ । 
৮ ইফ খুৰাই চুই হাহী কেহ. সেবী কেহ বা হচ্ছ রী ও জনযদাস পৃ. ৪৪৪ হইতে ইন্ধ ত দৱ্মৰালারে প্রাপ্ত । 


পঞ্জাবের তক্তিনাহিত্য ২৯১ 


ক্রয়ীদের পূর্বহতী ও পরবর্তী বহু ভারতীয় কফির রচনায় আমরা সেই চিত্রটি দেরিতে পাই | অডারতীদ 
হী কবিদের কাবে) ভগবান প্রায়শ: হীতপে কল্লিত। জীবাম্মাুপী কবি আশিক (প্রেমিক ) এবং 
পরসাত্থা তাহার মাশৃক (প্রেপী )। ফারসী কাব্যের এই আলিক-মানৃফ -কহন। ও বণনা উদ্বূকাব্যের 
আলমকে পদ্ধিল করিয়া রাবিয়াছে। পঞ্জাবী. কী কাব্যের গোড়া হইতেই দেখা যার ভগবান প্রেমিক 
এবং লুষ্ধী বা জীবাস্ত। বিরহিণী নাস্বিকা। ফরীদের একটি পদে বিচ্ছেদবেদলার বর্ণন| করা হইয়াছে 
এইরূপে : বিরহজরে আমার সকল অঙ্গ অলিতেছে আর আমি ছাত মলিতেছি ? প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের 
আকাক্ষায় আমি ব্যাকুল হইথাছি; হে প্রি, তুনি মনে যনে আমার প্রতি কু হইয়াছ; দোষ 
আমারই, দোষ তোমার নর; হে স্বামী, আমি তোষার গুণ বুঝিতে পারি নাই; যৌবন হারাইদ্বা এখন 
পছতাইতেছি; কালো কোকিল, তুই কি ফারণে কালো হুইয়াদিস?__ আপন প্রিয্ের বিরহ-আালায় 
আলিয়া? প্রিষের বিরহে কেহ কোনোদিন কি হখ পাইরাছে ? যদি প্রহু কুপালু হন তবেই প্রতুর সঙ্গে 
মিলন হইতে পারে; কুয়া (অর্থাৎ সংসার ) খুব ক্খদায়ক, আর সেই স্বা (ীবা্ধ!) একাকিনী 
(কার মধ্যে পড়িঘা ছাচি ); মানার কোনে! বন্ধুবান্ধব নাই; আমার পথ বড়ই বিকট, তলোয়ার 
অপেক্ষাও ধারালো; উহার উপর দিদ্বা আমাকে যাইতে হইবে; শেখ ফলদ, সব ছঃয্নাছে, পথ 
চলার ছ তৈরী হও ।৮ 

এই ডাতীয় পদ ছাড়া গ্রন্নদাহেবে ফথীদের দুই-চরণ'যুক্ত কতক$লি ক্লোক সংকলিত হইঘাছে।** 
লেই ক্ষুদ্রকায় গ্রোকগুপির বধোও ফরীদের কবিপ্রক্কতির নিঃসংশন্ব পরিচয় ছুটি: উঠিদাছে। কতকগুলি 
আমর! উদ্ধৃত কবিঘা দিলাম । 
» তপি তপ গূহি পৃহি হাখ ঘোর ॥ 

দাৰলি হোঈ সে! সহ (লারউ। 

তৈ সহি যন ঘি ৰীমা রোহ। 

মুক অব্গন সহ নাহী মোহ । 

ত লাহিব কী হৈ দার ন জানী। 

যোৰনু খোই পাকে পঢুতানী ৷ 

কালী কোইল তু কিতগুন কালী। 

'অগনে শীতৰ কে হউ বিরছৈ জালী ॥ 

পিরছি বিছুণ কতহি দুণ পাএ। 

জা হোই বৃপাদু ত! অ্রহু দিলাএ ৷ 

বিধৰ হী সু ইকেলী। 

না কো সামী সা কো বেলী 

মাটি হ্যারী খরী টড়ীনী। 

খনি অর তিখী বহু পিটনী ॥ 

উ হর উপরি হৈ জার মের।। 

সেখ করীম পন্থ, সদ্হারি সবের! ॥ _এ্রস্বসাহেৰ পৃ. ৭৯৪ 
১০ আরন্থনাহেষে ১৩৭৭-১৩৮৪ পৃষ্ঠা করীফের 'সংোক' সৃহীত আছে । এইরূপ পাকের দোট সখ্য। ১৩৮ 


২৯২ বিশ্বভারতী পতিব! নাৎ-চৈত্র ১৩৬৮ 


ক. কেশ হন কাপে। থাকে তখন রণ না করিছা কোনো নারী কি চুল পাকিছ: শাদা হইয়া 
পেলে রমল করে? স্বামীর সঙ্গে তুই এখনই স্রীতি কর যাহাতে তোর চুলের রঙ, আবার নতুল হয় 
ফরীদা কালী ছিনী ন রাবিমা ধউলী রাবৈ কোই । 
করি দীঈ সিউ পিরহড়ী রংস্ত নবেল! হোই ॥ ১২ সং প্লোক 
খ. গলিতে ছল্কাদা এবং প্রিয়ের ঘরও অনেক দূরে ॥ যদি জানি তাহার কাছে যাই তো বল 
ভিজিয়া যাইবে, আর ন! গিয়া যদি ঘরে থাকি তো প্রেম ভানিত্বা ঘাইবে। 
ফরীদা গলীএ চিকড়, দূরি ঘরু লালি পিআরে নেহ। 
চলা ত ভিজৈ কবলী রা ত তুটে নেহ ॥ ২৪ সং শ্লোক 
গ. বৌবন যদি চলিঘাও যার তবু ভন করি না যদি উচার সহিত প্রিয়ের ভালোবাসা না ঘা । কতবার 
তো বিনা প্রেমেই যৌবন শুকাইয়া গিন্নাছে। 
ভোহন জান্দে না ভয়া ছে সহ প্রীতি ন জাই ৷ 
কিতী গোবন প্রীতি বি্থ হ্বকি গএ কুমলাই ॥ ৩৪ নং 
ঘ. মান্য সংদাই প্রেন-বিরঘের কথা বলে। বিরহ, তুই তে! হপতান। থে তগতে বিরহ জন্মে 
না সেই তকে শ্শান বলির! নিও । 
বিরহ, বিরছা জামীএ বিরহা তু হুলতাু। 
ফাই: ছিতু তন বির ন উপজে সোত ছাণু মস ॥ ৩৬ নং 
ও. বতক্ষণ কুনাদ্রী ততক্ষণ উৎলাহ ; বিবাহ হইলেই মামলা (অথাৎ নালাপ্রকার আপদ আগিয়া 
পড়ে)! এখন পরিতাপ এই যে, আর কুমারী হওয়া ঘায় না। 
ভা কুমারী তা চাউ বীবাহী তা মামলে। 
ক্ষন; এছে। পছোতাউ হতি কুমারী ন ীএ ॥ ৬৩ নং 
চ. কাক তুই আমার মন্বি-পঞ্জর খুজিছ! খুজিয়া সকল মাংস খাইছাছিম। আদার এই চোখ 
ছুটি তুই স্পর্শ করি(বি না, কেননা এখনও মামি প্রিয়কে দেখিবার আশা রাখি । 
কাগা করঙ্গ 0ডোলিত্যা সগলা খাইজা মাহ । 
এ ছুই নৈনা। মতি ছুহউ পির দেখন কী আই ॥ ৯১ নং 
একছিন। ফরীদ সমাধি হইতে ভাগিয়া বলির! উঠিলেন £ যে নতন ঈশ্বরের দিকে তাকান না তাহার 
অন্ধ হওয়াই ভালো) যে রসনা হার নাৰ কীর্তন করে না তাহার মৃক হওয়াই শ্রেয়; যে কান তাঁহার 
জ্বতি শ্রবণ করে ন! তাহার বধির হওয়াই উচিত; যে দেহ তাহার সেবায় নিযুক্ত হয় না তাহার মৃত্যুই 
বাছনীয় (১১ 
পদ্ধাবে শেখ ইত্রাহীষ দ্রীদের বামী বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া হিন্ু-শিখ- 
সলমন সকল শ্রেণীর যাহুবের হর জর করিযাছে। ইবাহীম-প্রবর্তিত এই দু ফাবোর ধারা পঞ্জাবী 





5৯. তুলনীয় ইচতররচরিতাদূতে (মখামীলা, ফিতে পরিচ্ছেদ ১-_-ঘজীনাগানৃতঘা্য ইত্যাদি অশটি। দরাদের জালোচা অংশটি 
Macaulife রচিত Thc Sikh 8০155 (Vol. VI) পূ. ৩৭> হইতে সৃহীত । 


পভাবের ভক্তিসাঠিতা ২৯৩ 


সাহিত্যের একটি বিশিই শাব।। উনহ্কালে বে সমস্ত হী কবির ক এই দবোটকে সতের ও সরস 
রাধিয়াছে, তাঁহাদের নপো কেবল ছুই ছনের বিষন্থে উল্লেখ কর! যাইতেছে একজন লাল ইনৈন 
(১৪৩৯-১৫৯৩ ) : অপর ছন বুলেছ,( বুজে ) শাহ ( ১৬৮০-১৭৫৩ )। 

লাল হসৈনের পিতঃবহ কুলছয শুক্ধীর্মে আরব হইয়া সূললমান ছইগ্থাছিলেন। উতরকালের হৃষ্ধী 
কবিদের মশো এইস্ধপ দর্মাস্তরিতের সংখ্যা একেবারে নগণা নহ ৷ শৃফীদের চিন্তাধারায় ছিন্ু-মূরলমান ধর্ম- 
বিশ্বাসের যে একটা সাম স্থাপনের চেষ্টা লক্ষ করা যা তাহার অন্ত কারণের সহিত এই কারণটিও 
বিশেষভাবে '্ময়ীয়। উ্দ কাবোর স্কা্ পঞ্জাবী সুধী কাবোও গ্রেনের ব্যাহূলত! বুকাইবার জগ 
আরবের লৈলা-মদনূ এবং পারস্তের ঈরী-করছাদের উল্লেখ দেখা! যায়। কিন্ত এই প্রসঙ্গে পঞ্জাবের নিজস্ব 
তিনটি প্রেম-কাছিনীর স্থান 'দারও গ্ুকতবপূর্ণ। হীর-রাকা, সস্লী-পুত্, এবং লোহলী-মহীবাল__ পঞ্জাবের 
লোক-সাহিত্য হইতে গৃহীত এই তিনটি প্রেনিক-যুগলের বিশ্নহ-বেদন| হী কাবে; বিপেন মাধুর্ধ সঞ্চার 
করিয়াছে) এই তিনেত্র মধো শাবার ছীর-হঠাকাই লর্বাধিক জনপ্রিম্ব॥ 

লাল হুপৈনের একটি বিহু-পনে আছে- বন্ধু বিনা প্রানিগুলি বড় হুইপ; নং ঝরিয। আরিঘ়া দেহ 
আমার কঙ্চাল হইল; ছাড়ল পরম্পরে ঠোকাঠুকি করিতেছে; ভালোবাস:কে লুকাইয: দাপিলেও লুকানো 
ধায় না বিশেষত ঘন বিপহ তাহাহ ঠাবু গাড়িয়াছে; বাকা! যোগী, আনি তাহা যোগিনী ; ভগবানের ফকীর 
হুপৈন বলিতেছে, আমি তোনর খ্রাচল ধরছি ।১৯ 

উল্লিখিত পদে কবি নিজেকে নায়িকা হী হুপে কল্পনা করি! বলিয়াহেন-- ঢাকা যোগী, আনি যোগিনী । 
নি্নোক্কৃত পদে আছে ফোহণী মহাবাপের প্রসঙ্গ : বিরছ-ব্দনার কাহিনী আনি কাহার কাছে বর্ন করিব? 
এই ঘধ্্রণা আমাকে পাগল করিয়াছে, মামার চিন্তায় কেবল এই বিহ । আমি কাহার কাছে সে কথা 
বলিব? বলে বনে খানি খুজি! বেড়াইযাছি, মাজ্জও মহীবালকে পাইপান ন|। হয়ে, আমি কাহার 
কাছে সে কথ! বলিব? ভগবানের ফকীর ছণৈন বলিতেছে, গরীবের হৃর্গত্ি দেগ। "মানি কাহার কাছে 
শে কথা বলিব?,* 

পঞ্জাবী ফী কবিদের নধো সংশ্রেষ্ঠ হইলেন বুলেছ, শাহ (১৬০+-১৭৩)। কেহ কেছ তাহাকে 
পঞ্জাবের স্রদী বলিঘ্। অভিহিত করেন। বুলেশা ক্ধমীর লমকক্ষ কিনা বলিতে পারি না, ফিন্ব ছঞ্জ কোনো 








১৯২ লক্ষন বিন রাতী' হোইও। কী! 

যাস ক্ডড়েকড় পিএ্রর হোইআ। । কনকন হোই হডজীখী ॥ 

ইক হাটা পদ! নাহী 1 বিরহে তনাধা গড্ডী ও] 

যাবা জোস বৈ জুশিনানৌ ) কমলী বর কা সতী অঃ 

কৰৈ ছলৈন দকীর লীখবা । দ্বামন তেরে লগ স্ট আঃ 

= মোহন সি: সম্পাদিত “শাহ হুসৈন” (১৯৫২) পৃ, ২৩১1 

৮০ ধর্ধ বিছোড়ে দা হাল নী' বৈ' কৈনু আখা ॥ 

শূল মার বীবানী কীতী বি পইছা লাভে শিক্পাল। নী সৈ-" 

জঙগেল জগল (ফি ঢুডেলী অপেন বিলিআ| বহাল । শী ৈ- - 

কহে হলৈন ফকীয দাশ বেষ নিমালিষ্্ দা হাল। নী নৈ-- 


২৯৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাব-চৈত্র ১৩৬৮ 


সদ্ধী কবি হে তাহার ভাগ খ্যাতি ও লন লাড করিতে পারেন নাই তাহা ঘে কেছ পাহ) 'কাওয়ালী” 
শোনার হবে] লাভ করিয়াছেন তিনিই স্বীকার করিবেন) 

হিন্দু:মুসলমানের যে সহজ যোগসাধনার পরিচয় পাওয়া যাদ্ বাংলাদেশের বাউলদের ষখ্যে, তাহার 
মূলে সুফী ধর্মের প্রভাব মাছে বলিলে অহুচিত হইবে না! বুলেশ্যা'র রচনার একট। প্রধান স্থুর হইতেছে 
হিন্দু-সুললমান এবং অন্যান সংশ্রবায়ের যখো একটা সমন্বয় সাধনা । একটি পদে কবি বলিয়াছেন : আদি 
ছিন্দুও নই, ছুললমানও নই ; অভিমান ত্যাগ রিপা আদি এই বসিলাম তিরঞ্নে।?* আমি সুদী লই, 
নিয়া নই; আমি পূর্ণ শক্তি ও এক্যের পথ লইন্লাছি। আমি ক্ষুধিতও নই, রাছাও নই ; আমি হাসিও লা, 
কাছিও না|; আমার বাড়ি লাই, আবার আমি গৃহহীনও নই । আৰি পাপী নট, ধাৰ্মিক নই; পাপগৃপোর 
পথ আমার জান! নাই । প্রতোক হৃদয়ে প্রেমিক বাপ করেন, হৃতরাং আমি হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই ত্যাগ 
করিয়াছি।১* 

কুফরামদুহপ্মদের মধ) দিয়| বে একই শক্তির প্রকাশ ঘটিযাছে লেই প্রসঙ্গে বুরেশা'র একটি '্কত্র কাঙ্ী 
এইরূপ : বৃন্দাবনে তুমি গোল চরাইদাছ, লক্কায় তুমি জয়ধ্বনি তুলিয়া, মক্কায় তুনি আমিয়াছ হাত্দীরূপে। 
বাঃ, বিচিত্র তোমার ₹ও-ছপ ! এখন তুনি কীভাবে নিভেকে লুকাইঘা র!খিচাছ 7৯৯ 

একটি কাছী-তে বুছে এ! “জ্গতেই মাকে কত বিচিত্র তুমি ছে” কতবটা এই স্থরে দেই বিচিত্র-রপীর 
পর়িচা দিতে গি্া বলিয়াছেন: আমি পাইয়াছি কিছু পাইয়াছি। আনার গৰ্গ মাৰাকে লক্ষে 
দেখাইয়াছেন। কোথাও লে শক্ত, কোথাও বা বন্ধু। কোথাও মদনূ, কোথাও লালা । কোথাও গুরু, 
কোথাও শিশ্য। সমপ্ত হিঘয়ে সে তাহার নিজের স্বর্ণ দেখাইয়াছে। কোথাও সে নসছিদ, কোথাও লে 
ঠাকুরের দুদ্বার ( মন্দির )। কোথাও অপনালা-ধারী বৈরাগী, কোথাও শেধ-বেশী নুসলমান। কোথাও 


১৪ তির পরাৰের শাম: ভীবলের একট প্রধান উৎসব ইহাকে বলা হায় শুতো-কাটার উৎলৰ। পঢ়াবের লোষ-স:সীতেও 
ছুৰ্বীকাৰ্যে হুতা-কাট। কাপড় বোনা প্রভৃতি প্ৰসঙ্গের উল্লেখ বাবার পাওয়া বায । 
৯৫ ছিলনা, দহ" যুসলমান বেহীএ তিরঞন তর অছমান । 

পু না, বহী' হম দুঝ। হুল্হ ফলক! বায়গ লিআ$। 

সুখে বা দহী হম র:জ নঙ্গে সানহী' হব কজে। 

বোধে সা দহী' হম হলছে উড়ে না নহী' হয বসদে। 

পাল ন! হধৰ্মী না পাপপুণ কী রাহ নআ। 

সাং শাহু হরচিত লগে ছিন্ু তুর দো জন তিআাগে ॥ 
৯৬ বিজ্ঞাবন দে গট চয়াৰে, 

লব! চড়কে নাছ বরাবে, 

তে দা ধন্‌ ছাত্রী নাৰে, 

খাছ বাহ রগ বটা ধা 

হ্‌ কী শী' আপ ছপাট দা । 


পগ্থাবের ভক্তিসাহিত্য ১৯৫ 


সে তুরুক-রূপে সমাজ পড়ে, কোধাও ছপ ঝরে ডক্ত [িন্দুক্পে । কোপাও ঘরে ঘবে কবর গোলে, আাবার 
শিশু-্পে ভালোবানা পায়।?* 

নায়িকাঁভাবে আবিষ্ট হই বুল্লেশা বে ফাফীগুলি রচনা করিয়াছেন বৈষ্ণব-রধ-নিষ্াত বাঙালি পাঠক 
অবশ্লই তাহার মানুধ উপলব্ধি করিবেন। একটিপদ এইন্কপ : আমার হৃবর কাদে প্রেমিক বন্ধুর দশ । কোনো 
কোনো! নেয়ে তাহার সঙ্গে হাসিছবা ছাসিহা কথ! বলে; কেছ কেহ বা তাহার সঙ্গে মিলিত হুর চোখের 
জলে। তাহাকে বলিও, এই প্রচুর বসম্তকালে তাহার জন্তু আমার হৃদয় কাৰে। হানি আ।ন করিয়া বৃখাই 
বসিয়া আছি; বন্ধুর হনয়ে কী একট! গোলযোগ ঘটিযাছে। আমার ছার ও লৃদার রচনায় আগুন 
লাগাইব। হনয় কাদে বন্ধুর ছস্ত।.*- ও বুক, এখন বন্ধু তে| থরে আলিয়াছে; আমি গাড় আলিঙ্গনে 
স্বাঝাকে বাধিছা ফেলিয্াছি; আমার দুঃখকই সমূজ্ের ওপারে চলিয়। গিয়াছে ( দূর হইছাছে )1১৮ 

উল্লিখিত পদের শেহাংশে যে নিলনের কথা বলা হইস্াছে তাহা বোধ কৰে হাবসৃন্মিসন ৷ “নবী 
রাধা অনুক্ষণ নাপবকে প্থরণ করিতে করিতে নিজেই মাধবে পঠিত হইল'-- বৈষ্ণব পদাদলীর এই স্থর 
ছ্কটিম্বাছে নিয্রোদ্ধৃত কাথী-তে : 

ঝা গাঝ।' বলিতে বলিতে আমি লিছেই রাঝ| হইছ) গেলান। স্থত্রাং এন তোনরা মামাকে 
'বীদো" (মহিদ-পাণক ) বলিয: ডাকিবে, কেহ আন ‘হীর’ বলিয়| ঢাঁকিও ন:,১৯ হুক! আমার মধ) 
আছে, আনি রাঝার নধো আছি। মার কোনো চিন্তা নাই। আনি আর নাই, মে-ই মাছে। লে 
নিজেকে লইয়া! নিছে মানন্দ করিতেছে। স্বাঝ। রাঝা বলিতে বলিতে টত্যাদি। হাতে আদার লাঠি, 


১৭ পাইন! হৈ কিচু পাইব৷ হৈ । মের সতিওয় অলৰ লখাই হৈ) 

কয় বৈর পঢ়া কঃ বেণী হৈ । কঃ দদনূ হৈ ক? লৈলী হৈ॥ 

ক] আপ গুরু বহু চেলী হৈ । আপ আপ ক। পন্থ, ৰতাইবা| হৈ ॥ 

কর ঘহিত ক! বরতার। হৈ । কন বনিম। ঠাকর ছু আরা হৈ । 

কু বেয়াগী পার! হৈ। কন শেখন বনি বনি আইলা! হে ॥ 

কষ তুরক শূজল্লা পড়তে হো। কহ ভগত (নু জপ করতে হে।॥ 

কচু ছোড়ি ঘুড়ে দে| পড়ত হো! করু' ধরি ঘরি লাড লড়াই হৈ ॥ 

হর সিং এও, সন্ন প্রকাশিত “কাকী্টা ঝুলছে পা" (১৯৭) পৃ. ৯২. 

৯৮ দিল লোডে মাহী ইয়াৰ নু, দিল লোচে মাহী ইয়ার নু) 

ইক হস্‌স হ্স গম | কর দিনা 

ইক রোদিও। খোছি ও বিনদিন্। । 

ফৰীও দুনী বসন্ত বহার নূ দিল লোচে মাহী ইনার নূ'। 

মা ন্হাভী যোতী বৈধী গই, ইন গচ, নাহী দিল ৰৈহী গঈ। 

ভাহ্‌ লাঈ এ হার দীশ্গার নূ দিল লোচে মাহী ইনার নু) 

কুলাহ হু সাজন ঘর আইনা, মৈ ছুট ঠাবা গল লাইবা। 

ছখ গঞ্জ সমন্দরো পায় নূ ফিল লোচে মাহী ইসা নূ। 
১৯ অভিজাত বংশের মেয়ে ছীর। তাহার ভালোবাসার টানে বাবা হীরের বাড়ীতে ছাহ্য-পালক জপে নিযুক্ত হয়। পঞ্জাবী 
কৰি ওয়ারিস্‌ লাহ রচিত “ই কৰে-সাৰি পয়াৰ দনসাৰাঃ। অতি আগ্রহের লঙ্গে পাঠ করিয়, পাকে। 

১১ 


২৯৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-ঢৈত্র ১৩৬৮ 


সামনে আমার গে'ধেন, কাপে আনান ধৃলর কমল ॥ বুল্লাহ্‌, দেখ, শিয়ালবংশের ( একটি উচ্চবংশের ) মেরে 
ছীয় কতদূর গরুর হইয়াছে। রীঝা রাকা বলিতে বলিতে ইত্যাদি ।*- 

আর-একটি পদে বুর়েশা সেই হীর-রাবার ভরপকে ঈশ্বরের প্রতি যে কাতর আহবান ছানাইয়াছেল 
তাছ! একান্তই ম্ম্পশী-_তুমি আমাকে তোমার প্রেমিকা বলিহা! মনে করে! কি নাই করো, একবার 
আনার আহিলায় এস। আমি তোমার অন্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছি; একবার তুমি আমার আতিনায় 
এন । তোমার মতো আদার আর কেছ নাই; আমি তোমাকে পদন্ত বনে-প্রান্রে খুঁজিয়াছি, সব 
পৃথিবীতে শুঁদিয়াছি। তুমি একবার আমার আঙিনার এল। লোকে তোমাকে বলে মহ্পালক, 
তাহাদের মধ্যে আমি তোমাকে রাকা বলিরাই ভাকি। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তুমি আমার ধর্ম ও বিশ্বাস; 
একবার তুমি আমার আঙিনার এস 1৭১ 

ভারতবর্ষে দষ্কীধর্ম পঞ্জাবে যতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে আর কোনো প্রদেশে ততটা করিতে 
পারিগাছে কি না সন্দেছ। পঞ্জাবই বোধ করি ভারতবর্ষে পৃকবৌ সাধনার শ্রেষ্ট পীস্থান। ইহার পল্লীতে 
পন্মীতে সুধী সাধকনের দরগ!। মধাহ্গ হইতে বখনই কোনো লানপ্রদাটিক দুর্যোগ দেখ! দিয়াছে, এই 
সাধবরুন্দ তাহাদের ভাববার! প্রচার করিয়া বিভিন্ন সমপ্রবায়ের মানসিক উত্তেদ্রনাকে প্রশনিত রাখায় 
চেষ্টা করিয়াছেন। শী কবিদের গানের মধা দিয়া শাস্তি-প্রেৰ-একোর বাণ) গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃছে 
প্রচারিত হইয়া আপিমাছে। 

প্থাবের যে বিশিষ্ট ধর্ম নিধধর্ম, তাহারও মূলে রহিয়াছে দদ্ধী ধর্মের প্রডাব। ওফ নানক (১৪৬৯- 
১৫৩৮ ) একাধিকবার ভারত-পরিক্রমা করিয়া এই বিস্তীর্ণ সূধণ্ডেয় নান! স্থান হইতে নান! লক্ছন-সংসর্গে 
প্রেরণালাভ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার ভক্তমীবনের মূল উৎস ছিল পঞ্জাবের দ্ফৌী 
লাধনা। যাহা ফরীন (১১৭৩-১২৬৯) হইতে ই্রাস্থীম ফরীদ ( ১৪৫০-১৫৫২ ) পথস্ক স্বদীর্ঘ তিনশত 





২* রা ঠা রনী নী মৈ আপে ঠাক হো । 
সম নী দৈনূ বলে৷ গত, হীর না আক কোই । 
রাষা বৈ হি হৈ হবে বিচ হৱ বিমান না কো ॥ 
নৈ ৰহী বহ আপে হৈ অপনী ব্দাগ করে দিল জোস ॥ 
সাজা হাব করলী নী সৈ আপে যাবা হোস ॥ 
সময নী হেনু বীদো টাকা, হীর ন। আৰ্কো কোঈ । 
হাত পৃ মোরে আগে দূ যোগে তুর! লোঈ, 
হা হীর সলেটী দেখে! কিখে জা খবলোসী ॥ 
সাবা সাৰা ইতাৰি । 
৭১ ভাখে রান না জনে রে বেহড়ে ব্দাবাড় ফেরে 
মৈ তেরে ফুরবান্‌ রে বেহড়ে অঁ দাড় সেরে 
জেরে ছিব! দৈনু হোর লা কোর, চুড়! ছসদ ছেল যরোহী। 
চু 131 সায়া জা রে বেহড়ে অ! বাড় ছেরে 
লোকা 1 ভাঙে চাক সহী দা ঠাক লোকো বিচ কহী দা) 
লামা গা বীল ইসান রে বেহডে বা বাড় দের ॥ 


পঞ্জাবের ভক্তিনাহিতা ২১৭ 


বৎসরের স্রফ্কীাধন! সাধারণভাবে পঞ্জাবের অনম্বীবনকে প্রভাবিত করিঘ়াছিশ । নানক এক দিকে বেমন 
সেই এঁতিহের উত্তরাগিকারী, অগ্ত দিকে তেমনি তিনি কবীর (১৩৯৯-১৫১৮), ফীন প্রস্ততি বছোজোষ্ঠ 
সহসামরিফদের নিকট-লংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য লাভ করিষাছিলেন। কবীহদাস ইত্রাহীম ঘরীদের প্রায় 
বিশুদ্ধ পুকী সাধক ন! হইলেও কবীরপন্থ রচনায় দক্ষিপের বৈফবধর্ম ও পূর্বাঞ্চলের নাখদর্নের সহিত পশ্চিমের 
নৃষী ধর্মেরও সমাবেশ ঘটিরাছিল | গু নানক কবীরদাসের মঙশিল্ঞ ন| হইলেও তাহার অনুগামী । বস্তুত 
পঞ্জাবে ববীরঘাপের নির্ডন উপালনার ধার! প্রচার করিতে করিতে নানক শিধ-সমপ্রান্ের আছি 
গুরুকধশে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । 

নানক ( ১৬৯৯-১:৩> ) হইতে গোবিন্দ সিংহ ( ১৯৮৮-১৭৭) পণ্য দুই শত বংসর বাত্তি-গুরু 
পরম্পরা চলিযার পর শিধদেত ধর্ম গ্রস্থলাছেব-ই তাহাৰের প্ুরুত্বানীয় হইল । ইহাই তাহাদের ‘মাদি- 
গ্রন্থ ব। 'ও এরথনাহেব'। পকণ ওক অর্জুনদের ( ১৭৯১-১৬৮৬ ) তাছার তিরোদানের ছুই বংসর পূর্বে 
এই মহান্‌ সংগ্রহ-গ্রন্থের সংকলন সশূর্ণ করিহ। ঘান। জাদিগুরু বাব! নানক হইতে আর্থ করিয়া 
অঙ্গদ, অমরনাল, রামলাস এবং অরুন এই পকচগুক্ষর রচন। ও বাণী ইহতে সংকঠ্তি হয । পরবর্তীকালে 
নবষ ওক তেগবধাতৃতের হ5ন।ও ইহাতে স্থান লাভ করে। মধ্যবতা তিপওঞক হরিগোবিন্দ, হরিরাযর 
এবং হরিকহণ কিছু হচন| করিয়াছিলেন বলির! হলে হু না) কারণ তাহাকে: নানে ব্বংয় পুন্তকও নাই, 
আবার গ্র্লাহেবেও কোনে! হন; সংকপিত হয় নাই। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৮৮১৭০) 
তাহার সংগ্রামপূর্ণ দ্বর আদুর মধোো ঘাহ! রচন! করিছা গিয়াছেন তাহাই পরমা কম নয়। যিনি 
বিশ্বাল করিতেন অত্ব-গাং/হা বাতাত অভাচারীর ছুলুৰ বন্ধ কর। থান না, তিনিই যে আধার নানাছাবাবিদ্‌ 
পণ্ডিত ও দাশনিক, ডক ও কবি ছিলেন ইহা সতাই বিল্বদ্কর। কিন্তু গোবিন্দ পরিংহের কোনো 
রচনাও গ্রনসাছেবের অস্কতু কর নাই। এইগ্রপে দেখা গেল, নাদদেব, কথার, গৈনাশ, কবীর প্রভৃতি 
সাধকদের রচনা ছাড়া নোট দন গুরুর বানী এসাছেবে সংকলিত হুইঘাছে। 

ওুরুবাধী সমূহের একটি বৈশি্া এই যে, ইহার প্রত্যেক পৰেই নানকের ডপিত; দেও়। হইয়াছে। 
সুতরাং ছাদার হাদার পনের মধ্যে কোন্‌ রচনাটি কাছার তাহা ধরিবার উপান্ধ নাই। লালষের 
অগ্রগামীদের বিশ্বাদ, পরবর্তী সনপ্ত গুরুর মধোই নানকের ব্যাবিাব ঘটিছাছে। বিভিন্ গু্রপে নানকই 
সমস্ত পের রচধিতা। তবে লৌকিক ব্যবহারের হবিধার জর গরক্সাহেবের গুক বাধি শন্হ মহলা >, 
মংলা ২ ইঞ্সাকার রূপে সাজাইবার ছলে কাহার কোন রচনা চিনিবা লও! ঘাদ। সদগ্র শুরুবাণী 
লইয়া যেন একটি নগরী, তাহার ছয়টি মহলা। নানকের বাসী লই! মহলা ১; অঙ্গদের বাণী লইয়া 
মছলা ২; এইকসপে অর্ুনদের পহম্ভ পাচ মহল|। নবম শুক তেগবধাছছ়ের বাণী পইয়! বহুল! »। 
অই়পে সুরুপরম্পরা অনুযায়ী নহলার সংখ্যা চি্িত হইয়াছে । 

গুস্থের প্দবিস্তাসে গুরুদের আবির্ভাবের কালক্রম অপেক্ষা পদের রাগের উপর বেশি গুরু 

কেও হুইরাছে। লিরী (৪) রাগ. বিহাগড়া রাগ, ধনালরী, টোভী, বিলাবন্ধ, রামকেলী, ফেদারা, 
উৈরউ, মলার, কানড়া প্রস্থতি ৩১টি হ্বাগের নামাহুলারে পদগুলি সাছানে। । কেবণ ওক্ষ নানক রচিত 
অপু, লোদরু, সথনিবদ্ডা ও সোহিনা_ এই ক'টি রচনাকে গ্রন্থের প্রথনে বালে? হইছাছে? 

ওুরু-বামীর ভাষা অন্ধাবন করিলে দেখা যায প্রথন তিন গুরু নানক-অগগদ-মদদ্াগের বন? মোটামুটি 








২৯৮ বিশ্বভারতী পত্তিক। মাঘচত্র ১৩৬৮ 


পঞ্জাবী ভাষ! প্রন চতুর্থ 9 পকদ ওক রামলাল ও অর্জুনের ভাবায় হিন্ধীর (ত্রচডাযার) প্রভাব পড়িস্বাছে। 
নবম পুরু তেগবহাদুরের রচনা এই প্রভাব আরুও বেশি। হিম্বীর বিভিহ পদপংগ্রছে সাধারণত নানকের 
নানে বে-সকল পদের প্রচলন আছে তাহার অনেকগুলি তেগবহাছরের রচনা । 

্র্থনাহেবের মরবপ্রধমে প্রদত্ত ৩৮টি পদবিশিষ্ট “অপুহী'ই গুরু নানকের শ্রেষ্ট রচনা বলিয়া বিবেচিত 
ছয়। ধর্মপ্রাণ শিখের পক্ষে নিত্য প্রভাতে ‘জপুী’ পাঠ একটি অবশ্তকর্তব্য কর্ম। হিন্দু চোখে গীতা, 
বৌদ্ধের চোখে ধ্মপদ বেইকূপ, শিষদের চোখে জপুজীর় ম্যাদ ঠিক সেইরূপ । ১৭নং পদে গুরুজী 
ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা বর্ণনা-প্রপঙ্গে বলিহাছেন__ অনংখ্য তোমার মন্্র্প ও ভক্তিভাব। কত লোক কত 
ভাবে তোমার পূ্!-অর্চন! ও তপশ্ত।-সাধনা করিভেছে। কত বেছাদি মৃধা গ্রন্থ পাঠ হইতেছে। অসংখ্য 
ৰোগী তোমার: দিকে উদাসননে চাহি থাকে। অসংখ্য ভক্ত তোমার দান গুণ বিচার করে। পৃথিবীতে 
কত তোমার লতা সেবক, কত দাত|। অসংখ্য শূর তোমার নাম গ্রহণ করে। অদ্য মুনি মৌনত্রত 
অবলছন করিনা তোনার দিকে একা দৃষ্টিতে তাকাইছা আছে। আমার এমনকি কুদরং (শক্তি) 
আছে থে তোমার বিগার করি। আমি একবারও তোমার কাছে সনপূ্ণ কহিতে পারি নাই (এতই 
ছোট আমি )। হে নিরাকার, তুমি ঘাই। করে! সবই ভালোর প্র, তোদার মধ্যে অমঙ্গল নাই ৭২ 

ঈশ্বরের নাম-মহিনা এবং সন্গঙ্গর কপাপাভ সম্ভলহিতোর একটি প্রধান বর্ণনীদ বিহয়। ওর নানকের 
নিয্বোন্কত পদে তাহার কিছুউ। পরিচন্ব মিলিবে ।__যাঞ্জ হোৰ পুণ্য তপস্কা পুভ| ইত্যাদি করিয্ন! মাহুষ নিত্য 
দেহকে খর দেগ্ব। ঈশ্বরের দাম ব্যতীত মুক্তি পাইবে না; গুরু-উপদেশের পথে প্রন্ুর নাম লইলেই মুক্তি 
পাওয়া যাহ । যে ঈশ্বরের নাম শ্রহণ ফরে না এই পৃথিবীতে বৃখাই তাহার জক্ম। বিষ (ইজ্তির বিষ) 
খাওয়া, বিষ-কথা বলা; মাম ব্যতীত নিক্ষল এই মৃত্া ও ভ্রমণ ( জ্রয়-দয়াস্থর লাভ )। বই-পড়া, ব্যাকরণ- 
আলোচনা, অ্রিকালে ( সকালে মধযান্ছে ও সন্ধার ) সন্ধ্যা-বন্ধনা কর! বৃথা ॥ হে প্রাণী, উপদেশ [বিন মুক্তি 
কোথায়? প্রহর নাম ব্যভাত নানুধ জড়াইরা মরে । দণ্ডকমণুলূ:শিখ।-সত্র-ধুতি-তীর্থ-গমন-ভ্রষণেও কিছু 
হয় না, রাম নাষ ব্যতীত শাস্তি মাসে না। যে বার বার হরিনাম জপ করে মে পারে ঘায়।** 


২২ অনখ জপ অসংখে তাউ। অস:খ পুলা অসম তপ তাই ॥ 
অস গাছ সুখি বেষপাঠ | সংখ ছোগ দৰি রহহি টনাস ॥ 
সংখ জগতগ্ধণ সিজন বীচাহ | আসংখ সী অসংখ দাতার 
লং দূরে মূহ গুখ সার । অসখ যোনি লিবলাই তার ॥ 
ফুৰরতি কৰণ কহা ৰীচার। বারিজান জাব। একবার । 
জো তুমু ভাবৈ লাট তল কার। তু সদ সলামতি নিরুকার ॥ 


শআহ্থসাচেষ পৃ. ০৫ 
বও জগন হোম, পুন তপ পুরা দেহ দুখী নিত দুখ সহৈ। 
স্বাম নাম বিশু মুফতি ন পাসি দুকতি নাগি গুরমূখি লহৈ ৪ 
রাষ নান বিশু বিরণে জগি জনম।। 
বিধু খাৰৈ বিধু ৰোলী বোলৈ বিশু দা ৰৈ নিহক্ষল সামি অৰণ 
পুত্ৰ পাঠ ৰিনাকরণ বখানৈ স:খিন! ফরম তিকাল করৈ। 
বিনু শর সবৰ বুকতি কহা প্রাণী রাখ নামে বিশু উরি সরৈ। 
ভগ কসপ্ডল সিখ। "ডে বোতী তীরশি গবনু অতি ভ্রমন করৈ । 
সাম নাম [ধস সাংতি ন আৰে পি হি হরি নাসু হু পাছি পারৈ ॥ 
-_আছলযাহের পৃ, ১৯২৭ ( রানু তৈরউ ) 


পঞ্জাবের ভক্তিসাহিত্য ২৯৯ 


নায়িকাভাবে গাবিত হইছ: ওক নানক যে সমস্ত পদ ব্রচন| কররিছাছেন তাহা মপ্য হইতে নাহ দুইটি 
পদ বাছিয়া! লইছা আমন! তাঁচার কবি-প্রক্কতির পরিচদ্ধ লইব। প্রথম পদে দেই পরিচিত সুর “বর 
আসিয়াছে, সথি তোমরা নঙ্ষলগীত গাও।” নানক বলিতেছেন_ যখন বর কৃপা করিছ! মামার গৃহে 
আমিল, সখীরা মিলিয়া কাজ (বিবাহের আযোছন ) আরম্ভ করিল। সেই খেলা দেখিদ্বা মামার বনে 
খুব আনন্দ হইল। সে আসিয়াছে আমাকে বিবাহ করিতে। ওলো তোর! গাঁ, বিবেক বিচার করিয়া 
বঙ্গলগীত গা । জগজ্জীবন আছ আমার ঘরে আলিয়াছে ভর্তাক্ূপে । যেছেতু ওক হারা আমার বিবাছ 
হইয়াছে, তাই যখনই লে আলিয়া বিলিভ হইল, আনি তাহাকে চিনিতে পারিলাৰ। নানক বলে, সে 
একাই সকলের প্রিষ্পতি। যাহার উপর সে স্থনজর করে সে-ই লোহাগিনী হয় ।'* 

আধুনিক কবি যে বেদনা বুকে লইঘা গাছিয়নাছেল, 

সে যে পাশে এসে বলেছিল তবু জাগি নি। 
কী ঘুম তোরে পেরেছিল হতভাগিনি ॥ 

নানকের নিঘোদ্ধত পদটিতে আামরা কতকট। সেই ভাবেরই মাডাল পাই। কবির নৈব্যস্ত'ব্দেন। অন্থতাপ 
এখানে মর্মাস্থিক ছইঘা উঠিছাছে। সবস্ত শৃঙ্ধার রসের আতিশযো পনটির শে কয়েকটি ছত্্র ক্ষচিমান 
পাঠকের নিকট কিক পীড়ানায়ক বোধ হইতে পারে। কবি এই বলিছা আক্ষেপ করিতেছেন: এই 
কলুষিত দেহ ধুইবার মতো কোনও ওপই আমার নাই । আমার স্থামী জাগে, আর আমি সারানিশি 
তুমাই। এইভাবে আমি কিন্পপে কাস্বের প্রিয় হইব ? স্বামী ভাগে, আনি সাহ! নিশি গুনাই। যদি 
পিপাসা লইঘা তাহার শয্যান্ব আলি তাহাকে খুশি করিতে পারব কিনা জানি না। মণ কী হইবে 
কেমন করিয়! জানিব ? হরিকে না দেখিয়া থাকা যায় লা। প্রেদ আদ্ছান করি নাই, মানার তৃষাও 
মিটিল না। আমার যৌবন চলিয়! গিন্থাছে, এখন সেই হারানো ধনের দন্ত অনুতাপ করি। আজও 
আমি আশাহীন অম্বরে পিপাসা লইয়া জাগি। কামিনী যদি অহঙ্কার ছাড়ি! শৃঙ্গার করে তবেই ভর্তা 


২৪. ফ্রি কিরপা অপনৈ ঘরি আই। 
পা ছিলি সখী কাদু রাইন! ॥ 
ফ্লু দেখি ঘৰি অনু শুইব্দ।। 
সহ বীজাহণ আইজ । 
গাছ গাৰ কামনী বিবেক ঘীচারু। 
হট খরি আইজ! মসমরীব অতারু ॥ 
খুর-ঙ্ারৈ হস! বীনা ছি হোজা ৷ 
ছা সহ দিলিশা তী জানিব । 
ভনতি নানকু সতন! কা শির একো সোই ৷ 
জিল নে। সদরি করে সা লোহাগশি হোই । 

অন্থসাহেৰ পৃ, ৩১ (রাড আসা) 


৩০০ বিশ্বভারতী পত্ডিক। মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮ 


থাকিবে। তখন পে থামার নন খুশি করিতে পারিবে। বড়াই ছাড়িয়। নিজের পত্র নধ্ো দিশিয়া 
বাইবে।৭৭ 

বিশ্বপ্রকৃতির মধে। বিশ্ববিধাতার যে মহান উপলব্ধি রবীজ্জ-কাবোর একাংশে অপরিমের গৌরব সক্কার 
করিয়াছে, গুরু নানকের এক-আধটি পদে তাহার আভীস পাওয়া যান । আনরা তাহার সেই হুবিধ্যাত 
পদটি প্রতি পাঠকের দৃষ্টি বর্ধণ করিতে চাই যেখানে কবি পুলকিত বিশ্বে বলিঘাছেন : ছে ভবথওন, 
ছে জঙ্স-নরণের মুক্তিরাতা, এ তোমার কী অদ্ভূত মারতি। এই গগন-ণ্ডল খাল; হুর্চচ্জ তাহার ছুইটি 
বাতি; তাহার সঙ্গে জড়াইঘ! আছে মোতীর মালা-_ অনন্ত নক্ষত্মণ্ডলের মালা । মলঘানিল তোমার 
ধূপ; পবন তোমার চামর ; হে ছ্যোতি-স্বহুপ, সমগ্র বনরাদ্দি তোমার ছুল। আর এ লে বাজিজেছে 
অনাছত শব্দের ভেরী॥। সহহ্র তোবার নয়ন, তবু তুমি নয়নহীন; লহশ্র তোমার মতি, তবু তুষি মৃত্তি- 
বিহীন। সহন-চরণ হইয়াও তুমি চরপহীন ; সছম্ নাসিকা, তবু তোষার গণ্ধ-শক্তি নাই। আমি তোমার 
এই লীলায় দৃদ্ধ। সকলেই তোমাহ ছ্যোতি হইতে জ্যোতি পাইতেছে। তোমার প্রকালেই নফল 
প্রকাশিত। ওরু-উপদেশে সেই জ্যোতি প্রকট হুছ। যাহা তোমার ভালে। লাগে, দেই তোমার 
আরতি) হরি, তোমার 5৫বকনলের মক্রন্দ-লুন্ধ আমার মন; প্রতিপিন আমার ঠেই মধুপালেয় 
আকাক্ষা। এই নানক-5:ত৫কে তোমার ক্কপাছল দাও যাহাতে সে তোমার লামেই লীন হইন্া 
যাইতে পারে।** 





২৫ এক ন তরী! ৪৭ কার খোব.। মের। লহ চাগৈ ইউ নিসি ভরি সোবা1॥ 

ইট কিট কত পিমারী হোব:। সহ জা ইউ নিলি ভরি সোহ!) 

আস পিন্াঈ সে আবা। আগে সহ ভাবা [কন তাবা॥ 

ক্িলাছান। কিছ ফোইগা রী: না? । হরিদরসন বিশ্র রহ ন জাস ॥ 

রেস ন চাখিন। হেরা তিস ন বুযাৰী ॥ গইনা ছু জোৱদু ধন পদ্ধুতানী ॥ 

আলৈ হু জাঙ্গট আগ পিন্দাস। ভঈলে ইদাসী রহউ নিয়াসী ৪ 

ৰুট নৈ ঘোষ করে সীগারু। তউ কাঘশি রবৈ ভতারু ॥ 

ভাট নানক কত মনি তাৰে। ছোডি বড়াই অপশে খল সৰাৰৈ ৷ 

রন্থসাহেৰ পু. ৩৪৬-৩৫৭ (রাও আসা) 

২ গগন মৈ খালু রবি চন্দ ধীপক বনে। তারিকামগুল জনক মোতী ॥ 

খুপু যলমানল! পফা চৰরে। করে। সঙগল বনরাই ফলত জোতী ॥ 

কৈলী আয়তী হোই তন্ন তেরী খআরতী । অনহত! সফৰ বানত ডেরী । 

সহস তৰ নৈন নন নৈন হৈ । তো ছি কষ্ট সহস সুয়তি সনা এক তোহী ৷ 

সস পদ বিমল নন একপদ। পগন্ধবিস্থু সহস তৰ গন্ধ ইৰ চলত মোহী ॥ 

সন্ত মৰি মোতি জোতি হৈ লোই। তিসকৈ চাপনি সঙ হৰি চান হোই ॥ 

স্বরসাগ। ফোতি পরপটুহোই। জো তিহু জাবৈ তু আরতী। হোই ৪ 

হবি চরদ কমল সকরমখ লোডিত যনো। অন দিনো মোহি জাহী পিজাস! ৪ 

কুপাজলু দেহি নানক সারিগ কট । হোই মাতে তেছে নাছি বাস!॥ 

-আন্থলাকেৰ পৃ. ৬৮৩ ( রান হন! নরী) 


পঞ্জাবের তক্িসাহিত্য 


৩০৯ 


নানকের উপরি-উদ্ধৃত পনটির কিছনংশ রবীন্দ্রনাথের হাতে অনূদিত ই অসামাই মর্ধানা লাভ 
করিয়াছে । অনূদিত অংশটুকু এই 
প্লগনের খালে রবি চর দীপক জলে, 
তারকামগুল চমকে মোতি বে & 
ধূপ বলগ্রানিল, পবন চামর করে, 
সকল বনযান্ধি ফলত দ্যোতি রে ৪ 
কেন আরতি হে ভব খণ্ডন, তব আরতি 
অনাহত শব্ব বাছস্ত ভেরী রে ৷ 
গীতবিতান (১৯৬, মে ) পু ৮২৩ 
দ্বিতীয় গুরু অঙ্গন (১৫+৫-১৫২) চন) করিয়াছেন সাৰান্তই। তাহার চাঁকলের প্রধান আনন্দ ছিল 
শুক নানকের লেব! ও তাহার সাণীর রপাশ্বাদন | ইনিই সর্বপ্রবম নানকেত্র বিক্ষিপ্ত £5নামনূহ সংগ্রহ 
করিহ্বা গুরুমূখী দিপিতে আবন্ধ করার বাবস্থা করেন। কেছ কেহ ওক অদ্দস:কঈ গুকমুখী লিপির 
আবিষ্বর্তা ও প্রচারক মনে করেন। “দস্বস্থধাসার” হইতে অঙ্গদের দুটি শ্লোক উদ্ধৃত কব ইইপ-- 
ক. দুধে তুই যাহান নাম স্মরণ করিল, ছুঃখেও তাহার নাম স্বরণ কর। হে দেযানা মেয়ে, 
এইভাবেই স্বামীর সঙ্গে তোর নিলন হইবে। 
খ, যে শির প্রন্থর পানে নত হয় না, তাহা কাটি! ফেলিয়। দে। যে শরীরে বির্ছের বেদনা লাই, 
দেই দেহকে ছালাইছা দে।২* 
তৃতীয় শুরু অমদুদাস (১৫*৯-১৫৭৪)-রচিত পদাবলীর মধ্যে সর্াপেক্ষা প্রসিন্ত রসল| সাহার ৪৯টি 
পদ-বিশিষ্ট “আনন্দ । ইহা আজ পর্যস্ত সিখদের বিবাহ প্রভৃতি প্রতিটি আনল-উংসবে গত হুয়। 
*আলংর দ্বিতীয় শ্লোকটি এই 
ছে আমার মন, তুই লর্ধদা ভগবানের লঙ্গে থাক। সর্বদা! ডাবানের স্দে থাকিলে দে তোর দুগে 
ুলাইয়া দিবে। গে তোমাকে অঙ্গীকার করিদ্বা তোমার সকল কাছের ব/বন্থ; করিয়! দিবে। ভগবান 
সর্বশক্তিশালী ৷ কেন, মন, তাহাকে ছুলিবি ?** 
এই ভগবং-নির্ভরত। *আনন্দু" পদগুচ্ছের বিশিষ্ট স্বর। দশন পদেও দেখিতে পাই কবি নিজের চঞ্চল 
মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন : হে চক্ষল মন চালাকি দ্বারা কেহ ভগবানকে পাহ নাই। হে 
হন ভানু তা সত রাবিও চুখি কী সং হালিওই। 
দাদ্কু কৰৈ নিমাৰী এ ইউ কংত বিলাব! ছোই॥ ( পৃ. ২% ) 
ছে দিয় সীঈ দা নিবৈ লো। সিল দীজৈ ডারি। 
মাসৰ জিন্ছ পি-জর দহি বিরহ নহী' সে পি:জর লৈ গ্রারি। ( পৃ- ২৭৭) 
২৮ এ হস মেরিন তু সা রহ হি নালে। 
“হরি নালি রব তু খন মেরে দুখ সতি বিসারণ। ॥ 
অসীকারু ওহ করে তের কার সতি সবারণা ॥ 
ব্তন। গলা লমরনু হুামী সে কিট ছলহ বিলারে ॥ 
ৰৈ নানু দন দেৱে সদ, রহ হরি নালে ॥ 





৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘচৈত্র ১৩৬৮ 


আমার যন, তুই শোন। এই মাহা যোহিনী-_বে আছ মানুষকে ভুলাইচা ভাস্ব পথে লইদ্া। যায়। 
বিনি $গডলী অর্থাৎ এই স্থির ইজ্ছদাল বিস্তার করিয়াছেন, তিনিই মাছাকে খেছিনী করি! সরি 
করিয্াছেন॥ বিনি বিটহ অর্থাৎ মরণসীল প্রাধীদের কাছে সাংসারিক মোহকে এত মধুর করিয়া বাখিরা 
দিবাছেল, আমি তাহা কাছে নিজেকে উৎসর্গ করিলাম । হছে চকল মন, চালাকি ছারা কেহ ভগবানকে 
পায় নাই ।*» 

নাছিক-চপে ভগবং-আরাধনা হফী এবং বৈফব ভক্ত কবিষের একটি অতি প্রিয় প্রলঙ্গ। একটি 
পৰে অনরদাশ দুষ্টা ও শিক্টা নারীর কূপকে উশ্বরোপালনার কথা বলিঙ্থাছেন এইভাবে : মনমুধী মান্য 
কেবল নিথ্যায় বেমাতি করে, দ্বানীর বহল পর্যন্ত কখনও পৌহয় না। জগং-প্রপঞ্চে লয় হইয়া ত্রমে 
কুলিদ্বা থাকে, মমতায় বন্ধ হইয়া আসা-বাওঘা করে। হুষটা নারীর শৃঙ্গার দেখ। তাহার চিত্ত লাগিয়া 
আছে পুতে, পুত্রবৃতে, ধনে ও মারায়; আর লাগিবা আছে মিথ্যায়, মোহে, শঠতায় ও বিকারে। 
সেই তো লোহাগিনী রমণী ঘে সর্বদা! প্রন্থর শ্রিদ্ব। গুরুর উপদেশে সে শৃঙ্গার বরে। তাহার শঘ্যা 
স্থখেয় এবং প্রতিদিন লে প্রি হরির লঙ্গে মিলিত হই! সখ লাড় করে। সেই প্রক্কত লৌভাগাবতী 
নারী, যে তাহার প্রকৃত স্বামীকে ভালোবাসে ॥ পে নিজের প্রিঘকে মৰাই বক্ষে ধরিষ। রাখে । লে তাহাকে 
নিজের কাছে সংদাই নেখে। আনার প্রন সর্বব্যাপী। জাতি ও শৌন্দধ কাহারও সঙ্গে পরলোকে 
যাইবে না। যে যেরূপ কাও করে, সে সেইরূপ ফল পায়। সন্গুরুর উপদেশে মাঘ উচ্চ হইতে উচ্চতর 
হয় এবং সত্যক্ূপ পরনাম্মায় লীন হু ॥** 





5৯. এ নন চল চতুরাঈ কি নৈ ন পাঈল্জা। 
চতুরাঈ ন পাইনা (কলৈ তু হুণি নাল মেরিআ।। 
এহ নাইমা হোহনী জিনি একু ভরমি ডুলাঈনা। 
হাইআ।ত ৰোহনী তিনৈ কীত জিনি ঠশদলী পাঈজ। ৷ 
কুরবাদু কীত তিল বিটহ আনি মোহ মঠ লাঈবা। ৪ 
ফহৈ নানয়ু বল চল চতুরায কিনৈ ন পাউজা॥ 

৩ হব খুখি জুঠে। ভূ কমাবে) শলবৈ ক! সহল্‌ কষে ন পাৰৈ 
দুল লালী শরহি বুলাধৈ। মমতা বাধা আৰৈ জাদৈ। 
দোৰাগনী কাষণি দেখু সী গা! 
পুত্র কলতি «নি দাইনা চিতুলাএ কই খোর পা ৰীকাক ৷ 
সদা সোহাগনি রো! প্র গাবৈ ॥ ভর সবহী সীগারু বণ বৈ ॥ 
গেছ খালী জনদিনু হরি রাবৈ | বিলি প্রীতম সমা গু পাৰৈ ৷ 
সা সোহাগনি সাচি ছি সাচী পির । 
আপন পিক রাখৈ লনা উর হারি ॥ 
নাড়ে বেছে সৰা হৰুরি। মো! এড সরব রহিজ। শুরপুরি ॥ 
আগে জাতি বল্ল জাই | তেহা হোইখৈ রেহে করস কমাই ॥ 
নবম উচো চা ছোট 1 নানক সাচি সৰাবৈ সোই ৷ --সন্তুহুদাসার, পু. ৩৯৩১০ 1 


পঞ্জাবের তক্তিনাহিত্তা ৩০৩ 


চতুর্থ গুরু রামদাদ (১৮১3-১৭৮১ ) শিধনের প্রধান তীর্থ অমৃতরের প্রতিষ্ঠাত।। তাহার একটি 
পদে মোহাচ্ছর ভক্তেয় যে বিলাপ ধ্বনিত হুইছাছে তাহাতে “দৈন্য নিবেন বিধানের হন্দর অভিবাক্কি 
দেখিতে পাই । গুক্ষসী বলিতেছেন : হৃদ চাষ কাঞ্চন ও নারী; নান! মোহ তাহার কাছে বড়ই মধুর 
লাগে। গৃহ প্রাসাদ, ছোড়া এবং অন্কান্ত রসে সে আনন্দ পায়। ভগবান, তোমাকে আমি স্মরণ করি 
না, আমি কিরূপে রক্ষা পাইব ? হে রাম, ইহাই আমার নীচ কর্ম। হে গুশবান দরালু, হরি, বগা 
করির! আমার লকল দোষ ক্ষদা কর। আমার স্থপ নাই, জাতি নাই, রীতি-নীতি কিছুই লাই। 
গুপহীন আমি তোমার নাম ছপি নাই, কোন্‌ মুখে আমি তোদাকে বলিব? আমি পাপী; আমি বে 
আবার গুরু দ্বারা রক্ষা পাইব ইহা লছ্গুরুর দয়া। ভগবান মাগ্বকে দিয়াছেন প্রাণ, শরীর, মূখ, নাক 
ও ব্যবহার্য জল। আর দিয়াছেন খাইবার শশ্, পরিবার কাপড় এবং উপভোগের রল। কিন্তু যিনি 
দিয়াছেন, তাহার কথা স্বরণ করি না; ডিতরের পশুটা ভাবে লে নিজেই বরে। হে অস্ধামী, তুমি 
সমস্ত স্থহি করিয়া সেই সমস্ত বা।পিছা আছ। আমরা জস্ধ কী বিচার করিতে পারি? হে প্রন, 
এই সব তোমারই খেলা । হাটে-কেনা নানক তোমাহ গোলানের গোলান__ দাাগদা॥া 0৭১ 

রামদাসের পুত্র এবং অমর দালের দৌহিত্র পঞ্চন গুরু অর্জন ( মর্চুনরের ) (১২৯--১৯*৬) 
বালাকালেই এমন তীক্ষু নেদ! ও সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, হাহ] দেখিছ: মধদাধ এইন্ূপ উকি 
করেন বলিছা ছাল; যায "আমার এই নৌহিত্র বহু লোককে পার করি দিবে ইয়ে মের! দোহিত 
পানী ক! বোহিত ছোগা। উত্তরকালে মহাঙ্গীরের কারাগারে মমাহদিক নিহাহনের সঙ্ছুধীন হইয়া 
শুরু অর্জুন বণিগাছিলেন_- “মানার আ্নের ডিম ভাতিঘা গেল, মন আলোকিত হইল, ওক মামার পায়ের 
বেড়ি কাটি দিয় বন্দীকে নৃক্ত কনি দিলেন।” 





৩১ কেন নারী দহি জীউ পূত্রতু হৈ মোহ দীঠ। মাইজা। 
"খর ছন্যর ঘোড়ে খুনী সু অন রসি লাইজা ॥ 
হরি প্রন চিতি ন আবটী কিট দুটা মেরে হরি রানা 
হয়ে রাষ উহ নীচ করম হরি ফেরে 
আহত হরি, হরি দই আল করি কিরপ! বখলি অৰ্গ সতি মেরে ॥ 
কিছু ক্লু নহী কিচু জাতি নাহী কিছু চত্ত ন মেরা। 
(কি! মূহ লৈ বোলহ গুশন্ডণ নাম্‌ জপিনা ন তেরা। 
হৃদ পাষটি সংসি শুর উবে পুনু সতিষ্ভর বেয়া ॥ 
সমু জী পিং দু নৰু নী বরন কট পাসী॥ 
অনু খাপা কপ শৈল দীনা হস অনি তোগানী ॥ 
(বিনি দীএ হু চিতি ৷ আৰ”ী প্র হউ করি নানী । 
সনু কী তা তের! বরতদ! তু অসবরয্নাদী ৷ 
হৰ জত বিচারে কিলা করহ সমু ছেল তুষ হব্ামী 
জুস দানক হাটি বিচাকিন। হরি গুলম গোলামী । 
সাঅস্থসাহেষ পৃ. ১৬৭ 
১ 


৩০৪ বিশ্বভারতী পত্তিকা মাঘ-ঠৈত্র ১৩৬৮ 


ফুটো অংড! ভরম কা, মনছি ভইউ পহ্গাস ৷ 

কাটা বেড়ী পগহ তে, শুজ্ধ কী নী বন্ধ খলাস ॥ 
গরু অর্জুনের গ্রণিঝ রচনা ”স্খননী" ৷ ধর্ম-প্রাণ শিখগণ নিত্য প্রভাতে ওক নানকের “্অপুজী" 
আবৃত্তির পরে এই থত্ব পাঠ করিক্বা থাকেন। অর্জুনের শ্রেষ্ট কাজ হইল গ্রঞ্সাছেবের সংকলন ও 
সম্পাদন । একটি পদে তিনি সাধারণ মাছের সুতা ও সদ্গরুর মহিম! বর্ণনা প্রলর্গে বলিম্াছেল : 
যায ঘদিও এই পৃথিবীতে ক্ষণকালের অতিথি, তবুও সে তাহার কাছ, শুছাইঘ। লইবার চেষ্টা করে। 
কামের মধে৷ ভুবিকা আছে, দূর্খ জানে না বে, সে ক্ষপকালের অতিথি । চলিধ। যাইবার কালে তাহার 
অঙ্গতাপ জন্মে এবং তখন সে বমের কবলে পতিত হয়। ওরে অঞ্ধ, তুই বে বিঃ! আছিস ক্ষর-চওয 
নদীর তীরে। ইহাই যদি তোর পু্ব-লিখন হইয়া থাকে তবে গুরুযচন অগ্থসারে কাম কর। মালিক 
কাচা, আধ-পাকা অথবা পাকা শস্ত সংগ্রহ করিতে পারে । কুষকের! আয়োজন করিয়া মাঠে আলিরা 
উপস্থিত হয়। হুকুম হইলেই তাহারা জমি মাপিছা ফলল কাটিয়া লঘ। প্রথম প্রহর কাটিল কাজেকর্ষে, 
দ্িতীয প্রহর কাটিল নিঙ্রাঘ, তৃতীয় প্রহর বাক্‌ বিতওায়, চতুর্থ প্রহরে ডোর। ঘিনি এই দেহ ও প্রাণ 
দিয়াছেন, তাহার কথা কখনও মনে আসে না। বে লাধু-সংশর্গে আমি জান লাভ করিম্বাছি এবং 

লজ পুরুষকে পাইয়াছি ঠাহাদের চরণেই আনি প্রাণ নন দর্পন করিলাম ।*২ 
অর্জুনের পরবতী তিনও্ুকুত্র রচনার নিনর্শন কিছু নাই। নব্য আক্র তেগবছাতুর ( ১৬২২-১৯৭৫ ) 
যাহ! চন! করিয়াছিলেন পরবর্তীকালে এন্থলাহেবে সংকলিত হইয়া তাহা ‘মহল! ৯' এইক্ষপে চিন্ধিত 
হইয়াছে। ধাহার অভাবনীঃ ান্মত্যাগ শিখদের মখো এক অভিনব প্রেরণার সঞ্চার করিছাছিল, তিনি 
যে ব্যক্তিগত দ্বীনে প্রন্তত ভক্তেয় মনোভাব পোষণ করিবেন ইহাই গ্বাভাবিক। আমরা তাহার বে 





খন ঘড়ী মুহৃতক। লাহুণা। কাছ সবারণ হার। 
মাই! কানি হিমাপিজ! সব নাহী গবার । 
উঠি চলিআ। পদ্ুতাই অ। পৰিনা বলি জন্ৰার ॥ 
আৰে তঁ বৈঠা কথৌ পাহি। 
জে হোৰী পুথি লিখিয়া ত! গর ক! বচুন কষাহি। 
হয়৷ শাহী দহ উচ্রী পৰী বণ হার । 
লৈ নৈ দাত পতি লাখে ফরি তরু ॥ 
জা হেছে। হুকসু কিরিদাগ দা তা লুসি দিশিঙগা খেতার ৪ 
পিল পর! বব গই। দু আজি সোইজা ॥ 
তী হৈ ৰাখ বাইন! চটশৈ তোর ইজ 
ক হী চিতি ন আইও ছিৰি জীউ পিছু ধীষা। 
সাধসংগতি ফট বারি! শীট কীন। কুরবানু ॥ 
হিস তে লোবী দৰি পদ মিলি পূরণ হৃজাশু ॥ 
_আলোহেৰ, পু. ৪৩ । 


পঙ্জাবের তক্তিল।হিতা ৩০৫ 


দুইটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাত প্রথমটিতে আছে প্রকৃত ডকেছ লক্ঘপ-নিএদ। এবং দিতীয় পদটিতে 
দেখিতে পাই অস্থতাপ-দগ্ধ ভকুচিত্তের সকরণ আর্তনাদ | প্রথন পদটি এইক্কপ__ 

সাহু তোমার মনের অহঙ্কার ভাগ কর। কাম, ক্রোধ এবং দুর্জনের সংগর্গ হইতে অহনিশি দূরে 
থাক। যিনি ্বখ দুখ ও মান-মপগানকে লমান করিয্না জানেন, এবং হর্য শোক হইতে দূরে থাকেন, জগতে 
তিনিই কেবল প্রকৃত বন্ধ (তর) দানেন। নিন্দা-স্ততি দুই-ই পরিত্যাগ করিয়া নির্ধাণপন সন্ধান করিবে। 
এই খেলা খুবই ফাঠিল, কেবল কেক জন গুরুমুখী! ( ধাদিক ব্যক্তি ) দানেন।** 

ছ্িতীয় পদটি এই : মা, মামি কি উপায়ে প্রন্থকে দেখিব ? মহা নোহ এবং জঙ্ঞানের '্মস্ধকারে 
আমার মন ডূবিয়া আছে। ভ্রান্ত পথে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি লণ্ত চীবনটা ছারাইলাম, স্থির 
বৃদ্ধি পাইলাম না। দিবারাত্রি বিধদ্বাসক্ত আমি দুষ্ট অভ্যাস হইতে মুক্তি পাই নাই । কখনও সাধুসঙ্গ 
করি নাই, কখনও প্রনবর ভণকীর্ডনও করা হয় নাই। আমার কোনও গুলই নাই, হে প্রন, তুমি 
আমাকে রক্ষা কর।* 

শিখ পুরুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষ! শিখর পুক্ুহ ছিলেন অস্থিম ও দশ্নওকু গোবিন্দ সিংহ ( ১৬৬৮ 
১৭*৭)। শথ্ব ও শা উভয় [বস্তা তিনি সমান দক্ষতা অর্জন করিদ্বাছিলেন। লেঃ সঙ্গে ছিল তাঁহার 
ফকৰিত্বশক্তি। সংস্কৃত, প্রাহৃত, পল্তাবী, ব্্রভাবা ও ফার্পা_ এই কদ্টি ভাঙার তাহার বিশেষ অধিকার 
ছিল। তন্মধো শেষে/ক তিনটি ভাষাতেই তাহার রচনার নিদর্শন রহি্ধাছে। ছিন্দ। সাঠিতোহ ইতিহাসে 
ওর গোবিদ্দের সান শ্রদ্ধার গঙ্গে উল্লে করা হয়। পঞ্াবীতেও তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ পচলা করিয়া 
গিয়াছেন। "জাপু সাহিব" এবং “অকাল উদততি” গ্রন্থে “অকাল পুর" ঈশ্বরের প্রন দ্বহপের্র কথা বলা 
হইয়াছে! তবে তাহার ক্িমূলক পন বচন! অপেক্ষা শক্তিমূলক কথাকাবাই অদিকতর পরিচিত 1” 





এত’ লাঘে| দন ক! মান তিআগটউ ॥ 

কাম ক্রোধ ল:গতি হুল কী তাতে অহিনিল ভাগ ॥ 

হধুহধু স্নো সং ক্রি জানে অউর যান প্যান ) 

হরখ সোগতে রহৈ অতীতে! তিনি জগি তবু পছানা। 

উসততি নিন্বা দোউ তিআটা ছোজৈ পছনিযবান।॥ 

জননানক ইহ খেলু, কটন হৈ কিন গুরমূখি জান! ॥ _ এন্থসাহেৰ পৃ ২১৯। 
আও মাটি মৈ কিহ বিধি লখট গুসাই ॥ 

মহামোহ অনিব্দান তিমর হো সু রহিও উবাই । 

ফেল জনন অব হী ভ্রম খোইও, নহ অসধির যতি পাঈী॥ 

বিখি জালকত রবি নিসি-বাসুর নহ চুটী অথবা ৷ 

সাধে লহ কীন। নহ কীয়তি প্রত গাঈ ৫ 

জদনানক দৈ নাহি কোউ ও রাখি লেহ সরলা । --সন্তহ্খাস্যর পৃ-ওস্প। 
৩৫ শক্তি-উপানেক গোবিস্ব (সংহের পরিচয়ের অশ্ব উষ্টবয প্শশিকৃহশ দাশগুপ্ত চিত "ভারতীয় শক্তিলাধলা ও শাক্র সাহিতা' শ্রস্থের 
শৰিষ্বী শাক্তসাহিতা নাক অধ্যাকটি 1 
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৩৪৬ 

এই প্রসঙ্গে শহলান”, চণ্ডী দী বার, চণ্ডী চরিত্র, বচিকর ( বিচিত্র ) নাটক প্রস্ৃতি রচল! বিশেষ উল্লেখবোগা । 
পঞ্চম গুরু অর্জুন গ্রন্থলাহেবের সংকলয্কিতা হইলেও পরবর্তীকালে নবম গুক্র তেগবছাছুরের রচলাও এই মহান্‌ 
অস্ছে অন্তকুক্ত হইয়াছিল । কিন্ত দশম শুরু গোবিন্দ সিংছের কোনো পদ গ্রন্থলাহেবে সংকলিত হয় নাই 
আমরাও তাহার আলোচনা হইতে বিরত খাকিলাম। 


বন্বাসী কলে 


আনপরিচর 
চিন্তানায়ক বন্ধিমচন্দ্র। প্ডবতোষ দণ্ত। জিতল, কলিকাত] ২৯। দূল্য ছয় টাক; । 


বঙ্গসাহিত্যাকাশে বক্ষিমচন্দ্রের আবিাব সুর্ষোদয়ের পর্গে তুলিত হইধাছে। চতুদিক প্রানধা্ধকারে 
আহ্ছন, এদন সময ছৃর্গেশনন্দিনী কপালকুণল। প্রকৃতি প্রকাশিত হুইল। সহসা উদার নালোকে ধরাতল 
উদ্ভাসিত হুইল এবং বঙ্গসাহিত্য নৃতন ভাব ও নৃতন ভাবনায় সন্্ীবিত হইল। কিন্তু বস্তরগতের মত চিন্তা- 
জগতেও কিছুই আকস্মিক নহে, যাহার অভ্যাগন অতফিত বলিয়! মনে হয় তাছার ও আরম্ভ এবং পরিণতি 
“আছে এবং তাহা পূর্বপ্রস্তুতিরও অপেক্ষা রাখে । 

আলোচ্য গ্রন্থে এই প্রস্তুতির এবং এই মারস্ত ও পরিণতির ধারাবাহিক ব্যাপ্যা দেও! হয়াছে। গ্রন্থকার 
উপন্তাসিক বদ্ধিমচচ্ছের বিচার করেন নাই, বঙ্ধিনচন্্রের চিন্তাধারার বিল্লেণ করিমাছেন। এই শুচিত্তিত 
হ্বলিখিত গ্রন্থের অধ্াযওলির উল্লেখ করিলেই ইহার পরিধির পরি$প পাওয়া ঘাইবে। “বন্ধিম-মনীঘার 
উন্মেষ’ ‘বন্ধিমযূগের যনন-সাধনা' 'বন্ধিমচঙ্ ও পাম্গাতা মনীষা” “বছিনচন্র ও ভারতসংগ্কৃতি' 'বৰ্ধিনচঙ্জ ও 
বাংলার ইতিছাল' 'বচ্ছিনচন্ছে সাহিতাচিন্ট।' 'বঙ্ষিমচজ্জ ও রবীন্ত্নাৰ' ‘হচ্ছিন-মনীঘার অগ্রবর্ভন' ( বিপিলচঙ্জ 
পাল, রাসেঞ্হন্দর বেদী )_ এই কথটি হিধয়কে আশ্রয় করি! গ্রশ্বকার চিগ্রানাছক বিনতে সামগ্রিক 
পরিচয় দিতে চেষ্টা করিচাছেন। রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ পন্থ উনবিংশ পতাপার ভারতীয় চিন্তা 
ধারার বিশদ বিশ্লেষণ কতা গ্রন্থকার সেই পট ুিতে বক্ষিমচচ্ের ভীবনর্শ ৫ শি করিচাছেন। 
এইজন্ত বৰিনচঙ্ছের মৌলিকতা ও বিগত শতান্বীর চিন্তাধারার ধারাবাহিক: উভয়ই ধংপঃহপে প্রতিভাত 
হইয়াছে । অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘুক্রিবাদ, কোম২ বেস্থান মিল প্রভৃতির এহিকত। কেমন ধরিয়া গীতোক 
নিষ্কাম ধর্মের লঙ্গে লমহ্িত হইয়াছে এন্থকার তাহারও প্রাঞ্জল ব্যাখা! নিষ্বাছেল। অবগ্গ এই সকল কথা 
পূর্বেও বল! হুইগ্াছে এবং বন্ধিমচন্তর নিক্রেও তাছার মতামতের বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। ফিস্ম বচ্চিমচন্রের 
মননসাধনায় সঞ্চে এতিহাসিক দৃরিভগ্ষির থে নিবিড় সংযোগ আছে, ঘতদূর মনে ছয়, বর্তমান গ্রপ্কারই তাহা 
সর্বপ্রথষে দেখাইয়াছেন। গ্রন্থের সর্বশেষ তিনটি প্রবন্ধে তাহার মৌলিকতা আরও বেশি ম্পষ্ট। বন্ধিমচন্তর 
উ্ীয়মাল রবির প্রতিভা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং রবীজ্বনাথও ক্রিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করিতেন। 
কিন্তু বন্ধলাহিতোর এই ছুই শ্রেষ্ট মহারথীয় প্রতিভার মধে] পার্থক্য ছিল। সেই পার্থকোর অতি সুন্দয় 
হ্যাথযা এই গ্রন্থে পিপিবন্ধ হইয়াছে । বন্ধিমচজ্ের ঘুক্তিনিষ্ঠ কিন্ত জাতীঘতার দ্বার! সীমাবদ্ধ দৃক ডঙ্গি বাংলা- 
সাহিত্যকে প্রভাবিত করিহ্যাছিল। সেই প্রভাবের প্রধান ধারক ও বাহক বিপিনচন্ত্র পাল ও রামে্হন্দর 
'হিবেদী। দুইটি সনোন্ প্রবন্ধে এই ছুই মনীঘীর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট ও ব্ষিমাহুধতিতার বিবরণ দেওয়া 
ছইয়াছে। খুব সংগত কারণেই গ্রন্থকার এই প্রবন্ধ তুইটিকে পরিশিষ্টে স্ইিষেশ্িত করিদ্বাছেন, কিন্ত 
আলোচনার বিস্তৃতি ও হুক্ষতা ইহারা স্বরংপ্রতি্ঠ ৷ 

বন্ধিমচন্র সমাত্্-সংস্তারক ছিলেন ন; বরং মালাবারি প্রভৃতি রিফরষরূদের নিন্দাই ফরিদ্বাছিলেন। 
আহার মতে নৈতিক ও রাজনৈতিক উচ্তিই প্রধালতঃ কামা । আলোচা গ্র্থে বকিন$্ছের নৈতিক ও 
ধর্মবিষরক হতামতের যতটা ব্যাখা! দেওয়া হইয়াছে তনহুপাতে রাজনৈতিক ( এবং অর্থ নৈতিক ) চিন্তাকে 
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লঘু করিদ্বা দেখা হইয়াছে । এইছ আলোচনা একটু অপূর্ণাঙ্গ হইদরাছে। স্বীকাই করিতে হইবে, 
বছিনচজ্্র লিছেই 'পান)'-রস্থের পুনমুত্রণ করেন নাই ॥ কিন্ত ওঁ গ্রন্থে তিনি অধিকারবাদের যে ব্যাখ্যা 
দিরাছেন তাহার মধোই তাহার গামানিক-ঘর্থ নৈতিক চিন্তা সর্বাপেক্ষা অগ্রদর হইয়াছে এবং সেইখানেই 
[তিনি বিপ্রবাস্মক মনোভাবের পরিচয় দিয্ান্ছেন। বন্ধিনচজ্ের মতে কমলাকান্ত তাহার শ্রেষ্ট রচনা এবং 
“বিড়াল” কমলাকাস্তের অপূর্ব কটি । বিড়াল বলিতেছে, ‘দেখ, হি অমুক শিরোনণি, কি অমুক শ্যান্নালঙ্কার 
আসিয়া তোমার চ্ধটুকু খাইয়া ঘাইতেন, তবে তুমি কি ঠেক্ষা লইছা মারিতে আদিতে 7. "তুমি বলিবে, 
তীছার! অতি পণ্ডিত, বড় নাস্তলোক | পণ্ডিত বা মাস্থলোক বলিয়া কি আদার অপেক্ষা তাহাদের সা 
বেশী?" এই অধিক!র-পাম্যই বানার্ড এ প্রভৃত্তির রচনার ভিততি। এই মত কতখানি মৌলিক তাহার 
বিচার নিল্রয়োজন; কোনো কিছুই নিছক নৌলিকতা দাবি করিতে পারে না, গাছ বাতাসে জন্মাব না। কিন্ত 
ইহা মালিতে হইবে যে বন্ধিমেহ রচনা এই অভিনব অধিকারবাদ ভ্বোরালো অভিবাক্তি লাভ করি্াছে, এবং 
এই বতের গভীরত। ও সদর প্রপ[রিতাও অবস্তস্বীকার্ধ । 

বন্ধিমচন্দ্রের সাহিতাচিপ্ত। -বিধছক প্রবন্ধটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল । এই প্রলঙ্গে ইউরোপীয় সাহিত্যের বে 
সব নজির উত্থাপিত হইগ্গাছে তাহার 'অনেকগুলিই অপ্রালঙ্গিক। বক্ছিমচন্র সাহিত/ঠীর কোনো একক সুত্র 
আবিষ্কার করেন নাই অব্ব। করিতে চেষ্ট। করেন লাই ॥ তিনি সর্বত্র সাহিতাদ্বরিকে দিখ/বিভক্ত করিতে 
চাছিঘাছেন : লৌন্দন্থত ও নীতিশিক্ষা, বান্তবাস্থগমিডা ও আদর্শ কল্পনা, অপ্ঃপ্রহৃতি ও বহিংপ্রন্থতি্ন 
চর্চা। এই ছিধাবিভাগের বৌি কত; বিচার, কিন্তু আলোচ্য গ্রশ্বে লেই বিচারের কোনে; পরিচয় নাই । 

কিছু কিছু অপূর্ণ! খাকিলেও বওমান গ্রন্থের মৌলিকতা ও বিস্লেহণনৈগুণ্য প্রশংসার । এইরূপ 
তথ্যহহল যুক্তিনিষ্ঠ বননঈল সমালোচন। আধুনিক বাংলাগাছিতে) বিরল । 

শরীহ্বাবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 


আধুনিক কবিতার ভুমিকা! | সঙ ভটাচার্খ। সহিতা প্রকাশভবন, ফনিকাত! ২১। সাড়ে তিন টাকা 
কবিতার ধর্ম ও বাঙল। কবিতার খতুবদল। অরুণ ভট্টাচার্য । জিচাসা, কলিকাতা ২৯। চার টাকা 
কবিভার কথ!। বিমলরুক সরকার | প্রকাশ প্রাইভেট, লিমিটেড, কলিকাতা ৬1 পচ টাকা! 


ববিতার বয়ন কত? এ প্রশ্নের উত্তর এই ভাবে এড়িয়ে খাওয়া যেতে পারে : কবিত্ব মানুষের প্রধম-বিকাশের 
লাবণা প্রভাত । রবীহ্ননোখের এই উক্তি একজন বিলেষ মাহুযের পক্ষে ঘতগানি সত্য ঘানব-ইতিহাল সম্বন্ধেও 
সম্ভবত ততখানিই প্রধোজ্য, কবিতাও দান্ুবের প্রথম-বিকাশের লাবনাপ্রভাত । তা ছাড়া, অন্ত সমস্ত 
কৈশোর চরিতার্থ তার মতই একমাত্র হৃদরগহনেই যেছেতু এই অভিজ্ঞতার সব সাক্ষ্য ও প্রমাণ সমস্ত সমর্ঘন, 
খরয়ৌত্রের আড়ালে স্বৃতি এবং দ্বপ্রের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে আবহমান কাল ধ'রে নানু এই অফল্মহ আদর্শের 
আসন অটুট রাখতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে অনবচ্ছি্র ভাবে! এবং চারিপাশের সহন জস্থুটিকে 
অন্বীকার করে কবিতার ইতিছাস প্রবাহিত হযে এসেছে এনন কি এই মূহুর্ত পযস্থ। এই মুহূর্তে, যখন 
প্রভাতলাবশ্ের লেশমাত্র কোনোথানে অবশিষ্ট নেই, শিল্প যন অর্থান্তরিত হয়ে টেকনোলজির দন্ত স্থান করে 


গ্রন্থপরিচয় £৯ 


দিয়েছে, সৌন্দ্রচনার 'সধিকাত যখন কবির কাছ থেকে স্বলিত হয়ে অনাছালে উঠে এসেছে একিনীয়রের 
হাতে, এনকি এই মূচর্ডেও। 

ইতিহাস ধারা জানেন তাঁদের মনে পড়ছে একটি বিশেষ লমন্ন থেকে বহ প্রতিন্বন্বতার ভীড়ে নামতে 
হয়েছিল কবিদের, তার! নুবেছিলেন তাদের পদালামগ্্রী একেবারেই অবিক্রের, জনহীন নির্যাসনে অতএব 
তারা মন ছিরিয়েছিলেন ছুত্রহের পাখনা, লেই স্বরচিত হৃর্গদরোদা্ত অত্যন্ত উচ্ছল ফলকে একদিকে 
প্রারুতঙ্নের অন্ধ যেমন প্রবেশ-নিবেধ টাঙানো ছিল, তেবনই ; অথচ নিদেদের ুপ্রবিল!সকে ঘৃক্তিসিদ্ধ করে 
তুলতে গাছের কিনুমাত্র আলম্ত ঘটে নি। একদিকে পো ও তীর অস্থসারী কবিসুদাডের নিঃসঙ্গচারণান্ন, 
অপরদিকে গীকক-শেলি হচমায়. কার্লাইল ও আন্ডএর ভবিস্তদাীতে, মধূহদনের প্রত্যাশাতুর পত্জাবলীতে, 
সঘাজলেবীদের বিরুদ্ধে রবীনবাক্িক্খের অটল মহিমা, রিকার্ডিয়ান কাবান্থতে এই নিরলম দ্বাসিকার প্রতিষ্ঠার 
নীরব সংগ্রাম স্বাক্ষরিত আছে। সনস্ত শিল্পের মথে] কবিতাই লবছেছে বিষ্বিকিক। যদিও, জন্মমূচূর্ত 
থেকেই তাকে গহন বিষয়ের থাক মেনে নিতে হয়েছে, সংসারে নিছেকে বাবহাস প্রতিপত্র কহতে চয়েছে। 
হয়তো একই সমস্যা, কিস্তু এখনকার দাঢ়িত্ব আরও নেক বেশি তীত্র। এননকি নৈব)ক্রিক কাবা প্রণদ্থনেও 
লেই দায় ছুধোয় না, অলংগা মালের দিগ দর্পনী তার চতুর্দিকে স্থাপন করতে চট কবির! এগিয়েছেন নেই 
মশাল ছালতে, গানের সঙ্গে তাদের পাশে ভীড় করেছেন অত্র কাবাবিবেঠক, জপ ডে চ্যাপম্যান ঘতই 
[তিরস্কার ক্ষন, এই নবীন হকারদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে কবিতার বাবছারিক মূলা কি একটুও বাড়ে নি? 

বাংলাদেশে অবশ্য এই জাথোক্ধনের যথেই প্রমাণ পাওদা কঠিন) তার কারণ এ নয় দে অন্ত বাবদারের 
উদ্ধল ভবিশ্যং দেখে এ নেশের দবাই সেদিকে ঝঁকেছেন, জথব| আন!দের কবি কত] চরিত হিসাবে খুবই 
সমাজবন্দিত। কিন্ধু নিজেদের শঘৌক্রিক প্রমাণ করে তুলতে তাদের 'আপশ্র কিছু আদিক । অথচ ইতিহাসের 
মর্বকোণের বাঘূপ্রবাহ এধানে এসে পৌছচ্ছে প্রতি মূহর্ডে, সমস্ত নিরীক্ষা প্রবণতাই তানের ্পর্শ করছে, 
এবং তদের নির্বাসন আরও ভনবিরল হয়ে উঠছে ॥ স্থখের বিহ্ব, ইদানীং কৰি?! লিঙ্গের কেউ কেউ স্থগম 
ফাব্যপরিচয় লিখতে প্রবৃত হয়েছেন, প্রথন বই ছুটি তারই সাক্ষ্য। লঘ ভট্টাচার্য এবং হণ ডট্রাচাণ দুজনেই 
স্বপরিচিত কৰি, কিন্ত আত্মপত্রিচচেই তীর গ্রন্থের সীমা নির্ধারণ করেন নি। অপিচ, দুনেই পত্রকাপরিচালক 
হিসেবে বস্রতিকালের কবিতার ভূনিকা পেখার অত্যন্ত সমক্বোপবোগী দান্বিত্ব গ্রহণ করেছেন। মহস্ক, বলাই 
বাছুলা, একটি বাকিগত দৃ্টভদ্বীর প্রস্থান থেকে তারা! এগিয়েছেন। সঙ্জ ডট্টাচার্দ দ্বকীর অগভবের নিরিখে 
সমস্ত ঘটনাপরম্পর়াকে যাচাই করে নেন; অরুণ ভট্টাচার্ধও, সন্তবত, বক্রোক্তিবাদী। কিন্তু দুক্তনেই তাদের 
ব্যাপকত্বর দামিত্বের কথ! জানেন । সঙ্গ ভট্টাচার্য অন্থডব করেছেন, ‘একটি কবির অভিজ্ঞতা ছানতে ছলে 
সপ্ত লমালোচকরণীরই দরকার।' শুধু তাই লব। 'বিপ্রবী সমালোচকের দরকার” অরুণ ভট্টাচার্য 
আক্ষেপ করেছেন 

বাংলা সাথিতো বর্তমান শতাধীয় মধ্যঘুগেও বৈজ্ঞানিক সমালোচনার কোনো! সংস্কার তৈরি ছল না, ছাল 

আমলের কবিকুলের কাছে তা হূর্তাগোর বিষয় । 
কিন্ত প্রত্যাশা ও শোচনাতেই এর! দা হবার চেষ্টা করেন নি। নিমেনের কাব্যদর্শনের পরিচয় 
দিরেছেন হুচলাহ, সেই আলোচয় সার্বভৌম কাব্যবিচার এবং আধুনিকতম কবিতার ইডিহাম লিপিবদ্ধ 
করে পাঠক ও কৰিকুলের মধো সেতুবন্ধন করেছেন, নি:ন্দেছে উভয়েরই কৃতজ্ঞতাডাজন হয়েছেন। 





৩১০ বিশ্বতরেতী পত্রিক' মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮ 


আধুনিক কবিতার ডূমিকা'হ একটি পূর্বতন খসড়া অনেকদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছিল ‘তিনজন 
আধুনিক কবি" নাষে, এই নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণে সম্ভবত পৃ$পরিকনলাই পূর্ণাঙ্গ হয়েছে, এবং পরিসর 
অনেকখানি বেড়েছে। একদিকে পঞ্চম দশকের কাব্যোষ্চন পর্বস্থ তিনি স্পর্শ করেছেন, অপরদিকে উত্তর 
বৈবিক ফাবাদারার সন্ধিযুহূর্তের অনেক বিস্বতপ্রার নাদ তিনি স্বর করেছেন, উত্তরণের অনেকগুলি পদক্ষেপ 
চিহ্নিত করেছেন তাদের রচনায়, কৃতছচিত্তে প্রাপ্য সম্মানে তাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই বইকে হয়তো 
অনেকেই আধুনিক বাংলা কবিতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহান মানতে রাজী হবেন না, কিন্ত কৌতুহলী পাঠককে এই 
বই পরবর্তী ছিজ্ঞাপার ইন্ধন যোগাবে, এতে সম্দেহ্‌ নেই । উপরন্ধ রবীষ্ে।ৱর কবিগোষঠীর অগ্ততম সদক্ত 
-বিরচিত ব'লেও এই বইয়ের প্রতিটি লাইনই স্বীকারোক্তি গৌরবে সূলাবান, এতেও সন্দেছ নেই। 


সেই মূল] অরুণ ভট্টাচার্ধের বইফেও নিশ্চিত বিশিষ্ট করে তুলেছে । কিন্তু অঙ্কণ ভট্টাচার্য আত্মভাবনার 
চেয়ে তথ্যযোজনার করবে হতো একটু বেশি ব্যাপৃত, ছুটি পৰে বিস্তস্ত এই বইয়ের সর্বত্রই সেই বস্তনিষ্ঠার 
পরিচয় আছে। সমালোচক হিসেবে কার্ধকারণের অহুশাসনকে তিনি কোথা ও অদ্বীকার করতে চান নি, সব 
লৰয় মলে রেখেছেন ‘তার সন্তবা। হেন শুধুমায় আবেগ-প্ররোচিত না হঘ'। অথচ শুধু কবিশ্ব চাব বলেই নয়, 
সহদর পাঠক হিসাবেও কবাহিচারে তিনি পাঞ্ডিতোর চেয়ে কাবাবোধকে বড় আসন দিতে ডোলেন নি। 
তাতে তার রচনা নিক তথ্যের বাহন হ€5। থেকে মুকি পেয়েছে। জাবনানান্দ গদ্বন্ধে তিনি যখন বলেন_ 

এখন থেকে কবির চেখে শুধু কল্পনার কাজল নেই, রয়েছে ‘চোধের দ্কুধা', 
অথবা! অন্ত স্তরে 

শিল্প অর্থ দ্ৰচ্ছতা, দি স্বচ্ছতা, বনের স্বচ্ছতা, সহজ করে আনা, চিন্ত! ভাবনার লরলীকরণ। 
কিংবা! কখলও_ 

আলোকের পানগীঠে ছায়ার বিস্তারের মত এই কবিতা নরম ও বেদনার, তখন এই সমস্ত বন্তব্যাই 

ম্পর্শবন্ধ ছয়ে পাঠককে অধিকার করে। 


উপরের বই দুখানির সঙ্গে তৃতীগ বইটির চরিত্রগত প্রডেদ আছে। গ্রস্বকারের কবিপরিচিতি নেই। 
আত্মগ্রকাশের ডিলমাত্র প্রস্নোজন না থাকা অগোচরেও অলতর্কভাবেও তিনি নিজেকে তার বইয়ের 
কোথাও আরোপ করেন নি। অথচ উপরের যই-দুটির থেকে তায় বিঘর্বস্ত আরও ব্যাপক । প্রাচীন 
কাবান্ি থেকে রবীজ্বোৱর কাবাধারা পর্যন্ত তিনি নেমে এসেছেন, বাংলা কবিতার পাশে ভারতীয় কবিতা 
এবং তারও পাশে পশ্চিনী কবিতার সংক্ষিপ্ত পরিচন্ন রেখেছেন । এবং শুধু ইতিহালপ্রব।ছই নহ, বিডি 
যুগের কাবাতন্বের বিবরণ দিয়েছেল। ফোনে! বর্ধনাতেই ব্যক্তিগত র€ ধরান নি, কাব্যোপভোগের অন্ত 
প্রাথমিক পরিস্টলনের সোপানগুলি শুধু একে একে আগ্রহীদনের সামনে রচল। করে দিয়েছেন। ভূমিকার 
অক্সবিধ কোনো! প্রতিশ্রুতি দেন নি, বলে নিদ্বেছেন-_ 

বইটিতে কোন মৌলিক তব উপস্থাপনের প্ররাস নেই। প্লেটো-আ্যারিস্টটলের মুগ থেকে আরম করে 

সাম্প্রতিক ফাল প্স্থ যে সব তব উদঘাটিত হয়েছে তাদের মধ আমি শুধু একটা বোগন্থত্র আবিষ্কার 

করার চেষ্টা করেছি! 


গরন্থপরিচয় ৩১১ 


প্রথম চারটি অধ্যারে কাবাশাহেছ সেই পুজ্ছাছুপুষ্ধ অহুগদ্ধান স্থান পেয়েছে। তাহ মধে যেমন নন্দনততের 
অংশ আছে তেমনই আলংকারশাহের, বেমন প্রাচীন ভারতীর বিদদ্ধক্জনের উপস্থিতি আছে তেমনই 
লামপ্রতিকত প্রতীচা রদযেত্তার লাক্ষা। অতান্ত নিপুণ হাতে সবগুলি দিককে সংযুক্ত করে তিনি তার 
বক্তব্যের জশ্তু অনেক বড় পটহূমিকা গড়ে নিঘ্বেছেন। 

আসলে চষৎকার একটি সংকলনগ্রশ্, অতান্ত সাবলীল তথ্যবাহী ভাবার লেপা। জিজ্ঞান্থুনের অন্ত 
এই বই এই বিষরের একখানি আদর্শ হাণ্ডবুক ছয়ে উঠেছে। শুধু তাই নঃ। সম্প্রতিকালে আমাদের 
শিক্ষাপীঠসসূহে কাবা পড়ানোর প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু কাবোের পরিবর্তে পড়ানো হয় কাবাসমালোচলা। 
সে ক্ষেত্রেও একটি সর্বাঙ্গীণ প্রাথমিক পুম্তকের অভাব এই বই দিয়ে পুর্ণ ছবে। তাতে এর হর্ঘাদা লাঘব 
হর নি, সিদ্ধি সার্বভৌন হয়েছে বলে মলে হয়। 

জর্জ সান্টানা বলেছিলেন, কবিতাই আগলে আমাদের স্বতোৎসার প্রকাশ, সংলারবেইিত হয়ে বেঁচে 
খাকতে হু বলেই আনরা তার পবিত্র গোপন আন্তরিক অংশটুকু ছেঁটেকেটে তাকে গগ্চ কে নিই, গস্ভ 
মানুষের নিতাস্তই বাধ্রমহল॥ 

কিন্তু যে বিচিত্র কোলাছলের মধো আমর হেঁচে আছি, তার কোথায় আনাপ্রে এই মর্নের গেছিনী-হ 
জন্ত স্বান রচনা করে দেব। যে কোনো স্থত্রেই ছোক, কবিতার আলোচনা হলে তা সহজেই আরও 
বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ননে হয, আলোচন! প্রীতিপ্রফাশের সবচেয়ে সাধারণ সপ । 

বাংলা ভাষা এখন নানা দিক থেকে পুই হয়ে উঠছে, সেই উদ্ছলতার ভীড়ে পাঠকের কাছে এই 
বই তিনখানির দাবি সম্পূর্ণ আদান ধরণের । অন্তত কবিতার পক্ষপাতী বকর ছিপেবেও নিশ্চিত বিশিষ্ট । 


দেবী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্বরলিপি 


এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি বরে; 
আহি কুড়িয়ে নিয়েছি, তোমায় চরণে দিরেছি_ 
লছো লহো করণ করে ॥ 
যখন বাব চলে ওরা ফুটবে তোমার কোলে, 
তোমার মালা পাখার আডুলগুলি মধুর বেদনভরে 
যেল আমান স্বরণ করে ৪ 
হউকথাকও তন্ত্রাহ্যরা বিদ্ধল ব্যথায় ডাক দিয়ে হর সারা 
আতি বিভোর রাতে। 
দু্ধনের কানাকানি কথা, ছুঙ্গনের মিলনবিহ্বলেতা, 
জো|ংস্থাধারায হাহ ভেসে তার দোলের পুদিমাতে । 
এই আভালগুলি পড়বে মালা গীথ; কালকে দিনের তরে 
তোমার অলল ধিপ্রংরে ॥ 


কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : ভ্রীশৈলল্রার্সন মজুমদার 
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সম্পাদকের নিবেদন 


এই বংখ্যাহ আমরা ক বি লং ব খল শিরোনাষায কিছু তথ্য পরিবেশন করলাম । এই তথ্য আমরা মূল্যবান 
বলে মনে করি। 

ববীজশতগৃতি উৎসবের যখো আমরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের কথা প্রথমে স্বরণ করেছি। রামেন্রহন্দর 
জিবেদী যহাশয়ের পৌরোহিত্যে বঙ্গীহ-সাহিতা-পরিহৎ রবীন্্নাথের পঞ্চাশতম বলয় পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে 
বে কবিসংবর্ধনার আযোজন বরেন তার বিবরণ আমরা মুকিত করলাম; এবং সেই সঙ্গে, মেই অছটান 
উপলক্ষে বিতরিত বর্তমানে দুশ্রাপা আ.মস্থসলিপির প্রতিলিপিও প্রকাশ করা ছল। 

এর দশ বংসর পরে, ববীন্রনাথের হিতৰ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে হঃপ্রলাদ শাহী মহাশয়ের 
পৌরোহিতে। বঙ্গীয়-সাহিত্া-পত্রিধং পুনরায় কবিলংবর্যনার আরোজন করেন, এবং ॥ বী জুম গ ল নামে 
একটি পুস্তিক! প্রকাশ ফরেন। পুত্তিকাটি ছাপা, সেটি সংরক্ষণের উদ্দে্তে অগানসুণীর প্রতিলিপি সহ 
আমরা পুস্থিকাটি মূতণ বরুলাম। 

এর ধারা রবীহুনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে আমাদের পূংস্থযীদেরও স্বরণ কয] হুল বলে আমরা 
মনে করি। রবীস্রপদকালীন মনীষী ও কৰি -বৃন্দ রযীজ্ঞনাথের প্রতি যে শ্রন্ধার্থ অর্পণ করেছেন, সশ্রস্ধ ভাবে 
জামরা সে কথা স্বহণ করলাম ॥ 


অঙ্গযকুমার মৈর্রের মহাশঘের জন্ম লেই শ্মরীয় বৎলরে-- ১৮৬১ ওুটান্দে। রধীহ্রদমসামনিক ও 
রবীজ্র হং অক্ষন্মাহ মৈত্রেঃকে পিবিত রবীষ্তনাথের পত্র প্রকাশ ক'রে এবং অক্ষচকুমার সম্বন্ধে আলোচনা 
প্রকাশ ক'রে আমরা অক্ষককুনারের প্রতি শতবাধিক শরদধাগুলি নিবেদন করার স্থযোগ পেয়ে আনন্দিত। 


স্বীকৃতি 


রবীজ্্নাথের পঞ্কাশতম বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে কবিলংব্ধনার 
অআমন্্রপলিপি ও হিতম বংসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে প্রকাশিত 
রবীঙ্ঞ নঙ্গল পুস্তিকা ভউ্হৃবলচঞ্ বন্দ্যোপাধায়ের সৌদক্গে 
প্রান্ত। 

অক্ষয়কুমার মৈত্রেদ্কে লিখিত রবীন্নাথের পত্র রবীভুলদন-সংগ্রহের 
অস্যৃকি। 

অক্ষয়কুমার নৈত্রেযের আলোকচিত্র অক্ষয়কুমারের দৌহিত্র 
উশ্রিক্্প সান্তালের সৌজস্কে, পাহাড়পুর-অভিবাত্রীদপের 
আলোকচিত্রের প্রতিলিপি শরপ্রন্থরকুমার সরকারের শৌচন্তে প্রা ৷ 


সহ-সম্পাদক শীসুশীল রায় 





বিষয়সূচী 


তুষনষোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোদ্ধিনী ও ছুখলঙ্গিনী 


শাস্তিনিকেতনের দীক্ষা-আহ্বান 
রবীজ্নাথের সঙ্গে শ্তামদেশে 
রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার দাতীয্বক্জীবন 
রবীন্দ্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ 
রবীন্দ্রনাথ ও আশ্রন-শিক্ষা 
'অর্থ্যাভিছরণ' 


চাকুরপরিবারের আনিপুধ এ সেকালের লমাক্স 


অগ্রুত 

রবীন্থুনাথের ছদ্মনাম 
রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপন্: 

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও পলীসংগ্রতি 
বিচিত্রা-পধ : শ্বতিকথা 

চিঠিপত্র 


রবীস্জ্রনাথ ঠাকুর 
ক্ষিতিনোহন সেন 
ভরহুনীতিকূৰার চট্টোপাধ্যা 
গুশশিভৃষপ দাশগপু 
উ্ৃকুমার লেন 
প্রহিমাংশ্ুদূষণ হৃখো পানর 


গ্রবিনন্ব ঘোৰ 
ভ্প্রবোধচন্থ সেন 
শ্রপরিবল গোস্ব'নী 
প্রমনিকৃমর সেন 
প্রশাস্থিল্বে ঘে'ল 
জহ্কুমার বস্তু 
রবীহ্ছনাথ ঠাকুর 
বন্ধদেব উড 


প্রহনীতি দেবী 
উ্রকেদারনাথ চটযোপাধাণ্র 
উভবতোব দত 
ভ্রচিকরগুন বন্দ্যোপাধ্যায় 
পর প্রলাছ মিত্র 
শৈলজারঞন মনখ্রদার 
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সম্পাদক শ্রীন্থধীরজন দাস 


9৩৭ 


৪৬১ 


চিত্রসুচী 

বনবর্ণ চিত্র 

রবীজ্রনাথ : আছুমানিক পনেরো বৎসর বন্ধসে 
বধ্যাভিহরণ'-অছষ্টানলিশি 

রাজ! নাটকের অষ্ঠানকুচী। ১৩১৮ 
ছোড়াসাকো-ঠার্রবাড়ি 
পাখরিয়াঘাটা-ঠাকুরকাড়ি 

কোর্ট উইলিয়ম। ১৭৩৬ 

পগোবিন্দরাম মিত্রের বন্দির । ১৭৯২ 


এলল্লালেড ৷ ১৮৩৮ 

চিৎপুর রোডের একাংশ । ১৭৯২ 
‘বিচিত্রা? 

“ৰিচিত্রাপ্র আনস্ণলিপি 

মৃণালিনী দেবীকে লিখিত রবীক্তনাধের পর 
ডাকঘর অভিনয়ের দৃষ্ঠ 

বিচ মদুমদার 

নীলরতন সরকার 

চীলযাত্রার পূর্বে াহাজঘাটায় রবীন্রনাখ 
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ভূবনমোহিনীপ্রতিভা, অবনরদরোজিনী ও ছুঃখলঙ্গিনী 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মহপ্হ্ৃদক্বের ভাব এই বে, বধনই লে সুধ দু:খ শোক প্রন্থতির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তধন সে ভাব বান্ধে 
প্রকাশ ন! করিলে সে্থস্থ হত না। যখন কোন সঙ্গী পাই, তখন তাহার নিকট হনোভ'ব ব্যক্ত করি, নছিলে 
সেই ভাব লঙ্গীতানির দ্বারা প্রকাশ করি। এইস্তপে গীতিকাব্যের উংপত্তি। আর কোন বহাবীর শঙ্রুহস্ত 
বা কোন অপকার হইতে দেশকে মুক্র করিলে তাহার প্রতি কতদ্রতাপ্থচক ঘে গীতি রচিত ও গীত হয় 
তাছা হইতেই মক বোর পন্ম । স্থতরাং বহাকাবা যেমন পরের হৃদয় চির করিতে উংপহ্ হয়, তেমনি 
গীতিকাবা নিজের দ্ধ চি করিতে উংপঃ হয় ॥ নহাকাবা হামর| পরের ছয় রচন! করি এবং গীতিকাবা 
আমরা লিঘের জড় বুচন! করি। যখন প্রেন কক্স! ভক্তি প্রতি বৃত্তি লকল হদবের গড উৎস হইতে 
উৎসারিত হয় তখন অমের! হৃনধের ভার লাঘব করিম্র! তাহা গীতিকাবান্থপ শ্রে:তে ঢ’লিয়. দিই এবং আনাদের 
হৃদয়ের পরি প্রশ্রবপদ:ত সেই স্বোত হদ্বত শত শত ননোদ্মি উর্দির! করি: পৃথিবীতে চিরকাল বর্তনান 
থাকিবে! ইং! নক্ষতূমির দও বালুক!ও আর করিতে পারে, ইহা শৈলক্ষেতে শিলবংশিও উর্বির| করিতে 
পারে। কিশ্বা যখন সগ্রশৈলেন ৪ আবাদের হন কাটছ। ঘবিত্াৰি উপটারিত হইতে থকে, তখন সেই 
অগ্রি আর কাঠও আলে:ইয়। দে৷, সুতরাং গীতিকাবোর ক্ষৰত| বড় অন নহে! ক্ষলিদগের ভক্চির উৎস 
হইতে বে লকল গীত উধিত হইয়!ছিপ ত:হাতে হিন্দাৰ্ছ গত হইস্ছছে, এইং এনন দৃড়মপে গড হঃযাছে যে, 
বিদেনয়র। স£্র বংসরের অত15:রেও তাহ। প্র করিতে পারে নাই । এই গীংতকবোই যৃন্ধের সময় সৈনিকদের 
উন্নত বরিছ। তুলে, বিরহের সময় বিরহীর মনে।ভার লাঘব করে, মিলনের লন প্রেমিকের নখে আহতি প্রদান 
করে, দেবসৃজার সমন সাধকের ভক্তির উংস উদুক্ত করি! দেছু। এই স্ীতিকাবাই ফরাসী বিহোহের উত্তেদ্ন। 
বরিগাছে, এই গীতিকাবাই চৈতক্তের ধর্ম বঙ্গবেশে বন্ধনূল করি দিয়াছে, এবং এই গীতিকাব/ ই বাশ্বালির 
নিঙ্ঘাব হরে আজকাল ছল অপ জীবন সকার করিযাছে। মহাকাবা সংগ্রহ করিতে হয, গঠিত করিতে 
হর [গীতিকাব্যের উপকরণ সকল গঠিত আছে, প্রকাশ ফরিলেই হইল। নিচের মনোভাব প্রকাশ কর! বড় 
সামচিক্ীত নহে। শেঙ্গসীযর পরের হৃদয় চিছ করি! দৃষ্ঠকাব্যো অলাধারণ হইয়াছেন, কিন্ত নিদের হা" 
চিয়ে অঙ্গদ হই! গীতিকাবো উঠতি লাভ করিতে পারেন নাই। তেমনি বাইবন্‌ নিক্জ হনয়:টত্রে অসাধারণ; 
কিন্তু পরের ঘদঃচিত্সে অধ । গীতিকাবা জর্দান, কেনন! তাহ! আমাদের নিদ্রের হনস্কাননেহ পুশ; 
আর মহাকাব্য শি, কেনন! তাহা পর-ধী্কের অনুকরণ মা এই নিনি আনরা বান্মীকি, ব্যাস, ছোমর, 
ভান্দিল প্রকৃতি প্রাচীন কালের কবিনিগের স্ত্ধে বহাকাবা লেখিতে পঃরিব ন।) কেনন। সেই প্রাচীন 
কালে লোকে সভ্যতার আস্ছাননে হৃদগ্ধ গেপেন করিতে জনিত না, সুতরাং কৰি হনয় প্রত্যক্ষ করিয়! সেই 
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অনাবৃত হদয় কল সহজেই চিত করিতে পারিতেন। গীতিকাবা যেনন প্র“ঠীনকালের তেমনি এবনকার, বরং 
সাতার সঙ্গে তাহা উঠতি লাভ করিবে, কেননা সভাতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন হৃদঘ উ:ত হইবে, তেমনি হনমর়ের 
চিত্ও উঠতি লাভ করিবে । নিছের হমন্ধ চিত্র করিতে গীতিকাবোর উৎপত্তি বটে, কিন্তু কেবলমাম নিজে 
ভর চিত্র করা গীতিকাবোর কাধা নহে; এধন নিজের ও পরের উভস্বের মনো]টিরের লিমিক গীতিকাব্য ব্যাপৃত 
আছে, নহিলে সীতিকাবোর নধ্যে বৈচিগ্রা থাকিভ না। ইংরাস্সিতে যাছাকে [.710 Poetry কছে, 
আমরা তাছাঝে খণ্ডকাবা কহি। নেঘরূত খণ্ডকাবা, খহুসংহারও খণ্ডকাবা এবং [50112 Ronklhe Lyric 
Poetry, Irish Mel. dics Lyric Poetry, কিন্ধ আমরা গীতিকাবা অর্বে নেঘদ্তকে মনে করি নাই, 
খাহুসংহারকে গীতিকাব্য কহিতেছি। আমাদের মতে 1511 ০০৮৮ পীতকাব্য নয়, 15551) Melodies 
ঈীতিকাব্য ॥ ইংরাছিতে যহযাদিগকে ০1০১, ১০৪০৫৬৪ প্রতি কছে তাছাদিগের সনিকেই আমরা গীতি- 
কাবা বলিতেছি। বাঞ্চল! দেশে মহু'কাবা অতি অল্প কেন ? তাহায় অনেক কারণ মাছে। বাঙ্গল। ভাষার স্ব 
অবধি প্রা্ধ বগদেশ বিদেনঘদিগের অধীনে থাকিয়। নিচ্ছীব হই়। আছে, আবার বাঙ্গলার ছলবাধূর পুণে 
বাঙ্গালীর) সথভাবত; নিক্জীব, "প্রন, নিতে, শা; মহাকাবোর নয়ঝদিগের হদয় চি করিবার আদর্শ হয় 
পাইবে কোথা? অনেক দিন হতে বগদেশ হৃধে শাছ্িতে নিহিত দুক্কবিএহ, গাবীনিতরে হাব বাঙ্গালীর 
হদছে লাই । ইতর: এই কেদল হদয়ে প্রেনের বৃক্ষ অচে পুঙ্গে খল ? করিছাছে। এই নিমিত্ত 
ছগ্রদেব, বিস্তপতি, চণ্ডান সের লেখনী হইতে প্রেদের অঞ্র নি:স্বত হঃছ। বনে ত ক,ছে এবং এই 
নিমিতই প্রেন প্রধান বৈষ্ণব ধর্ম বঙ্গদেশে আবিছত হইয়াছে ও আধিপতা লাভ করিয়'ছে। আছকাল 
ইংরাছি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীরা স্বাধীনতা, অধীনতা, তেদ,হুত, দ্বন্ণে হিতে বত! প্রচ্ৃতি 
অনেকগুলি কথ র মর্ম'্ব গহণ করিঘ:ছেন এবং আজকাল নহাকাবোর এত বাংলা হছে যে ঘিনিহ 
এধন কবি হঃতে চান তিনিই একখ!নি গ্রীতিকাবা লিখিয়াই একখানি ফন্রিঘ। মহ'ক:বা বঃছির করেন, কিন্ত 
তাহার! মছাকাবো উতিল:ভ করিতে পারিতেছেন না ও পারিবেন ন:। দি বিগ্চাপতি"ছয়দেবের সময় 
তাছাদের মনের এংনক'র্র স্ক'ঘ্ অব'্থব। ধাকিত তবে তাহার! হয়ত উংকষ্ট দছাকাবা লিখিতে পারিতেন। 
এখনকার মহাকাবোর কবির। কুত্বনদন্র লোকদের হৃদয়ে উকি মারিতে গিছ। নিরাশ ছঃ!ছেন ও স্ববশেষে 
নিস খুলিয়া ও কখন কখন রান!ঘণ ও নহাভারত লইন্গা অগ্ুকরণের গ্করণ করিঘ'ছেন, এই নিমিত্ত মেঘনা 
যথে, বৃত্রসংহারে এ সকল কবিদিগের পদছার। স্পটন্থপে লক্ষিত ঘৃইযাছে। কিন্ত বাঙ্গালার গীতিকায্য 
আজকাল বে ত্রন্দন তুলিয়াছে তাহা বাঙ্গালার হন হইতে উদিত হুইতেছে। ভারতবর্ষের দুয়বস্থান্ 
হাঙ্গালিষের হনয় কাদিতেছে, সেই নিষিতই বাঙ্গালির আপনার হৃদর হইতে অশ্রধারা লইয়! গীতিকাব্যে 
ঢালির়! দিতেছে। ‘নিলে সবে ভারতসন্তান' ভারতবর্ষের প্রখয জাতীয় সঙ্গীত, স্বদেশের নিমিত্ত বাঙ্গালির 
গ্রথন অশ্রজল। সেই বি আরম্ত হইয়া আজি কালি বাঙ্গালা গীতিকাবোর যে অংশে নেত্রপাঁত-কদি 
সেইখানেই ভারত । কোথাও বা দেশের নির্জীব রোদন, কোথাও বা! উৎসাহের অলগ্ত অনল! 'নিলে সবে 
ভারতসম্ানে'র কৰি থে ভারতের ছরগান করিতে অন্থমতি দিরাছেন, আজ কালি বালক পাস; হ্বীলোক 
পর্যন্ত সেই জন্থগান করিতেছে, বরং এখন এমন অতিরিক্ত হইয়| উঠিয়াছে থে ত:ছ। লমৃহ হাশ্যদ্ধনক ! সকল 
বিধরেরই অতিরিক্ত হান্ততনক, এবং এই অতিরিক্ততাই প্রহলনের মৃল ডিত্তি। ভারতনাতা, ধবন, উঠ, 
জাগ, ডীশ্ম, তোণ, প্রচৃতি গুলি) শুনিয়। আমাদের হৃদয় এত মলাড় হইয়! পড়ছে যে ওসকল কথা আর 














হবনমোহিনী প্রতিভা, অবনরসরো ‘মনা ও হুধেসঙ্গিনী ৩১৯ 


আমাদের হৃদয় স্পর্ণ করে ন;। কনে ঘতই বালকগণ ভারত ভারত চীংক'র ব'ড়'টবেন ততঃ আনাদের 
ছাশ্য সম্বরণ কর! ছুলোধা হইবে ! এই নিমির ধাহারা ভারতবাসীৰেহ দেশছিতদিতয়ে উত্তেদ্বিত করিবার. 
নিমিত আধ্যসঙ্গীত লেখেন, তাহাদের ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিই ? তাহাদের উদ্দেশ্ব মহৎ, তাহাদের প্রশ্বাস 
দেশহিতৈষিতার প্রহ্ববণ হইতে উঠিতেছে বটে কিন্তু তাহাদের সোপান হান্তছনক | তাহার] বুঝেন না 
ঘুমন্ত মমুত্বের কর্ণে ক্রমাগত একই কূপ শখ প্রবেশ কন্ধিলে ক্রমে তাহা! এনন অভ্যন্ত হইয়া ধায় যে তাহাতে 
আর তাহার ঘুমের ব্যাঘাত হয় ন!। তাহারা বুঝেন না যেমন ক্রন্থন করিলে ক্রমে শোক নট হইয়া যান 
তেমনি সকল বিষহেই । এই নিমিতই সেক্্শীয়র কহিয়াছেন “Words to Lhe heat of decd too cold 
breatlhi Hive”. তোনার হনয় যধন উৎসাছে ছলিয়! উঠিবে তখন তুমি তাছা দনন করিবে নহিলে প্রকাশ 
করিলেই নিচিনা যাইবে এবং যত দনন করিবে ততই জলিয়া লিগা উঠিবে! 

তুবনমোহিনী প্রতিভা, অবস্রদ্রেছিনী, দুঃবেলদ্দিনী এই তিনধানি গীতিক:বো শান! সনালোচনার 
জন প্রাপ্ত হইঘাছি। ইহাদিগের মধ্যে ভুবনলোহিনীপ্রতিভা ও অবল্রদ্রে'ড্রিনীর মধ্যে অনেকগুলি 









আর্যাসঙ্গীত আছে, কেনন, ইৎদিগের মধ্যে একছন স্বীলোফ, অপর বংলক। ঠহ প্র প্রত্যক্ষ বে 
ীরিক বল মর তেনমি নানলিক তেজ মধিক; ঈপ্বর একট4 অভাব অন্তটর বারা 
গল মধো একজনের 


প্রধান আছে, অধাবস'র আছে, শ্রমশীলতা অংছে। একদন আপনার হৃদয়ের ধনির নিন 
পাইন্বাছেন তাহাই পাঠকরর্গকে উপহার নিয় ছেন, লে রয়ে ধুলিকর্ন নিশ্রিত আ'ছে কিন, তাহ সুমাচ্ষিত 
মন্থণ করিতে হইবে কিন. ত'হতে ভক্ষেপ নই | মার একছন আপনরে বিদ্যার ভ'গারে য'হ: কিছ কুড়াইন্া 
পাইঘ্নাছেন, তাহাই একটু ম:ক্ছিত করি: ব; কেনে কোন স্থলে তাহার সৌন্দঘা নঃ করি; পণ্ঠককে আপনার 
বলির! দিতেছেল। একডন লিজের দত্ত কবিত! লিবিয়ান্ছেন, আর-্ঞকছরন পাঠক »গের জন কতা 
লিখিয়াছেন। ভুবননোহিনী নিজের মন তৃপ্তির জন্ত কবিতা লিখিয়াছেন, আর রজেরুফ্বব্‌ যশপ্র'পির দন্ত কবিতা 
লিখিহাছেল। নিলে তিনি বিদেনগ্র কবিতার ভাব সংগ্রহ করিয়! নিজের বলিন্ন: দিতেন না। হুবনমোহিনী 
পৃথিবীর লোক, তাহার কবিতার নিন্দা করিলেও গ্রা্থ করিবেন না, কেননা তিনি পৃধিবীর লোকের নিমিত্ত 
কবিতা! লেখেন নাই । আর রাছকুকবাক্‌ তাহার কবিতার নিন্দা শুনিলে ম্ধাস্থিক দ্ধ হইবেন কেননা 
ঘশেচ্ছাই ভাহাকে কবি করিহ! তুলিয়াছে। একজন অশিক্ষিতা রমধীর প্রতিভায় ও একজন শিক্ষিত 
হুবকের প্রন্থাসে এই প্রভেদ। কবির! যেখানেই প্রান্ন পরের জন্থকরণ করিতে ঘান সেইখালেই নষ্ট” 
করেন ও যেখানে নিজের ভাব লেখেন সেইখানেই ভাল হর, কেননা তাহাদের নিজের ভযবস্রোতের মধ্যে 
পরের ভাব ভাল করি মিশে না। আর কুকবির! প্রায় যেখানে পরের অস্থকরণ বা অহ্থবাদ করেন 
লেইখানেই ভাল হয় ও নিজের ভাব জুড়িতে গেলেই নষ্ট করেন, কেনন! হজ পরের মলোভাব-ত্োতের 
অধো তাঁছাদের নিজের ভাব নিশে না কিন্বা তাহার আত্রশ্ব উচ্চতর কবির কবিতের নিকট তাহার নিজের 
ভাব ‘হংসমধ্যে বক ধথ।' হইয়া পড়ে! এই নিমিত্ত অবলরসরোছিলীর “ধুমক্ষিকা-₹ংশন” ও “প্রবাহ 
চলিয়া যাও অদ্বি লে! তটিনী” ইত্যাদি কবিতাগুলি মন্দ নাও লাগিতে পারে! 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আঘাঢ় 


“THE WOUNDED CUPID" 


Cupid, as he lay among 

Roses, by a bee was stung. 

Whereupon, in anger flying 

To his mother said thus, ying, 

Help, O help, your boy's a-dying t 

And why my pretty lad, said she. 

Then, blubbering, replicd he, 

A winged sneke has beaten me, 

Which country people call a bec. 

At which she smiled ; then with her hairs 

And kisses drying up his tears 

Alas, said she, my wag! if this 

Such a pemiccous torment is ; 

Come, tell me then, how ৪0805 the smart 

OF those thou woundest with thy dart? 
“HunRICK"" 





আনুমানিক পনেরো বংসর বয়সে 


তুবনমোহিনী প্রতিভা. অবসরসরোপ্দরমী ও ছুঃবসঙ্গিনী 


শ্রিরতষা ব্রতি বিহে ধানত 
গাথিতে ছিলেন মালতী ছুল। 
“অগ্নি প্রিরতযে !" কছিল রতিতরে 
রতিনাখ, “প্রাণ যার যে অচিরে 


কেন শুইলাষ বিছাইরা হুল 
তাই বধুষাছি ফুটাইল হুল 

কি হবে কি করি প্রাণ যে ধায়!” 
কহে কামে রতি নিকটে আসিবে, 
“ছোট মধুনাছি দিয়েছে বিখি্ে 


তাই তুমি, নাথ! ছইলে কাতর 
ডাল, বল দেখ দাসীর গোচর 
ফতই অলিবে তাহার অন্তর, 
পঞ্চুশর তুমি বিখিবে যায়?" 
Flow on thou shining river ; 
But ere thou reach the sea, 
Scek Ella’s bower and give her 
‘The wreath I fling o’er thee etc. 
Moors 


প্রবাহি চলিয়া যাও অগ্নি লো তটিনি! 
কিছু দূরে গিয়ে, পরে দেধিবে নয়নে: 
তব তটে বলি মম স্থচারু ছালিনী 
নব বিবাহিতা বালা আনত আননে! 
এই লও, শ্রোতে তব দিহু ভাসাইয়া 
কমলকৃহ্থমমালা, দিয়ে করে তার। 
ইত্যাদি । 
এই ইংরাজি কবিতা ও বাঙ্গালা কবিতাগুলিতে অতি অন্ন প্ৰভেদ আছে। 

বাঙ্গালী ভায়ারা করি নিবেদন 

যোড় করে বন্দি ও রাঙ্গা চরণ! 

হা কিছু বলিহু ভালরি কারণ 

ভাবি দেখ মনে কোরনা রাগ) 


৩৯১ 


৩২২ বিশ্বভারতী পঠিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৬৯ 


রাগ ত করনা দাসত্ব করিতে 

বাগ ত করনা নিগার হইতে 

পাদুকা বছিতে অধীন রহিতে 

হরে লেপিয়া কল্দাগ ] 

এলব করিতে রাগ বদি নাই 

আমার কথান্ব রেগোনা ঘোহাই 

বাড়িবে কলঙ্ক আরে! তা হ'লে! 

অবসরলরোদ্ছিনীর কবি ডাবিতেছেন তিনি হাসিতে হালিতে, উপহাস করিতে করিতে খুব বুঝি 

অর্থ স্পর্শ করিতেছেন, কিন্তু “বাঙ্গালী ভাদ্দারা” ইত্যাদিতে কবিতার উপত্র অভক্তি ভিন্ন আর কোন ভাব 
মলে আসে না। তাহার ননোরচিত কবিতার মধ্যে ছন্দ আছে বটে, কিন্ত ভাব নাই। তাহার প্রেমের 
কবিতার মধ্যে কৃত্রিমতা ও আড়ম্বর আছে বটে কিন্তু অনুরাগের জল? তেছ নাই । তিনি “কেন 
ভালবালির ?'র স্ত'য় একটি কবিতা লিখিতে পারেন না এবং কুবলনোহিনীহও তাহার “প্রিদ্বতমা 
ছাসিলার ভ্ভার় কবিতা মনে আসিতে পারে না। সরোছিনীর মদদে রূপক তুললার কৌশলবাকোর 
আড়ত্বর আছে, কিন্ত সেগুলি হন স্পর্শ করে না। কুধনমোছিনীর কবিতংর মধ অর্থহীলতা? জনত্বদ্ধ রচনা 
অনেক আছে তথ্যপি দেওলি সক্কেও কতকগুলি কবিতা হুদ স্পর্শ করে। 
ধদ্দিও ুবননোছিনীর কবিতার মধ্য প্রন্থসে্রাত কবিতা নাই, সবগুলিই প্রতিভার চিরদীবন্ত নিবারিট 
হইতে উৎসারিত, তথাপি যদি দৃবলমোহিনীকে নন হুইতে স্থানাস্তরিত করিয়া কবিতাগুলি পড়ি তবে 
কেমন লাগে বলিতে পারি না। আময়া ইহার ঘাহাই পড়িতে যাই তাহাতেই ছুবননোছিনীকে মনে 
পড়ে। গুণ পাইলে অলনি ভূবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অননি সেই গণ ছ্িওনিত হইয়া মনে উঠে। দোষ 
পাইলে অননি নুবননোছিনীকে ননে পড়ে, অননি তাহার চতুর্বাংশ কমিদ্বা যাহ । ধধন আলর! 

কথির মেখেছে, ক্ধির পিতেছে, 

কধির প্রবাহে দিতেছে সাতার 

ছিত বীর্য শব, ভেসে যায় সব 

পিশাচী গ্রেতিনী কাতারে কাতার! 

সম্থনে নিশ্বনে মলর পবন, 

'আহরি স্থরভি নম্বনরতন 

সন্দারসৌরভ অন্বতরাশি 

স্থরিছে তরু অটল ভুধর, 

দমিছে দাপেতে কাপিছে শিখর 
প্রভৃতি পড়িনবা কিছুই অর্থ করিতে পারি না তখন তুবনমোহিলীকে মনে পড়ে এবং ইহার অর্থ বুঝিতেও চাই 
না! যখন উন্মাদিনী পড়িয়া আমাদের হাসি আসে তখন সুক্নমোছিনীকে দলে পড়ে, অমনি ছাসি চাপিয়া 
ফেলি! যখন প্রতিভার ‘পিশাচী’ “প্রেতিনী” সরী কবিতার যধ্যে কোন কর্কশ কথা পাই তখনি স্ুবন- 
মোহিনীকে মলে পড়ে ও আমরা যথাসাধ্য কোমল করিয়া পাঠ করি] একজনকে আমি ‘উন্মাদিনী’ কবিতার 


তুবনমোহিনী প্রতিহা, অবসরদরোদ্িলী ও দুংখসঙ্গিনী ৩২৩ 


অর্থ বুক্লাইতে বলি, তিনি কহিলেন আমি ইহার নর্ব বুকাইতে পারি না, কিন্ব ইহার অভযন্থরে একটি মাধুর্য 
ব্দাছে। কবিতার মধ্যে যাহ! অনদ্বদ্ধ প্রলাপ, যাহার অর্ব হয় না, লোকে তাহার মধো নাপুর্্য কল্পনা বরে; 
এবং দর্শনের বধ্যে বে অংশটুকু দুর্ক্দোধা ও কঠোর তাছাই পাঠকের! গভীর দর্শন বলিল্না ননে বরেন। 
অনেক দীতিকাবোর দোষ এই যে তাহার শৃঙ্ধলা নাই, অর্থ নাই, উন্মত্রভাবন্ব ঃ অনেকে মনে করেন এরপ 
উননন্ততা না হইলে কবির উক্চুসিত হৃদ হইতে যে কবিতা প্রনৃত হইয়াছে তাহার প্রমাণ থাকে না। প্রতিভা 
এই দোষে কলফিত। ইহার অনেক দোষ পরিহার করিয্বা কতকণ্ুলি কবিতা পাই ঘাছা উচ্চত্রেদীর কৰিতা 
বলিয়া! গণ্য হইতে পারে । 

গিরোজিনী' ও 'প্রতিভ্তা' পড়িতে পড়িতে জামরা “দুখসঙ্গিনী'কে ভুলিয়া গিন্াছিলান 1 “হৃশসঙ্গিনী'তে 
আর্ধালক্সীত নাই, আধারক্ত নাই, যবন লাই, রক্তারক্তি নাই; ইহাতে হৃবদের অশ্রদ্বল, হৃদয়ের রক ও 
প্রেষ ভিতর আর কিছুই নাই। হনগ্নের বৃতিনিচবের মধ্যে প্রেমে যেনন হৈচিয়া আচে, এমন আর 
কিছুতেই নাই । প্রেমের মধো ছু আছে, সখ আছে, নৈরাস্ত অছে, খেদ আচে, এবং প্রেমের 
সছিত অনেকগুলি হলোবৃরি জড়িত! এশন কতকগুলি সমালোচক ধু ধিয'ছেন ঘে প্রেমের কথা 
কহিলে বঙ্গদেশ অধ:প'তে ব'ইবে। এ কথার অর্থ খুব মমনই আছে। হনয়ের হে বৃদ্ধি প্রেমকে মবহেল! 
করিয়া যিনি তে্রদ্বিত। পঞ্চ করিতে চাছেন তিনি মানবপ্রক্ৃতি বুঝেন না । যে মস্ত হৃদয়ে প্রেষ নাই 
তেদন্বিত| আছে, তাছ'র হদর নরক ! কিন্তু যাহার হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম আছে, তাহাত তেজস্থিত! আছেই! 
তুমি কবি! নৈরাশ্ত বিষাদ -ডনিত অশ্তজল যরি তোনার হৃদয়ে জনিয়া! থাকে, তবে তাহ' প্রকাশ ফরিয়া 
ফেল! তাহা দমন করিষ| তুমি বলপূর্ণাক যেন “ভারত” “একতা” “যন” প্রতি বলিঘা ঈীংকার করিও 
না। কবিতা হৃদয়ের প্রন্রবন হইতে উৰিত হয়, সমালোচকদের তিরস্জার হইতে উঠি চয় না। দুখে 
সঙ্গিনীর বিষয় আনহা এই বলিতে পারি__ তাহার ডাষা মতিশ নিট ॥ তিনি যেখলে কিছ বনি করিথাছেন 
লেইখানকার ভাষাই নিষ্ট হইযাছে। তবে একটি কথ! স্বীকার করিতে হয় যে, হর ভাবের মাধুর্য 
অপেক্ষা ভাবার মাবুধা অধিকতর মন আবর্ষন করে) এই পুস্তকের মধো হইতে সময়: অনেক হচ্দর 
পংক্রি তুলিয়া! দিবার মানস করিয়ছিলাম, কিন্তু বাহল্য-ভয়ে পারিলাম লা! 


এই ছলাটিয় পরিচয় এই দ:খাার অকাশিত "জুতা বর্ধক প্রবত্ধ ইষ্টৰা। 


শাস্তিনিকেতনের দীক্ষা-আহ্বান 


ক্ষিতিমোহন সেন 


সুত্র আলোকের নক্কলশখ্খ আকাশ ভরিষা যুগে বুগে বাজিয়া আসিতেছে । সর্বত্রই তো তাহার কল্যাগশঙ্গ 
বান্ধিতেছে। আকাশে তাহা বাছিতেছে শুর জোতিতে, প্রকৃতির মধো বান্িস্থাছে পুষ্পবনের পুণাগন্ছে 
ও বিহ্ষকলসংগ্ীতে, মানবের মধ্যে বাজিয়াছে গ্রেমমৈত্রীর কল্যাণতপন্তায় ও ত্যাগে। তিমির পরপায় 
হইতে আজ সেই মহাজাগরণের বুমছান্‌ আহ্বানকে বিষলতর পুণাকর-পরশ-ছরযিত হইয়া! প্রহপ 
করিতে হইবে । 
যানব-কল্যাপতপস্তার এই আহ্যানই প্রাচীন যুগে বৈদিক গ্কষিদেতর হুগন্ভীর কে ধ্বনিত হইাছে; 
তপস্তে আকাশন্‌ ( তৈ. ত্রা, ৩, ১২. ৭৪)॥ এই তপশ্াই আকাশে ম্লোকরূপে দীপাযান। তপশ্চ 
তেজস্চ শ্রদ্ধা চ সতাং চ ত্যাগশ্চ ধর্মন্চ সতাং চ॥ এই শব্ঘখই বাজছে মানবীদ্গ সাধনার তপস্তায়, তাছাই 
বাঙ্গিতেছে আকাশ্রে তেছ্যেন!র শুভ্র আলোকে, তাহাই বাজিতেছে মানবের শ্রদ্ধা, তাহাই ধ্বনিত 
হইতেছে সকল সতো, সকল তাংগে ॥ তাছারই নান ধর্ম, তাছারই নান সতা।॥ 
সেই বিশ্ব-সত্যই মানব-তপন্থা্র আপনাকে খুঁত্িতেছে। সেই মঙ্গলশছের মূলাধার পরম সতাকেই 
খধিরা বলিয়াছেন, সতাং অসি (তৈ. সং. ১ ৬. ১১), তুমিই সত্য। ত্যোতিরসি (অ. ২. ১১, ৫ ), 
তুনিই জ্যোতি । জ্যোতির্গনার শশ্বতে (্ষ- ১. ৩৬. ১৯), তুমিই বিশ্বনানবের শাশ্বত কল্যাণের ছ্রোতি। 
তোমারই জর, আর জম ছয় তোনারই কল্যাণের সঙ্গে অনুগত মুক্ত মানবের নঙ্গল-তপন্টয়ে॥ তপসে স্বাহা 
(বা. সং. ২২, ৩১), ভয় হউক সেই তপস্তার। প্রবুধাদ্বা স্থবুধ বুধানান! ( অ. ১৪, ২. ৭৫) বিশ্ব- 
চরাচরব্যাণী সেই ফল্যাণশব্ধের শোভন মঙ্গল দাগরণে সকলে বুধ্যনান হইবা আন জাগ্রত হউক, প্রবৃদ্ধ 
হউক | আছ জগৎ অকলাপের হু:দ্বপ্রে প্রণীড়িত; নোহ ঘুচুক, ছূর্গাতি দূর হউক। 
সেই তপশ্থাতে আগে হইতেই যিনি ভাগিস্াছেন তিনিই বার্থ তপন্বী-- তপনা তপস্বী,( অথর্ব, 
১৩. ২, ২৫ )। আগে হইতেই বানবকলযাপের জাগ্রত সেইসব তপস্থীনের হয হউক। এখন খাহারা সেই 
কল্যাপ-তপস্্ার় জাগিতে উদ্্ত হইয়াছেন, তাহাদেরও জয় হউক ভবিগ্রতে ধাহারা কল্যাণের সেই 
হাতিপস্তার আগিবেল, তাহা ঘেরও লয়-দগ্ককার হউক ) 
জাপরিতায় স্বাহ! 
জাগ্রতে স্বাহা 
ছাগরিত্ততে স্বাহাঁ- তৈ. লা: ** ১. ১৯.২ 
এই তপস্তার জন্যই ভবিস্বৎ তপন্বীনের মাগাইতে গভীর কঠে কঠোপনিষং ভাক দিয়াছেন 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপা বরান্‌ নিবোধত 1, ৩ ১৪ 
এই শৃষ্ত প্রান্তের বিশাল বক্ষে মহধি দেবেন্্রনাথ সেই বিরাট ভাকই রাখি! গিয়াছেন। আজও 
বিশ্ব্গৎ ভরিয়া সেই আ্বান-ভারভীই ধ্বনিত হুইতেছে। তাহার দীক্ষা্দিন__ আহ্যানের দিনটিকে ধরিয়া 
এই প্রান্তকে তিনি তাহার বিরাট দীক্ষানস্রটি মরিত করিলেন। সেই পুধাদিনে সেই কলাংপশছ্ধে ধ্বনিত 


শান্তিনিকেতনের দীক্ষা-হাহৰান ৫ 


হইল--এখালে দীক্ষত্র গ-অগ্রি জলিঙ্নাছে। সকলে লর্ঘদিক হইতে এস'নে চলি: আইপ- আয় 
সে সরবত: স্বাহা। 
ইহাই কি সত্য ? নীক্ষাদিনের ডাক কি আজও ধ্বনিত হইতেছে? নিশ্চয়। সেই প্রনির কি 
অবসান আছে ? সেই ধ্বনি এখনো নন্দিত হইম্াই চলিগ্জাছে। সেই শাস্বত ঘে'দণার কপনো মৃত্যু নাই। 
ফান থাকিলে শুনিবে, চস্ছ থাকিলে দেখিবে। 
পর্দক্ষকান্‌ ন বিচেতসগ্: ৭ >. ১৬. ১৯ 
যখন কেহ সেই মাহ্ান শুনিতে পার, তখনই বর্ম তাহার জীবনে হন দীপ্যনান। এই ধ্বনি শুনিতে 
না পাওয়ার অর্থ ই মৃত্যু! 
এত খৈ ব্ৰহ্ম দীপাতে হচ্ছোত্রেপ শৃপোতি অথৈ তহিয়তে তত শৃদোতি। 
শান্তিনিকেতনে দীক্ষা মাহ্বানের মৃতু নাই । মহধির সেই ঘোবসার মৃহ$ট ক্ষপ হইলেও মানব- 
কল্যাদ-পন্তার মনতপরণে পাশ্বত অক্ষর হইয়া চিরদিন বিরাজ করিবে । কেমন কর! তবে বিলচধনী 
কাল অমৃত লাভ কিল? 
কুটির বিন্দু মৃহর্তে বিলীন হয়। তাহাই বদি স্বাতী নক্ষত্রের শুললয়ে শুধিতে প্রবেশ করে তবে 
তাহাই হন্ত মৃক!। উপম। মিখা; হইলেও এ কথা চিরসত্য যে বিশ্বনালবের কল্য'গ-তপত'য় মৃহাহীন 
অম্বতল্নের বিনাশ নই । সেই মুছতে তাহ! যথার্থ কল্যাণপরশ লাভ করিল, সেই নৃহেউ তাছ! সকল 
বিশ্বের। গুকি ঘছরেই হউক, মক্কার মুক্ত সৌন্দধ নিখিল নানবের | এনে বৈহছিক অধিক'র যাছারই 
হউক, এখানকার চিন্ময় অশযাস্মসস্পন, বিশ্বমংলারের। তাই আশ্রবের উত্ঠবে মবধই চিপস্থন অপিকার ॥ 
এই উতমব-আহ্বান মহৰি সকলকে সংকালের সত দিয়া গিয্াছেন। 
প্রশ্ন হইতে পারে, ধর্মগাধনার ও তপশ্তার এই দান লইছ| এসনকার বিদ্ঞান-শ' 
হইবে? তাহা ছাড়। এ কথাও অনেকে মনে করেন ধর্ম একট! বুধ! ভাব' বব 
ভাব-সৌদ্দর্ষ, অন্হাগ-ভক্তি-নৈত্রী প্রন্থুতি চিন্স আনন্দ্লীলা মাও । এবনকার দিনে 
ভাব-বিলাসিতা লইঘ্র কী ইইবে? 
কে বলিল ধর্ম ও মৈত্রী শুধু ডাব-বিলাবিতা? চিন আনন্দেরও প্রয্বোজন আছে । যিনি অরণোর 
কাছে কাঠ চান, তিনি ধনি সৌন্দংনাত্র বলিষ! দুলগুলিকে অরণা হইতে তুলিয়! ফোপিছ: দেন, তবে সঙ্গে 
সঙ্গে তীহার কাগেরও আশা ছয় তিরোহিত। মায়ের বুকের চিনরয় শ্রেহের বখোই জীবশিশু বাড়িয়া 
উঠে। হাসপাতালের বৈজ্ঞানিক ধাত্রীবিষ্কাতেই হি সরি চলিত তবে মার নাতৃস্নেছের কোনো মূল্য 
খাকিত না । চিয়য় সৌন্দর্য বিলাপিতা নহে, হ্বেহ-প্রেমও বিলাসিতা নহে । সমস্ত ভবি্২ স্থির মূলাধারই 
এই বিশ্ব সেছ-যৌন্দ্। 
ধৰ্ম শুধু সৌন্দর্য ও প্রীতি ব। মৈত্ৰীমাত্ৰ নছে। ধর্ম আনামের সমস্ত জীবনের মূলগত সংযম ও তপক্কা। 
বেখানে শক্তি ও বেগ যেইখানেই চাই সংঘম। তাহা না ছইলে সকল শক্তি ও বেগের পরিবতি ছইবে 
প্রলরে। পালে বাতাস লাগে যতই জোরে, ততই দৃঢ় হাতে ধরিতে হর নেক হাল। অশ্ব বতই 
শক্তিশালী, লাগাম ততই শক্ত হও! চাই৷ নছিলেই সমূহ বিপদ) 
বিল্লানও প্রচণ্ড শক্তি । এই অন্ভপক্তিকে ঘি পর্ম অর নানবীঘ হে ও প্রি 
চে 


















“বং চালিত না করা 
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ছ়। হদি জনকলা‘ণ তাহারে লক্ষ্য না হয় তবে থে কী সর্বনাশ হইতে পারে তাহ! দূরোপ ও আমেরিকা 
ক্রনেই অনুভব করিতে অ'রেষ্ করিছ!ছে। 
ধর্ম হইতে বিমুখ হইলে বিজ্ঞান কী নিষঠ্রই হইতে পারে! অথচ ধর্মের সহাঘতান্ব বিজ্ঞানের সম্পদের 
অস্ত নাই। মানবের কত কল্যাণই বিজ্ঞান না করিতে পারে [ ধর্ম ও বিজ্ঞানের নধ্যে এই সামগ্ন্ত সাধিত 
না হইলে কিছুতেই চলিবে না। হাজার হাজার বছর আগে এই কথাই ঈশোপনিষৎ উচ্চ কে ঘোষণা 
ফরিয। গিল্াছেন 
অন্ধং তম: প্রবিশত্তি হেববিষ্তামূপাসতে । 
ততো ভূর ইব তে তৰে! ধ উ বিস্মান্বাং রতাঃ ৪ -- ইশ. ৯ 
সাহারা অবিশ্যা অর্থাৎ শুধু পাৰিব ভৌতিক বিস্বার (বিজ্ঞান) উপাসনা করেন তাছার। গভীর 
অন্ধকারে প্রবেশ করেল। আহ ধাছারা শুধু অধ্যাত্ম বিদ্যা রত) তাহারা তদপেক্ষাও গভীর অন্ধকারে 
নিমজ্জিত ছন। 
বিদ্যাং চাবিড্ডাঞ্চ যস্তত্বেদো ভঙং সহ । 
অবিশ্যয়া মৃত্বাং তীব? বিশ্ব যৃতমশু, তে (__ঈশ. ১১ রর 
আর ধাহার! পা্রিব বিদ্ব। ও অধ্যাস্য বিষ্ডা একর ঘুক্ত করিয়া জানেন তাহ'র। পাব বিদ্যার কল্যাণে 
মৃত্যু হতে ব্আহরেক্ষা করিয়! অপাহাবিষ্তার ছারা অ্তহ লাভ করেন। 
মির সাধনার মধ্যে উড বিদ্যার এই লামন্ডটি স্থবাবস্থিত ছিল। তাই এধানে তিনি ধর্মলাধনার 
তপক্গা করিয়'ও উ্তকোলের জ্ঞান ও লৌন্দ্ঘ সাধনায় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন॥ প্রবীশ্নাথ তাছার 
গিডৃদের নহি সেই ধল্যাণ-ছাফাক্রাক্চে পূর্ণ করিলেন। তাই আছ এই সাধনার স্থানে বিশ্বমানবের 
অবাধ আম্তণ বিঘোষিত।_ পাস্থিনিকেতনে জগতের কল্যাণের জন্ত মহাসানগস্থ সাধিত ছটবে ! 
র্বীন্ত্রনাথ মহাকবি, বালিতেই প্রকাশ করা ছিল ভার পক্ষে সহজ । নির্জন পদ্মাতীরে তিনি 
তাছার কবিলাধনার আসনে বসিঙ্বা এই মৈত্রীলাধনার কথা কত কবিতায় কত গানে না প্রকাশ করিলেন ! 
কিন্তু কেবল কথা ও স্বরে সেই সতোর সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না। এই জ্যই তাহাকে আসিতে হুইল 
শান্তিনিকেতনের এই উদার উন্মুক প্রান্বরে। সেখানে বিষ্ঠা ও জ্ঞানের ভিতর দিয়া তিনি তাহাই 
প্রকাশ দিতে চাছিলেন__ তর্ষচ্াপ্রমে । কর্মে তিনি সেই যঙ্ছের প্রকাশ দিলেন শীনিকেতনের পছ্ীসেবায় 
কাজে) ফে-মস্থ তিনি চেতনা লাভ করিয়াছিলেন তাহাকে কেবল চেতনায় আবদ্ধ ন! রাধিয়া তিনি 
নিখিল লোককল্যাণে ব্যাপ্ত করিতে চাছিলেন। এই থে প্রসার, এই থে প্রকাশ, তাহারই উপর তাহার 
বিশ্বভারতীর প্রতিঠা। এই সাধনার প্রথষে তিনি শুধু ভারতবর্কেই ভাকিয়াছিলেন। অচিরেই তিনি 
উপলদ্ধি করিলেন এই নহামঙ্থ, তার প্রয়োজন সর্বসাধারণের জন, সাধনার দন্ত সমন্ত বিশ্বের সহযোগ 
প্রার্থনীয়। প্রথন বৃগের ত্রদ্বচধাশ্রম কপাস্তরিত হুইল বিশ্বভারতীতে ৷ 
গুরুদেব আজে পরলোকে । কিন্ত তিনি তাহার আহবান রাধিয়! গিশ্ছেন এই বিশ্বভারতীতে_ 
যয বিশ্বং ভবতোকনীড়ৎ। সেই ডাকে সমস্ত বিশ্বের সাধনা এইখানে একর্রিত হউক, সিদ্ধ হউক এবং 
সর্ব প্রসারিত হইয়! জগতের সনস্ত মকল্যাণকে বিদুরিত করুক-_ জগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হউক । 


শান্তিনিকেতনের দীক্ষা-াহ্বান ৩২৭ 


আছ দারা ছগতে এই সাধনতীর্দের মুক্ত তপক্ষার অতিশয় প্রযোছন । আজ পূথিবী বিপত্ন। প্রতীচা 
তাছার বৈজ্ঞানিক দক্ষ শক্তি ও দুর্বার অহ্থলস্থারে বিপহ ও নিজপায়ে হইছ। এই নেশেরই কল্যাণলাধনার 
দিকে. চাছিন্াা আছে। আছে ডার্ত ধরি প্রভীচীর এই বিপদের ছিলে সাড়। ল| দেয় তবে বিজ্ঞানের 
মারণাহভন্বে নিপীড়িত ভীত বিপন্ন পৃথিবীর আর উপান্ন নাই। 
আজ ভারত যদি শুধু তাহার প্রাচীন তপন্তা লইদ্বাই বসিয়া থাকে বা ধূরোপ-জানেরিক! যদি শুধু 
তাহার নবলন্ধ পার্তিব বিজ্ঞানযন্থ লইয়াই খুশি থাকে তবে চলিবে না। শিব-শক্তির মিলন না হইলে 
স্বষ্টি আর থাকে না। এই শিব-পক্ষির মিলন না হইলে মহতী বিলটি । 
আর আছ ভারত ঘদি তাহার তথাকথিত স্বাধীনতা পাইদ্বা হীনস্বার্থ ও সংকীর্ঘতা বশত আপন 
কল্যাণব্রত ছইতে সতা তপস্যা হইতে ভ্রষ্ট হ্থ তবে সেই ছুঃখের মার অন্য নই সে "বিলি আর 
শেষ নাই, তাহা! জগতের সর্বনাশ 
বিবেকড্ষ্টানাং ভবতি বিনিষ্ৃতি শত ফূর্। 
নৌচিক্ষৰ যাতি দৌডিক্ষং কষ্টাং কং ভঙা যম ৷ 
কাজেই ভারতকে আচ ড'ছা'র চিরস্থন ম্দাদর্শে অটল থাকিতে হইবে । এবং আত এট বিপদের 
দিনে প্রাচ্য ও প্রভীগা স’সন”কে মিলিতে হইবে । এই নিলন লাধনাই দ্য যোগ্য, তং ঘোগমিতি 
মন্তস্তে_কঠ, ৬, ১১। মানবের যেমন দেহ আছে, তেমনি আয্মাও আছে। আন্ম' হতে বিচ্ছিএ দেহ 
অমেধা শবমান্্র এবং নেহ হইতে বিচ্যুত শয়ীরী আহমদকে সকলে দাঙ্গা ভুত বলিয'ই ভয় পয়ে। গেছ 
বিন! আম্মা নিস্ধিয়। আর আস্ম! ছাড়। নেহ নিক্গীব অকর্মণা। ইহাকেই সঙ্গতি বলে আচপুন্তায়। 
চক্ষৃস্থান পঙ্গু আত্মাকে প’ইয়| অন্ধ নেহ ধন্য; আর চলক্ছতিলম্পন্থ মন্ধ নেহুকে প'ইর রমা সার্থক) 
আজ তাই প্রাচা ও গ্রতীচোর নিলন ছ'ড়া কোনো গতি নাই। দানবশক্ষিকে ন'নবপর্বেদ ধরে পূর্নাঙ্গ 
করিলেই নিখিল চরাচর্ের পরম কলাণ। 
অচধির় এই সাধনার ক্ষেতে সেই পরিপূর্ণ যোগের আই্বানবাণী শ্বলিত হছে । এলে বেদ- 
উপনিষদের সাধনা, ভাগবতদের ভক্কি, ছৈন বৌদ্ধদের অহিংস! ও নৈত্তী, শৈবদেত্র তপ্ত, বৈদ্যবদের প্রেম, 
সাধুসম্তদের সাধন! লব যুক্ত হইয়া নবঘূগের সাধনাকে এই মহাযোগতীর্ষে মাহ্যান করিতেছে । এধানে 
শুধু গঙ্গা-ূনা-লরন্তী নহে, এখানে নিখিল সাধনার ধারা যুক্ত হইবে। এই দুক্তিতীর্থে সকল 
চরাচরের গতি সকল মানবের প্রতি শাশ্বত আহ্বান আসিরাছে। 
সনো বুদ্ধা! শুভযা সংযূনক্ত | _হুবা১৩, ৪ 
সকলে সবার পরমকল্যাণের দন্ত এখানে আসিয়া যুক্ত হউন ! 


শান্তিনিকেতন, ১৩৫৪ 
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প্রাতরাশ সেরে আজ সকাল ন-টার কবির সঙ্গে আমর! গেলুষ আর একজন রাজকুমাররের বাড়ীতে_ Prince 
Narisra, নরিশ্বা ব! নরেশ্বর । ইনি প্রবীণ ব্যকি, ইংরিজি জানেন ন|। ইনি একজন ভাল চিয়কর। বে 
বড়ে বৈঠকখান! ঘরে আনাদের স্বাগত ক'রলেন, লেখানে এরই আকা একটি মন্ত বড়ো রন বিজি 
দেখলুম॥ অনন্ত নাগের উপর নারান্নণ, লক্ষ্মী আর সরস্বতীর সঙ্গে বালে । এধানে এই ব্যাপারে বাহ্লাদেশের 
শৃঙ্গে ক্কামদেশের নিল মাছে । ব:ডলাদেশে বিজুর তুই পরী, লক্ষ্মী আর সরস্বতী । প্রাচীন বাঙলার পাল 
আর লেন যুগের পণ্ররের আর ধাতুর বিবর্তিত বিষ্ণুর দু-পাশে কেনও-কোনও ক্ষেত্রে থাকেন 
ল্মীদেবী আর সহহ্বতাদ্বৌ, আবার বহু ক্ষেত্রে দেখ| যায় লম্মীদেবী আর ভ:দবী ব। প্ৃথিবীদেবী। 
দক্ষিণ-ডারতে বিষ সঙ্গে শরগ্কতী থাকেন না থাকেন লক্ষী আর ভুদবী। বাঙ্লাদেশে 
সাধারণত সদ্ঘতী বিদ্ধুত্র পত্রী এবং লক্ষ্মীর সপন্নী ব'লে পরিচিত। কিন্তু ব'ওলার বাইরে ভায়তবর্ষের 
অন্তত অনেক ক ছগয় গরস্থতী হচ্ছেন হ্ধার পড়ী। এক্ষেত্রে শ্যানদেশে যে শ্র্ধপাধর্্ আর দেবকাহিনী 
প্রচলিত হয়েছিল, তরে পঙ্গে ব/$ল:দেশের একটু বিশেষ যোগ দেখ! যাক্ষে | রজনুনরে নরেখ্বর স্যানের 
প্রাচীন শিন্-পন্ততি সগদ্ধে ছানাদের ছা গ্রহ দেখে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এই শিপ ব/ছ'-বছো। কতকগুলি 
শ্ৰেষ্ঠ জিনিসের ছবি তিনি পরে কৰিকে পাঠিয়ে’ দেবেন। 

রাঙগকুমারের ক'ছ থেকে বিদ!য় নিয়ে আমরা গেলুম আর একটি বৌদ্ধ নন্দিত দেশ তে-_- ৮৭ 50494 বা 
Wat 55559. অর্ধ “হুদর্শন মন্দি্র। এটি নন্দিরও বটে, ব্দার ভিক্ষুদের থাকব'র বিহারও বটে। এই 
মন্দিরের দেওঘালে প্র/চীন পদ্ধতির স্যানী ডিব্রিচিয়্ অনেক আছে, বৌদ্ধ ইতিহাসের সঙ্গে-সঙ্গে স্থানীয় শ্রামী 
জ্ীবন-যাত্রার চনংকার নিন“নি এই সব ছবিতে আছে। ব্রোঞ্জের কতকগুলি ঘোড়ার দৃত্িও এই মন্দিরে 
আছে। মঠাধিফারী একদল অন্ন-বয়পী শ্তামী ডিচ্ছু। কথাবার্তায় জানা গেল তিনি কিছু পালিও জানেন। 

কবি এর পরে ছোটেলে ফিরে গেলেন, কারণ তাকে নিযে এত ঘোরাফেরা চলে ন!। একে তীর বর্ম 
ছ'য়েছে, তা-ছাড়া অলপ একটু ঘুরলেই শ্রান্ত হয়ে পড়েন। আমাদের সঙ্গে যে শ্রাৰী অফিসারটি স্তামদেশের 
সরকারের পক্ষ খেকে সব দেবিয়ে" শুনিয়ে" বেড়াচ্ছিলেন, সেই ড্র! রাজধর্ম-নিদেশ, তিনি একটু যেন চিন্তিত হ'য়ে 
প'ড়লেন_-ঠার ভাবনা ছু'চ্ছিল এই যে, সরকার থেকে বেখানে-বেধালে কবিকে নিছে ঘাবার অন্ত প্রোগ্রাম 
ক'রে দিয়ে তার উপর নিয়ে যাবার ছকুম দেওয়। হয়েছে, সেই প্রোগ্রাম-বোতাবেক সব ছারগায কবিকে 
না নিয়ে গেলে তার কর্তব্যের খেলাপ হবে, তার উদ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে যেন তাকে জবাবদিহি ক'রতে 
হবে। এই কারণে তার একটু বেনী আগ্রহ ছিল, যেন কবিকে সব জারগান্ নিন্বে যাও! হয়। আর নেট! 
না হওয়াম্ধ তিনিও যেন একটু অস্বস্তিতে প'ড়লেন। যা-হ’ক্‌, তিনি কেবল বআআন/দের সঙ্গে ক'রে বাকি কয় 
জ্গা্গাহ নিয়ে গেলেন, প্রো গ্রানের খেলাপ হ'ল না। 


রবীক্রনাথের সঙ্গে শ্যানদেশে ৩২৯ 


আনাদের তার পরে নিয়ে গেলেন এখানকার স্থানীর ব্রাহ্মণদের মন্দিরে । শমী ত্রাহ্মণেরা যে ভারতবর্ষ 
থেকে এসেছিলেন, তার নানা প্রাণ আছে। প্রাচীন শিলালিপি থেকে জ'ন| বয় যে, বস্ত্র বা 
কাঙ্োডিার রাজবংশের পত্তন করেন দক্ষিণ ভারত থেকে আগত “কছু” সাৰে একজন হ্রাহ্মণ । তিনি এ দেশে 
এসে বাস ফ’রতে থাকেন, আর “মেরা' নামে একজন ‘অন্দর? অর্থাৎ স্থানীন্ত অভিজাত বংশের কক্স 
অথবা! রাজ-কুমারীকে বিয়ে করেন। কু আর মেরার পুত্র কা্বোডিয়ার দূর্যয-বংশীয রাদ-কুলের আ'দি-পুরুষ । 
আবার চম্পা ব। কোচিন-চীনের সোম বা চন্্র-বংঞয রাজ-কহুলের আদি প্রতিঠাত। ছিলেন দক্ষিপ-ভারত 
থেকে আগত কৌতিত' নানে আর একজন ব্রাহ্মণ । ইনি 'সোৰ!’ নানে একটি স্থানীয় ‘ন!গ-কক্ট।' অর্থাৎ 
এখানকার চাম্‌-ছ’তির কুমারীকে বিবাছ করেন। এই চম্পা দেশ ( কোচিন-চীন, এখনকার দক্গিশ- 
ভিয়েং-সাম) সেকালে চাম্‌ ব! আদি-চম্প। জাতির ছার! অধ্যধিত ছিল; এরা এপনক'রর ভিয়েং-নাণী জাতির দ্বারা 
বিস্বিত হত, আর এখন এ প্রায় লম্পূ্ণ পে বিধ্বস্ত হাছে গিছেছে। এট ড'বে ভ'রতব্ধের ব্র্ধণের! আর 
ক্ষত্রিধ আর অন্ত গতির লোকের। এই দেশে এসে বিষ্বে-ধ। ক'রত, দ্বদেশের সঙ্গে তালের সন্পর্ আঙ্জডাবে 
থাকলেও, বৈবাহিক অনোন-প্রনান, অত দূর দেশ ব'লে, আর হ'তে পা'বৃত ন'। স্যম-দেপের ত্রান্মণদের 
চেহারা দেখলে বেক! ঘায় যে এই। নিশ্র ভাতির বামঘ। গায়ের 36. গৌই-ব তবে ছশ হু! 
একটু মহলানতন | ক'হণ, অপেক্ষাকৃত শ্রমে-বর্ন ভারতীয় জাতির সঙ্গে নিশ্রণ হ'য়ে” পু 
্রাঙ্থণদের আচার-আহ্গান, সংগতি, দংস্ত-চর্ঠা এই সনন্তই এরা! পুরাপুরি বায় বদর ব চে কাবে এসেছেন। 
প্রাচীন কালে শ্বমীর কেম কা মাল-ক্রোচ। দিয়ে লুঙ্গি প'রত-_ নেয়ে পুক্তষ হুই-ই, আর গ'ল একপ'ন। চাদর 
রাখত এ'নক'র ত্রপ্েপূদের পে:শেকেও এ রুকনের ছিল৷ তবে আ্রকলে কোনও-কির মক রী ব্যাপারে 
রাম্মপদের আসুঠ'নিক-ভ!বে যোগ নিতে হ'লে, ভানের নীল বা শাদ। রঙের ফাহুন, আর £7? ক'পড়ের গলা" 
আঁট। কোট পরতে ছয় । শ্য'নী ছ!তির নাহ্থযের মতন এখানকার ত্রাহ্ধবৰের মুখে নাড়ি গোর কম॥ তবে 
মাথার উপরে সকলে চুড়ার 'মাকারের একটি বড়ে। টিকি বা কুঁটি রাখেন__ প্রয়ে পাকানে বেশ বললেই ছয়-- 
লেটিকে বাখার উপরে গোল ক'রে প!কিযে, তা'তে ২১টি ছল গুদ্ছে রাসেন। এই ত্র:বণ-মলিরটর স্থানীয় 
নান হচ্ছে 9০: 13072, ব্যোং-ফ্রান', 'জান' শব্দটি হ ন্ছে সংস্কৃত "বদ্ধ বা ‘বাহ্ষণ', অধব| 'ব্রা্ধন।' শব্দের 
শ্তামী বিকার। এই নন্দিরে আনানের জন্ত কতকগুলি ত্রাহ্ধণ প্রতীক্ষ। ক'রছিলেন__ সকলেরই গায়ে সাদা 
কোট, পরণে নীল রঙের ফাহুব, পাসে হাটু পরধান্ত সাদ! মোছা, বিলিতি দূত! আর যাথার চড়ার মধ্যে দুল 
সৌজ| ৷ এনের বধো দেখতে বেশ হুন্দর এবং সৌমা চেহারার একজন ব্রাহ্মণ যুবক ছিলেন। এরা 
কেউ ইংরিজি জানেন ন|। | রাজধর্ম-নিদেপ যখারীতি দোভাবীর কাজ ক'রলেন। মন্দিরের প্রধান 
দেবতা! হচ্ছেন শিব। বেদির উপরে একটা রোছের তৈরী মন্ত বড়ো শিব-মৃতি, মার তা ছাড়! বেদির আশে- 
পাশে অন্ত নানা দেবতার ছোটো-ছোটো। মূর্তি । শ্বামদেশে ভারতের হিন্দু দেবতাদের পোশাকে এবং মুখাবরবে 
যে পরিবর্তন হায়েছে, তার কিছুট। উল্লেষ উপরে ক'রেছি। এই দেশে গুড়-বাহন বিদ্চুনৃতি ধূবই লোকপ্রিয় । 
বৌদ্ধ মন্দিরে দেখেছি, বৃদ্ধ-মূ্তির কাছে-পিঠে শিব, দুর্গা, বিষ্ণু লক্ষ্মী ব! বস্ুধায়া, রান, লক্ষণ, সীতা, 24908. 
প৭80681 নাঙ-বরনি অর্থাৎ ধরণী বা পৃথিবী দেবী-_ এদের মৃতিও খুব দেবা যাহ । বেনির সাননে আনাদ্ের 
বদ্বার জ্ত কতকগুলি চেগ্বার পাতা ছিল। ত্রাপ্মণেরা কি রীতিতে হাদের পৃজ:র অনুদান করেন, সেটা! 
দেখ হ'ল না, তবে বেদির উপর ফুল, পঞুপাহ, বাব, প্রণীপ ইত্যাৰি মব ছিল! ু₹। কিড বে মগ্ন পড়েন ভা 











৩৩০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আহাট ১৩৬৯ 


জান্যার ইচ্ছা হওহণ্য, কতকগুলি সংস্কৃত স্তোআ পড়ে গুৱা শোনালেন-_ উচ্চারণ একেবারে হুর্বোধা নন, তবে 
তাতে শ্ানী ভবার ছাপ স্পঃ। ব্রাঞ্চনের সামাজিক অবস্থা আর শিক্ষ! প্রতৃতি সঙ্গেও কিছু কথা ছা'ল। 
শ্যামদেশে প্রাচীন ডারতীঘ্ন রীতি কিছু-কিছু বিচ্তমান, অনেকট| বর্মারই মত। অনেকগুলি হিন্দু ও ব্রাহ্মণের 
অন্ঠান কা বুদ্ধদেব নিজে পালন করেছিলেন, সেগুলি এখানেও চলে। বেনন, নামকরণ, ছোটো 
ছেলেদের কর্বেধ, অরপ্রাশন ইত্যাদি সব অনুষ্ঠানে, ত্রাঙ্ছণ পুরোহিতদের আস্তে হপ। তারাই 
ক্কানী গৃহস্থদের ঘরে পৃছ্গ! অর্চনা নস্বপাঠ ক'রে থাকেন। এধন অবস্ত এগুলি অনেকটা উঠে ষাচ্ছে। 
কিন্ত রাজ-পরিবারের নধো, আর বড়ো-বড়ে। শান্ত আর ছষিনারদের ধরে, প্রাচীন আভিদাত্যের নিদর্শন 
হিসাবে ব্রাহ্মণ মাচার-অনুষ্টান অনেক আছে। স্তামদেশে নূতন রাজ্রার অডিবেকের সন ত্রাহ্মদদের একটা 
মস্ত বড়ে! স্থান আছে। এই রাজ্রো ব্রাহ্মণ-স'প্রদারের মধো যিনি বন্সে আর বিস্কা-বুদ্িতে সকলের চেয়ে 
প্রবীণ, তাকে হ্বযং কানীডে এসে গঙ্গাগল নিয়ে যেতে হয়, তাতে শ্বা্জার অভিবেক ছন্ন । আমর! বেছিন 
বাংকক শহরে এসেছিলন, সেদিন বিস্য়। দশমীর দিন ॥ প্রাচীন হিন্দু রান্ত'দের অনুসরণে শ্তামী ফৌজের 
রক বিরাট প্যারেড হ'ল, তংন প্রতোক সেনাদলের ঝাণ্ডা হান হ'ল নছপৃত কববাহ জন্য, দুইটি পৃথক 
পৃথক মণ্ডুপে__ একটিতে বৌদ্ধ চিষ্ক্র। হ'লনে কাপড় পারে ছনা হ'য়েছিলেন, ভার! পালি মধ পাড়ে ঘুদ্ধের 
কাণ্ডা বা পতাকার উচ্চ মগল-কামন। করলেন, তার্টুর আর একটি মণ্ডপ সালা স্বঃমা পরা, মাথায় 
চূড়া, পায়ে ৃত। শ্রী ব্রক্ষণেরা। পঞ্চপাযয় থেকে দস ছিটিয়ে ঝাওুলিকে নগপৃত ক'রে দিলেন। এই 
্াদ্ধপদের ভরমিসমা কিছু-কিচু আছে ॥ তবে প্রাচীন-কালের নতন এদের অন সেই মর্ণাদার স্থান থাকছে 
না। সাধরেণ-ভাবে এহা অন্ত শ্যাযী নাগরিকের মতঙ্গলেধাপড়। শিশে সরকারী করেকর্মেও যেতে আর্ত 
কারেছেন। কিন্তু এখনও বেনীর ভাগই ঘরে বসে একটু সংস্কত শিখে নেন, স্ে[তিষের চর্চা করেন, 
তবে এই পণস্থ_ শামী ত্রান ফাখতে বা ভারতবর্ষের অন্ত কোথাও রীতিনত সংশ্বত প'ড়তে এসেছেন, 
ত| শুনি নি। বহ্পৃধে এই রুকন রীতি ছিল। বর্ষা থেকে আসতেন, বৌন্ধতিক্ক আর ব্রাহ্মণের! বর্মায় 
ব্রাহ্মণদের বলা হয় “পো তেমনি শুন থেকেও সম্ভবত; আস্তেন। অতি প্রাচীন কালের কথা 
আলাদা । আনার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল এদের সঙ্গে ব'লে অনেকক্ষণ ধ'রে কথাবার্ড| কই। বলিখবীপের 
ব্রাহ্মণদের সঙ্বন্ধে যতটা জ্যন্তে পারা গিয়েছিল, এখানে ততটা দান্তে পার গেল লা, এছ বেশ একটু 
আপসোস্‌ হয়_ বলিখীপে দুই সপ্তাহ, আর স্তানী ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঘণ্টাখানেকের বেবী তো নন 

এর পরে বানর! গেলুম, অনেক লক্ষ টিকল খরচ ক'রে তৈরি ওধানফার রাজার সিংহাসন-দরবারে | একটা 
বিরাট পাথরের বাড়ী-_ আধুনিক ইটালিয়ান রেনেশীস্‌, বা প্রাচীন গ্রীক আর রোমান বাস্ত-রীতি এবং শিল্পের 
প্রভাবে স্রদীয় ১৫-১৬র শতকে ইটালিতে বে বাস্ত-রীতি প্রবতিত হয়, মেই রীতি অছুলারে এই বাড়ীটি 
পরিকল্লিত। এর ভিতরটার অলঙ্করণ নানা রষ্ীন মর্মর-প্রস্তরে তৈরী । ইটালি খেকে আনা হয়েছিল এইসব 
বীন পাথর । তা-দিরে বাড়ীর ভিতরকা'র থাম, মেঝে, দেওয়াল, প্রভৃতি; এবং বাড়ীর ছাতের গোল গমের 
নীচে "0১৩২০ নোলাইক বা পচ্চেকারী কান্দ, অর্থাৎ র্ীন, সোনালী আর ক্ষপালী চীনে-মাটির আর 
পাথরের টুকরো নিলিয়ে-নিলিয়ে আকা! ছবি বা নকৃশা-- এসব রচিত হা'য়েছে। এই প্রকারের ছবিতে 
শ্বামদেশের প্রাচীন ইতিহাসের কতকগুলি ঘটনা প্রদর্শিত হয়েছে । কোনও বিশেষ ঘটার ব্যাপার হ'লে, 
এই লিংহাপন-সডা ব্যবহৃত হয়। বেনন, কোন বিদেশী রাষ্ট-প্রতিনিধিকে যধন স্যানদেশের রাজ! 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যানদেশে ৩৩১ 


আন্ু্ানিক-ভাবে দেখা দেন, হার বেই রাষ্ট্র প্রতিনিধি বা দূতের কাছ পেকে তার নিজের দেলের 
সরকারের পক্ষ থেকে পত্র গ্রহণ করেন। এই বাড়ীটির লাম হচ্ছে Dusit rasa অর্বাং ‘তুষিত 
প্রাসাদ’, 'হুষিত' হচ্ছে বৌদ্ধ মতে একটি স্বর্গের নাম, যে স্বর্গ থেকে বুদ্ধদেব পৃথিবীতে এসে অবতীর্ণ 
হ'রেছিলেন আর শাক্য-বংশে জয় নিয়েছিলেন। স্থানীন্ব ইংরিজি ভাষায় একে বলে Dusit Throne 
Hall. এই Dusit Throne Hall-এর প্রধান ঘর বা! কে হচ্ছে 'আনন্দ ললাগন' রাছ-লভাঁ_ 
এই আনন্দ সমাগম রাছ-সভার রাছার সিংহাসন স্থাপিত আছে। শ্তানী উচ্চারণে বলে 'আনন্থ সনাখোম' | 
একটি লিংছাসন হচ্ছে ইউরোপীর ধরণের-- একটি বড়ো শ্বর্ণনণ্ডিত চেরার । আর একটি মিংছাসন 
হচ্ছে প্রাচীন স্তাবী বা ভারতী পদ্ধতির, সেটি খুব উচু, পিছনের দিক্‌ খেকে সিঁড়ি বেরে উঠতে হয় ॥ 
সেটির উপরে যে গদি পাতা আছে, তার উপরে সিংহচর্ম বিছানো মাছে, এবং তুই পাশে আরির কাজ করা 
সাদা কাপড়ে ঢাকা তাকিস্বা। লিংহাসনের হাথার উপরেতে একটির উপরে আর একটি ক'রে, লাতটি 
সা! কাপড়ের সাবেক চালের ছন্র; আর সিংহাসনে রাজা যেখানে পিঠ রেসে বলেন তান পিছনে 
গুড় বাছন বিষ্মূ্তি, কালো কাঠের তক্তা়্ সান! বিনুকের কাজে এই মৃ্তি ভকা। সমস্ত প্রাসাদটির 
মধো বেশ একটা শিল্প-ডাব্বর এশ্র্ধোর ভাব। 

আজকে দুপুর একটায় ছিল এখানকার চূড়ালঙ্করণ বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যাহ-ভোন্ছন । জনেক প্রধান-প্রধান 
বাকির আগমন হায়েছিল। কতকগুলি মহারাদকুনার-_ শ্তানের বহারাদার পিতবারা_ এসেছিলেন, যেনন 
রাছকুনার দানর$, রাজক্নার ধনিনিরা২, রাহ্ষকুমার বিগ্া। ভারতীয় বণিক যুত লান/-এ আছুত ছ'য়ে 
এসেছিলেন। একজন রাদরকুমার বললেন যে (তিনি ভারতবর্ধের একগন বিশ্ি রাছ-কর্মচারী, 
Accountant-General Sযুক যামিনী মিহকে জানেন । মধ্যাহৃ-ছোন্রনের পত্রে বিশ্ববিঘয়ের এক 
গোলা সাদোনে প্রায় ছুই-আড়াই হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের সনাগৰ হাল। কবিকে দেখালে গিয়ে ছোটো 
একটি বকৃতা দিতে হ'ল-_ প্রাসঙ্গিক-ডাবে তিনি বুদ্তনেবের কক্ষণার বাণী যার ভাব্ুতবর্ধের জান-চর্চার 
কথা বললেন, প্রাম্ব ২* মিনিট ধান্সে। তারপর সামান্ত কিছু কই আরস্ত হ'ল, এবং অনোনের সভা 
এবানেই শেষ হ'ল। 

কৰি হোটেলে ফিরে গেলেন। আনর! তখন জাহাজ কোম্পানীর আপিসে গিয়ে, মামাদের দেশে 
কিব্বার দন্ত জাহাছের টিকিটের বাবস্থা ক’ত্রতে ব'সে গেলুম। আপানী দ্রাহান্স-লাইল Nippon 49৩0. 
9518 কোম্পানীর ৭৭ ॥rএ 'আওছ।যার' জাহাজ, পেনাং থেকে ফ+লকাতণ্য যাবে কদিন পরে, 
কলকাতার ছন্ত তিন খানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনলুঘ। টিক হ'ল যে কবি, আবেন-বারু এবং 
আবি, এই তিনজন একত্র ফিরবো; আর আরিরম্‌ এখানে দিন কতকের ছন থেকে ঘাবেন। এর পরে 
স্থরেন-বাবুতে আর আমাতে শহরের এদিক ওদিক ঘোরাফেরা ক'রে, কতকগুলি টুকিটাকি স্তিনিস কিনলুষ॥ 
তার মধ্যে শান্বিনিকেতনের মিউদিদ্বনের শ্র্ত ঝিছুকের পচ্চেকারী কাছ করা কালো কাঠের বাঝ্র ছিল। 

আজ বিকেল পাচটায় স্থাীদ্ঘ চীনাদের মানত এক বাত কবির সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়, আর তার 
জন্ত চা-পানের আয়োব্দন করা ছছ। জাহাজের বাবস্থা আর অন্ত কেনা-কাটার কাঙ্গে নিম থাকায়, 
রেন-বাবুর এবং আমার এই চীনাদের চা-পান সভা যাওয়া হ'ল না, কবির সঙ্গে কেবল আরিয়ম্‌ 
ছিলেন। 


৩৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশ্বাখ-আষাঢ় ১৩৬৯ 


আজ সন্ধার দিকে প্রযুক্ত ওয়াহেদ আলী অ:নাদের জন্ত ভার বংড়ী বেকে ভারতীয় খাবার তৈরী 
ক'রে এনে দিস্বে গেলেল। অনেক দিন পরে ভারতীয় ব্রা পোলাও, কোর্ধা, হালুয়া প্রস্ততি খাওয়া 
গেল। প্রযুকে ওহাছেদ আলীর সঙ্গে তার আত্ম কতকগুলি ছোকরা এসেছিল। স্থানীয় সিদ্ধী 
৩৪০০ বা মনিছারী দোকানের মালিকরা কবিকে কর়েকখানি কাখীর কিংগাব উপহার দিয়ে গেলেন। 

কবি ইতিপূর্বে শ্তাম-দেশের উদ্দেস্তে ইংরিজিতে হে কবিতাটি লিখেছিলেন, সেটি স্মানীক়্ “বাংকক 
ভেলি-যেল' প্রেসে অতি স্বন্দর-ভাবে ছাপানো হম্ব। শ্রামের রাজা ও রালীকে ভেট দেবার কন্ত সেই কবিতা 
ছুখানি ভালে! কাগজে ভালো ক'রে ছেপে রেশমের কবালে মুড়ে নেওহা হ'ল, এবং সঙ্গে-সক্ষে কবির 
নিজের হাতে লেখা ইংরিছি মনুবাদ আর মৃল বাঙলা দুই-ই এ সঙ্গে আমর! নিরে নিলুম ॥ 

নৈশ আহারের পরে, রাত্রি লাড়ে'নঘটাঙ আমাদের রাজবাড়ীতে নিরে গেল। কবি অবস্ঠ সাদা গরদের 
জোড় আর সাদা রেশনের পাঞ্জাবী পারে গেলেন, এতে তাকে বিশেষ সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু আমাদের 
তিন জনকে এক অন্ৃত-পূর্ধ পোশাকে কি-রকম দেখাচ্ছিল ত! অগ্নান ক'রতে পান্রিলা। প্তাম-ঘেশের 
রাজলভার এটিকেটের ঘ্যাদ! এ-রকন শস্ছুত-ভাবে আমরা রক্ষা ক'রলুন__ আমরা প'রেছিলুম কালো রেশমের 
গতি আর সাদা রেশনের প'ও!বী, আর গলায় সাদা রেশনের চাদর, এবং নাধয়ে গোল কালো! টুপি । 
অবস্ত ব্রাছলভার নী অভিজত-বর্গের পোশাকের সঙ্গে তার একটা সুনচগ্ত হ'ল--তারা পরেছিলেন, 
সকলেই, যব রাজ্য পগাছ কালো রেশমের ফাগুন, সাদা জিনের কোট, আর প'রে সারা মোক্গা। এই 
সভা শ্তান-দেশের অনেক রাজপুহ সার অন্ত অডিদ্রাত ব্যক্তিস্বাও ছিলেন, যেনন প্রিন্স নান, প্রিন্স চাস্থাবুল, 
শ্ৰিন্স ধনীনিৱাং, প্ৰিন্স নরিহ্বা। একটা বড়ো ঘরে কবির ভাষণ শুন্বা জন্য রাস্বব”ড়ীর নিমন্থণে মনেকগুলি 
লোক এসে উপস্থিত ছয়েছিলেন। উপরে একটা গ্যালারি ছিল, সেটা-ও ডতি হক্গে গিশ্েছিল। আনরা 
কবির সঙ্গে এই ঘরে আস্তে, আমাদের তিনজনকে যথাস্থানে বসিয়ে' নেওয়া হ'ল । কিন্ত কবিকে, ভিতরে 
বাজার খাস কানায় নিস্বে গেল, কবির লক্ষে তার বাকিগত 11:1ervi৫ বা সাক্ষাতের অন্ত । কবি 
এবং রাজা দুছনের এক সঙ্গে আগমনের অনি বাইরে আমরা প্রতীক্ষা ক'রুতে লাগলুন 

বান্দার সঙ্গে কবি শিষ্ঠাচার-সন্মত আলাপ ক'রলেন। ভারতবর্ষ আর শ্যানের্র বন্ধুত্ব সন্বন্ধে রান! 
বিশেষ আগ্ৰহান্বিত ছিলেন। বোধ হুঙথ মিনিট ২* এইভাবে কেটে গেল, স্থানীয় নিনস্থিত ভদ্রলোকদের 
মধ্য মৃত্ব আলাপের একটা শুরন চ'ল্তে লাগুল। তারপরে দশটা! বাদবার কিছু পরে কবিকে নিষ্বে রাজা 
বন়্তা-ঘরে এলেন, সঙ্গে শ্তাম-দেশের রানীও ছিলেন। কবি আমাদের তিনদ্রনকে রাজা ও রানীর সঙ্গে 
পরিচিত করিরে' দিলেন বখারীতি শুরা! আমাদের সঙ্গে করমর্দন ক'রলেন। আনকালকার দিনে রাজ- 
বাড়ীর আদব-কায়দ্া অনেক বদলে গিয়েছে। আগে াজার সামনে কেউ দাড়াতে পার্ত না, ছুয়ে 
হাটুগেড়ে বাস্‌তে হ'ত--- বিদেখ হ'লেও) সে-সব এন অতীতের কথা। তারপর কবির বক্তৃতা হ'ল, 
এক ঘন্টায় উপর ধ'রে। প্রায় ১*২* থেকে রাত্রি ১৯৩* পর্যান্ত। এই ঝাজসভার কবির বন্কভাটি 
চষৎকার হয়েছিল, যেনন হুলরগ্রাহী ভাষা, তেমনি ভার বলবার ভঙ্গী। প্রধানত: তিনি শান্টিনিকেতনেয 
কথা বললেন-_ প্রকৃতির আবেইনীর মধ্যে শিক্ষা দেওয়া, প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে গুরু আর 
শিল্পের সধো ব্যক্রিগত যোগ, জাতীয় আম্মচেতনার উদ্বোধন, এই-সব আদশের কথা৷ শান্িনিকেতলের 
কিছুকিছু স্নাইড আমাদের কাছে ছিল, সেগুলি দেখাবার ব্যবস্থা হয ॥ তারপর স্রামদেশ-সম্বন্ধে যে কবিতাটি 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যানদেশে ৩৩৩ 


তিনি লিখেছিলেন, সেটি বাওলায 'মার ইংরিজিতে কৰি পাঠ ক'ত্লেন, তারপর সাঘ:কে ও রানীকে এই 
কবিতা উপহার দেওয়া হ'ল। 

এই-ভাবে স্বাধীন স্তাম-দেশের মহারান্ধ| কর্তৃক কবিকে নিজের প্রাসাদে আহবান ক'রে ভার সমাদর 
কর! হ'ল। তীর কাছ থেকে তার মাদর্শ, আশা-মাকাচ্! প্রসৃতি বিষয়ে রাড! আর স্যামের শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিরা কিছু শুন্লেন। এই সভাতে নানাদেশের সবাত আর প্রধান-প্রধান বিদেই নেখে-পুকহ অনেকগুলি 
ছিলেন। সভার সনন্ত পাট চুকিয়ে’ ছোটেলে ফিরতে আমাদের রাহি ১২টা হ'য়ে গেল) 


পুরবার, ১৪ই অক্টোবর ১৯২৭ সাল 


গত রাত্রের আমাদের যা-দরশন আর রাজবাড়ীতে রবীন্্নাখের বকৃতার একটা বর্ণনা আছ সকালে বাসে-ব'সে 
লিধলূম, ইংরিজিতে | “লেটি মাদ্রকে-ই বিকাল বেলার ‘বাংকক চেলি-নেল' পত্রিকাছ প্রকাশিত হাকেছিল। 
বেল! দশটায় কবির সঙ্গে আমরা গেলুন এবানকার্‌ এক বৌদ্ধ বিহার দেখতে__[১৬4১71017 অর্ষাং 
'দেবঞইস্ বিহার । এই বিহারের বিলি প্রধান, তিনি গতকাল রায়ে পাস্স-বণ্ডীতে কবির বক্তৃতায় 
উপস্থিত ছিলেন। বেশ দৌম্য-হৃতি, হালি-মুখ ভিক্ষু ইনি॥ এশানে অরে একক্ন ভিক্ষার সঙ্গে মানাদের 
বিশেষ ক'রে পরিচয় হ'ল । আর একজন ছিলেন রাজবংশের এক রাক্বকুচারে | হম বলে ইনি প্রত্রজা! 
নিয়েছেন। তবে বোধহয় প্রোপুরি ভিক্-জীবন গ্রহণ করবেন ন|। বর্ধর মতন এ-পেশেও নিছুন আছে 
যে, কিশোর মার ওঞ্ণদের কয়েক মাস ডিঙ্কুর ব্রত নিয়ে কোনও বিছারে ধাকৃতে হয়, আব এই ভাবে সাধারণ 
ধূহকনের ননে তানের ধর্মের একটা প্রদান প্রকাশ-ক্ষেত্র বৌন্ক বিহারের সঙ্গে একটু অন্র পরিচয় ঘটে। 
আর একজন ছোকরা ডিক্ষুকে দেখলুম, অতি সুন্দর হুগঠিত শরীর ৷ ইনি কিলেতে বনি ছিলেন, মনে হ'ল 
এই যুবক ভিক্ষু বোধ হয় পুরপুরি ডিচ্ছ-জীবন গ্রহণ ক'রেছেন। বিহারের প্রধান মহাশঃরে সঙ্গে কবির 
আলাপ হাল। ইনি অবস্থ ইংরিডি জানতেন না, কিন্তু বিলেত-ফেরত ভিক্ষু যুবকটি লোঃভাধীর কাছ 
কারলেন। এই প্রপান-নহাশয (বা বিহারের মহাস্থবির) আনাদের কতগুলি পালি বই. শ্রী অক্ষরে ছাপা, 
দিলেন; আর ছিলেন, তার নিজের ছাতের তৈরী একটি ক'রে শি্প-ছ্রবা, আলালের ক'ছে ভার ব্যক্তিগত 
উপহার ছিযেবে_ এই শিল্প-হ্বাটি আর কিছু নয়, ছোটো-ছোটো কাপড়ের কুলে পাকিয়ে, নানান্‌ রকম- 
ভাবে গাট বেধে তৈরী জন্ব-ছানোস়ারের মৃত্তি_-খরগোশ, হরিণ, ছাতী, ঘেড়ো প্রভৃতি । ছিনিলটি 
ছোটো, কিন্তু বৌদ্ধ বিহারের এক নহাস্থবির এই রকম খেল! ক'রে আনন্দ পান দেখে আানরাও খুণী হালুম । 

কৰি হোটেলে ফিরে গেপ্লন। আমরা বিশ্বভারতীর সংগ্রহালয়ের অন্য মৃতির খোজে লাখন-কাসেষ 
বাজারে ঘুরে ফিরে বেড়ালুম, আর বড়ো-বড়ে তিনটি ধাতু-নিমিত স্মৃতি সংগ্রহ ক'রলূন। 

দুপুরে নধ্যাহ-ভোজনের পরে আমরা একটু ব্যস্ত ছিলুম । এঁদের রারকীয় প্রয়তর-বিডাগ থেকে 
একজন ছোকরা অফিসার এলেন। এই ক'দিন ধারে আমর! বে-লমন্ত পুরোনো মৃতি আত অন্ত শিল্প-তবয 
কিনেছি, সরকারী হুকুম না হ'লে দেশের বাইরে আআনরা নেগুলি নিয়ে যেতে পার্বো না। এখানে নিয়ম 
আছে যে, কোন প্রাচীন জিনিয দেশের বাইরে নিছে যেতে হ'লে, এবানকার প্রশ্ততর-বিভাগের কাছ থেকে 
অগ্থমতি নিতে ছবে। অবস্ত রবীন্নাথের বিশ্বভারভীর জনন শ্তান-দেশের যে-সব প্র'চীন শিল্প-ত্বা যাচ্ছে, 
তার সম্বন্ধে কোনও আপতি উঠতেই পার্ত না, সে নত যে কর্মগারীটি এলেন, তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের 


৩ 


৩৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশায-আযাঢ় ১৩৬৯ 


গ্রারেতে একটি ক'রে লেবেল ছড়ি দিয়ে বেধে দিলেন, ছার তার উপরে গালযয়ে সরকারী সীল-মোহরের 
ছাপ দিলেন। শ্তান-দেশের সীমা পরে হবার সমরে হি চুগি-বিভাগ গোলমাল করে যে দেশের মৃল্যবান্‌ 
প্রাচীন সম্পদ্‌ এই-ডাবে দেশের বাইরে নিয়ে বাচ্ছে কেন, তখন এই সীল-মোহর করা টিকিট বা লেবেল 
খাকুলে কোনও শোলনাল হবে ন!। 

বিকেলের দিকে কতকগুলি চীন! অর্থশালী ব্যক্তির আগমন, এরা কি-ভাবে বিশ্বভারতীকে অর্থ-সাহাঘা 
কারুতে পারেন সে বিবরে কবি, স্থরেন-বাবু আর আরিরমের সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে গেলেন। 

আজকে বিকেল সাড়ে-চারটার পর এখানকার মিউজিয়নে কবির বক্তৃতা ছিল প্রাচীন স্রামী রোগ মৃতি- 
সংগ্রহের যে বড়ে! হল-খরটি আছে, সেখানে সভা! হয় । খুব ভীড় হ'য়েছিল, বিস্তর ভারতবাসী এসেছিলেন, 
আর স্তানী এবং বিদেদের সংখ্যাও কম ছিল না। কবি ভারতবর্ষের আদর্শ সম্বন্ধে আর এশিয়ার সঙ্গে 
ভারতবর্ষের যোগ সম্বন্ধে যথারীতি অতি চমংকার-ভাবে ঝললেন। যিউক্ষিয়মের অন্ততন প্রতিষ্ঠাতা এবং 
পরিচালক ফরাসী পণ্ডিত DD. 0০৫৫3 সেদেদ্‌, আমার সঙ্গে বেশ হৃস্ততার সঙ্গে দালাপ ক’রলেন, আর 
তার কতগুলি প্রবন্ধের দৃত্িত প্রতি আমাকে দিলেন। 

এর পরে আন'নের আর একটি বৌদ্ধ বিহারে বেতে হ'ল-_ এটির নাম Bovor॥ivet 'বৰব্-নিৰেং’ 
নর্বাৎ 'প্রবর-লিবেশ' বিহার । এক প্রধান স্থবির হচ্ছেন একজন সিংছলী ভিক্ষু] ইনি ১৫ বহর পারে স্তামে 
আছেন। এই বিহারে একজন শ্রামী ডিস্কুর সঙ্গে দেখ] হ'ল, ইনি আনের্রিক'য Applied Chemistry 
যা ফলিতএলায়ন প'ড়ে এসেছেল। আমাদের সব দেখাবার এবং বোঝাবার দ্র ফর রাজধর্দ-নিদেশ 
ছিলেন। নোটের উপরে, স্কামদেশের বৌদ্ধ বিছারগ্ুলি দেখে মনে হ'ল, বৌদ্ধ ধর্মের অব) শ্রামদেশে খুব 
ভালো ॥ বিছাবের ডিক্কুদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত আছেল, তা-ছাড়া বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত লোক 
চিত্ত গ্রহণ ক'রে বিহারগুলির পাণ্ডিতোর মর্যাদা রক্ষা ক'রছেল। 

সন্ধো সাড়ে-লাতটাঘ এখানকার জর্মান রাছদূতের বাড়ীতে কবির আর আমাদের ডিনারের নিনহণ ছিল! 
জমান রাজদূত নিছে দর্দন, কিন্তু তার স্বী ছিলেন কষদেশের মহিলা, মতি হুন্দরী, নিক বা Scandion- 
Vian লোকেদের নত দীর্ঘকায়া, হিরণা-কেশী, লীল-চক্ষু॥ কথাবার্তায় ভবাতায় অতাস্থ ভই। অস্ত 
অনেকগুলি, অতিথি ছিলেন। নিউনিক্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ছিলেন, পালি আর বৌদ্ধধর্ম 
ভার বিশেষ বিষয়, এর নামটি লিখে নেওয়া হয়নি, এখন স্কুলে যাচ্ছি। আলাদের আহারের পর্ব শেষ 
হ'লে পরে, আরও অনেকগুলি অতিথি এসেছিলেন । কবি তার কেদারার ব'লে রইলেন, একে-একে সকলে 
এসে তার সঙ্গে আল(প ক'রতে লাগ্লেন। তাদের অবরোধে কবিকে তার কতগুলি কবিতার ইংরিজি 
অনুবাদ পক়্তে হ'ল। 


শিবা ১৫ই অক্টোবর ১৯২৭ সাল 


আব্ধকে বাংককে আনাদের শেষ দিন) এঁছের বন্দোবন্ত-সত, সকাল ৮-৫ নিনিটের গাড়ীতে আর! 
আম-দেশের প্রাচীন রাজধানী A১৷tiএ-- ‘আঘবুখিয়া' অর্বাৎ ‘অযোধ্যা’ লগর-- দেখতে গেলুম। কবির 
সঙ্গে সুরেন-বাৰু, মানি, ক্রা ব্রাচ্ধর্ম-নিদেশ আর যুক্ত ওয়াহেদ 'ালীর পুর শরনান্‌ সৈহদ সাদির আলী, 
এই করদন ছিলুন । এসানে যাবার পথে এবানকান হাওয়াই জ্বাহাজের আড্ডা হ'য়ে গেমূম, 9৩০৪-2৪-40 


রবীন্রনাথের সঙ্গে শ্যানদেশে ৩৩৫ 


বাংপাইন্‌ এই স্টেশন হায়ে যেতে হ’ল। এবানে মাবাদের সঙ্গে যোগ দিলেন একজন সিংহলী বৌদ্ধ 
ভত্রলোক, ২৭ বছর স্বাম-দেশে আছেন, এখানকার জাতীদতা গ্রহণ করেছেন। ইনি এপ:নকার রেলওয়ের 
কাছে বরাবর আছেন, এল একছন Permanent Way Inspector নর্যাং রেলওয়ে লাইনের 
তআবারককারী। বিয়ে ক'রেছেন একটি শামী মহিলাকে । এর নাৰটি হ'ল Wickremasinle ‘বিক্রম- 
লিং | বহুদিন ধ'রে ইনি রাজ-প্রালাদের সংলধ্ রাজার খাস স্টেশনের ভানপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। রাজার 
পক্ষ খেকে এঁকে একটা খেতাব দেওয়া হয, এই দীর্ঘকাল ধ'রে রাজ-সেবার দক্ষন। লেট খেতাবটি হচ্ছে 
পালিতে Vii৷৭-৮॥৭০০১এ৷%3৷৪ বিছিত-ডজ্চারথিকার, অর্থাৎ ‘বিজিত-ভৃত্যাদিকার', আর স্তাবী 
ভাষার এই শব্দের উচ্চারণ 'ফিছিৎ-ফজাখিগান | এই লহ্গা সংস্বত বা পালি শব্দের অর্থ হচ্ছে, “হিনি 
রাজার সেবার দ্বারা পাজ-ছত্যের রিকারকে ভঙ্গ করেছেন' ৷ স্যাৰ দেশে এই রকম বড়ো-বড়ো সংস্কৃত 
বা পালি ভাবার পদবীর অভাব লেই-_ যেনন “বারিসীনাধ্যক্ষ', ‘হখচারণ-প্রত্যক্ষ' উত্যানি, হার কথা 
আগেই ব'লেছি। এট রকন বড়ো-বড়ো উপাধি আমরা সেদিন পান্থ নহীপূত-রা্গো দেখেছি ভারত 
সরকারের প্রন 'মছানহে'প'ধাণয' ছাত্র পালি পণ্ডিতদের জন্য 'মগগ-মহাপত্ডিতা হলে কা যেতে পারে 

আমরা বেলা এগ/রেটাঙ্ছ আদুধিযাতে এলুন। ১৮৮৮ পরে বাংককৃ-নগরী থাই বং শামী! জাতির তন 
রাজধানী হয, এর মাগে রাজধানী এই মযেধ্যা নগরে ছিল। অযোধ্যা নগরে যখন শ্যনান্র রজপাট ছিল, 
তখন প্রতিবেশী বনীদের সঙ্গে তাদের লড়াই লেগেই খাকৃত ॥ বন্দীরা এই অযোধা' নগরের নান উচ্চারণ 
ক'ত ‘ছোড়িয়’ বলে। আাঘুধিয়া থেকে বনীদের মখো স্তামী নাট্যকলা মার শিমকল: কিছু-কিছু প্রভাব 
বিস্তার ক'রেছিল। ম্যদুধি্ার পূর্বে খাই-জাতির রাজাদের মুখ্য কেন ছিল, ছারে! উরে Sukhothai 
হ্থখোধাই বা 5॥৮০৭৭১৭ 'হখোদয' লগরে। আফুখিরা নগর তার পূর্বের গেরুধ মনেককাল হ'ল 
হারিয়েছে। কিন্তু এলো প্রাচীন মন্দির আর অন্ত কীতির ধ্বংসাবশেষ প্রুর দেখা যণ্ঘ  শহরটী ৰেনাম্‌ 
নদীর ধারে। বাংককের মতন এখানেও বাছবের জীবন এই নদীকে অবলগ্ন ক'রে ছনেকট। ছুড়ে ছে । 
আফুদিযবা স্টেশনে পৌছুবার পরে স্থান রাজ-সরকারের একজন প্রতিনিধি এসে মামানের একটি নোটর-লকে 
তুললেন। এই লঞ্চে করে মেনাম্‌ নদী ধ'রে সিয়ে, আমরা দেখে এলুৰ একটি পুর:তন রা প্রাসাদ__ আর 
তার সংলছ্ একটী মিউছিরম বা! সংগ্রহশাল1। আমরা মেনাম্‌ নদীর মধ্যে একটা ছিনিধ ভালো ক'রে 
দেখতে পেলুর। বেটা হ’ল, দলের উপরেতে নৌকে! নিবে ছাট-বাজার বিকি-কিনি। নদীর বুকের 
উপরে একেবারে ধেন একটা চলন্ত বাজার ব’সে পিয়েছে। ছোটো বড়ো নানা নৌকো ক'রে জলে 
কপ,বাগ, শব্দ ক'রতে-ক'রতে খরিদ্দারেরা আলছে,_ আর তেমনি রকমারি নৌকোর উপর বিক্রেতারা 
নানারকম জিনিসের পসরা দিয়ে খরেছে। শাক-সবনী, মাছ, চা'ল আর অন্য থাণ্ড-তবা ; তাছাড়া 
কাপড়-চোপড়ের দোকান, মার ঘর প্রহস্থালীর নানা জিনিসের দোকানও র'য়েছে। নৌকোর উপর 
ছোটো-দ্কো। রে্রেন্ট_ অস্ত নৌকোর আরোইহীরা টাট্কারাা ভাত মাছ তরকারী সেখান থেকে 
কিনে নিযে খাচ্ছে । লৌকোছ আর মানুষে সমস্ত নদীর অল একেবারে ভ'রে পিরেছে, নৌকো আর 
মানব যেখালে গিছ্‌-পিজ্‌ ক'রছে। এটা অন্তত জিনিস লাগ্ল। 

আজকের দিনে কি একট। উংসব ছিল, তাই ওধানে দেখা গেল, ননীর ধরে একটী বৌদ্ধ বিহবারেন্র 
কাছে বাহীন্র যেল!। বোধ হত__ এই উৎলবের-ই জঙ্গ-হিলাবে বা'চ বেল: হবে ব্যাচের লৌকো 








৩৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৬৯ 


অনেকগুলি এসেছে, আর তার চড়ন্দাররা সবাই নানারকম উজ্জল রন কাপড় প'রে রয়েছে৷ আর কতক- 
গুলি নৌকো বেশ তালে-তালে দাড় বেয়ে বা'চের নহড়া দিচ্ছে । দুপুর হতে চ'ল্ল। ত্রৌত্র খুব প্রেধর। 
অনেকে নৌকোর মাথার উপর চীলে ছাতা খুলে ধরেছে, কেউ বা রোদের অন্ত নাথান কাপড়ের ফ্যাট 
বেখেছে। শ্তামী মেয়েদের আধুনিক স্যাম দেশের পোশাক-_নীচ্-গলা হাত-কাটা ঢিলে জামা; আর 
পরনে রষ্টরীন ফানুম্‌। আর প্রায় সকলকারই নাথার চুল ছোটো ক'রে ছাটা। সমস্ত নদী ছুড়ে অনেকক্ষণ 
ধ'রে এই দৃষ্ত দেখ্তে-দেব্তে চ'ললুন । 

তারপর আমন্রা এধানকার স্থানীঘ শাসন-কর্ডার বাসভবনের কাছে এনুম, আর তার ছাউস-বোটে 
বা খাকবার নৌকোয় আমানের হুপুরের বাওনা খেতে যেতে হ'ল। শ্রামী আনু বিলিতি উচন্থ রুকৰ 
খাবার, নানা পদ ছিল। 

বেলা দুটো আবার আমরা হাত্রা ক'রলুম। এই অঞ্চলটা আমদের ঠিক বাঙ্‌লাদেশের নত। 
এখানে নদী, খাড়ে! ঘর, আর নারকেল গ্যছের বাহুলা, আমাদের বাঙলা দেশের কথা মনে করিছ়ে' দিতে 
লাগ্ল। 

আমলা পরে বাং-পা-ইন হাজ-প্রযাদ দেখতে গেলুন । প্রা আশী বহর আগে হাম দেশের ন্হারাজা 
মনহ্ধা-নযূটের আমলে হার চীন প্রচানের দন হিসাবে রাজা! এই বাড়ীটি পাল এটি আগাগোড়া চীনা 
ধরনে তৈরী । আর এর আান্বাব-পত্র লুপ সবই চীনা কুচি অঙ্থণারে ? 

আমাদের স্টীন-লক্ষে চা যেতে হ'ল । চারটার বানর! বাং-পা-ইল্‌ স্টেশনে মাবার ফিল্ম । লেখান 
থেকে নাড়ে-চারটার দিকে বেরিরে সওযা ছ'টা্ব বাংককে ফিরে এলুন । 

এখানকার চোজ্পুরিছা আর অন্ত হিন্দু বাসিন্দাদের প্রতিষ্ঠিত বিছ্ু-মন্দিরের কথা পূর্বেই বলেছি। 
শহরতলীর নধো, শহরের একটু বাইরে, এই নন্দিরটি। ভোদপুরিহাদের আগ্রহে এই মন্দিরে এলে কবি 
এঁদের সঙ্গে দেধা ক'রতে, আত এদের কিছু বলতে স্বীকৃত হ'য়েছিলেন। এরা বেশ্টর ভাগ গরীব 
আর অশিক্ষিত লেক, লে কথা এরা উল্লেখ ক'রে বলাতে, কৰি সহজেই রাজী হ'য়ে যান। এই মন্দিরের 
সভায় কবির সঙ্গে কেবল আনি-ই ছিলুম। সাড়ে-ছইটার দ্বিকে আনরা নন্দিরের কাছে এসে পৌছছোলুষ। 
মন্দিরে যেতে গেলে একটা সরু গলি দিয়ে খানিকটা! পথ যেতে হয়! কবির জন্ত এরা একখানা রিকৃশার 
বাবস্থা করেছিলেন। সন্দিরে সিয়ে দেখি, মন্দিরের 'আভ্ভিনায় প্রায় তিন-চারশত লোক একত্র হয়েছে 
বেশীর ভাগই নাদের “ভৈস্বা.লোগ", ভোজপুরী দেশওয়ালী | এরা ইংরিজির ধার ধারে না। আবাদের 
সূল মন্দিরের সাননে দর-দালানে বগালে ৷ কবি এদের কি বিবরে ব'লবেন, সেটা জেনে নিয়ে তৈরী ছয়ে 
আসা আমার কর্তব্য ছিল। কিন্ক কাছের ভীড়ে এবিষয়ে আমার একটু কুল হ'য়ে গিয়েছিল। এ-রকম 
স্থলে, কবি বা বলবেন, তা তার কাছে শুনে নিরে, হিন্দীতে ছোটো-খাটে! একটি নিবদ্ধ রচনা ক'রে 
ববাখতুষ, আর সেট পড়ে দিতুন, নালর-দেশের ভু-একাটি জারগার এরকলটি ফরায় বেশ কাম হয়েছিল। 
কিন্তু আজকে আতিয়ার সারাদিন যান্ত ছিলুন। কাজেই এ বিষয় চিন্তা ক'রতে পারিনি। তাই এখানে 
এই ইংরিজি-না-জ্যনা লোকেদের দেখে একটু মু্ধিলে পড়া গেল। কবি কিস্ত অপ দু-চার কথা মাদুলী 
বাঞ্জায়-চল্তি হিন্দীতেই বললেন । কিস্ক বনে হাল, এ্রা আরো কিছু শুনতে চাছ। বিদেশে এসে 
ভারতবামীদের মনো উকাবোধ অহ জাতির সন্মান-স্দ্ধে, জাতীদতাবের বে অবশ্য রক্ষা করবার বিষয়, 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যানদেশে ৩৩৭ 
তাই নিয়ে সাধারপ-ডাবে দু-একটি কথা বললেন। তখন একজন পাকাবী কন্ট্রাক্টর ব! ঠিকানার এসে 
কবির কাছে ব'ললেন_“মগর হুচ্গরকী ইদ্বাক্রং হো, তো নৈ আপকী অঙ্গ রেছী তক্তীর-কো ছিন্দোস্তানী- 
মেঁ ভরথুমা করকে ইন্হে সুনা দুদ ইয়ে লোগ, আপ দেখতে তো হৈ, ছ্যাদাতর আাছেল উর অন্পঢ় হৈ 
_ৰদি হুদুরের অন্থনতি হয়, তা-হ'লে আপনার ইখরিদি বক্তৃতা হিনুস্থানীতে তর্জনা ক'রে এদের শুনিয়ে 
দেবো এই লোকগুলি, আপনি তো দেখৃছেল, বেশীর ভাগ হচ্ছে ূর্থ আর নিরক্ষর ।” প:ভাবী ভহলোকের 
চোত্ত উদ্ছ শুনে আদর! বেন একটু কিনারা পেলুম। যাই হ'ক্-উদ্ঘ তো উহ-ই সই কবির আদর্শের 
কথা, আর বিশ্বভারতী-্থাপনের উদ্দেশ্য-সমদ্ধে, তার কথামত ইনি উদ তে মর্ধাং ফারলী-থেদ। হিন্ুস্থানীতে 
এদের ছু কথা বলতে পারবেন ॥ তন কবি ইংরিক্িতে বক্তৃতা দিতে লাগলেন । খানিকটা-ধানিকটা 
কয়ে তিনি বলেন, আর এই ভহলোক তক্ষনা ক'রে হান । দেখলুন, ব্যাপারটি তেমন সুবিধার হ'ল 
না। একদিকে কবির ডাব মার ডাষা-- আর অন্তদিকে এই ভদ্রলোকের বিশ্বাবুন্ধি আর ইংনিছির জ্ঞান, 
এই দুই-ই তেনন উচ্চ কোটর নয়, ছার বেশী গোলমেলে ব্যাপার দেখলেই তিনি *"ঠে 'ুল-ভাবে বলতে 
আরন্ত করেন। তার ফল হ'ল ঘেমন হাস্যকর, তেননি ছনয়বিনারক । ইংরিডিতে ব'লতে-ব'লতে কৰি এক 
জায়গায় এই ধরনের একটা কপ। বললেন: My idea has been to establish in some place 
iu our Country a centre of study aud research, where foreigners, who want 
to participate iu the spiritual feast left by our aucestors, nay stay with us as 
Our honoured guests, aud receive whatever they can take from us and what 
India has lo give ; and at the same time, we would also claim it as our right 
to receive from them the best 6009 have to offer from their own culture, 
their own thought and ideas, এর অনুবাদ এর মূখে সংক্ষেপে এই কেম হ'ল-- কবির দিকে 
বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, তার প্রতি শ্রোতাদের দূ এইভাবে আকর্ষণ ক'রে, ইনি বললেন, "আপ রাবিন্দন-নাখ 
টেগোর কছতে হৈ কি, পর্দেলী তালিবে-ইল্‌যো-কে লিয়ে এক ছোটাল বনা 5এগে, তাকি হয়ে ছাকর কুছ 
ইল্ম্‌ হাসিল কর লে উনি, রবীশ্নাথ ঠাকুর, ব'লছেন যে, বিদে্টবিদ্ারধীদের 2 একটি হোটেল বানাবেন, 
খাতে তার! এসে কিছু বিস্তা অর্জন ক'রতে পারে।” তার বিশ্বভারতী-স্থাপনের এই বাশ্যা শুনে কবি 
চমকে উঠলেন, আর আমার দিকে একবার কাতর-ভাবে দৃষ্টিপাত ক'রলেন। আর দামি অপরাধীর বত 
মাখা নীচু ক'রে রইলুম॥ কবি তখন যথাসন্তব সত, লযোনম: কারে, তার এই “অঙ্র রেজী তক্রীর" শেষ 
ক'রলেন। কিন্তু এতেই উপস্থিত জনগণের উৎসাহের সীমা নেই। এদের নগো একনন ভোদপুরিরা 
ভঙ্গলোক, শুন্লুম এর নেক গোরু-ম'ব মাছে__মাতব্বর ব্যক্তি, বেশ জোর গলার সমবেত ভাইদের 
গাকুরীর শবিন্‌-ভার্তী বিদ্‌-বিদি্ালেশ-র জন চাদ! দিতে অনুরোধ ক'রলেন ? এরা বের ভাগই অন গুলির 
লোক। কিন্তু এখান থেকে এক টিকল, ওধান থেকে ছু টিকল, দূর কোণ থেকে তিন টিকল, আবার এদিক 
থেকে চার টিকল, পাঁচ টিফল ক'রে মূদ্রা প'ড়তে লাগ্ল। ছু-চারজন উৎসাহী ব্যক্তি আবার তার্বরে 
ছিন্মীতে উদ্দে্ ব্যাখ্যা ক'রে বলতে লাগলেন_-ডাঈ লোগ, বিদ্ছা-ান-সে বকর পুন্‌ নহী হৈ 
বিভাদানের বাড়া পুণা আর নেই; আপনী শক্তিকে মৃতাবিক দান করো। এইভাবে প্রা মিনিট দশের 
মৰে ১৬৭১%০ টিকলেব মৃত উল বিশ্লভারতীন সত এর। তুলে দিলেন, বেনক হাগ হু-চাহ টাকার দানে । 






৩৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৩৬৯ 


একজন চেঁচিয়ে বললেন “পূরো দুইশত টিকল না হ'লে আমাদের বান্ধক শহরের হিন্দুদের হুর্নাম হবে।" 
গন স্থানীয় দ-দন ডত্রলোক বাকী টাক! দিয়ে ছুইশত টিকল পুরো ক'রে দিলেন । ঘটনাটি ছোটো, 
কিন্তু এর পিছনে বে একটা! সম্থদরতা ছিল, কবির আদর্শ ভালো ক'রে না বুঝলেও তার প্রতি শ্রদ্ধা আর 
সহাঙসৃতি ছিল, সেটা সহজেই বোকা বায়। 

কবি ধন ওঁ স্থান খেকে বিদায় নিলেন, তখন তার চারিদিকে তার দর্শনার্থী লোকেদের ভীড় । অনেকে 
ডাকে প্রণাম ক'রতে লাগল । তবে এরা €কে বিত্রত করেনি, বেস্টর ভাগ লোক গাড়িদ্বে-দাড়িয়ে ছাত জোড় 
কারে এবং মাথা হেট করে হকে প্রণাৰ জানাতে লাগৃল। বিন্ধ উচু মঞ্চ থেকে নামবার সময়ে ঠিকমত 
দিড়ি বুঝে নাষ্‌তে না পারায়, কৰি একটু পড়ে গেলেন, পাশ থেকে আমরা ধ'রে ফেলায় চোট লাগে 
নি। এরা এতে একটু উদ্ি্ হারে পড়ল, কিন্তু কবি তার প্রসঙ্গ হাসি হেসে উঠে দাড়াতে সকলেই 
আশ্বস্ত হ'ল । বিদাহ নিয়ে পরে আমরা হখন মোটরে এসে ব'সলুম, তখন কবি আনাকে কেবল এই কথা 
ব'ললেন_-*লোকগুলির হৃদয় ভালো, কিন্তু শেবটার এর! আমাকে হোটেলওষালা ক'রে ফেল্লে হে” 

সদ্ধ্যাবেলায় মানাদের হেঃটেলে প্রয়তয-বিডাগ থেকে প্রাচীন শিক্দরব্য নিয়ে ঘাবরে ছন্ত একটা বিশেষ 
অনুমতি-পত্র এলো ॥ জনের! আহারের পরে গিনিস-পত্ধ গুছোতে লেগে গেলুন। কাল সকালেই আমাদের 
বাংকক ছেড়ে যেতে হবে ! কবির শ্তামদেশ দর্শন এই-ভাবে সমাণ্ত হ'ল। 

এবার প্রত্যাবর্তনের পালা ॥ 


রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার জাতীয়জীবন 


জীশশিভূষণ দাশগুপ্ত 


অস্থর যখন দীর্ঘদিনের অীবন-যাত্রা মাটি ছইতে ক্দনেকখানি উচুতে মাথ! তুলি! বনস্পতি সপ লাশ করে 
এবং ঘনপল্পব-কুঞ্চিত শাখাবাহ বিস্তার করিহা আকাশের অনেকখানি জাগা ছুড়িয়া থাকিতে চাহ তল তাছার 
দিকে তাকাইয়া নীচের মাটির বন্ধলটাকে 'আর বড় করিন্না ভাবিতে ইচ্ছা হয় না; তখন ননে হত। আকাশে 
বাড়িয়া অররন্ত শূস্ে বাগ বিস্তার লাভ করা, মেঘ হইতে ছায়া ও জল, বাযু হইতে প্রাণ এবং সমে হইতে 
তেজ ও বর্ণ আহরণ কর! নিত্য নব পরবে ফুলে ফলে নিজেকে বিকশিত করা বনস্পতির এইই ছইল 
শীবনধাজ! । কিন্তু নীচে নাটির সঙ্গে যোগ শেষ পর্যস্ত থাকিবা যায়, সে কথাটা একেবারে তুলিবার নছে। 
পরিপত বলে রবীন্্রনাথের দিকে তাকাইলে মনে হয়, কোনও একটি বিশেষ দেশক!লের মাটির সঙ্গে এই 
অলাধারপভাবে বিস্ৃত বাকি-বনম্পতির তেমন কোনো! শিকড়বন্কন নাই-_ জীবনরপ 2:গৃচীত হইয়াছে দেশে 
দেশে কালে কালে বিশ্বত মহামানবের জীবনহূষি হইতে ; কিন্ত তখনও হতে; হ’ঃল! দেশের মাটি এবং 
বাঙলা দেশের দীবনের সঙ্গে মূলে একট! .শিকড়বন্ধৰ ছিল; কোথায় কিভাবে কতটুকু চিল দেই 
কথাটাই কৌতুকাবছ। 

রবীন্্রনাথ ও বাঙলার জঠতৌয় ভীবন কথাটাকে লইর! ভাবিতে গেলে প্রথনে দাতীয় জীবন কথাটাকেই 
পরিকার করিয়! বুঝিঘ! লইতে হইবে । জাতীয়দ্রীবন কথাটার মধ্যে দুই দিক হইতে দুটি ইঙ্গিত আছে। 
একদিকে জাতীর বন অতাদুভাবে রাজনীতি-দেষা। বেংক্ষেত্রে তাহার পরিপতি কেখিতে পাই আকলকার 
দিনে বহপ্রচলিত 'জাতীয়তাবাদ' বা 'সাশনালিজ্ন! কথাটার মধো। এই 'সাশনলিড্ন এ মধো যে 
‘নেশন' বনিষ্থা বস্তুটি আছে তাহার উপাদানের মধ্যে অনেক-জাতীয় এঁক্যবন্ধনের উপ'দানের কা আমরা 
উল্লেখ করি বটে, কিছ্য দেখ! যায়, কাধক্ষেত্রে অন্ত সব উপাদান একঘ হইয়া যেন "ঢাকের বা", 
'ভাহিনাক্মপে টং টং করিয়। বাজিতে থাকে শুধু রাষর্ঘ উপাদানটা। অন্ত আর একদিকে জাতীয় ছীবনের 
ঘনিষ্ঠ যোগ সনাব্তদীবনের সঙ্গে; এ-ডাবে কথাটাকে না৷ বলি! আরও ভালোভাবে বল! যায যদি বলি, 
একটি বিশেধ ফালে বিশেষ দেশে বিশেষ বিশ্বেষ বাস্তব কারঘকে 'মবলম্বন করিয়া গড়ি! €ঠে বে একটি 
স্থসংঘত সমাদদীবন তাহাই আসল ছদাতীঘজীবন। এই হ্থলংহতলমাদদ-ভি্িক জাতীধীবনের বিশতীর্ঘ 
পরিষির মধ্যে রাজনৈতিক দিক্‌ আর পাচটা দিকের মত একটা দিক্‌ যার, তাহার উদগ্র একাধিপত্য লইয়া 
তো নয়ই, তাহার দাস্তিক প্রাধান্ত লইয়াও নয়। 

রবীজনাধের ক্ষেতেও ঘধন তাহার লক্ষে াতীযীবনের সম্পর্কের প্রশ্ন তোল! যায় তধন আমাদের মনে 
স্বাভাবিকভাবেই ছুই দিক্‌ হইতে জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিতে পারে । প্রথম দিকের ছিজঞালাটাকে এইভাবে 
উপস্থাপিত কর! যাইতে পারে, উনবিংশ এবং বিংশ শতকে আহাদের রাজনীতি-েষ! ভাতীরদ্ীবনে থে 
আলোড়ন ও বিবর্তন দেখা দিয়াছিল রবীজনাথ তাছার সঙ্গে নিজেকে কিভাবে যু করিয়াছিলেন। 
“আমাদের জাতীযতীবন' বলিতে এখানে আাপাতডং ভারতবর্ষের কথা বলিতেছি না, বাড'লীর ছাতীয়- 
ভীবনের কথাই বলিতেছি । হ্িতীর দিক্‌ হইতে আবার ছিজ্ঞালাটিকে উপস্থাপিত করা যায এইভাবে, 











তত বিশ্বভাবাতী পররিকা বৈশায-স্গাযাঢ় ১৩৬৯ 


বিশ্বল্সীকনের মধো বাডপলীক্ততির একটি সমাআডিত্তিক বিশেষ অস্তিত্ব অর্ধা২ একটি বিশেষ জীবনযাপন-প্রথা 
রহিয়াছে__ ঘাছ। বিশ্বজীবনের মধোই বাডালী-হরীবনকে আবার স্বতস্থডাবে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে; এই 
থে আমাদের বিশেষভাবে চিহিত একাস্ব বাগালী জীবন তাহার লঙ্গে রবীজ্নাথের কতটুকু যোগ ছিল এবং 
বৰীজ্রসাছিতোর ভিতরে সেই পরিচন্ন কোথায় কিভাবে প্রতিক্ছলিত ছইযাছে। 

উনবিংশ শতাস্বীর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের যে জাতীরজীবনের ইতিহাস তাহাকে পর্ধালোচন! করিলে দেখিতে 
পাই , জাতীয়দীবনের কথা বলিলে সে-সময়ে আমরা বিশেষ করিয়া আমাদের বৃহৎ সমাজজীবনের কথাই 
ভাবিতাম। 'বৌন্রনাথ অন্ত: এ-কখাটা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশে জাতীর- 
জীবন বলিতে মধ্যত: সমাদস্নীবনকেই বুযাইত : রাই এই ছন্ত কোনোদিনই আমাদের দেশে একটা সবগ্রাসী 
| নদা লাভ করে নাই । ভারতবর্ষের ইতিহাসকে নানাভাবে বিশ্লেষণ-বিচার করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাই বার 
বারই এই জিনিলটি দেশাইতে চাহিয়াছেন যে ভারতবর্ষের জাতীর শক্তি কোনে! মুগেই রাষ্ট্রের ভিতরে 
স-পৃর্ভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়া ওঠে লাই-_ ঘৃগ যুগ ধরিয়া জাতির সানগ্রিক বিবর্তনের পিছনে বেশিডাবে 
কাঙ্গ করিয়াছে সাক্ষর বিভিন স্তরে বিকেছিত সনাজ-শক্তি। 

রাষ্টবন্ধনের উপরে বীন্রনঘের একটা সহছাত অবিদ্বাস_- স্থতরা: অশ্রন্ধা ছিল, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ছিল 
তাহার সমাভবস্ধনের উপরে! কারণটা খুব দু্নিরীক্ষা নয়; রবীঙুলাখের বিশ্বাস ছিল, দশদিকে দশপ্রহরণ 
ধারণ কহিয়া র'ষ্ট'নযমক দে ঘটি মাঙযের মনো গড়ি্া ওঠে, এবং তাহার ঘখো কেঙ্দীড়ত শকির একটা 
একাহিপত্োর দুর্নিবার্দ প্রবণতা মেছাবে মাথা নাড়া দিনা ওঠে-_ ও ডিনিগট। মানববিকাশের ফোলে। 
স্বাভাবিক পথে দেখ। দেয় ন! দেখা দেয় ুর ফুটিল পথে মাস্মনের অপরিনিত লোভ এবং ক্ষমতালিল্দাহ 
প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে ডড়িত হইয়া । এই লোড এবং ক্ষমতামন্তত্যর লেক এবং নিয়ংণ বাড়ীত সনার 
তাহার বৃহৎ পরিদির মধো ছড়াইয? ছড়!ইয়। সরি করিয়া লয় নে শক্তি তাছার পিছনে ন'নবনগলের একট। 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং গতি আছে; কারণ, ইহ! গড়িয়া ওঠে মানুষের দ্বভাবকে অবলঙ্ছন করিয়|, আর 
রবীজ্ছনাথের বিশ্বাস ছিল, মাসুধ যে পান্থ পরিমিত লোভ এবং ক্ষমতাপ্রমন্ততার প্রচণ্ড পাকে পড়িয়া বিকৃত 
হইয়া না ওঠে লে পাস্মে নান স্বভাবত; ভালোঁ_-লে নিজের ও পরের কল্যাপকামী__ মার সেই কল্যাণ 
কামনাতেই লে নীতিপ্রবণ ; তাহার এই শ্বভাবগত নৈতিক প্রেরণাই তাছার মো, স্বষটি করে ধর্মের এবপা; 

‘| এ ধর্ম তাহাকে বৃহতের সঙ্গে ঘুক করিরাই ধারণ করিব রাখে । ইছা রবীশ্রনাথের প্রক্লতিগত বিশ্বাসও বটে, 

আবার আজীবনের অভিজ্রতা-লঙ্ক দৃঢ় সিদ্ধান্তও বটে | মানুষ যত অন্ত করুক, দত পাপ করুক ক্ষণে 
ক্ষণে মূৃতার হিংস্রতা ফাকে ফাকে নিজেকে বত কদর করিয়া তুলুক, ববীন্্নাথ দেখিয়াছেন, শেষ অবধি 
মামুবের থে হ্বস্থপটি বিভড্লাভ্ড করিনা এত দুগ ধরিয়া বাহুবের ইতিহাস রচনা করিষা তুলিয়াছে তাহা হইল 
বাতের 'কল্যাপক্ং রেপ । বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা ছুই দিক্‌ হইতেই সমর্থন লাভ ফরিরা এই প্রত্যর 
তাহাকে উজ্জীবিত কহিব। রাদিয়াছিল জীবনের শেখ দিন পান্ত । 2 

কিন্তু রবীষ্রনাত্রে বিশ্বাসপ্রবণতাই তো সব মামুবের বিশ্বাসপ্রবণতা নয়, আর ন্বীহ্নাথ যে কালে বে 
দেশে বে জাতির নধো জন্মাউলেন তাহার ইতিহালেরও সর্বতৌভাবে বীন্ছনাদেন্র রুচি-নেজাছের অহুগ-রূপে 
আবৰ্তিত হইবার কা নয়। উনবিংশ শতকের বধ্যভাগে বাঙালী জাতির ভিতরে যে জাতীয়তাবাদের 
আগরণ দেখা দিল তাহার আশেপাশে সর্দতোভাবেই একটা জাগরণের আশা-আকাজ্ষা দেখা দিয়াছিল। 


রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার ভরা তয়েজীবন EX 


কিন্তু তথাপি জাতির বিজোহী শক্তি ক্রমে কেন্দ্রীভূত হইয়| উঠিতে লাগিল বাইকে অবলঙগন ফরিয়া, দ্রাতীয়- 
আন্দোলনের দুখা দাবীজূপে দেখ! দিল পর ছাতির কাছ হইতে নিছের ছাতির হাতে রা মতা ছিনাইয়া! 
লওয়া। ধীরে ধীরে গড়িরা উঠিতে লাগিল কংগ্েল-আন্দোলন ॥ রবীন্দ্রনাথকে একদিন তাছার কবিতা 
লইয়াই আগাইয়া গিয়া ঘুক হইতে হইল এই কংগ্রেস-আন্দোলনের সঙ্গে । 

ফিন্ধ রবীন্্রনাথ কিছুদিন অন্তত; প্রত্াক্ষভাবে এবং খানিকটা সববিন্ভাবেই যাহার সঙ্গে সির! 
যুক্ত হইলেন তাছাকে ঠিক ক:গ্রেল-দান্দোলন বলিব না, তাহাকে বলিব 'স্বদেইী আন্দোলন । এই 
উভয় আন্দোলনকেই সাধারণতঃ এক করি্বা ধর! হয়; কিন্তু আনার কাছে এই দুইয়ের নাবখানে 
একটা ত্ষাত আছে। কংগ্রেলের সাদনে ছিল ব্রিটিশ রাষট্রশক্তিকে তাড়াইয়া নিয়! নিজেদের রাইশকি 
গড়িয়া তোলা এবং তাহ! দিনা দেশ শাসন করিবার লক্ষ্য ; স্বদেশী মান্দোলনের নধো এই উদ্দেস্ট 
নিছিত থাকিলেও তাহার নপো একটু অল্পষ্টভাবে আর একটা ব্যাপক দৃই দেখ। দিছিল? নে দৃষ্টি 
হইল শুধু ফেব্রীয় রাষটর্ঘটিকে নব__ আনাদের বৃহৎ লমাদজীবনটাকেই নূতন কপি? গড়ি! তুলিবার 
দৃষ্টি । স্বদেশে সকল ত্রবা উৎপহ করিতে এবং স্বদেশভাত সকল অব; শ্রদ্ধায় আদরে নাখায় তুলির 
লইতে যে দুরন্ত আঘহ দেখা দিল, যেখানে দেখা দে নাই সেনানে সেই আগ্রহকে জ!গঙ্থা তুলিবার 
বে একাস্থিক চেইা দেখা দিল, মেটা শুধু আর্থিক ক্ষেত্রে অপর জাতিকে পরাডিত করিবার জনক নয়, 
আত্মবিশ্বত দাতিকে__ আছ্ঘগম্ছানে বঞ্চিত ছাতিকে__ দর্বতো ডাবে আত্ম প্রতি করি; তুলিবার একটা 
দুচপণ সাপনা৪ তাহার ভিতর দিয়। সৃতা হইয়া উঠিয়াছিল। ববীস্্নাধ প্রতাক্ষভ:বে নিজেকে যেটুকু যুক্ত 
করিয়া তুলিলেন তাহা হুইল এই পধোতোভাবে চিন্তছাগরণ এবং দর্ধোতো ভাবে হান্প্রতিগব সাধনার সঙ্গে । 

শ্বদে্ যুগে বাহিরের আন্দোলনের লগ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে চিন্তারও একট; মণ বড় আন্দোলন 
চলিয়াছিল, স্থার্িদূলোর দিক হইতে সেই 'দান্দোলনটাকেই বড় স্থান দিতে হইবে সেক্ষেয়ে ববীন্নাথ 
দেখা দিয়াছিলেন পুরোপা কুপেই | তিনি প্রকাশ্ত বঞ্চে উদ্চৈন্বরে অনেক বড়: দিচা অলনেতাকপে 
জনসাধারণের মাঝখানে মাপিয়া দাড়াইলেন না বটে, কিন্তু জাতীয়জীবনের সমস্ত সবশ্বাগুলির কথ] এবং 
তাহাদের সমাধানের কথা তিনি ঘেমন গভীর করিয়া! এবং তল্প তত্র করির| ভাবিলেন এবং তাকে প্রবন্ধে 
ভাষণে প্রকাশ করিতে লাগিলেন তেমন ব্যাপক এবং গভীরভাবে সেই সনে মার কেহ তাহ করিয়াছেন 
বলিয়া জান! লাই। কিন্তু তরু তিনি তৎকালে বে প্রকাণ্ড জননেতা বলিয়। স্বীকৃতি লাভ করিলেন না৷ তাহার 
মুধ্য কারণ, রাীয় লালনক্ষমতাকে অচিরাং করায়ন্ত করিবার অন্ত তখন যে অত্র আকাঙ্ষ। সবস্ত সমস্তার |. 
অগ্রভাগে দেখা দিয়াছিল, তাহার উক্চত! রবীজ্রনাথকে তেমন তপ্ত করি তুলিতে পারে নাই । ঠিক হোক 
আর বেঠিফ হোক, ইংরে তাড়াইবার দন্ত অত্যন্ত একট! তাড়া কোনোদিনই কবি তেমনভাবে অস্থভব করেন 
নাই বেন অনুভব করিয়াছিলেন জাতিকে লবদিক হইতে পুনঃগ্রতিষ্ঠিত করিত তুলিবার তাগিদ । রাছনীতিয্র- 
গণের মধ্যে একদল বরাবরই ছিলেন উগ্রপন্থী, তাহাদের কথা না হয় ছাড়িরা দিলাম ; এক্ষেয়ে ধাছারা 
ছিলেন স্থিতমী সেইসব নেতাও মনে করিতেন, রায় ক্ষমতা নিজেদের ছাতে না পাওয়া পর্যন্ত জাতির 
লমাজজীবনকে পরিপূর্নভাবে গড়িয়! তোলা কখনোই সন্ত নব; সেই কারণেই সকল দু্িবে এবং শক্তিকে 
রা্ীয় ক্ষমতালাভের সংগ্রামে কেন্ত্রীৃত করাই ছিল জাতিগঠনের প্রাথমিক কাজ রবীন্্নাথ ইহাদের 
সঙ্গেও ঠিক একমত হইতে পারেন নাই৷ ববীন্তরনাথের দৃঢ় ধারণা ছিল, ঢাতির দেহবদ্ধনের মুখ্য কারণ 
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৮] একটি বৈদেশিক শক্ষির আকশ্চিক রাযষ্টয় ক্ষন) লাভ নয়, মৃধা কাহণ অভ্ঞানত; জড়ত। সংঘাতপ্রিযত। পুথা- 
বন্ততার অস্ত জাতির চিত্তের ব্ধন। চিতবন্ধন দূরীকরণের সঙ্গে লঙ্গে দেহবছন মাপন! হইতে দূরীকূত 
হইতে বাধা । এই চিন্রবন্ধন সবটা বিদেষশক্তির রাজশত্তিন্থপে আবির্ভাবের অন্ত নথ; সুতরাং জাতির 
জাগরণের সঙ্গে আর বিদেন্শক্তিকে অপলারণের স্গে একটা নিত্য ব্যাপ্তি বে স্বীকার করিতেই ছইবে এন 
ক! নহে। 

তাহা ছাড়া প্রবীন্্রনা্থ মনে করিতেন, চিত্তের জাগরণের সঙ্গে বিধেখী শক্তির অপলারণের সঙ্গে বদি 
কোনো যোগ থাকিয়াও থাকে তথাপি ছাতীয় যুক্তির স্বন্ত পররাষ্টরশক্তিকে দূরীভূত করিয়া দিবার চেষ্টা 
অনেকখানি একটা নচর্বক চেষ্টা : সর্বপ্রকার স্বরীকর্মের ভিতর দিদ্বা যে মুক্তি তাহাই হইল মুক্তির ঘা 
গদর্বক কপ । বিশ্বের নামে আমাদের যে ঝৌকটা তাছা হইল একট! নর্বক প্রবৃত্তি একটা ভাণ্ডিবার 
মাতলামি। এই নধর্বক প্রবৃত্তির প্রবল পরিচালনাই যে আপনা! হইতে মহৎ সদর্যক প্রবৃত্তিগ্তলিকে অনিবার্ধ- 
ভাবে জাগ্রত করিস দিবে__ ভাঙনের অপর্যাপ্ত বাতলানি বে পরছুহূর্তে নাহুযকে সৃষ্টিপ্রেরণা না দিয়াই 
পারে না, রবীন্রনাথ এই কখাটাকে একটা! বশ্তঘটনীয় লতা বলিক্না মানিদ্ব। লইতে প্রস্থত ছিলেন না। 

জাতীয়তাবাদের সহচকষেপে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেহ প্রবল ছাত্যচিনান, রবীগরনাধেল ক্ষেতে তাহার 
প্রথনজীবনে এ.মত্োহ ব্যত্যয় ঘটে নাই । ঘেটি ছিল রবীন্ছনাথের মন গড়িদা উঠিবার যুগ লেটি ছিল 
বাগালীমালসে জাতীয়তা ও স্বদেশত্রীতির ক্রম-উদ্োধনের ঘুগ। রবীহ্নাথের প্রণন যৌধনে তাই চিত্ত 
ভাবালু ছইয়া উঠিল বাওলাদেশ ৭ বাঙালীকে লইরা ৷ ইহার ডিতরেও আবার লক্ষ্য করিতে পারি, তেইশ 
চব্বিশ বংলর বন্ধন হইতে উত্তর-তিরিশের কয়েক বংলরের মধ্য রচিত কবির যত দেশী স9:ত তাহার ডিতরে 
বাঙালী জাতি ততথানি প্রাধান্ট লাড করে নাই যতখানি করিয়াছে বাল! দেশ, আর সে বা$ল। দেশ 
বনধি্চন্ত্ের অশুসরণে সর্বত্রই বঙ্গজননী। রবীন্দ্রনাথের এই-জাতীর স্বদেশী পঙ্গীতওলি এতই প্রমিন্ধ বে 
তাহাদের স্মরণ করাইবরে জ কোনে! উদ্ধৃতির প্রয়োজন করে না। কিন্তু বাঙলা দেশকে অবলস্বন করিয়া 
বাঙালী জাতির গন্ত একটি বিশেষ মনতা এবং তাহার জর একটি বিশ্ব দারিযবোধ ও কর্তবাবোধ কবিচিত্তে 
সতধরই গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার পরিচর স্পষ্ট হইর। উঠিয়াছে ১৯৮৫ আটান্দে লিখিত কবির একখানি 
পত্রাংশে- 

“এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? বানবদাতিকে আমাদের কি কিছু 
সংবাদ দিবার নাই ?... আবাদের এই প্াবল সুন্দর বগৰি কি এই সবিস্তীর্ণ মানবরাদোর মখো সাছায়া- 
ক্ষেত্র? জগতের একতান সঙ্গীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিন্তম্ধ হইয়া থাকিবে 7." নাদের গঙ্গা কি 
হিবালখ্রের শিখর হইতে স্বর্গের কোনো গান বহন করিয়া আনিতেছে ন! --- সকল দেশ অমীমকালের পটে 
নিল নিজ লাব খুদিতেছে, বাঙ্গালীর নাম কি কেবল পিটিশনের দ্বিতীর পাতেই লেখা থাকিবে 7". 

প্যাংলা দেশের মাঝখানে দ্াড়াইয়! একবার কাঁদি! সকলকে ভাকিতে ইচ্ছা করে-_ বলিতে ইচ্ছা করে_ 
দ্ডাই সকল, আপনার ভাষায় একবার সকলে বিলিয়া গান কর। বহু বহসর নীরব থাকিয়া বন্দদেশের 
প্রাণ কাদির উঁঠিরাছে। তাহাকে আপনার ভাষাত একবার আপনার কথা বলিতে দাও। বাংল! ভাষায় 
একবার আপনার কখ। বলিতে দাও। বাংলা ভাবার সকলে মিলিয়া মা বলিছা ডাক ।” 

_ সঙলীকা্ত দাসের " “বাংলার খাই, বাংলীর হল এর কি দন পনাখ বসি বা, শনিবারের চিঠি, পোঁদ ১১৮ ॥ 


রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার স্গাতীয়ঙ্গীবন ৩৪৩ 


একটু লক্ষ্য করিলেই দেখ! যাইবে স্বদেশপ্রেন এখানে কবিচিত্তে ভাবালূাছ উদ্দুগিত ; এই উদ্চালের 
পরিচয় স্বদেইী লঙ্গীতগুলির মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে বহিষ্কাছে। ইহার অনেক পরবতী কালে 
বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য করা রবীন্রনাথ তাহার স্প্রসিদ্ধ “বাংলার মাটি, বাংলার ছণ' গান রচনা করিয়া- 
ছিলেন, শুধু রচনা করেন নাই, এই গান গাহি! কলিকাতার পথে পথে রাখীব্ধন করিয়! বেড়াইয়াছিলেন। 
একটা জীবনে বাঙলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে লইয়া রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনা এননডাবে ঘনীভূত হইরা 
উঠছিল যে পরবর্তী কালের পরিণতি ও প্রসারণের সঙ্গে বোগ না বরিস্বা কবির এই ভীবনটিকে বিচ্ছির 
করিয়া দেখিলে আমরা হয়তো হবীন্নাথকে “বালা ও বাডালীর কৰি' বলিয়া করনা ও গ্রহণ করিতে প্রশূদ্ 
হইতে পারি। কিন্তু রবীন্ছনাথের ক্ষেয়ে এ দিনিলটি করিতে যাওয়। ভ্রনাত্বক হইবে বলির। বনে করি। 
রহীন্রনাথের ব্যক্রিত্বের নত এমন অশ্চধভাবে বর্ষনইল বাক্তিত্ব অতি অছ দেখিতে পাও! বায়। মৃত্যুর 
ূরবক্ষণ পর্যন্ত যেন তিনি বাড়িদাছেন, সান্রাছীবনে বাড়ির! ওঠা একটা প্রকাণ্ড ব্যক্রিহের্ দত্যফে কোনও 
“একটি বিশেষ কালপন্িদিতে প্রকাশিত পরিচনতের মধ্যে সীৰাবন্ধ করিতে ঘা €ঘ। ছাব নববনস্থারপ্তে কিশলয়যূক্ত 
একটি বৃষ্ষকে ফলপুপ্পের মস্ত বেনাব্িত একটি কিশলরপরব্ উদ্ভিদ বলিস বর্ণনা কর! একই জিনিহ। 

বীন্রনাথের ক্রনব্শনইল মন তাহার হ্বাদেশিকতা এবং জাতীছতার জন্য ব্য’পকতর পরিধি এবং 
গডীরতর ডাবাবলঞ্গন ডাহিতেছিপ। তখন দেখা গেল, একটি স্বাভাবিক পথেই তাহারে স্বাদেশিকতা 
এবং জাতীয়তা বাঙল:-ব:$লীকে অতিক্রম করিয। ভারতবর্ষ ও ভ:ভবাচীতে ছড়াইছ: পড়িল। 
হৃদয়ের উদ্দবাদ-উন্মাদনার ঘুগটি ক/টিল বাঙলা ও বাগালীকে লইয়া, অগ্ছতিত নিবিড়ত! ও ধ্যান" 
মননের গভীরতা প্রকাশ পহইছাছে ভারতবর্ধ ও ভারতবাসীকে লইয়া 

ভারতবর্ধের পর্ব উতিহব সাহিত্য সংস্কৃতি এবং সবাজের ঘধার্ধ পরিচয় প্রকাশ করিয়া উত্তহজিশের 
জীবনে রবীহ্ুনাথ অনেক লেখা লিখিযাছেন। এ লেখাগুলির মধ্যে ছাক্রমণাস্কক হর নাই, পৃথিবীর 
অপর কোনো জাতিকে হেয় প্রতিপএ করিয়। নিজেদের শ্রে্ঝ প্রতিপাদনের কোনে; অহ্াুংস্াছী প্রচেষ্টা 
নাই, আছে নিদের পৃথপরিসটা হে নাঙুধ ছিলাবে বাচিয়া থাকিবার পক্ষে কোনে৷ দিক হইতেই 
অগৌরবের নয দেই সতাটিরর খ্যাপন। এ সতাটির খ্যাপন তখনকার দিনে অ:নাদের জাতীয় অন্ধ 
বদার রাখিবার দত্তই কবি তান্ত প্রয্নোজনীর বলিন্না যনে করিগ্নাছিলেন। জাতির আমল জীবন 
বলিতে রবীন্রনাথ সংদাই যনে করিতেন জাতির সমাজজীবন। উনবিংশ শতকে আমাদের সমাজ" 
জীবনে প্রাণশক্িতে 'দনেকখালি ভাটা পড়িত্বা গেল-_ তাহার অবস্তত্তাবী ফল দেখ) দিয়াছিল বিবিধ 
বিরতিতে । এই প্রাণশকির ক্ষীণতা এবং তঙ্জনিত বিরতির উপরে আসিয়া সহসা প্রবলবেগে যখন 
লাগিল ইউরোপ হইতে আগত অফুরন্ত প্রাণশক্তি প্রবল ধাকা, তখন একটা কথাই আমাদের কাছে 
প্রতিপনজ হয়! উঠিতে চাহিল, ফ্ষীবনাআা লইা আরা বাচিযাছিলান বান্ুয হিমাবে তেষন করিনা 
বাটি থাবিবার মানাদের কোনো! অর্থ ছিল না; বাচিরা খাকিবার অধিকার পাইতে হইলে আমাদের 
ধাচিবার ধারাটাকেই আম্‌ল পরিবর্তিত করি লইবার প্রয়োজন ছিল । ইহাকে ঠিক পরিবর্তন 
করিয়া লওয়! বল! যা না, ইহা যেন একটাকে একেবারে ছাড়ি দিন অপরটাকে একেবারে নূতন 
করিরা গ্রহণ ৷ এইখানে রবীহ্নাথের দলে লাগিহাছিল একটা বড় ধান্স:; সংহরাতৃত দৃষ্টিতে তিনি 
যে নৃতনের আকুতিটাকে এবং প্রকৃতিটাকে ঠিক বুঝিতে পারিলেন না__ এব' সেই কই একটা অন্ধ 


৩৪৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-আধাত ১৩৬৯ 


প্রতিক হক্গণইল হুই৷ উঠলেন তাহা নর; ইউরোপ হুইতে যাহা-কিছু মাপ্িছাছিল নৃতন তাহাকে 
খুব ভালোভাবে চিনিতে পারি ভিতরকার যঙ্গলন সতাটুকুকে অঠচিত্রে এবং সাগ্রহে অভারথনা 
জানাইয়াও তিনি আস্মরিকভাবেই এই বোধে প্রতিষ্ঠিত ছইলেন যে, ভারতবর্ষ নামক পৃথিবীগ্রছের বে 
অঙ্ষপচিতে ছাদার হাদ্রার বংগর হরিহ! কোটি কোটি সান্্ব জীবনের ঘে মূল্যবোধ লইঙ্বা যে জীবন- 
ধাত্রা গড়িয়া তুলিয়াছে, ছাহব হিলাবে বাচিয়া থাকবার পক্ষে সেট! সন্ূর্ব গৌরবের নয়। আমাদের 
সমাজদীবনে বে সজীবপ্রাণের প্রবাহ ছিল তাহার বিমল শক্তিকে আবার পুনরুষ্ছ'বিত করিয়। তুলিতে 
পারিলেই আমাদের দেহের বৎ স্থানে যে বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইছে তাহা দূরীভূত হুইবে এবং 
আনরা মানুষের মত স্বাস্থ ও আনন্দ বিকাশ লাডের অধিকারী হইব । 

একখাটা আজকাল মানর1 উরতিহাসিক সত্য বলিঘ্বাই ধরি লইত্রাছি বে, প্রথমবরসে জাতীর 
আন্দোলনের সঙ্গে খানিকটা চলিতে চলিতেই রবীন্রনাথ তাহার কবিপ্রবনত! লইছ। পাশ কাটাইয়া 
একটু দূরে সরিক! পড়িলেন। কথাটাকে ডাহা মিথ্যা বলিব না। সহদ্াত কবিপ্রকৃতি কর্মনংগ্রাষের 
কোলাহল এবং ধূলিলিপ্তত। হইতে কবিফে যে খানিকটা বিমুখ করিয্না রাখিক্কছিল সে ফথা মানিতেই 
হইবে। কিন্তু এই প্রণগ্গে এই কথাটিই মবধ্যনি কথা নব! ববীহ্ছনঃখ থে সবক) দড়াইলেন তাহা 
যথার্থ শ্বদেঈ-আন্দেলেন হইতে নয়, তাছ! কংগ্রেপ-আন্দোলন হইতে: তাহার কারণও শুধু তাছার 
কর্মকোলাহল-বিদ্ধ্ কহিপ্রহতি নর, তাছার কারণের ইন্দিত পূহেই নিচি তাহ। হইল জাতী" 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে রান ক্ষমতাটাকে ছিনাইর। লইবার সংগামকে-_ শু প্রধান নদ্ব_ প্রাস্থ একমাত্র 
করিয়| তুলিবার ভধাহ আগ্রহ । ভাতীয়-আান্দোলনের এই রূপটাই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়। প্রকটিত 
হইল, তখন রবীন্থনাথেই ভাতীষ-আন্দোলনের উপরে অবিশ্বালটাও ঘনীভূত হইছ। উডিল_ দঘটা সতা 
বুঝিতে হইলে এই কথাটা ও নিতু লভাবে লক্ষীয়। 

এবিষয়ে রবীঞ্জ্নাখের মনোভাব আরও স্পষ্ট হইর! উঠিয়াছে__ তিনি যাহাকে শুধু ডারতবর্ধের নেতা 
হিলাবে নয়, জগতের নখ একজন নাস্থধ হিলাবে স্মসামদ্বিক নান্ুঘদের মঙ্যে সব চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা 
করিতেন সেই নহাস্থা গান্ধীর সঙ্গে এবিবয়ে তিনি ধখন প্রকান্ত ঝাদপ্রতিবাদে প্রবৃত্ত ইইন্াছিলেন। 
সেখানে দেখি, নহায়া! গান্ধীর ‘দ্বরাদ'এর আদর্শটিই কবির ননযপূত ছিল না; কবির আদর্শ ছিল দুক্তিয় 

_ খৃ আপ পূৰ্বেই দেখিয়াছি এ মুক দধ্যভাবে হইল চিত্তের মুক্তি, অন্ঞতা হইতে জড়ত! হইতে কুসংঙ্ার 

হইতে মকি" বে মুক্ি বাকিগিতড়াৰে এবং স্ৰ্টিপতভাবে সামুযকে াগাইরা লই! চলিবে নিরন্তর 
বুকের বিকাশের পথে। কবি বুঝিতে পারিলেন, তাছার দেশবাদীকে এই বিকাশের পথে আগাইয়া 
দিবার কাজেই ছিল তাহার স্বর্ণ, স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর হইতে এই শ্বধর্মকেই তখন তিনি তাই 
বাছিরা লইলেন। 

একটা ঘুগে ভারতবর্ষের মহিমাধ্যাপনে কবি প্রা পফদূখ হুইয়া উঠিহাছিলেন। তাহার ভিতরে 
এনন উক্তি বা মনোভাব আবিষ্কার ঝরা কিছু কঠিন নর বে ভারতবর্ষের প্রতি বিধাতার একটি বিশেহ 
ক্রুশ) রহিয়াছে, যাহার ফলে নানব-নহবের এনন কতকগুলি দিক্‌ ভারতবর্ষে বিকাশ লাভ করিয়াছে 
নাছ ‘অন্ত্ৰ বিরল । কিন্তু ইহার পত্রে চলিল বিশ-পঁচিশ বছর ধরিহ! কবির কেবলই ভ্রমণের পাল!) 
এশিল্না ইউরোপ আমেরিকা কোথাও বাকি সুছিল না, দেশবিদেশে খে শুধু প্রচুর ঘনিষ্ট বনছুলাভ ঘটিল 





রবী প্রনাথ ও বাঙলার জাতীয়ক্জীবন ৩৪৫ 


তাহা নয়, দেশবিদেশে বিচিত্ধেরণের নাশুষের সঙ্গে ঘটিতে লাগিল প্রত্যক্ষ এবং আক্ুরিক পরিচন্ন। 
এই পরিচয় কবির স্বাজাত্যের মোছকে ভাতিহ। দিল। লীরে ধীরে তিনি ছার মদনে দেখিতে পাইলেন 
নির্বিশেষ মান্যকে-_ যে মান্গুষের কোনে! দেশগত বা কালগত পরিচর্ নাই, যে নাগুষ স্বদেশের সর্বকালের 
মামুয-- অনাদি-অনন্থকালে নিরম্বর আদ্ববান নান্ুধ। এই সানু রবীন্তরনাথের প্রথন দিককার কবিতার 
মধ্যেও মাঝে মাঝে আমির! উকিকু কি নারিরাছে। কিন্তু তখন এই যাদুল ছিল কমনার সুদূর দৃত্তে 
বিকৃষিকৃ-করা নীহার্লিকাপুঞজ; তাহার একটা অস্পষ্ট আকর্ষণ ছিল, বাস্তব কপ ও নহিন! ছিল না। 
তাহাকে লইয়া একটা ভীবনচর্ধার আদর্শ গড়িয়া তোলা যার নাই । ১৯১* সনের পর হইতে আর করিয়া 
বার বলয়ের একটি যুগে কবি নিছের মনের ভিতরফার ‘নামুবে'র সহিত দেশে দেশে প্রকনাংসের ভিতরে 
দুঃখেহুখে ভালোনন্দে বিবরীকত নাগুষের মিলটাকে ডালো করি অনুভব করিলেন, “ভাবের নাহুঘ' এবং 
“ভবের নামুযে'র ভিতরকার বাবধনটা ঘুচিয়া গেল। 

রবীন্ত্রনাথের প্রধমন্জীঝনের গান-কবিতার ভিতরেই অন্প্ভোবে একটি ভাবধারা প্রকাশ দেখিতে 
পাই বে, নিধিল হই কালে ক'লে তাহার সকল প্রবাহের ভিতর দিধ। বিকশিত তুলিতে চাহিয়াছে 
তাহার মর্মবাণী চেতন না'গ্যের অনস্থ বৈচিত্রানত্ব এবং রহ্স্কনন্ব প্রকে :; এই ভাবধারা 
ক্রমপরিপতির নধ্য দিয়! যেখানে একটা ধ্রবপনের নতন কবির মনে ও সুরে দেখ! দিল তন নিখিল 
মানবের বিবর্তন কবির মনে একটি নিরস্থর জাছনান 'ত্রন্ধকনলের রূপ পহিগরহ করিল এই দ্বকনলে'র 
মিল! কবির মনকে হখন সবটুকু অদিকার করিতব। বসিল তখন জর ‘ড'হতকমলে'র দিকে পৃথক্‌ করিয়া 
চাছিবার অবক।শ রহিল কোখ'য় ? আর পূর্বেই বলিয়াছি, 'বঙ্গকনল' তে; বহন পুরেই 'ভ'রতকনলে'র 
মধো তাহার মহিঘ। ও আবকর্ষণকে সমর্পণ করিয়| দিয়া ব্যাপক ও গভাঃ হর্খ ল:ড চাহিয়াছে। 
তখন কেবল চেষ্টা চলিয়াছে বাওল'র বুকেই ‘বিশ্বভারতী’ প্রতিষ্ঠিত করিয়। তাহণকে বিশ্বের 'একনীড়' করিয়া 
তুলিবার চেষ্টা। 

রাজনীতিখেষ। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কতটুকু ঘোগাঘোগ ছিল ন ছিল সেই সনবস্ধেই 
আলোচনা করিলান, কথা উঠিবে আর একটি দিক্‌ লইয়া, অর্ধাৎ ব্রবীশ্রদাছিত্যে বঃগলার জাতীয়দীবন কি 
করিনা শ্রতিফলিত হইয়াছে তাহা লইয়।। 

লাচিত বা সাধারণ শিল্পের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটা আমর! ধখনই তুলি তখনই আমাদের মনের নধ্যে একটি 
বিশেষ বামনা থাকে। আমরা জানি, নিখিল সামুঘ দেশে দেশে কালে ফালে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীতে 
বা সমানে ভাগ হইয়া পড়িয়াছে। আমর! এই ডাগগুলিকে সাধারদডাবে বলিছ! থাকি জাতি। বিশেষ 
ধরণের একটা ভৌগোলিক অবস্থান, বৃতব, জীবনঘাত্র। এবং লির্বণপন্ধতি, ধর্মবিশ্বাস, ভাষা-সাহিতা, 
প্রথা-সংস্কার_ লব লইয়া বিশেধ বিশেষ জাতির মধ্যে বিচিত্র রঞরেধা ভাগিয়া ওঠে। নহুক্নামাস্তে 
জীবনের যে রঙতরেখা! তাহ। অপেক্ষা জাতীয্ীবনের এই বিশেষ ₹৫-রেহার প্রতি অনেক সমন আমাদের 
একটা বিশেষ মমতা এবং আকর্ষণ থাকে । অনেকের সাহিত্যে এই উপাদানই বোগায় মধুর একটি স্বাদ, 
ফেনন স্বাদ রহিয়াছে শরতচন্দ্রের বিদ্তৃতিহৃযণের তারাশস্করের অনেক গন্প-উপস্টাসে। কবি হিসাবে 
কক্কশানিধান বন্দোপাধ্যায় কুমুররজন মলিক কালিদাস রায় প্রস্ৃতির কিছু কিছ 
পানি ঘেশানে হাডালীডেশ নিন্দ যাবুৎ আস্বংহনের শো একট। বিচিত 
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রবীক্রনাধের স্যহিতান্ছতির মধো এই বাডালীত্বের নমতা কোথাও বিশেষ আকর্ষণের সৃষ্টি করে নাই। 
ইহার কারণও স্পষ্ট মনে হয়। বাঙালী ছীবনের সকল আনাচে কানাচে ছড়ালে। এই যে র6-দরেখা-নাধুফের 
বিশেষ বৈচিত্র্য রবীজ্রনাথের জীবনে ইহার সঙ্গে অন্তরক্ষভাবে পরিচিত হইবার এবং নিবিড়ভাবে যুক্ত 
হইবার যোগ তিনি পান নাই। নিজের কবিতান্ন নিজেই এ কথ! স্বীকার করিঘাছেন থে জীবনের 
বিচিত্র একতানে সবধান হইতে যাহার। হর মিশাইফাছে তাহার সব শবে গির। তাহার দৃষ্টি পৌছাছ নাই, 
দৃইি পৌছায় নাই বলিঘাই আবর্ষণও বড় হইয়া ওঠে নাই। শরংচঙ্ের অফিত “‘কাহ্বালীচরণের মা, 
বি্ৃতিসূষণের ‘ইন্দির ঠাককুন', তাত্শত্বরের “শবলা', নাদিক বন্দ্যোপাধ্যাঙ্জের 'কুবের ছেলো-_ ইছাদের 
জন্য আমাদের ননে একটা বিশেষ মমতা এবং আকর্ধণ রহ্ত্বাছে, এ কথা অস্বীকার করিতে পায়ি না। 
বাস্ালীমীবনের সঙ্গে রবীচ্ছনাঘের পরিচয় ইহাদের পযন্ত পি বিস্তৃতি লাভ ফরে নাই । উপরে উল্লেখিত 
লেখকেরা এইপব স্তরের বাঙালীজীবনের সহিত মিলিত! নিশি! যেদনভাবে 'দনেকখানি এক হইয়া উঠিবার় 
সুযোগ পাইয়াছেন রবীশুনাথ সে সুযোগ লাভ করেন নাই। 

আতি প্রাসঙ্গিক ভাবেই এনে রবীহ্রনাখের শতাধিক ছোটগল্পের কথা দরেণে আগিবে। শ্বীজ্নাথের 
নাটফওলি অদিক!ংশই গঙ্গেতধমী অব! প্রতীকধমী, বেগানে তাহা নয় দেখালেও চগ্রিপি বিশেষ কোনো 
ভাববন্বের বিগ্রহীতৃত দুতি . এই কারণে এই চরিত্রগুলির বিশেবডাবে কোনে! বাঙলা মাঠুধে নোহ সৃষ্টি 
করিবার কথা নয়। রবঞন:থের উপন্থাপগুলি ডিতরকার চহ্রিহগুলি বধ)ত: নাগরিক, এ কখ| রবীঞ্জ- 
উপক্লাস আলোচন!কারিগণ উল্লেস করিয়াছেন। নাগরিক জীবনে বাালীহের বিশেষ আকর্ষণ তেননভাবে 
ছুটির উঠিবার কথা নয়। কিন্তু ছোটগ্গুলির শুধু অবলম্বনই বাঙলার পঞ্মীজীবন নছ-- এগুলির প্রেরপাও 
বাঙলার পরীদ্ধীবন। ১৯৪১ স্যলে রবীহ্রনাথ জমিদারী তদারকের ভার লইয়। প্রথম পঞলাবা$মায চলিয়া 
আসিলেন। পদণীব!ডলর সহিত কবির এইই সতাকারের পরিচয়। প্রন্থৃতিকে দ্রয়াবধি ডালোবামেন 
কবি, এধানে পাওয়। গেল জল-দল দিলিয়। প্রকৃতির এক সমগ্র রূপ-- যে রূপের সমগ্রতার নধ্যে মাছধও 
আসিয়া অপর সকল কিছুর সঙ্গে নিষিরোধে এক হইস্থা যোগ দিল। কালিদাস একদিন তপোবনের মধো 
দেখিতে পাইয়াছিলেন বিশ্বপ্রকৃতির একটি অখণ্ড জপ__ যেখানে চেতনে-মচেতনে কোথাও ছিল না 
বিরোধ_: সম) জুড়ি! যেন একটি বিরাট রহম্যদর অন্িষ্থ। পদ্থাবক্ষে বাঘা রবীঙ্নাথ চারিদিকে 
তাকাইয়। দেখিতে পাই ছিলেন বিশ্বপ্রক্ৃতির নৃতন রকমের একটি সনগ্র রূপ) আকাশের চঞ্চল মেঘের 
খেলা, জলের ফলপ্রবাহ, আর তীরে তীরে ঘনবিত্তন্ত তরুত্রেনী-_ তাহার আড়ালে আড়ালে ছোট ছোট 
কুটির, তাহারাই ভিতরে জীবনের চঞ্চল কলস্রোত; কোথাও যেন ছেদ ছিল না, বিরোধ ছিল নাঁঁ_ সব 
মিলিয়া এক । 

কিন্ত প্রকৃতির এই সনপ্রতার তিতর দিয়াও এই দুগে মানুষ কবিচিত্তকে বিশেষভাবে নাড়া দিল; 
সাম্যের জীবন অনন করি! নাড়া দিল বলিদ্বাই ছোটগল্পের শত বিকাশ-_ শুধু কবিতায় চলিল না, 
কবিতার সঙ্গে সঙ্গে সমানে ছোটগদে; প্রকৃতিতে যাছুষে এখানে অচ্ছেগ্য ভাবে মেশ।নেশি শাছে বলিয়া 
এ যুগের কৰিত| এবং ছোটগমে? রহিয়াছে অপূর্ব নেশাৰিশি। বাঙালীর পদীভীবনকে ববীন্দরনা দীর্ঘদিন 
ধরিয়া নমীয্না-রাজশাহী-প'বনার একটা বিভ্তি বফল খুরিঃ| ঘুরিয়। সতাই দেখিলেন-_ শুধু কল্পনার দেখা! 
নয চোখে দেখ। কালে শোন।_ হনয় দিব প্রত্যক্ষভাবে 'অহুডব করা। কিন্ত এ'দেধাও দেখিলেন 
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অনেফপানি নদীবক্ষ হইতে তীরকূমিকে দেশান দত করিস, দেখিলেন একটু দূ চট্টতে পলবক্ষে্র বোটা 
হইতে । বেগানে স্থলে নামিলেন সেখানেও দেখিলেন দমিদাত্রী কাছারি হুইতে-_ একটু বাবদান রাখিরা, 
শরংচন্দ্র বিষ্ুতিচূযণ তারাশস্করের ল্যায় পল্লীবাশীর সঙ্গে একেবারে মিলির! নিশিযা এক হইব! নম) 

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, প্রবীন্ুনাথ শরংচজ্ প্রভৃতি ছইতে আগে আসিয়াছিলেন, পল্লীর বা্তালী- 
জীবনে প্রবেশের পথ তিনি প্রথমে রচনা করিয়া ছিলেন; ইহার পূর্বে বালে! নঙ্গলক:বো এই পথের জাল 
বিছানো ছিল-- আর ছিল গাঁখা-গীতিকা্ডলির মধ্যে; বাউল! উপস্থাল-ছোটগলের মনো রবীন্জনাখের 
পূর্বে পঙ্লীবাগলার ছোটখাটো স্বধদুঃখের মধ্যে এনন করিরা প্রবেশের পথ আস ছিল না। ববীন্রনাঁধ 
বাঙলা-লাছিতো পন্মীন্সীবনে বশাবি্ত এবং নিরমশাবিত্ত -্রীবনে প্রবেশের পপ বাদিযা দিলেন : লেই পথের 
স্থযোগ পাইয়া শরংচন্্ বিছৃতিচ্ষণ তারাশঙ্কর নানা আ্বাকাবীকা পথে লেই জীবনেস অনেক দুর্গৰ এবং 
অজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করিলেন । রবীন্রনাথের ছ্রীবনযাত্রাপন্ততি এত দ্বর্গন ছ্বান'চে'কানাচে প্রবেশ 
করিবার পক্ষে অন্ুকল ছিল না এইটাই সবটুকু লতা লছে, তখনকার দিনে ব'ডলা-”-চিতো তাহার কোনো 
রেওয়াজও ছিল না। মানিতে হইবে, রেওয়াজ রবীক্ছনাথই আলিলেন ; তিনি লিক স্বটুক দূরে অগ্রদর 
হইতে পারিলেন ন! : তি স্থঃডাবিক এবং বাঙ্ছিতন্তপে তাঁহার পরবর্তিগণ মিডের নিল ক্বচিপ্রবপতা 
লই! আর9 আবও অনেকদরে আগাউা গেলেন। ইহা দ্বারা পরব্তিগপের সঙ্গে এ ক্ষেতে ববীন্নাথের 
কোনও বিয়োগিতা চিত হইতেছে লা, সবীন্জনাথের কাললঙ্গত বিস্তারই চিত তইতেছে । 

বাঙলা ও বাঙালীর সঙ্গে রবীন্ুনাথেন যোগের কথা আলোচনাপ্রপঙ্গে আর-একটি করিনি: অতাস্তভাবে 
লক্ষণীয় । আমর! পূর্বে দেধিয়! মাদিয়াছি. অধাবরসের পরে মাঘ হিস!বে 'বা$ালী'-নায়ুদ ববীন্্লাখের 
হৃদয়ে বিশেষ করি! আাকর্দণের শি করে নাই। যতদিন ঘাইতে ল'গিল ততই নিখিল মানবযাত্রীর 
“ব্দ্ধকমল’ রূপটি তাঁহার মনস্ হনয় অধিকার করিয়া বসিতে লাগিল। কিন্ত ব'$ল' দেশের প্রতি 
অর্থাৎ বাঙলার প্রকৃতির প্রতি যে তাহার একটা বিশেষ আকর্ধণ তাহা কোনও দিন হা পাদ নাই-- বরং 
উৱরোক্রর বৃদ্ধি পাইছাছে । একদূগে কবি গান করিয়াছিলেন, “মানার গোন? বালা, সামি তোমার 
ভালোবাসি’ । এই ঘূগে কবি বাঙালীকেও ভালোবাসি-_ এ কথাও বলিয়াছেন: আনন! দেখিয়াছি নে 
ভালোবাসার পরিধি ক্রবিদ্তুতি লাভ করিয়া বিশ্ব্নের মধ্যে ছড়াইঘ্বা পড়িছাছে। কি্গ “আনার সোনায় 
বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'-_ এ কথা ববীহ্তরনাখের ভীবনে কোলে! বিশেষ ঘৃগেই কথা'লদ্বর_ এ কথা 
সমভাবে লমগ্রদীবনের কখ। | ইহার প্রনাণ শুধু তাহার প্রথম দিককার স্বদেশী গালে ন্-_ ইহার প্রানাণ 
আছে৷ তাহার সব ঘুগের গল্পে নাটকে কবিতায় গানে। বিদেশের প্রকৃতি রবীস্রনাথ অন্পবন্নস হইতেই 
দেখিয়াছেন, অন্নবঘসের অনেক লেখায় এবং পত্রে তুলনায় বাগলার প্ররুতির প্রতি কবির বিশেষ টান প্রকাশ 
পাইযাছে। তুলনা সেই অধিক টান শেষজীবন পর্ধস স্থারী হইহা উঠিয়াছে। বনের ছোট বড় 
তারগ্রলির সঙ্গে বক্ষপ্রকুতির নিতাপরিবর্ডনের বিচিত্রতার সঙ্গে ফেন একটা! নিগৃঢ স্বর বাধা ছিল, সেই 
সঙ্গতি ফোনও যুগেই ব্যাহত হনব নাই, উত্তরোত্তর ফেন আরও পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া নিযুত ছা 
উঠিয়াছে। 

ইতিহাস অবলস্বনে রবীন্দ্রনাপ এ বাণলার জছাতীয়দরীবন সগ্বন্ধে দুই দিক হইতেই কিছু কিছু আলোচনা 
করিলাম বাটে. কিন্ব আলোচনার মস্টে মনে হইতেছে, ‘এহ বাস্থা। বরীক্রলাপ কথন কোন্‌ জাতীয় 





৩৪৮ বিশ্বভারতী পতিক: বৈশাখ-স্রাধাড় ১৩৬৯ 


আন্দোলনের সঙ্গে কেন এবং কতটুকু যোগ দিল্াছিলেন ন। লিঘ!ছিলেন রবীন্রলংণ ও বাঙলার জাতীষ- 
জীবনের ডিতরকার যোগ বুঝিতে সেইটাই বড় কথা নহ। আছ রবীজ্রনাথের জন্মের এক শত বহসর পরে 
খন নিছেদের দিকে ডালে! করিহ! তাকাইয়। দেখিতেছি তখন দেখিতে পাইতেছি, যেখালে যেটুকু আগিয়া 
উঠিয়াছি তাহার পিছনে ব্রবীশ্রনাখের আহ্বান রহি্বাছে, চিন্তার সচকিত বেদন রহিয়াছে, আর রহিয়াছে 
বিকাশকামী চিত্তের পাপড়িতে পাপড়িতে তাহার স্বকুদার স্বরের ম্পর্শ। একটা জাতি ঘদি জীবন্ত বাতি 
হয় তবে কালের প্রবাহকে অবলম্বন করি! জীবনের পথে তাহাকে চলিতেই হইবে, আর চলা থাকলেই 
তাহার ভিতরে মম্হ্যাত থাকিবে একটা গতিনির্দেশ। রবীন্দ্রনাথ গড়াই! আছেন আমাধের জাতীন্ব- 
ব্বীবনে চলার সেই গতিনির্দেশের সঙ্ষেত লইয়া । এই গতিনির্দেশের নধোই জাগিয়া ওঠে জাতির 
সমগ্র শ্রেঙ্বোবোধ__ জীবন নম্বন্ধে তান্থার চরম মূলাবোধ। লেইখানে দীড়াইঘা আছেন রবীন্রনাথ 
নিরক্ধণের কাজ লইঘাঁ_ সে নিযছণ সতত সক্কি হুইয়া উঠিতেছে তাহার নননে আচরণে-_ তাহার ছন্দে 
স্বরে রঙে রেখায়) এই খানেই বাঙলা দাতীয়জীবনের সঙ্গে রবীগ্ুনাত্র নিবিড় যোগের বর্বোত্তষ 
পরিচন। 


রবীন্দ্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ রধঘ শীন 


জীন্বকুমার সেন 


প্রতিভা দিবাজ্যোতির মত। মামুযকে আশ্রয় ক'রে সে জ্যোতির প্রকাশ। পারধিব ক্যোতিয় প্রকাশের 
মাত্র ও প্রকৃতি জ্যোতিবত্বর ও জ্যোতিপিত্ডের আধার ও 'আধেযের উপর নি করে, দিবান্্যোতির প্রকাশের 
মা! ও প্রকৃতি নির করে ছয়াবধি লন্ধ সংশ্রব ও সংস্কার -জাত দানসিকতার উপর ৷ লম্ভাবনার দিক দিতে 
প্রতিভার বিচারের বিশেষ কোনো মূল্য নেই, কেলন। প্রতিভার পরিচয় তে! প্রকাশে । অপ্রকাশিত প্রতিভার 
মূল্য অলিখিত কবিতার মতই, ঘা নাস্তি তার খোজ করা। 

প্রতিভার মূল্য তার স্্টির-_ হি এখানে ব্যাপক অর্থে নিতে হবে__ অনুঘাদী ৷ সির হৃর্মভতা, তার 
বিচিত্রতা, তার বিপুলতা, তার ব্যাপকতা_- এই তো প্রতিভার পরিনাণ্দণ্ড। বৃহং প্রতিভার পরিচ্ন 
রবীন্্রনাথের গল্পের পরীর পরিচছে্র নত, মস্র্িত হলে পরেই তবে তার ্বস্সপ বোধা যা; আর ঘত দিন 
কাটতে থাকে তঙট পালানে!-পরীর মত প্রতিভাধরের স্থির মহার্ঘ্যতা বেশি করে অন্ত হতে 
থাকে। আমাদের ভারতবর্ষে অতিবৃহৎ সাহিতা প্রতিভা ছুটি জন্েছে__ কালিদাস ও বুবীন্দ্নাথ ৷ বাল্মীকি 
ও ব্যালের নাম ইচ্ছা করেই বান দিলুন। বাস্মীকির লেখা আদিরামায়ণ ঘুগ দুগ আগেই হারিয়ে গেছে, 
অথবা তলিয়ে গেছে। স্থতরাং কালিদাস-্রবীহ্্রনাথের মত ব্যক্তি মাছুষ পে বান্টীকির কবিতবিচার 
সমীচীন মনে করি না। ব্যাস নানে কেনো এক বাক্তি কোনো এক স্থনির্দিঃ কালে আনানের পরিচিত অষ্টাদশ- 
পর্ব মহাভারত রচনা করেছিলেন ব'লে মনে করতে আমার এঁতিহালিক বোে বাঁপে। তার উপর, ব্যাসের 
ব্যক্তিত্ব বাদীকির চেয়েও বেশি দোয়াটে। স্থতরাং বাস্থীকিকে বাদ নিলে ভারতবর্গের মহৎ কবিদেকর 
আলোচনায় ব্যাসকে ও টেনে আল ঘাস না। 

প্রতিভার ক্ষেত্রপ্রলার বিবেচনা করলে রবীন্ছনাধ একাকী । এই একক প্রতিভার দাধার যে মামুযটি 
তায় মানসিকতা ও চারিত্য সংসারের ও সমাজের পরিবেশে আর বিভিন্ন বাকিতের রঙে-বেরঙে ও মাকর্ঘণে- 
বিকর্ঘণে কিভাবে গড়ে উঠেছিল তারই এখানে বিশ্লেষণের চেষ্টা করছি। এই আলোচনার যা-কিছু 
বন্ধ তা প্রায় সবই রবীন্ত্রনাথ নিছে জুগিছে গেছেন। তবে রবীস্ত্রনাথ বিনয় লৌছন্র ও স্বাভাবিক 
সংফোচ ছেতু আনেক বিষয়ে অল্পকথা্ পেরেছেন, আর কোনে! কোনে! বিষয়ে নৌ'নী রয়ে গেছেন। 
লেনব বিষ উপযুক্ত পারম্পেক্টিভে এনে রবীন্্নাখের প্রকুতির একটা ৮985০ etre অর্থাৎ ব্যাখ্যা 
দিতে চেষ্টা কয়ছি। 'আমাদের শানে বলে পাদিত্যের হরে এক চিরগ্রয় পুক্রষ বাস করছেন। 
রবীজ্রনাথের প্রতিভাদীত্তির কেম্রস্থলে যে যা্যটির মন ক্রিয়াসীল ছিল তার সে মনের আকুতি-প্রন্কতি 
কেমন ত! জানবার কৌতূহল শ্বাভাবিক। তবে বরা আধ্যান্মিক দাতি বলে লে কৌতূহলকে 
আমল দিই না। আৰাদের কৌতূহল ইহলোকেরও যাগ্ুষের উপর ততটা নেই ঘতটা আছে গরলোকের 
ও দেবতার উপর॥ এন, পরলোক ও দেবতার উপর বিশ্বাস ও ভক্তি কালধর্মে লোপ পাচ্ছে। কিন্ত 
পরলোকে দেবতার স্থানে ধ। মাসছে তারা মার হাই হোন বর্তমান কালের সাধারণ মাহ 
ইংরেজিতে যাকে বলে ০১//০০০% ৩০৭, তা_-লন। সুতরাং অবস্থা অপরিবন্তিত রয়ে গেল। আমরা 

¢ 
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যতই কালপ্রবাহে হগিগে চলছি ততই পিছে-ফেল। অতীতের খ্যাত বাক্চিলের দেবত। বানিয়ে যাচ্ছি। 
তার মধ্যে দৈবাৎ এক-হাধ ঘন অত্যন্থ অসাধারণ | এই অসাধারণ মাহৃঘ-দেবতাদের মদো কনিষ্ঠ ও 
শ্রেষ্ঠতম ছলেন বৌহ্ুনাথ ঠাকুর । 

্বীন্ছনাথ যখন জন্ম নিয়েছিলেন তখন কলকাতার ধনী বাডালী। সংসারের ও সন|ছের চালচলন ও 
ক্রিয়াকর্ম পাড়াগায়ের জনিদার-ঘরের থেকে খুব বেশি আলাদা! ছিল ন!। অন্তপুরের পরিবেশ অশনবসন 
ও কাদকারবার শহরে ও পাড়াগীছে প্রান্ন পুরাপুরি একরকম ছিল। ছোড়ামীকোর ঠাকুরপরিবারে 
অবশ্ত তখন টেকিতে ধান ডেনে চাল করে ভাত রায় হত না, বাজার থেকে ফেলা ছত অথবা 
জমিদারি থেকে চাল মালত। কিন্তু টেকির পাট তখনও একেবারে উঠে যায় নি। বাড়িতে ধানের নযাই 
ছিল না বটে, তবে গোলাবাড়ি তখনও ছিল। টেকিশালার মত একটা চালাঘর ছিল এবং সেখানে 
ঢেকিও ছিল। ছয়তে! পিঠাপরবে চালগুড়ি করা ছত। ঠাকুরদের সংসারে পাড়াগাথের থেকে খুব 
কমব্সী নেয়েদের বউ করে আন] ছত, এবং সেই সুত্রে অনেক সমই বধূর আাম্তরী্ঘ সহিলাও 
ঠাকুরপর্িবারে স্থান পেতেন । বধ্‌র/ প্রারই একটি অঞ্চলের (হশোর-খুলনা) থেকে আসতেন, 
ফেনলা পিরালী ঘন্বে নেথে দিতে অনেকেই নারাগ ছিল। ধার। দিতেন ভা আশা রাখতে 
সগো্-ভরণপোবণের তেমনি, নেঘে দিলেও জানাই পুবতে ছ'ত। পাড়াগানে সমনে ঘরে কারবার 
তখন কলকাতার ধনীদের পক্ষে প্রাথ্ অসম্ভব ছিল। কলকাতার ধনী ঘরের সঙ্গে বাইরের সনান 
দরের ধনী ঘর বিবাহসহন্ধ করতে সাধারণত নারাজ হত। কারণ বোকা কঠিন নব । ব্বীনুনাধের। 
ধনে ছোট ছিলেন না, কলকাতার দেশি ও বিলিতি সমাজে মানে খুবই বড় ছিলেন, কিন্ত ্রাহ্ণ- 
সৰাজে তানের স্থান নোটেই উহৃতে ছিল না। তাই বিবাহস্থতজে আবন্ধ মাস্মীলের ঠানের পুষতে 
ছত। এইসব কারণে রবীহ্নাখের শৈশবে তাদের অন্দরমহলে পুরানো একাএবিতার সপে শহরে 
ভাবের অভাব স্পষ্টভাবে বিজড়িত ছিল। এলনটি লে সনয়ের অন্ত ধনী সংসারে ছিল কিন| তা জানি 
ন। এবং জানবার উপা€ও নেই । 

রবীন্দ্রনাথ যখন জয় নিলেন তার অল্নকাল আগেই তাদের সংসার থেকে পৌশিকতার শেষ চিহটুকু 
গুছে রিয়েছিল। তানের চণ্তীনগুপ ছিল, সেখানে দুর্গাপূজা বন্ধ হলেও পাঠশাল। বসত, বেনন বসত 
পাড়াগীয়ের চণ্ডীৰগুপে। 

থে পরিবারে রবীন্রনাথের জয় লে পরিবার বৃহৎ, পুত্র-কক্তায় আব্মী্-পরিজনে কর্বচারী-ভৃত্যে বৃহৎ । 
প্রাগ্ সমবরলী ভাই বোন ভাইপো! ভাইবি বোনপো। বোনবি-__ এই সবের নধ্যো শিশু রবীগ্রনাথ ছিলেন 
একজন। ছৃদ্ধপোক্ততা (5015৩) ) কাটিহ্ে ওঠবার পরে হ্ধন বোধশক্রিন স্বস্মতা এবং স্বৃতিশক্তিয 
পরুন হল তধন রবীন্্রনাথ দেখলেন থে তীর সঙগী-সঙ্গিনীদের মত তার শিশুসনাদর নেই। 
দিনের বেলায় তিনি নাতৃসদল থেকে চাকরদের বহলে নির্বাসিত) এই অনাদর-বোধ ও নির্ধাসন- 
খড়] রবীন্্নাখের শিশুনানসের গঠনে খুব কাছ করেছে। জননী বংপ্রলবিনী, তার শরীর শুর 
শট ছিল ন/। তাই কলি পুরের প্রতি তার ফে-পরিনাগ হ্েহাভিব্যক্তি মপেক্ষিত ছিল ততটা রবী ভ্রনাখ 
পাননি। সনবরলীর! তাদের নাবের কাছে বে লালন পেত সে লালন, শিশু ববীন্্রনাথ নিশ্চয়ই প্রত্যাশ! 
করতেন তা ন। পেরে তার ননে ক্ষোভ রয্ে গিয়েছিল। বেশি বসেও এ ক্ষোভের রেশ তার 


রবীন্দ্রবিকাশে পরিজন € পরিবেশ ৩১ 


মন থেকে মৃছে যায নি। তবে শিশু বলে লে ক্ষোভ তার সান মনে গৰুত হয়ে নাড়া দিতে 
পারে নি। রবীন্নাথের ননোধর্মের যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট__ মর্ধাৎ ঙকমুিদত__ লে বৈশিষ্ঠা তার 
চার-পাচ বছর বয়স থেকেই আগতে শুরু করেছিল। সে জাগার পক্ষে অত্যস্থ অনুকূল হয়েছিল 
চাকয়দের তাবেদারিতে থাকা। তাত্বিক যোগী বেনন নিজেকে চত্রগুলেহ অভ্যন্তরে রেখে যোগলাধনা 
করেন এও ধেন সেই ধরণের একটা ব্যাপার । তাস্িক-বোসী মণ্ডলচত্ের বেড়ি দিয়ে বহিরাক্রমণ 
থেকে, চিত্তবিক্ষেপের হেত থেকে, নিজেকে ঠেকিবে রাখে, শিশু ববীন্্রনাথও বেন, ঠেকানো থাকতেন 
ছু দিক খেকে__ অন্তযপুরের লালন থেকে আর বহিসংসারের আকর্ষণ থেকে । এই শিশুবন্ধী-দশার যে 
হুষহৃৎ ফল ফলেছিল লে কথা সর্জনবিদিত ॥ রবীন্দ্রনাথের চিতে থে প্রশান্তি, থে দোগিঞনোচিত ক্ষো্ 
ছিল, ঘা তার চারিত্রোর একটা মুখ্য লক্ষণ ছিল তার শুরু এখান থেকেই ।' অক্ষোত্য রবীন্দ্রনাথের 
জীবনে ভালে!-নন্দর কথা তুলব না__ এই লংবম-সাধনার ফল অত্যন্ত গুরুতর হুথেছিল। লোভের 
বন্ধ থেকে, এমনকি প্রাপ্য বস্তু থেকে, নিছেকে বঞ্চিত রাখ! এবং সে ব্চলাকে সহ ৫ দ্বাডাবিক -ভাবে 
গ্রহণ করায় যবীহ্থনাথ তখন থেকেই অভান্ত হতে থাকেন। অত্যন্ত আবগ্তকের বন্তর জন্তেও তিনি 
ছাত বাড়াতে কণ্ঠত হতে শিখলেন এই বসে থেকেই ।* তাই মাছেছের ও দ্ব;পুর-লালনের 
বভিবাক্ষির অডাব সবোধভাবে অস্ত হলেও ব্বীশ্রনাখের শিশুচিতকে আাবিল করতে পারেনি। 
এ বড় সৌভাগ্যের কা 
ভূত/শাসনের ফলে পরেশ উপকার হয়েছিল ছ'প্রকারে। এক, ঘত্রের কোণে জানালার ধারে গণ্ডীবন্ধ 
থেকে শিষ্টমনকে বাইরের দিকে উদ্াও ছটোতে পেরেছিলেন, দেহের নিগড় কমন'কে ব'ধাসুক করে ছেড়ে 
দিয়েছিল। ছুই, প্রয়োজনের ও লোডের বন্ধর ছন্তে হাত ন| বাড়ানোর অভ্যাধ আপনিই হবে গিয়েছিল, 
আর আদর-অনাদ্র সগ্দ্ধে মন আনেকট! নিরাসক্ক ছয়ে উঠছিল। পরোক্ষ অপক'র5 ঘে কিছু ই নি 
তানদ। রবীন্রনাথের ভাবে বরাবরই একটু দূখচোর|, সংকোচসল ভাব ছিল; সে ডাবের হুত্রপাত 
হল এই সমমে- মাকুলালনের ডাব আর ভৃত্যশাসনের প্রভাব থেকে । প্রতক্ষ উপকরি ছল এই যে, 
শিশু রবীহ্ছনাথ ভূত)শাসনতঙ্ের দক্ষিণে অপ্রত্যাশিতভাবে সাহিত্যের রুলের প্র আদ পেয়েছিলেন । 
এ বিষে গান সাক্ষাই উদ্ধৃত করছি। 
এই ভৃতপূর ওকমহাশছ সন্ধ্যাবেলাগ আমাদিগকে সংহত রাধিবার জন্ত একটি উপায় বাছির 
করিয়াছিল সন্ভাাবেলা় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজেয় চার দিকে মামাদের বলাইঘ। সে রামায়ণ মহাভারত 





৯. “এসি করিয়া ত দূরে দূরে প্রতিহত ছুই! চিরদিন ফাটিগাছে | বাহিরের পরন্বকি যেদন আমাই কা হইতে দুরে 
হিল, ঘরের আবপুরও তেমনই । সেই হন তাহার যেটুকু দেখিভাম আমার চোখে যেন ছবির হত পড়িত। 

২. শিশুকালের শাননকর্তাদের মে হার স্মৃতি ছবীক্রনাখ অনেকটাই বহন করেছিলেন এব: নামও জোলেন শি তার 
প্রসঙ্গে জীবনন্ৃতিতে তিনি ঘা বলেছেন তা উদ্ধত করি। “তাহার নাদ টশ্বর। নে পূর্বে প্রানে গুরুশারগিরি করিত 1”. 
আদর! খাইতে বসিতাহ। পুতি আমাদের সামনে একটা মোটা কাঠের বরেকোশে রাশ-করা বাকি । প্রথমে এই একদানি 
মাত্র দুতি বেষ্ট উচু হইতে শুচিতা। বাচাই! গে আমাদের পাতে বর্ণ করিত।---তাহার পর বর প্র করিত, আরে! দিতে 
হইবে কিন! । আনি ছানিত1থ, কোন্‌ উত্তরটি দৰীপেক্ষা সহৃতর বলির তাহার কাছে গা হইবে। তাহাকে বক্চিত করি 
দবিতীত্বার লুচি চাহিতে আদার ইন! করিত না 
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শোনাইত ৷ চালের মে) আরও ছুই-চারিটি শ্রোত। আসিঙা ছুটিত। ক্ষীণ আলোকে ঘরের কড়িকা্ 
পৰন্ত নপ্ত মনও ছাএ পড়িত, টিকটিকি দেওয়ালে পোক। বরিধ। খাইত, চানচিকে বাহিরের বারান্দা উন্নত 
দরবেশের নতে! এমাগত চত্রাকারে ঘুরিত, আমর! স্থির হইণ। বসি৷ ছ। করিছা শুনিতাম। বেদিন 
কুশলবের কথ! আসিল, বীরবালকের। তাহাদের বাপশুড়াকে একেবারে মাটি করিছ। দিতে প্রবৃত্ত 
হুইল, সেদিনকার সন্ধ্যাবেলার সেই অস্পষ্ট আলোকের সঙ] নিস্তব্ধ ওংসুক্যের নিবিড়তায় বে কিরূপ 
পূর্ন হইহ। উঠছিল, তাহ। এখনে। মনে পড়ে। এদিকে রাত হইতেছে, আনাদের লাগরণকালের 
মেরা ফুরাইর। আসিতেছে, কিন্তু পরিণামের অনেক বাকি। এহেন সংকটের সময় হঠাৎ আমাদের 
পিতার অচর কিশোরী চাটুছে। আসিয়া দাশুরায়ের পাচালি গাহিদ্রা অতি দ্রুতগতিতে বাকি অংশটুকু 
পুরণ করিরা গেল ;__ কৃত্তিবাসের সরল পছ্ারের মৃহুমন্দ কলক্রনি কোথাদ বিলুপ্ত হইল-_ অন্প্রাসের 
বকমকি ও ঝংকারে আমর! একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম । 
শুনু লাহিতারসের পেছন, ধর্মতবের থাচ্ছের স্বাদ প্রথম এইখানেই রবীগ্রনাথ পেয়েছিলেন। তখনও 
ভার গাথহী দীক্ষার ও উপনিঘ শিক্ষার প্রথন পাঠ নেবার অনেক দেরি । 
কোনে। কোনো দিন পুরাণ পাঠের প্রলঙ্গে প্রোহলভা শাধ্ঘটিত তক উঠিত, ঈশ্বর সুগভীর 
বিজ্ঞতার সহিত ডাছার নামাংস। করিয়া দ্িত। 
কিশোরী চাটুছের কাছে ছড়.'পাগলীর ছন্দে রবীগুনাথের কর্ণনীক্ষ ছযেছিল।* বালক রবীঞ্ুনাখের 
স্থকণের প্রশংসা ও স্প্রথন কিশোরী চাটুহ্যের কাছে পাও, দেশি গানে হতেষড়িও তার কাছে। এই 
বাক্তিটিয প্রভাব রবীও-মানল গঠনে কুমার ভৃতা ঈশ্বরের পরেই উল্লেখধোগ। ৷ দেবেশ্রনাখের পরিচারকের 
কাজ করবার মাগে কিশোর চাটুষে। পাগালির দলে গাইরে ছিল! 
শে আমাকে পাছাড়ে থাকিতে প্রায় ব'লত__ আহ! দাদাছি, তোমাকে ঘদি পাইতাম তবে 
পাচালি দল এমন মাইতে পারতান, সে আর কি বলিব। শুনি নানার ডারি লোভ হইত 
পাচালির দলে ভিডি দেশ-দেশাস্বরে গান গাছিরা বেড়ানোট। মহ। একট। সৌভাগয বলির! বোধ 
হইত । সেই কিশোরীর কাছে অনেকগুলি পাচালির গান শিখিরাছিলান। 
এই প্রসন্দে রবীছ্ুরনাথ জীবনগ্থতিতে পীচটি গানের প্রথম ছত্র উদ্ধৃত করেছেন। গানওলি দাশরখি 
ঝবায়ের পাচালির ৷ ( কিশোরী চাটুবে! কি অল্প বসে দাশরধির পাচালির দলে ছিলেন এবং দাশগবির দল 
ভেঙে গেলে কি তিনি কলকাতার এসে ঠাকুর বাড়িতে চাকরি নিথেছিলেন ? ) একটি গান, ধেনন-_ 
ভাবো কান্ত ন্রকান্ত-কারীরে, নিতান্ত রুতান্ত-ভথান্ত হবে ডবে। 
ভাবিলে ভাবনা ধত ভ্ভঙ্গে হরে রে, 
তল তরঙ্গে হাডঙ্গে জিতর্গে ষেবা ভাবে ॥ 





৩ ভার আগেও, ছড়া ঘাপর্যদ একটুহও বিডোবার সমর আসে নি, সেই অভিশেশবেও বৃদ্ধ কৈলাস মুত্ন্ছের হী শিশু 
রউলযাশের মন তুলিগেদ্িল। কৈলাস সুযুচ্ছে ভাবের অনেককালের খাতা, ক্যান্াছের সত। অত্যন্ত দসিক লোক। 
"সেই কৈলাস দ্ধুজে। আমার শিশুকালে অতিশ্রতষেগে হত একট। ছড়ায় হত বলিয়া আদার এনোররন করিত | সেই হড়াটায় 
প্রধান সারফ ছিলাম আনি এব: তাহার দহ একট ভাবী নারিকাহ নিঃগংশর সহাগমে। আশা অতি উঞ্দসভ(বে ৰণিত ছিল।*"" 
্ৰোলকেন দত হে মাতিচ। উঠত তাহার মুল কারন ছিল সেই হড-উচচারিত অনগণ শব্বনথটা এবং হন্যে দেলে!" কৈলাস 
দচ্ছে হা করেছিলেন পা ঠাকুর দিমিগ-দিসি: মালি: ছাদের কাজ । 


রবীন্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ তত 


নন, কিমর্থে এ মর্তে। কি তবে এলি, 

লদ। হুকীতি দু ত্তি করিলি,_+ কি হবে রে, 
উচিত এ নছে দাশরধিরে ভূবাবে। 

কর প্রারক্চিত্র, রে চিত্ত, সে নিত্য পদ ভেবে ॥ 


হিমালঃ প্স্থ ঘুরে এসে বালক যখন অন্তঃপুরে মায়ের অভ্যর্থন। পেলেন তখন কিশোরী চাট্জোর 
কাছে শেখ| এই গানগলি খুব কাছে লেগেছিল! “এই গানগুলিতে আমাদের আসর যেনন জমিয়া উঠিত 
এমন সর্ষের অপ্রিউক্টাস ব! শনির চন্দ তার আলোচনায় হইত না ।” 

বেসংসারে রবীহ্ুলাথ জর নিহেছিলেন ও মাস্থ্য হয়েছিলেন সে সংসারের বাস্থো্পতি এবং শক্তিকেন্ 
ছিলেন দেবেস্রনাথ ঠাকুর। তিনি বৈদিক অর্থে দম্পতি, সংস্কত অর্থে কুলপতি এবং লাটিন অর্থে 9667 
familias ছিলেন। তার চারিহোর দৃঢ়তা ও নছিনা দেখিয়া দেশের শিক্ষিত লে'কে নহণি বলিয়া চিছিত 
করিঘাছিল। শংকৃতির খোল। ছাওছাই বলি মার উপনিহনের দীপ্রাকাশই বলি-- ত! প্রঘ লপ্পূ্ণভাবেই 
দেবেঙ্গনাথের বাকিপরিনগুলের বিকিরণ। রবীন্দ্রনাথের চারিহা গঠনে পিত। বেবেঙ্ছলাথের বাক্তিপ্রভাব 
সব চেছে বেশি । দেবেগ্রনঃধ যেন সংসারে থেকেও থাকতেন ন!। নুস্থিদা'ন ও বিচক্ষণ তিনি, বিবছকর্মের, 
ছমিদারির, লাড়ীনক্ষত্র বুঝতেন অথচ নিজেকে পরিচালনা লিপ্ত রাখেন নি। জমিদারি চাললে শৈধিলা 
ছিল না, কাঠি্তও নয়। সংসারকর্মে এই অহুদাসীন নিপিগ্ততার জত রেবেন্ডনাধ সকলের অন্ধাভাজন 
ছিলেন। তিনি মায়ীদদ্বদ্রনের প্রতি ্বেহসল ও গ্তিম্যন ছিলেন অথচ কারে: সনে মখেনোসি করতেন 
না। খ্ীতির বিনিনয়ে অুপণ হছেও একটু দৃরহ রেখে চলা রবীন্নাথের লে:কবাবহ'রে শ্বভাবলিন্ধ ছিল । 
তার এ স্বভাব খানিকট; পিচে সৰুরিত বলে যনে করি। 

পিতার কাছেই রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথন বখার্থ শিক্ষালাভ হয়েছিল। পরিবারের মধ্যে কেবল 
তিনিই বৃহৎ সংসারের চোখ এড়ানে: এই কনিচতম বালককে অনাদরের অনলোক দেকে টেনে এনে নিজের 
দীপ্ত সংলর্গে মাসকতক রেখেছিলেন । 

রবীশ্ুনাথের যধন উপনহন হয় তখন তিনি ফিরিন্দি ইন্ূল বেঙ্গল আযাকাডেমিতে পড়েন মৃত্তিত মস্তকে 
লে ইন্থলে যাওয়া অসন সাহসের কাজ একেই যবীহ্রনাথ ইস্কল-গননে অত্যন্ত নারাজ, তার উপর এখন 
নেড়। মাখ! । এমন দুশ্চিস্তার সময়ে দেবেন্গনাথ গ্রীক দীর্ঘ অবকাশ আসর দেখে, ছেলেকে দেশস্রমণে 
সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন । বে পিতা দ্রম্নের ঢের আগে থেকেই কলকাতা থেকে দূরে বাইরে বাইরে 
থাকতেন এবং বে পিতা বাল্যকালে তার কাছে ( তাঁর উক্তি অনুসারে) “পরিচিত ছিলেন বলিলেই 
হয়" সেই পিতার এখন হেন কোলে উঠলেন ॥ পিতার লক্ষে রবীন্লাখ দূর ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন ( ফাল্গুন 
১২৭৯)। এই হল তার প্রথম রেলে চড়া। এর আগে তিনি কলকাতার বাইরে একবার মাত্র 
গিয়েছিলেন (১৮১৯), তাও দূরে নয-- কলকাতার উপকঠেই, পেনেটিতে।* বাড়ির সদর দরদ! হবীন্্নাখ 
প্রথম পার হয়েছিলেন ছ-সাত বছর বসে, হখন কাহাকাটি করে ইস্বলে ভতি হন (১৮৬৮) প্রথম ইন্লে 
যাওয়ার প্রসঙ্গে রবীহনাথ বলেছেন, “ইহার পূর্বে কোনোদিন গাড়িও চড়ি নাই বাড়ির বাছিরও হই নাই ।* 


পেনেটিকে কলকাতার উপ বদ: চলত না। হলা উচিত কলকাতার জয় দুরে পাড়! শী 








৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিক, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯ 


দেবেহ্ছনাথ অতান্ত বঃশভারি ও কেতাহুরস্ত ছিলেন, কোনো কিছুতেই ঢিলেঢালা সহ্য করতে পারতেন 
না। “ছোটে! হইতে বড়ো পংস্ত সমস্ত কল্পন| এবং কাজ অত্যন্ত যথাযথ ছিল। তিনি মনের মধ্যে কোনে! 
জিনিস বাপসা রাখিতে পারিতেন না এবং তাহার কাজেও যেমন তেমন করিছ! কিছু হইবার দো ছিল 
না।" পিতার সঙ্গে ঘরের বাইরে এসে রবীঙ্রনাখ ভিলি্লিনের মধ্যে দিতে স্বাধীনতার কিঃ অধিকার 
প্রথম পেলেন। “ধদি5 আনি নিতান্ত ছোটো ছিলান কিন্তু পিতা কখনো! আমাকে বথেচ্ছবিহারে নিষেধ 
করিতেন না।” শুধু বেড়াবার স্বাধীনতা নহ কাছে ভার দিবার মছিলারও দেবেশ্রনাথ বালক পুত্রকে দাদধিত্বে় 
মধাদা দিতে চেখেছিলেন। 
আনার কাছে দুই চারি আনা পদলা রাধিয়! বলিতেন, হিসাব রাখিতে হইবে, এবং আমায় প্রতি 
তাহার দানি সোনার ঘড়িটি দন দিবার ভার দিলেন।'-.সকালে খন বেড়াইতে বাহির হইতেন, 
নাকে সঙ্গে লইতেন। পথের মধো ভিশ্কৃক দেখিলে ভিক্ষা! দিতে আমাকে আদেশ করিতেন ।"'' 
ভগবন্গীতায় পিতার মনের মতো গ্লোকগুলি চিছিত করা ছিল। সেইগলি বাংল! অনুবাদ 
সমেত আনাকে ফাপি করিতে নি্বাছিলেন। বাড়িতে আনি নগণা বালক ছিলান, এখানে আমার 
পরে এইসকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে তাছার গৌব্বট! খুব করিঘ। অগ্ুভব করিতে লাগিলান। 
সংস্কত লেখ। কপি করতে দিছে, মস্ত ও বাংল! রচনা করতে উৎসাহ দিয়ে, ইংরেছি ও সংস্কৃত বই 
পড়িয়ে, বিদ্াধাগরের সংপ্বত হাকেরপ্রে উপক্রষণিকা থেকে শদন্দত্রপ মুযন্ব কহিঘ্ে, আর বিজ্ঞানের 
(দ্যোতিবিষ্ঠার) হুর দুখে দুখে ব'লে পিত! পুত্রকে বিবিধ বিষ্যা শিক্ষা নিতে লাগলেন। পাঠাতালিকায় 
বাইরের এই বিষ্বা ও রুডন। “শিক্ষ। রবীন্্রনাখের চিত্তবিকাশে খুব উপকার করেছিল। বিদ্ঞান-সত্র প্রতি 
রবীন্ছনাথের বরাবর একটু টান ছিল। কে টানের স্ুত্রপাত না হলেও রচ্ছূপাত এইখানেই । ( সুত্রপাত 
হচ্চেছিল ঝ্লাজেন্্লাল মিত্রের বিবিপার্থ সংগ্রহ ও রহ সন্দতের প্রবন্ধ পড়ে। ) 
পিত! আনাকে একেবারেই ঝদুপাই দ্বিতীয় ভাগ পড়াইতে আর্ত করিলেন এবং তাহার সঙ্গে 
উপক্রনণিকার শন্দদবূপ মৃশস্থ করিতে দিলেন ।.'একেবারে গোড়া হইতেই ঘথাসাধ্য সংস্কৃত রচনা 
কাৰে তিনি আমাকে উৎসাহিত করিতেন। আমি যাছা পড়িতাম তাহারই শদদগুলা উলট পালট 
করিয়া লঙ্গা লক্। সমাস গাধিদ্া যেখানে সেখানে হথেচ্ছা! মনুন্বার যোগ করিস! দেবভাষাকে 'পদেষের 
যোগা করিয়া তুলিতান। বিন্ধ পিত! আনার এই অস্ভুত দুঃলাহসকে একদিনও উপহাস করেন নাই । 
সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারে এবন উচ্ষ্ঘলতাঘ্ পিতার ভন! পান নি বলেই বুঝি ববী ্রনাথের ভাবা” 
বাৰহার নিছক বৈয়াকরণিক কুঠায় কখনো কুষ্টিত হু নি। 
ইহা ছাড়া তিনি প্রকৃটরের লিখিত সরল পাঠ্য ইংরেছি ভ্যোতিযগ্রন্থ হইতে মনেক বিষয় দুখে 
দৃখে আমাকে বুঝাই দিতেন? আমি তাহা বাংলায় লিখিতান। 
বাংলা প্রবন্ধ লেখার বীজাঙ্কুর এই করেই দেখা! দিয়েছিল । 
পুজের দৈহিক স্বাস্থোর প্রতি দেবেন্গনাথের কিছুমাত্র অনবধান ছিল ন1) রাত্রির অন্ধকার দূর হ্বার 
আগেই ৰালককে শব্যাত্যাগ করতে হত৷ তার পর প্রাতত্রসপের পর বরফগল। ঠা! জলে স্বান করতে 
ছত। শইছা হইতে কোনোমতেই অব্যাহতি ছিল ন1।” তার পর বড় এক বাটি দুধ খাওয়(। “তুধ 
খাওয়া আমার আহু-এক তপস্কা ছিল!" 


রবীন্দ্র বিকাশে পরিজন ও পরিবেশ ৩৫৫ 


প্রথমে শিক্ষা ও স্বাস্থা, তার পর আনদ্দ। লেও উপেক্ষিত হর নি। 
হখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্ুখে বারান্দায় আালিপ্রা বসিতেন। তখন ঠাহাকে 
অদ্ষসংসীত শোনাইবার জন্ত আমার ডাক পড়িত। চাদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ায় ভিতর নি! জ্যোংস্রার 
জালো বারান্দার উপর আলিয়া! পড়িহ্াছে_ মামি বেছাগে গান গাহিতেছি-- “তুনি বিনা কে প্রন্থ সংকট 
নিবারে। কে লহাছ ভব-অন্ধকারে__ তিনি নিহ্ন্ধ ছুইরা নতশিরে কোলের উপত্র ভটহাত জোড় 
করিয়া শুনিতেছেন-_ সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মলে পড়িতেছে। 
রবীজ্ঞনাথের দীবনে কৃতিত্বের প্রথন স্বীক্লৃতি ও পুরুস্কার বে পিতার কাছ থেকেই পাওয়া তা এই 
প্রসঙ্গে তিনি জীবনস্বতিতে উল্লেখ কবেছেন। সে তেরো-চোচ্ছ বছর পরেক'র (১২৯৩ সালের) কথা। 
এইখানেই বলে রাখি 
একবার নাঘোংসবে সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরি বনিস্াছিলান | তাহার 
মধ্যে একট! গান_-“নদন তোনারে পার না দেখিতে, রহেছ নহনে নয়নে।" 
পিত তখন চুচুড়'ছ ছিলেন । লেধানে আমার এবং প্যোতিননান ডক পড়িল । হারনোনিগনে 
ক্বোতিদীনাকে বস!ইগ্া আমকে তিনি নৃতন গান সব-কটি একে একে গাছিতে বলিলেন। কোনে? 
কোনো গান দুবাতও গাহিতে হুইল । 
গান গায়! যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, “দেশের রংঙ্গা বনি দেশের ডান! জানিত 
ও গাছিতোর আন বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরষ্কার দিত। বঙ্গের দিক হইতে বধন 
তাহার কোনে লল্ভাবনা নাই তপন আনাকেই সে-কাদ্দ করিতে হইবে ৷" এট বলিছা তিনি একখানি 
পাচ-শ টাকার চেক মানার ছাতে দিলেন। 
দেবেস্্রনাথের চারি যে ভাবে ববীপ্রনাখের ফাছে প্রতিভাত হয়েছিল সর শে চ'রিয়া উর মনের 
গঠনে আদর্শের দাগ! বুলিণেছল ত! রবীহ্নাথ দীবনস্থবতিতে উল্লেখ করেছেন 
“মনের মধো সকল 89 সুস্পষ্ট করিগা দেখিবা লও! তাহার প্রকৃতিগত ছিল-_ ত! হিসাবের 
অন্কই হোক বা প্রান্তিক দুই ছোক ব| অক্ুষ্ঠানের আঞেছন হোক । শাস্দিনিকেতনের হৃতন মন্দির 
প্রভৃতি অনেক জিনিস তিনি চক্ষে দেখেন নাই । কিন্তু বে-কেহ শাস্িনিফেতন দেখিরা তাহার কাছে 
গিয়াছে, প্রতোফ লোকের কাছ হইতে বিবরণ শুনিদ্বা তিনি অপ্রত্যক্ষ ভিনিসগুলিকে ননের মধ্য 
সশপ্নপে অকিয়া না লইয়া ছাড়েন লাই। ছার স্মরণশক্তি ও ধারণাশফ্রি অসাধারণ ছিল। 
* সেইন্ন্ত একবার মনের মধ্যে যাহা গ্রহণ করিতেন তাহা কিছুতেই তাহার মদ হইতে অষ্ট ছইত ন।। 
দেবেন্্নাথ অতাস্ত তেকম্বী পুরুষ ছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ জীবন ্বতিতে ছিনালয়ঘাত্রা প্রসঙ্গে 
শুধু কোনো! এক বড়ো স্টেশনে* টিকেট-কলেক্টব্রের আচরণ ও দেবেস্্রনাখের লে'ন ক্রোধের উরেধনার 
করেছেন। 
সাহার জীবনের শেষ পধ্ন্ত ইছা দেখিয়াছি, তিনি কোনোমতেই বানের স্বাতচ্থো বাধা দিতে 
চাছিতেন না। তাহার কুচি ও মতের বিরুদ্ধ কা অনেক করিগাছি-- তিনি ইচ্ছা করিলেই শালন 
করিয়া তাহা নিবারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু কখনো তাহ্‌| করেন নাই । যাহা কর্তব্য তাছ 


॥ সন্ধবত মানাপুরে অপৰা মোগলসন'ইয়ে। 


৩৫৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-আষাঢ় ১৩৬৯ 


আমরা অন্বরের সঙ্গে করিব, এক্স তিনি অপেক্ষা করিতেন। সত্যকে এবং শোভনকে আমরা বাহিরের 
দিক হইত লইব, ইহাতে তাহার অন তৃপ্তি পাইত না তিনি জানিতেন, সত্যকে ভালোবালিতে 
না পারিলে সত্যকে গ্রহণ করাই হহ না। তিনি ইহাও জানিতেন বে, সত্য হইতে দূরে গেলেও 
একদিন সত্যে ফের! ধায় কিন্তু কৃত্রিম শাসনে সতাকে অগত্যা অথবা অদ্ধভাবে মানিক! লইলে সতোর 
মধ্যে করিবার পথ রুদ্ধ কর! হয়।--যেমন বরিঙা তিনি পাছাড়ে-পরথতে আমাকে একলা বেড়াইতে 
দবিাছেল, সত্যের পথেও তেবনি করিদ্বা চিরদিন তিনি আপন গম্যন্থান নির্ব্ন করিবার স্বাধীনতা 
দিয়াছেন! তুল করিব বলিয়া তিনি ভদ্র পান নাই, কষ্ট পাইব বলি! তিনি উন্বিপ্ন হন লাই। 
তিনি "আমাদের সঙ্গুধে জীবনের আদর্শ ধরিযাছিলেন কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্ভত করেন নাই ৷ 
নৈবেস্ছের কোনে! কোনো কবিতান্থ ও অন্তর ব্রবীজ্রনাথ হখন ঈশ্বরকে রাদ| ও পিত। পে দেখেছেন 
তখল তার সেই দৃিতে তার (পিতৃদেবের প্রতিচ্ছবি বেন প্রতিফলিত । ব্রশ্ব-উপাসনার একটি প্রধান মন্ত্র 
উপনিষষের "পিতা নোহুসি পিত! নে। বোধি**__ রবীন্দ্রনাথ বেন নিচ্ছে পিত়দেবের মৃতিতে কিছু উপলঙ্ধি 
করেছিলেন। 
দার পথে শত সংকট ঘুরিছে ঘূর্ণবায়ে, 
তারি নাফখালে অচল! শাস্থি অমর তরুচ্ছায়ে । 
নিন্দ! ও ক্ষতি, মৃত্যু বিত, 
কত বিধবাণ উড়ে অহরহ 
স্বির যোগাসনে চির-মানন্দ, তাছার নাছিকে নাশ । 
দেবেন্্নাখের পক্ষেও এ বর্ন বেশ খাটে । 
সকল সংসার বন্ধে বন্ধন বিহীন 
তোমার বহান্‌ সুকি থাক্‌ রাতদিন ।-__ 
এসুকির আদর্শ তে! দেবেঙ্ছনাথ রবী্নাথদের চোখের লানলে তুলে ধরেছিলেন । 
বেন রসনায় মম 
সত্যবাকা বলি উঠে খর খড়গসন 
তোমার ইঙ্গিতে! হেন রাখি তব মান 
তোমার বিচারালনে লে নিজ স্থান।-_ 
এ প্রর্জলি নৈবেস্তের উৎসর্গে* থাকলে? কিছুমাত্র বেষানাল হত লা। 
দেবেজ্নাথের প্রসঙ্গে রবীজ্বজীবনে উপনিষঘের প্রভাবের কখ। আপে। বানর! সবাই বনে করি ( এবং 
নেই যতো অঅন্ালি বলি ও অক্লান্ত লিখি) যে, রবীন্রানাখের কবিতা আসলে উপনিষদের উৎস থেকে 
উৎসারিত । এই ধারদ| এবন ভালে! করে বিবেচন। করবার লব এসেছে । উপনিবদের রস বলে ঘা 
আমরা রবীভ্ররচনাহ স্থান করি সে রসের স্বাই উপনিষদের স্ব কানে বাবার ও উপনিষন্‌ পড়বার 


* “দি আমাদের (সতাকার ) পিত। বটে, তুনি আমামে (খানের) পিতার মত হও" 
৭ "এই কাতর পরমপূত্যপাদ [পেরে ই$রশকলে উৎসর্গ করিলাম" 


শর 


রবীন্দ্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ ৬৫৭ 


অনেক আগেই রবীস্থনাথ উপলব্ধি করেছিলেন । সে হুল মান্দরস, বেঁচে থাকার এবং চারি দিকের 
জড় ও জীবন, বন্ধ ও অবস্থ দেখে শুনে ভেবে কল্পনা করে নির্ছেতু ভালো লাগ!” উপনিষদের নহব 
পাবার পর ঘধন তা বোববার লমন্ব এসেছিল তখন রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন যে এ তো! নতুন 
কছা নয্ন-_ তারই মনের গোপন কথা 
আনন্দত্রপৰয্ৃতং ঘদ্বিভাতি। 

অর্থাৎ-- ‘বা কিছু প্রকাশ পাহ ( সবই ) তা ব্ানন্দত্প এবং অমৃত ।' 

এই ঘাকিছু প্রকাশ হচ্ছে ত! প্রাণেরই প্রকাশ ৷ স্থৃভরাং বুবীন্ত্নাথের অনুভবে আনন্দদ্রপবমৃতং 
হচ্ছে অনবচ্ছিহ প্রাপরল। 

রামমোহন রার উপনিষদের অনুবাদ করেছিলেন এবং বাংলাদেশে শিক্ষিত মনস্বীনের কাছে উপনিধদকে 
পরিচিত করেছিলেন । কিন্ত তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী বৈদাস্তিকের সত। শস্বরাচাদের কাছে যেমন 
রামমোহনের কাছেও তেলনি উপনিদন বেদাস্তগ্হের যেন তুল। যুগিছেছিল। মহধি দেবেনা 
রাষযোহনের ব্রক্ষউপাসন! স্বীকার করেছিলেন কিন্তু অদ্বৈত বেদাস্বকে পুরাপুরি মেনে লেন নি। 
রামমোহন উপনিধরকেই মূল বলে আর করেছিলেন।* রাননোহনের তথ প্রণানত সং ৫ চিং, অনন্দেত 
প্রকাশ রামনোহনের ব্ন্ধজানে খুব পরিস্ছুট নয়। ব্রন্মের আলোচনাঘ তিনি ম'নন্দডাতির ফথ; তোলেনই নি। 
রামনোহনের সুফীশাপ্ব পড়া ছিল, সত্বত স্ুকীতরও ভালে| করে জানা ছিল। ওর বিক্ষ, ৪ জাল তার 
আধ্যাত্্ভাবনাঘ আনন্দের রও ফোটাতে পারে নি। স্সানযোহন, সীতার উক্তি অগস'কে, বুগগিতেই শরণ 
ইচ্ছে করেছিলেন, অগুচবে নদ । নেবেস্্রনাখের ব্রম্বভাবলায উপনিষদের সত্য ও 'দানস্বেপের সঙ্গে শফী, 
প্রেষবোধ বিদ্রড়িত ছিল, তবে বৈষ্কব-প্রেনডাবনার স্পর্শ ছিল ন|। তাই লেবেম্ডলাখের অপ্যাঘচিস্বায ও 
অধ্যায়প্রচেষ্টার ইনোশনের প্রকাশ ছিল নিক্রন্থ এবং আনন্দের মস্থভব ছিল ৩ সেন্দব:ব:+ই অবকন্ধ ॥ 
রবীজ্নাথের দু দেবেুনাথের মত অত! গভীরভাবে আত্মদুখী এ ধ্যানতন্নয় ন তবে সে দৃষ্টি সানু 
অনাস্মকে এক করে নিয়ে জীবনকে অনাদি-অনন্ এবং অবিচ্ছিন্ন অন্থডব করে বৃদ্ধিবিস্থার ও দেশকালের 
সীমান। অতিক্ৰান্ত হছ্েছে। লে দিতে প্রেনের থে রঙ লাগ! তা হৃক্ধীর নয়ন বৈষ্ণবের। দেবেক্্রনাথের 
অন্তরেও ভক্তি ছিল সে ভক্তি শান্ত ও গা রসের বড় জোর সথ্য রসের ॥ রবীন্দ্রনাথের অস্থর ভক্রিময়-_ 
পে ভক্তি বিশ্বব্যাপী মধুর প্ললের | 

গেবেস্নাখের বথ। ছেড়ে দিলে দুজনের চারিত্রাপ্রভাব বালক রবীন্দ্রনাধের উপর সনধিক কার্ধকর 
ছুয়েছিল। একজন তার প্রথন সাহিতাওয বড়নাদ! ছিজেন্জনাধ, আর একদল তার সংগগীতরসপ্তক, পিভ্বন্ধ 
জীক সিংহ । দুজনেই আনন্দ্রলিক ও প্রাপনক্তিতে ভরপুর, দুজনেই অতাস্ত সরলহীদর ও করুণচিন্ত। 





৮ মীনদাখের অনেক গানেই এই ভালে! লাগার কৃতি আাছে._ “লাগল ভালো, ঘন কুলাল,_- এই কণাটাই গেয়ে বেড়াই ।” 
৯ রামনোহনের বেশ বৈক্ব (হছে ছিল জখচ তার পিতৃবপ বৈকৰ, তাহের গৃহষেবত! রাখুক| মাতৃবশ ঘোর তাত্রিক। 
রাহযোহনেজ আকর্ষণ ছিল তগ্রেছ দিকে | সেইরগে। তিনি তহুকে বেদান্ত সতে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিলে । সে চেষ্টার 
ফলেই বোধ করি নানির্বা তন্ত্রের উৎপঝি বৈফব বর্ষের মধ্যে দে পৌভুলিকতা দ্ধিল তার বিরুদ্ধে রাম-মাহনের আপত্তি আমর 
বুকতে পারি। কিন্ত চৈতস্তের অতি ঠার বিরাগেজ হেতু বোঝা দাঃ | জন্তবত: ভাগৰত ছাড়া আর কোনে। ফরিত্রন্থ তার 
পড়া ছিল লা। রামমোনের বৈকদবিষেষ কিছুপরিমাণে জাতিধিরোধের অপরোক্ষ ফস হতে পাতে? 

bd 


৩৫৮ বিশ্বভারতা পত্রিকা বৈশাখ-আাযাঢ় ১৩৬৮ 


দেবেন্্নাথের জো ও কলি দুই পু কবিহশকির অধিকারী ছিলেন এবং দুই পুতেরই কবি বশক্ষি, অপধাপ্ত ও 
প্রাণপ্রচুর। নেঘনুতের প্রতি ্বীহ্ুনাখের যে আকর্ষণ সে একদিন তার বাল্যকালে বড়দাদার মুখে আবৃত্তি 
শুনেই প্রথম মহন্ত হয়েছিল । বড়দাদার কবিতার ভোজে রবীন্রনাখ ঘৰন ধোগ দিয়েছিলেন তখন তার 
বন্ধস নিতান্ত কাঁচা । তনও তাতে তার বে উপকার হবেছিল সে তাঁর নিজের কথাতেই বলি। 
বড়দাদার কবিকল্রনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাহার ঘডটা! আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি 
ফলাইতেন অনেক বেশি । এইভন্য তিনি বিস্তর লেখ! ফেলিয়া দিতেন ।--- 
তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল-আবভাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম ন|। এত 

ছড়াছড়ি ধাইত যে, আমাদের মতো প্রসাদ আমরাও পাইতাম ।'--্বপুপ্র্নাপের সব কি আমর বুঝিতাম। 

কিন্তু পূর্বেই বলিগাছি লাভ করিবার জন্ পুরাপুরি বুঝিবার প্রয়োজন করে ন।| সমূহের রয় পাইতাম 

কিন! জানি না, পাইলেও তাহার মূলা বুবিতাম না কিন্তু মনের সাধ মিটাইচা ঢেউ থাইতাম-- তাছারই 

আনন্দ-মাঘাতে শির-উপশিরায় ডীবনস্বোত চঞ্চল হইয়া উঠিত। 

দ্বিজেম্্লাথের প্রতিচ্চাচ। ববীহ্ু-রচনাধ, গক্ষে ও পদ্মে আছে । বিশেষভাবে অগছে ছড়। কবিতায় ও 
চিঠি লেখার । 

এই গুলঙ্গে দাদালের সঙ্গে বালক বযীশ্তনাথের সম্পর্কের একটা মোটামুটি ম্যবা কর! যেতে পারে। 

বড়দাদার প্রতি রবীপ্রনাথের ভক্তি প্রাথ পিতৃতুলা ছিল4 শেঘকালেও তিনি বড়গানাকে *উঁচয়ণেষু' 
বলে চিঠি আর্ত করতেন এবং সেইডাবে প্রণান জানিবে চিঠি শেষ করতেন। বড়রা ও নেছদাদার 
মধ্যে বলের পার্থকা দুবছনের বেশি নয়। কিন্তু মেজদাদাকে রবীজ্্ন্যথ অনেকট! সবার মত 'মস্বযন্বডাবে 
দেখতেন। তাই নাববহসের চিঠিতে ঠাকে সস্বোধন করতেন “ভাই মে্দাদ৷" ৷ প্বীন্নাথের কৈশোর 
শিক্ষা যে নোট। মংপট। স্বচ্ছাগৃহীত তার বধো যেজবাদ। সতোন্রনাথের হাত খালিকট। ছিল। বর্মন 
লত্যোম্বনাখ গুজ্তাট এ নছরাষ্টরর বিভিন্ন সহরে যখন যেখানে থাকতেন রবীগ্জরনাথ সেখানে কিছুকাল ফাটিয়ে 
আলতেন। ত্যেশ্রনাথই নুবীঙ্ছনাথকে লঙ্গে করে বিলাতে নিয়ে হান আর পরের বারে বিলাত-গমনেও 
সতোঙ্গনাথ 'বৌন্ন/খের সঙ্গে ছিলেন। সতোঙ্সনাখ, তার পরী ও শিশুপুহ-কন্তার সাহচ্ রবীন্নাখের 
প্রধষ যৌবনে মনের গড়নে ও সাছিতোর দৃষ্টিতে কার্ধকর হয়েছিল । এ সব কথা পরে বলছি। 

যোট যথা মেতদাদ। সতোষ্গনাখের প্রতি রবীস্ত্রনাথের মনোভাব ছিল বিদিত্__ ডকতিত্স্থার সঙ্গে সৌহার্দ্য ॥ 

ভাইদের মখ্যে সেজবাদা হেমেন্্নাথ বোধকরি সব চেখে অ-কবিনন ও প্রাক্টিকাল ছিলেন। ইনি 
বাড়ির ছেলেমেবেদের পৃহশিক্ষার বে সর্বাঙগীণ ব্যবস্থা! করেছিলেন তার সফলের স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথের 
জীবনস্বতিতে আছে। ন ( অর্থাৎ, চতুর্থ ) দাদ! বীরেকনাখ যৌবনকালেই অতান্ত অন্স্থ হয়ে পড়েছিলেন । 
এর সন্ধে রবীজ্্নাথ কোথাও কিছু বলেন নি। 

দাদাদের মধ্যে নতুন ( অর্থাৎ পঞ্চম ) দাদা জ্যোভিরিজ্বনাখের সঙ্গে রবীভ্রনাখের প্রথম বয়সে ঘনিষ্ঠতা 
ছিল লব চেত্ে বেশি। ছুভাই পরস্পরকে যে দৃষ্টিতে দেখতেন তার নধ্যে ছুতরফেই ছিল প্রীতি ও সৌহার্ঘা। 
ভুনতাইয়েরই লাহিতা ও সংগীতচর্ড। প্রথম খেকে আর নাটাচর্চা পরের দিকে, কিছুকাল ধরে সহযোগিতায় 
ও সমবায়ে চলেছিল ৷ নে কথা জীবনপ্বতিতে ভালে! করে বল। আছে। 

ছোটদান! সোনেহ্ছনাধ ( ধাকে ভিলি জীষনস্বতিতে “ছাদ!” বলে উল্লেখ করেছেল__ ) তিনি রবীন্দ্রনাথের 


রবীন্্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ ৬৯ 


চেয়ে ছুবছরের বড় ছিলেন। ছ্ভাই ছেলেবেলায় এক সঙ্গে মানুষ হক্ষেছিলেন। সেই সঙ্গে সোনেম্রুলাখের 
সনবহমী ভাগিনের সত্যপ্রসাদ গাঙ্থুলিও ছিলেন । জীবনশ্বভিতে এই তিন শৈশব ও বলাসঙ্গীর কথ। আছে । 
কোন কোন গল্পের ভূমিকামও আভাল ইঙ্গিত আছে। ছোট ভাইহের কবিতবগৌরবে সোনেস্্নাথ বাল্য- 
কালেই গৌরববোধ করতেন। রবীন্জনাখের প্রথম রচিত কাব্য বনুল তিনিই প্রকাশ করেছিলেন। 
( বনঙ্কল প্রকাশের কিছু মাগে রবীুনাখের দ্বিতী কাব্য কবিকাহিনী গ্রন্থাকারে বার হয়েছিল। প্রকাশক 
প্রবোধ্চন্র ঘোষ সোৰেঙ্গনাথের বন্ধুবর্গের একজন ছিলেন। হনে হয় কবিকাছিনী প্রকাশের আসল 
উদ্টোক্ সোনেন্রনাখ। ) প্রথম যৌবলেই শিরোরোগে পড়ায় সোবেহ্নাথ আয্মীযস্বনেতর অস্তরক্ষতা থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। সোনেঙ্ছনাথ সম্বন্ধে রূবীন্ছনাখ অল্প শবে হধোচিত কথা বলেছেন। তাতে 
দাদার প্রতি তার গভীর প্রীতি ধ্বনিত ॥ 

দিদিদের মধো শুধু হুচ্ছনের লঙ্গে বালক রবীক্রনাথের লম্পর্কের কথা আন। ধা বড়দিদি শৌনামিনী ছিলেন 
"তিন সঙ্গীর অন্ভতম লতাপ্রসাদের মা। নাতায় মৃত্যুর পূর্বেও লৌদামিনী দেবীই পিতার বাড়িতে থাকলে 
তার পরিচর্ধার ভার বহন করুতেন। মাতার মৃত্যুর পরে তিনি সোনে্ুনাখ, রবীগুনধকে ও ছে'ট বোনদের 
তবাবধান করতেন। এর প্রতি রবীগরনাখের ভক্তি রীতির পরিচন্ন বউঠাকুরানীর ছাটেই উত্পর্গে পাওয়া 
যায়। লৌদামিনী নেবীর দ্বামী সারদাপ্রপাদ জামাতাষের মধো দেবেহনাখের লব চেহে পতি ও বিশ্বাস 
“ভাজন ছিলেন। এই উপর দেবেস্ুনাথের দবিদারিতৰারকের ভার ছিল। (বুবীন:ঘের বিবাহদিনে 
ারদাপ্রমাদের মা ছু। তখন জমিদারির ভার প্রথমে জ্যোতিরিগুনাধের উপর তাক প্র ববীহুনাখের 
উপর পরে। ) ধবীন্রনাথের প্রথম ঘাকে বলা ধায় 968০191 প্রকাশিত বই গেই "দরোপ-প্রবাসীর 
পত্র প্রকাশ করেছিলেন *!হদাপ্রসান, সম্ভবত এস্টেটের জেনারেল ম্যানেজার পে । 

ন-দিদি প্রস্থৰাযী ড’য়তীত আাপরে জ্যোতিরিজ্বনাখ অক্ষ রবীশ্রনাথ প্রহথতির ধাহিত্যদগ্গী ছিলেন) 
এর সাহিত্য কুতিহ সকলেরই জানা । 

সোনার-তরীতে যে 'গানভঙ্গ' কবিতাটি আছে তাতে "বুড়া রাজা প্রতাপ রাহ" হিজেহন:খের এবং গায়ক 
"বুড়া বরজলাল” কঠ সিংহের দডেলে আকা। ( কবিতার বিষয় স্বপ্নে পাও দলাই ১৮৯২ এবং 
স্বপ্নেও দিজেন্্রনাথের ভূনিক! অনুরূপ ৷ ) 

ক সিংহ তার আনন্দ পরিবেশের মধ্যে এলে রবীজ্্রনাথকে আব্মসাং করেছিলেন বললে অক্তায্‌ ছয় না। 
এই আত্ুলাং কর। মানে আনন্দের অভিযেক। বালকের কবিতা! শুনে গান শুনে প্রকঠবাবু বিস্বয়ে ও 
আনন্দে উদ্ৃপিত হয়ে উঠতেন। আগেই বলেছি, রবীজনাথের চারিত্রো একটি প্রধান প্রবণতা হ’ল 
জীবনকে তালোমন্দ সবশুন্ধ নিয়ে ভালোবাসা । সে ভালোবাসার তৃপ্তির প্রশ্ব নেই, পণান্ততার সীম! নেই, 
শান্তির অগাধতা আছে, প্রণতির আস্মোসংকোচন আছে ॥ এ ভালোবাসার শিক্ষ। ইকঠবাবুর কাছে পাওয়া। 
প্তালো লাপিবার শকি ইহার এতই অসাধারণ বে মাসিকপত্ের সংক্ষিত-্নালোচক পদলাভের ইনি 
একেবারেই অযোগা।* “পরিচয় থাক আর নাই থাক, স্বাভাবিক হৃম্ডতার জোরে নাসুঘনাত্রেরই প্রতি তাহার 
এমন একটি অবাধ অধিকার ছিল বে, কেহই সেটি অস্বীকার করিতে পারিত না।” এধ'নে ববীন্্নাখের 
সঙ্গে ভক$বাবুর চরিত্রের একেবারেই মিল নেই ৷ ( রবীঞ্রনাথ কখনোই উপযাচক হছে কারো সঙ্গে নিশতে 
পারতেন না । ) সে কারণেও রবীচ্ছন্যথ উকষ্ঠবাবুর প্রতি আরো বেশি ক'রে আকৃষ্ট হশ্েছিলেন। 


৩৬৯ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৬৯ 


কেহ ছু পাত, ইহ! তিনি সহিতে পারিতেন না । __ ইছার কাহিনী ও ডাহার পক্ষে 'এসন্থ ছিল।--. 
এই বৃদ্ধটি যেমন মামার পিতার, তেমনি দাদাদের, তেমনি আমাদেরও বন্ধু ছিলেন॥ আমাদের 
সকলেরই সঙ্গে তাহার বয়স মিলিত ।---বরনার ধারা বেমন একটুকর! ছড়ি পাইলেও তাহাকে 
দির্িনা বিরিযা নাচিত্া নাত করিত! দের, তিনিও তেমনি ফেকোনো একটা উপলক্ষ্য পাইলেই আপন 
উল্লাসে উদ্দেল হইয়া উঠিতেন। 
রবীন্্রনাখের পরিচিত বে ব্যক্তিটি তার সাহিত্যে সব চেয়ে বেশিবার আর সবচেছে গাঢ়ভাবে প্রতিফলিত 
হয়েছে সে ছল শ্রীকণ্ঠবানু। বউঠাকুরানীর-ছাটের বলন্তা রায়, চিরতুৰার দডার রশিকদাদা, শারদোৎসবের 
লগ্মাসী-_ এইসব ভুমিকায় সাজ বদল ক'রে রকষ্ঠবাবুই উকি দিজ্ছেন। 
এইবার ইন্কুলের কথায় আলা ঘাক। অতান্ত অল্প বয়সে ছয় কিংবা! সাতবছর বয়সে-_ রবীন্্নাথ 
দাদার ইস্কুল যাওয়া দেখে দেদ করেই ইস্ছুলে ভি হয়েছিলেন । কিন্তু প্রথম থেকেই ইন্থুল গার ভালো 
লাগে নি। ক্লাসে বন্দী হয়ে থাকাটাই বে শিশুর একঘাত্র কষ্টেয় বিষদ ছিল তা নঘ্ন। নিজের বাড়িতে 
বন্দী হছে থাকার তো! অভ্যাস ছিল। আসলে কষ্ট ছিল মন চালনাপ্স স্বাধীনত! না থাকান্ব । নন দিতে 
ছত বইইয়েত্র পাতায় অথ্ব] বোর্ডের আকা কিংবা! মাস্টারের কথায়। ইশ্বলে সহপাঠী ছেলেদের ব্যবহারও 
মোটেই ভালো লাগে নি। অনেক নাস্টারের বাবহারও খুব খারাপ লেগেছিল । অত্যন্ত স্বন্দর চেহারা, 
অতি ভালে! বাহুর ল'জুক কাচ; বলে বিশেষ অভিজাত ঘরের ছেলে, বাইরের ছেলে লঙ্গে নেশার ঘার 
কোনো কালে অভ্যাস নেই এনন কোনো ছেলেফে সহপাঠী পেলে সাধারণ ছেলের দল কৌতুহলী ছয়ে 
বিন্তপ আচরণে বিরক্ত করবেই। কিন্তু কোনো কোনো শিক্ষক থে অভ, নীচ ও নিঠর আচরণ 
করেছিলেন তার তো কোনোই সমর্থন নেই ৷ 
রবীগ্্রনাখ প্রথমে ভত্তি হয়েছিলেন ওরিয়েন্টাল সেখিনারিতে। লেখানে এক সেদনের বেশি ছিলেন 
না। তার পর ধান নর্মাল স্থলে । সেধানে গোড়ার দিকেই এক শিক্ষক এমন অপ্রত্যাশিত হঘয়হীন 
ব্যবছার করেছিল যার ফলে এক শ্রেণীর ইঞ্চুল-শিক্ষকের বিরুদ্ধে সবীন্ত্রনাথের মন চিয়কালের দন্ত বিদ্রপ 
হয়েছিল।৯* এই কাহিনী গার প্রথনদিকের একটি ছোট গলে লিপিবন্ধ আছে । সেগরেন নাম “গিঞি'। 
এই শিক্ষকের সত্বন্ধে ববীশ্রনাধ লিখেছেন: 
শিক্ষকদের নধ্যে একছনের কথা আসার মনে আছে, তিনি এমন কলিং ভাষ! বাবহার করিতেন 
যে তাহার প্রতি অশ্রস্থাবশত তাহার কোনো প্রশ্থেরই উত্তর করিতাৰ না। সংবংসর তাহার ক্লাসে 
আমি সকল ছাত্রের শেবে নীরবে বসিয়া! থাকিতাম। 
১০. এপ্থিকদের যথ্যে সব চেয়ে বাছাকে পাংও বলির! মসে হইয়াছে, এমনকি হাহাকে দেখিয়া নিন্চর হনে করিয়াছি যে, 
এইখাত্র সে কোনো একটা উৎকট দৃত্ধার্য সান করিয়া আসিয়াছে, সপ্ন করিয়। জানিয়াছি সে একটি ছ্বাতববততি কলো ফিতীয় পতিত 
এখনি অন্ভাপনাকাৰ নবাব করিয়া হাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে । এইসকল দোকেরাই অন্ত কোনো হেশে করণ করিলে বিখ্যাত 
ভার ডাকাত হইল উঠিতে পারত, কেবলমাহ হখোচিত জীবনীশক্তি এবং হলে পরিমাশ পৌরুবের তবেই আমাদের দেশে 


ইহায। কেবল পর্ভিতী করিয়া বৃদ্ধবরসে লেঙ্গন লইর! ছরে-- বর চেষ্টা ও সপ্ধানের পর এই স্বিতীর প্িতটার বিয়ীহতার 
প্রতি আমার বেরপ সুগভীর অশ্রন্ধা রনিয়াছিল কোনে! অতি ক্ষত হটিবাটি চোরের প্রতি তেষন হয় নাই ।' ( ভি-টক্টভ, ) 


সৰ 


রবীন্্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ ৩৬১ 


“শিক্ষাদান ব্যাপারেই মদো নে সমস্ত অবিচার, ধৈর্য, ক্রোধ পক্ষপাতপন্থাচলতা ছিল” ত! ইন্কলে যাবার 
অন্লকালের মধ্যেই বালক রবীন্দ্রনাথ বুঝে নিয়েছিলেন। 
কিন্তু ইস্থলে তিনি এমন শিক্ষকও পেয়েছিলেন ধারা বালক রবীন্্রনাথের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ 
ফরেছিলেন। 
এঁদের কথা রবীন্রনাথ জীবনে কখনো! ভোলেন নি। তবে এরা অধিকাংশই তীর ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন না, 
ফেউ বা ইচ্ছলের সুপারিণ্টেণ্ডেট ছিলেন, কেউ ব| সাবে মাঝে ক্লাস নিতেন, কেউ ব| দৈবাহ দুই-একদিন 
অন্ত শিক্ষকের একটিনি করেছিলেন এনন দৃদ্ধন শিক্ষক রবীস্দনাথের কবিত'র প্রথন পাব্লিক 
পৃষ্ঠপোবক বলে ন্মরশীঘ। একদ্রন ছলেন লাতক্ড়ি ঘ্ত। রবীন্দ্রনাথ কবিত। লেখেন দ্বানতে পেরে 
তিনি উৎসাহ দেবার জন্তে দু-এক ছন্জ কবিতা দিয়ে তা বাড়িয়ে পূর্ব কবিতা করে মানতে বলতেন। 
এবনি কবিত। পূরপের একটি স্বীবনস্থততি রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের স্মরণে ছিল। 
দ্বিতীগ বাকি হলেন নর্মাল ইন্লের শুপারিন্টেণ্ডেট গোবিন্দবাৰ, “হনস্রল্যব হেটেবাটো নোটা- 
লোটা মাঙ্মঘ’। ছেলেরা ডাকে ভয় করত। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথকে ফবমাস করে নীতি-কবিতা 
লেখাতেন। 
ধার কাছে নিয়মিত শিক্ষ! পান নি, অথবা কবিতা লেখার মাস কিংব: কবিত; লেসণ্ন জন্য প্রশংলা ও 
পান নি এমন এক শিক্ষকেন কদাচিৎ লানিধাটুক বালক বূবীন্নাথের চিত্ত গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। 
তখন তিনি সেন্ট প্রেভিয়র্মে পড়েন । 
লেট ছেবিয়ার্সের একটি পবিত্র স্বতি আজ পর্স্ত আমার মনের হখো অঙ্গন হইয়া! রহিয়াছে-_ 
তাহা। লেখানকার অধ্যাপকের শ্বতি।'-'কিস্ক তবু সেন্ট দেবিষার্দের স্যপ্ট হদা'পকনের জীবনের 
আদর্শকে উচ্চ করিগা ধরিগা মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছে, এমন একটি স্বতি হানার আছে। ফাদার 
ভি. পেলেরাওার সহিত আমাদের যোগ তেমন বেশি ছিল না;-_বোধ করি কিছুন্নি তিনি আমাদের 
নিধনিত শিক্ষকের বদলিন্পে কাছ খরিঘাছিলেন। তিনি জাতিতে ম্পেনীঘ ছিলেন। ইংরেজি 
উচ্চারণে তাহার ধথেষ্ট বাধা ছিল। বোধ করি সেই কারণে ডাছার ক্রাসের শিক্ষা্য ছাতগণ ঘথেষ্ট 
মনোযোগ করিত না। আমার বোধ হইত, ছাত্রদের সেই ওদাসীন্তের ব্যাঘাত তিনি মনের মখো 
অনুভব করিতেন কিন্তু লমরভাবে প্রতিদিন তাহা সঙ্ধ করিব লইতেন। আনি জানি ন! কেন, তাহার 
জন্ত আমার মনের মধ্যে একটা বেদনা বোধ হুইত। ডাছার দূষণ হুন্দর ছিল না, কিন্তু আমার কাছে 
তাহার কেমন একটি আকর্ষণ ছিল। তাহাকে দেখিলেই মনে হইত, তিনি সর্বদাই আপনার মধ্যে বেন 
একটি ফেবোপালনা বহন করিতেছেন-- অন্তরের বৃহৎ এবং নিবিড় স্তন্তভায় তাহাকে বেন আবৃত 
করিয়া রাখিয়াছে। আধঘন্টা আবাদের কাপি লিধিবার সমর ছিল-_আমি তখন কলম হাতে লইয়া 
অন্সমনন্ক হইয়া বাছা তাহা ভাবিতাষ। একদিন ফাদার ডি. পেনেরাণ্ডা এই ক্লাসের অধাক্ষতা 
ফরিতেছিলেন। তিনি প্রত্যেক বেফির পিছনে পদচারণা করিয়া ঘাইতেছিলেন। বোধ করি তিনি 
ছুই-তিনবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আমার কলম লরিতেছে না। এক সময়ে আমার পিছনে খামির 
গড়াই নত ছুইছা আমার পিঠে তিনি ছাত রাবিলেন এবং অতান্ত মহ্বেহ্বরে আমাকে জিজ্ঞান। 
করিলেন "টাগের, তোনার কি শরীর ভালো নাই ।-_ বিশেষ কিছুই নহে কিন্তু আক পর্থস্য তাহার 


৩৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৬৯ 


সেই প্রহটি ছুলি নাই । অন্ত ছাদের কথা বলিতে পারি না কিন্ত আলি ইহার ভিতরকার একটি 

বৃহৎ মনকে লেখিতে পইতান-- আজও তাহা শ্বরণ করিলে 'আমি যেন নিভৃত নিশ্ত্ধ দেবমন্দিরের 

মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই। 

গৃহশিক্ষকদের কাছে রবীহ্রনাথ কিভাবে উপরুত ত! জীবনস্থতিতে ভালে! ক'রে বলা আছে, তার 
বেশি বল নিয়োজন কেবল একডনের সত্বন্ধে কিছু বলতে ছয় । তিনি য়ামলর্ন্থ ভট্টাচার্য, বিস্তাসাগরের 
নেট্রোপলিটান ইন্িটিউশনের হেড পণ্ডিত এবং কিজেজ্রলাখের বছুস্থানীকস 1 যামসর্বন্ব পণ্ডিতের উদ্ভোগেই 
যবীআনাখের পদ্য পদ্য রচনা প্রথম সাহিতাপত্রিকায় প্রকাশিত হরেছিল।১১ ইনি রবীন্দ্রনাথকে সংস্বৃতও 
পড়িয়েছিলেন। 

আব্মীর্বজন ও বন্ধুদের বাইরে ছু ব্যক্তিকে রবীজ্রনাথ ছেলেবেলা৷ থেকেই অতিশহ শ্রদ্ধা করুতেন। 
এ দুজন হচ্ছেন সে সময়ের ছুই প্রধান মনীষী--বিস্াসাগর ও রাজেনদ্রলাল নিত্র। দুজনেই প্রচণ্ড পণ্ডিত 
ও অদমা কর্মী। ববীন্ত্রনাথের বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা! গোড়াথেকেই বিদ্যাসাগরের বই প'ড়ে--ব্পিরিচযর, 
বোধোদর, বখান মঞ্চরী, সীতার বনবাস, শহুস্বলা, উপক্রমশিকা, খছুপাঠ। কিস্থ পাঠাপুস্তকের মধ্যে 
দিরে শ্রদ্ধা সফর হৎয়'র তো কথ। নদ, বিশেষ করে আল্লবন্লীর | বিগ্াসাগরের বইয়ে মূখপত্রে তার বে 
প্রতিকৃতি ছাপা ধাকত (এবং এংনও থাকে) ভাও তো যনোহারী নঘ। রবীশ্ছনাধনের সংসারে ও 
ও নাচে বিগ্তাসাগবের 'আসাঘাওয়া ছিল না। (বিস্তাসাগর একবছর নাগ তরবোধিনী পত্রিকার 
মম্পাঞে ছিলেন, কিস্কু সে রবীন্দ্রনাথ জন্মাবার জনেক আগে ।) স্থতরাং রবীন্ত্রনথের হনে বিষ্যাসাগরের 
প্রতি বে শ্রদ্ধা স্ঞাযিত হয়েছিল তা ব্যক্তি সংস্পর্শ বিহীন, তা হল তার গুণের জন্য, তার চারিত্র 
দুচতার জন্তু শরন্ধা। তখনও বিদ্যাসাগরের কোনো ভীবনীগ্র্থ বার ছয় নি, তার “স্বরচিত ঢীবনচরিত' 
তে নয়ই। কিন্তু তার জীবনের অনেক বৃত্তান্ত, ডার অনেক আচরণের কাহিনী দেশনছ ছড়িয়ে পড়েছিল। 
তবে শোনার স্থত্রেই থে রবীস্থনাধের শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হয়েছিল ত! ননে হয না। জারও অনেক কারণ 
ছিল। প্রথমত নবীন্রনংখের পরিবারের ছোষ্ঠরা লকলেই বিস্তাসাগরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধালু ছিলেন, 
বালক রবীস্নাথ এই শ্রচ্ধার সৌরডে মানুহ হয়েছিলেন । দ্বিতীন্বত, আনার মনে হয়, প্রবীন্রনাখ তার 
কিশোর বন্ধের সংস্কত অধ্যাপক এবং তার রচনার প্রথম প্রকাশক ( মাসিক পত্রিকায় ) রামনর্বস্ব ভট্টাচার্যের 
কাছে বিস্যসাগরের নছৎ চার্রিহোর ও নহৎ হৃদয়ের অনেক কথা শুনে থাকবেন ॥ বিগ্যাসাগরের বিস্কালয়ের 
(মেট্রোপলিটন ইন্রীটিউশনের ) প্রধান পণ্ডিত ছিলেন ইনি, বিদ্যাসাগরের পরিচিত ব্যক্রি।** ইনিই 
বালক ববীন্রনাথকে প্রথম বিশ্বাসাগর-দর্শনে নিযে গিরেছিলেন। এ সম্বন্ধে রবীন্রনাথ লিখেছেন, 

য়ামসবন্থ পণ্িতমহাশয়ের প্রতি আমাদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার ছিল! অনিচ্ছুক ছাত্রকে 

ব্যাকরণ শিখাইবার ছুঃলাখা চেষ্টার ভঙ্গ দিয়া তিনি আমাকে অর্থ করিম! করিত! শকুম্তলা পড়াইতেন। 

তিনি একদিন আনার ন্যাকবেখের তর্জম! বিস্তাসাগর মহাশরকে শুনাইতে হইবে বলিয়া আমাকে 

তাছার কাছে লইয়। গেলেন ।--. পুত্তকে-ভর! উহার ঘরের মধো ঢুকিতে আদার বুক ছুরুহ 
১৯. ইনি "ভানাস্ুর ও পরতিনিদ্ব' পত্রিকায় সম্পাহক ছলে পরেই বীরের রচনা সে পত্রিকার বেরিয়েছিল) 
>২ এই বিদ্যালয়ের আরও ফোনো। কোনে! শিক্ষক কৰনে! না কখনো রবজেবোৎছের পৃষ্ঠ শিক্ষতা করে'ছলেন। বেসন হপারিন্টেপ্রেট 
ভ্রজৰাৰু (1 হকুলাগ দে ) পলঝয় দিনে পভনফেনট সুল-কলেছের বাইরে ভালে! শিক্ষক বিাসাসরে বিদ্যাকরেই হিলত ) 


রবীন্্রবিকাশে পরিজন ও পরিবেশ ৩৬৩ 


করিতেছিল ; তাঁহার মুধচ্ছবি দেখি! বে আমাত সাহসবৃদ্ধি ছুইল তাহা বলিতে পারি না। ইহার 

পূর্বে বিস্যানাগরের যতো! শ্রোতা মাৰি তে! পাই নাই; অতএব এখন হঠতে খ্যাতি পাইবাস 

লোভটা মনের ব্য খুব প্রবল ছিল । বোধ করি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করির! ফিরিবাছিলান 

অনেককাল পরে বধন দ্বিতীহবার বিস্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে গিষ্কেছিলেন তখন রবীন্্না 
উৎসাছ নিযে ফেরেন নি, সত্য শিক্ষা! নিয়ে ফিরেছিলেন। তবে সে সত্যশিক্ষা হমরক্ষন করতে দেরি ছরেছিল | 
লে ব্যাপার হ'ল সাহিত্যের সভা স্থাপন নিয়ে ( ১৮৮২ )। 
--বাংলার লাহিতিকগণকে একত্র করিষ্বা একটি পত্িষৎ স্থাপন করিবার কল্পন| জ্যোতিদাঙধার 
বনে উদিত হইয়াছিল। বাংলার পর্নিভাষ! বীধিকা দেও! ও সাধারণত দর্দপ্রকার উপায়ে বাংলা 
ভাষা ও সাহিতোর পুিসাধন এই সভার উদ্ষেন্ত ছিল।--.বধন বিদ্যাসাগর মহাশরকে এই সমভাদ্ব 
আহ্বান করিবার দন্ত গেলান. তখন সভার উদ্দেন্ত ও সভাদের নাম শুনি তিনি বলিলেন, "আমি 
পরামর্শ দিতেছি, আমাদের ঘতে! লোককে পরিত্যাগ কনো__ ছোনরাচোমন্রালের লই! কোন ফাদ 
হইবে না, কাহারও সঙ্গে কাহারও মতে মিলিবে ন! ৷" এই বলিয্। তিনি এ সভ'দ যোগ দিতে রাছি 
ছইলেন লা।-.. 
বিগ্তালাগরের কথ। ফলিল-_ হোমরাচোমরাদের একত্র করি কোনে কাড়ে লাগানে! সম্ভবপর 
হইল লা। সড। একটুধানি অগ্করিত ছইয়াই শুকাইগ্র| গেল। 
বিশ্মাসাগর-চারিতোর দৃঢ়তা রবীগ্ুনাথকে অতান্ মুগ্ধ করেছিল। এহন কেখেল কঠিন মানুষ তিনি 
এ দেশের মাটিতে আর দ্বিতীয়টি জমতে দেখেন নি। বিস্যাসাগর মানুষটির থে মূল্য আদ: এংন দিই তা 
আনানের কাছে প্ববীহুন!ধই নির্ধাণে করে দিয়েছেন। তিনি আধুনিক কালের দু বঃডলীকে সর্বোচ্চ 
স্থান দিয়ে গেছেন। একজন ডর অদেখা রামনোহন রায় । প্দার একছন ঠাত 2%; টব্র5নর বিস্াসাগর। 

বিদ্যাসাগর ঘেনন পাঠাপুত্তকের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচর্চার গুরু, বাগেছল!ল মির তেননি 
অ-পাঠা গ্রন্থের মধ্য দিছে তার ননক্চ্ণার ওক । 

ব্রাজেম্দলাল মিত্র মহাশগ্ব বিবিধার্থ-ংগ্রহ বলিরা একটি ছবিওয়ালা নাসিক পয় বাহির করিতেন । 
তাহারই ঝাধানো একডাগ সেতদাবা আলমারি মখে) ছিল। সেটা আনি সংগ্রহ করিঘ:ছিলাম। বার বার 
করিয়া যেই বইখান। পড়িবার খুশি আজও আনার যনে পড়ে। লেই বড়ো: চৌকা বইটাকে বুকে 
লইয়। আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিৎ হইস্থা পড়িগ্া--'তিনিমহন্তের বিবরণ, কাদির 
বিচারের কৌডুকজনক গণ, কৃষণফুনারীর উপক্ঠান পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্‌ কাটিয়াছে। 
সাছিত্যের সচান্ব যোগ দেবার আম নিগধে গিয়েই রবীঞ্জনাথ রাজেম্রলালের সঙ্গে প্রথম পরিচিত 

হয়েছিলেন এবং সেই প্রথম পরিচয়েই এই বিখ্যাত পণ্ডিত ও হু বাগ্মীর ব্যবহারে ও পাণ্ডিতে) মুত 
ছয়েছিলেন। 

রালেভ্লাল নিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভ।। এই উপলক্ষে তাছার সহিত 
পরিচিত ইন্না আমি ধন হইয়াছিলাস। 

এ পাস্ত বাংল:দেশের অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের মঙ্গে আমার আলাপ হঘাছে, বিন্ধ 
রাগজেুল'লের স্বতি অ'ন'রে হনে হেনন উচ্ছল হইয়া বির" করিতেছে এন আর কাহারও নহে 
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পরিচন্ধের পর থেকে বৌন্ুনাথ প্রা্ই রাছেশ্রল/লের কাছে যখন তখন বেতেন_- 

আনি সকালে হাইভাম-_ দেখিতাম, তিনি লেখাপড়ার কাছে নিযুক্ত আছেন। অন্্ব্সের মবিবেচনাবশতই 

অনংকোচে দ্বামি তাহার কাজের ব্যাঘাত করিতাম। কিন্তু সেজ্স্স তাহাকে মৃদর্তকালও অগ্রসঙ্গ দেখি 

নাই । আমাকে দেখিবানাত্র তিনি কাছ রাখি! দিয়া কখা আরম্ভ রিয়া দিতেন। সকলেই জানেন 

তিনি কানে কষ শুনিতেন। এইডস পারতপক্ষে তিনি আনাকে প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিতেন না। 

কোনো! একটা বড়ো প্রসঙ্গ তুলির! তিনি নিজেই কথা কহিয়া ঘাইতেন। তাহার মূখে সেই কথ! শুনিবার 

জন্তই আমি তাহার কাছে বাইতাম। আর কাছারও সঙ্গে বাক্যালাপে এত নৃতন নূতন বিষয়ে এত বেশি 

করিয়! তাষিবার দ্িনিস পাই নাই । আবি মৃদ্ধ হইয়া তাহার আলাপ শুনিতাৰ। বোধ করি তখনকার 

কালের পাঠাপুন্তক-নির্বাচন সমিতির তিনি একজন প্রধান সভা ছিলেন। ঠাহার কাছে বে সব বই 

পাঠানো হইত তিনি লেগুলি পেনসিলের দাগ দির নোট করিস্বা পড়িতেন। এফ-একদিন সেইন্প কোনো 

একটা বই উপলক্ষা করিনা তিনি বাংলা ভাষারীতি ও ডাষাতর সম্বন্ধে কথা কহিতেন, তাহাতে আমি 

বিস্তর উপকার পাইতান ॥ 

বাংল! ভাবা ডাবের আলোচলার পথপ্রদর্শক ছিলেন রাজেহল:ল । [তিনি ববীন্নাখেরও 
ভাষাতবজ্জানের গরু 

প্রাচীন ভারতের প্রতি রবীহ্ুনাধের থে স্গাগ কৌতুহল ছিল ত! রাদেন্ডলাল মিত্র সংস্পর্শে এলেই 
ভালে! কারে জেগেছিল। ব্লাজেস্থলাল আমাদের দেশে বৌদ্ববিস্তার পৎপ্রবর্ণক। ইনি প্র্থবিস্তায়ও 
বাংলাদেশের এবং তারতবর্ধের মহ'ও৯ । বৌদ্ধসাহিত্যে রাজেন্ুলালের প্রন্কত শিগ বলিতে কেউ যদি থাকে 
তো প্বীন্গনাথ । 

হরগ্রলাদ শায়ীর মত রাছেন্রলাল-শিত বৌদ্ধ শা নিয়ে ভালো গবেঘদ্া করেছেন ছানি। কিন্ত 
বৌদ্ধ গ্রন্থে যে সাছিত্যরস আছে তার নিবর্ষ রবীহ্গনাথ ছাড়া মার কেউ করতে পারেন নি, কি এদেশে কি 
বিদেশে । সত্রাং রাজা, ‘মচলায়তন' ও 'ভারতবধধের ইতিছাসের ধারা'র ডন্ত আনানের কৃতজ্ঞতার কিছ্চিৎ 
মং য়াজেহ্গলাল নিতেরেও প্রাপ্য । 

জীবনন্বততিতে র্ববীহ্গনাথ ধাদের সাহিত্যের সঙ্গী বলে উল্লেখ ও ইঙ্গিত করেছেন তাদের দ্বারাও 
ববীআনাখের মানস-গঠনে যথেষ্ট সহায়তা হয়েছিল। এদের মধ জ্যোতিরিস্তনাথ ও তার পরী সর্বাগ্রে 
গণনীয়। জোড়ানাকোর বাড়িতে দ্যোতিরিআনাথ থে সাছিত্য-আসর পেতেছিলেন সে আলরে প্রবেশের 
অধিকার পাবার পর থেকেই রবীন্্রনাথের লেখকজীবনের সত্যকার বাত্রারস্ত ॥ গান রচনা, শুর তৈয়ারি, 
নাটক বিচায় ইত্যাদি বিবিধ ব্যাপারে জ্যোতিরিহ্গনাথ তীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাহাত্য অকুঠভাবে নিতেন এবং 
তীয় সঙ্গে সদবয়সীর মতোই ব্যবহার করতেন। রবীন্্রনাঙ্গের ০৪৫৩৫: যে আর-পাচছনের ভর বাঙালী ছেলের 
মত ইস্ছুল-কলেছের বেড়া ডিডিয়ে পাঁস-কেলের তুষ্কান কাটিয়ে চাকুরিতে অথবা আইন-বাবলারে এসে 
উ্বীণ হর নি তার ভক্তে মানাদের কৃতদ্ঞতার ভাগ অনেক অংশে ছ্যোতিরিন্্নাথের প্রাপা। 


রবীন্দ্রনাথ ও আশ্রম-শিক্ষ। 


হিমাংশুতূষণ মুখোপাধ্যায় 


রবীন্রনাখ মূলত: প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে শাল্জিনিকেতন-বিষ্যালবের প্রতিটা করেন, এ কথা 
লকলেই জানেন। সেই সময়ে আশ্রমের আদর্শ ও শিক্ষার বিয়ে যে-সকল আপত্তি উঠেছিল বা উঠতে 
পারত-_ বীনা স্বয়ং নানাস্বানে তার উল্লেখ করে ধখাবিহিত উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী- 
কালেও রবীন্দ্রনাথ এবং বুবীন্থ-সনালোচকগণ এই জাতীয় আপত্তির আলোচনা কত্রেছেন। তাই থেকে ধরে 
নেওয়া বেতে পারে যে আশ্রব-শিক্ষার বিরোধী মতবাদ স্পট ও অন্পষ্টডাবে বরাবরই বর্তমান ছিল। 
আধুনিককালে এই মতবাদ নানাক্ষেত্রে আরো হম্প্ট ছে উঠেছে, প্র উঠেছে এই মাহ্রনের শিক্ষা ও 
আদর্শ বর্মানকালের উপযোগী কি না। ১৯৫ সালে বিশ্বভারতীয় সমাবর্তন উৎসবের উপলক্ষে সর্দার 
পানিষ্ধরের অভিভাষণে এই মৌলিক পর্থগুলি উষাপিত হরেছিল, এবং প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বভারতীর সবালোচনা 
না ঘটে থাকলেও পরোক্ষভাবে তরে কয়েকটি চিরাচরিত মূল আদর্শের প্রতিবাদ করা হয়েছিল। লমলাময়িক 
কাগভে-পত্রে এই সুত্রে কিছু বাদ-প্রতিবাদের সি হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে এহন ঘুক্তি দেখানো হয়েছিল 
বে যবী্বনাধ স্বয়ং আশ্রনের ছাদর্ণকে বহকাল ত্যাগ করেছিলেন এবং তদগৃলারে আদর্শ ও কর্বকলাপে 
শাস্ডিনিকেতনের গ্রচীন রূপের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আশ্রনের আদর্শকে ববীহ্ুপ উত্তরকালে সত্যই 
পরিত্যাগ করেছিলেন কি না, এই আদর্শ ঠাকে কেন আরব? করেছিল এবং তার দ্নর্থনে তিনি কী হৃক্তি 
প্র্োগ করেছিলেন, এবং বর্মন কালের এ আধুনিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এই আাদশ এ দৃক্িুলির মূল্য 
কী_ এই প্রশ্গগুলিই এট প্রবন্ধে মালোচা বিষ । 

এই প্র্নগুলির পূনহিচারের নানা দিক থেকে প্রয়োছন আছে। রবী্ছ-বিক্ষারর্শনের কয়েকটি মূল 
আদর্শের সত্যাসত্য নিপণ ও মৃলাহন এর উপর নির্ভর করছে। লেই সুত্রে শাস্টিনিফেতনের ও 
বিশ্বভারতীর স্বন্জপ ও সার্ঘকতার নিওনির্দ্ঘ সম্ভব ছবে। পরিশেষে, এই প্রলঙ্গে শিক্ষাতবের কয়েকটি 
প্রয়োজনীয় সনন্ার নিদ্ধাস্থের ইঙ্গিত পাওছা ধাবে, ধার মূল্য কেবল ভারতের সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ নয় 


bl 

প্রথমেই যনে রাখা প্রয়োদন যে মাদিম দুচন। থেকেই রবীন্্নাথ শাস্তিনিকেতন-মাশ্রমকে বৈদিককালের 
তপোবনের হুবহু অনুকরণে পরিপত করার বিরোধী ছিলেন; এবং এ বিষয়ে নানাস্থানে নিরবের মত প্রকাশ 
করেছিলেন : “ঠিক সেবিনকে বাজ করাইয়া আলিবার চেষ্টা করিলে সেও একটা নকল হইবে মাত্র।" 
_ দশিক্ষাসন্তা'। তাই প্রাচীন তপোবনের মূল আদর্শগুলির বরডবানকালের পটডূনিকার অবতারণা করাই তীর 
উদ্দেশ্ক ছিল। “প্রাচীনের নকল হবে না, অনেক বৈশাদৃষ্ক থাকবে, এমনকি অনেক কিছু উদ্টোও থাকবে 
কিনতু মূল আদৰ্শ টি অপর থাকবে।* __'প্রাক্লী’, পৃ-১৩। এই কথাই গতর আারো স্পষ্টভাবে বলেছেন 
the spirit of the tapovana in the purity of its original shape would be a 
fautastic auachrouismu in the present age. Therefore, iu order Lo be real, it 


ন্‌ 


৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-আাধাঢ ১৩৬৯ 


must find its reincaruatiou uuder modern couditious of life and be tle same 
in truth, uol merely identical iu fact,” —A Poei's School. 

কিন্তু সেই সঙ্গেই সনান প্রতাহের সহিত তিনি বলেছিলেন যে প্রাচীন তপোবনের মাদর্শের অনেকথানিই 
বর্তৰান কালেও প্রযোছা, কারণ তার মধ্যে সর্বজনীন ও সর্বকালীন সত্যের উপাদান আছে। “তপৌবনের 
যুগ্ন ফিরিয়ে আন। সম্ভব ন! হুতে পারে, কিন্তু তধনকার কালে যে আদশ সক্রিয় ছিল ত! সতা, তা বিশেষ 
কালে আবদ্ধ নয় ।* -'প্রাক্তনী', পৃ. ১৩। এই তগোবন-শিক্ষার প্রলঙ্গেই কবি স্বিধাহীন ভাবায় অন্ত 
বলেছেন, “কালে নদের অবস্থার হতই পরিবর্তন হইছা যাক এই শিক্ষা-নিক্নমের উপবে।গিতার কিছুমাত্র 
স্রাব হর নাই, কারণ, এ নিপুন মানবচরিয্রের নিতাসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত 1" _-শিক্ষালব্তা'। 

খাদের বিশ্বাস রবীশ্রনাথ উত্তরকালে আশ্রনের আদর্শকে প্রায় পরিত্যাগ করেছিলেন ডাদের ধারণা 
্রান্ত। শরস্টিনিকেতনেত্র স্থচন| থেকে বিশ্বভাপতীপর্ধে তার জীবিতকালের অশ্বিন পধায় পরস্ত উচয্ন 
বিস্তাব্তনকেই তিনি “মাশ্রম' আখ্ার আঅভিছিত করেছেন । ৮ই শ্রাবণ ১৩৩৯ লালে শাস্তিনিকেতনের 
মন্দিরে “ছা শ্রমের আদণ' ঈর্ঘক ভার সবশেষ অভিভাবপটিতে তার সাক্ষ্য আছে। ১৯৩১ সালে “আশ্রমের 
বিক্ষ!' প্রবন্ধে মাশ্রন-শিক্ষর সনাতন আদর্ণগুলিকে তিনি পুনরার সকলের সমক্ষে উপস্থিত ফর্রেছিলেন। 
১৯৪৭-৫৮ সালে ইংরাজী বিশ্বভারতী কেছাঠালি-র কত-সংব্যাহ এই প্রবন্ধের একট ইংরাজী অহুবাদ 
প্রকাশিত হুর এবং পরে রযুক্ত ক্ষিতীশ রাহ -কৃত এই অগ্বাদটি হুতগ্থ পুপ্থিককোরে পুন: প্রকাশিত হৃছ। 
এই তথ। থেকে এও প্রমানিত হন দে বিশ্রডারতীর কর্তৃপক্ষ সান্প্রতিক ফালেও এই আশ্রন-শিক্ষার আদর্শের 
মাছকে স্বীকার ও প্রচার করেছেন। পরিশেষে, শিক্ষা-্ব্ধে রবীহ্ুনাখের একটি শেষ চলা, "আশ্রমের 
রূপ ও বিকাশ" ( হাড়. ১৩৪৮ ), নামে ও মর্মে এই আস্রম-শিক্ষার আদর্শ ও মুরকেই প্রচার করেছে। 

এ কথ] অবগত দ্বীক’ং থে শাস্থিনিকেতনের প্রাথনিক পর্বে ব্রহ্মবান্ধবের মামলে ফি:ংব। তার কিছুকাল 
পরেও তার ঘ। আকুতি ও পরিবেশ ছিল ব্নবীহ্ুনাখের জীবিতকালের মখোই তার প্রত পরিবর্তন ঘটেছিল, 
ঘার অনেকটাই কবি ব$নানকালেনর প্রথোজনে এবং তাগিদে কিছুটা স্বেচ্ছা এবং কিছুট। বাধ! হয়ে মেনে 
নিয়েছিলেন । কিন্তু এ কথাও রর যে এ বিষবে তার নানা আশগ্কাও দেগে উঠেছিল এবং এই আশঙ্কা ও 
আক্ষেপ ত্রনশ:ই তীর ও স্পষ্ট হবে উঠেছিল । বে মূল আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি শান্তিনিকেতন 
বিশ্তাশ্রনের গ্রতিঠা করেছিলেন তার উত্তরকালের নান! বৃদ্ধি ও প্রসারের নখে) সেই ছাদর্শওলি আজ্ছন্র ও 
বিশ্বত ন! হয়ে যায় এ বিষে তিনি বারবার সতর্কতার বাণী উচ্চারিত করেছিলেন। অতএব এ কথা বল। 
-স্কুল হবে বে রবীপ্রনাধ শেষ স্বীবনে না শ্রমের আদর্ণকে প্রায় সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছিলেন। 


আ্রষের শিক্ষার যে-সকল লক্ষণ ও আদৰ নানা রঙ্গে রবীন্্নাখ আমাদের সনক্ষে উপস্থিত করেছেন এবং 
তাদের সমর্থনে ঘে-লব যুক্তি দেবিণেছেন রবীপ্র-শিক্ষা বিবরে অভিজ্ঞ বাকিদের কাছে তা হুপরিচিত ॥ তৰে 
অতি পরিচয়ের অস্থবিধা এই যে ত! থেকে অবজা ও বিশ্বতি ছয়াবারও সম্ভাবন|। ত! ছাড়া, সাধারণের 
অনেকেরই হুরতো এ যিহতে স্পষ্ট ধারন] নেই ॥ তাই তার সংক্ষিপ্ত পুনরালোচন। নিপ্রয়ো্ন হবে না। 
নতামতগুলির একত্র সমাবেশ ও তাদের সদালোচনাস্থক বিচারেরও শ্বতহ মূলা স:ছে। 


রবীন্দ্রনাথ ও আশ্রম-শিক্ষট ৬৬৭ 


এ লঙদ্ধে প্রথম কথা এই দে প্রাচীন ভারতের তপোবলের বে চিত্র ববীক্গন'প একেছেন তার অনেকটাই 
যে অন্থনানান্মক তা রবীন্্নাথ স্বয়ং শ্বীকার করে গেছেন: “অবস্ত তপোবনের যে একটা পরিষ্কার ছবি 
আমানের মনে আছে তাহা নহে এবং তাছ! অনেক অলৌকিকতার কুছেলিকায় আচ্ছয় হুইয়া পড়িয়াছে। 
যেকালে এই সকল আশ্রন সত্য ছিল সেকালে তাহারা ঠিক কিরূপ ছিল তাহা লইয়া তর্ক করিব না, করিতে 
পারিব না।” -_'শিক্ষাসনস্যা' ! মন্তত্রও বলেছেন, “প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটার ঠিক বাস্তব রূপ 
ফী তার এঁতিছাসিক ধারণা আজ সহজ নয।” --“আশ্রনের শিক্ষা'। তাই “তপোবনের যে প্রতিয্নপ 
স্থাস্ীভাবে ভাকা পড়েছে ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে, বর্তনান যুগের বিশ্বা্ততনে ভাবলোকের সেই 
তপোষনকে রূপলোকে প্রকাশ ফরবার' আগ্রহ ও প্রশ্াস তিনি করেছিলেন। ‘তপোবন! প্রবন্ধেও কৰি 
প্রাচীন ভারতের তপোবনের ষে বর্মন! করেছেন তারও ভিত্তি মূলতঃ প্রাচীন »ংস্বত সাহিত্য ॥ 

ধদিও কষখেদ, মরবে, ও পরবর্তী ত্রাণ, আরণ্যক, উপনিবদ্‌, সুত্র, পালিনি, কৌটিলা, পুরাণ ও দর্শন 
সাহিত্য থেকে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-এপালী লঙবন্ধে বহ তথা পাওয়া গিয়েছে, তব 9 অধ্যাপক রাধাকুসুষ 
মুখোপাধ্যায় বহাশযের ভাবার, “unfortunately, the evidence ou the subject is 
comparatively meagre and not given in any one place iu 20৮ of the numerous 
works to be studied for it. One can only find bits of evidence here and there 
aud piece togcther the scattered bits for constructing a system that may be 
understood.” —Ancient Indian Education, Macmillan, 1947, p. 711 

তপোবন-আশ্রনের প্রথন লক্ষণ : তা সাধারণ লোকালয় থেকে দূরে, সহরের ব'ইীরে, অবস্থিত : এট অবস্থিতি 
বালকের সত্যকার শিক্ষা চন্য প্রয়োজন, কারণ, “সংসার কাজের জায়গা এবং নাল প্রবৃত্তির লীলাভূমি 
লেখানে এমন অন্গকূল-অবস্থার সংঘটন হওয়া বড়ো কঠিন যাহাতে শিক্ষাক'লে অক্কৃ্চাবে ছেলের! 
শক্তিলাভ এবং পরিপূর্ণ জীবনের মূলপত্তস করিতে পারে।" --বিক্ষাসমস্থ।'। “সংসারে কহিমে জীবন- 
ধাতায় হাজার রক্ষনের অসত্য এ বিকৃতি যেখানে প্রতিমূহূর্তে রুচি নষ্ট করিচ। দিতেছে," সেখানে 
স্থকুমারমতি শিশুদের প্বুষ্ধির স্থাডাবিকতা ও শৌকুমার্য নষ্ট করিছা দেয় _-শিক্ষাসমন্া" । 

এই অবস্থিতির নধো বাল্যাবস্থা তরহ্বত্ষপালন আশ্রম-শিক্ষার একটি প্রদান অঙ্গ ব্রহ্ধচপালনের অর্থ 
ক্ছুলাধন নয়। “প্রবৃত্তির অকালবোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তে্ন! হইতে নহত্বতের নবোন্গনের ক্রস্থাকে 
সিদ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ত্রচ্চচ্ধ পালনের উদ্দেশ ।” --“শিক্ষাসমন্তা”। স্বভাবের নিয়নে স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে 
বেড়ে ওঠা শিশুর দেহুমনের পূর্ণ-বিকাশের জন্তে একাস্ত প্রয়োজন । জীববিজ্ঞান থেকে হুন্মর যুক্তি মাহরণ করে 
রবীজরলাখ বলেছেন, “জ্পকে গর্ভের মধ্যে এবং বীজকে মাটির মধ্যে নিজের উপযুক্ত খাদ্যের দ্বার! পরিবৃত হইয়া 
গোপনে খাকিতে ছয়... প্রকৃতি তাহাকে অভুকুল অস্তরালের মধ্যে আহার দিয়! বেইন করিছা বাখে-- বাছিরের 
নাদা আঘাত অপঘ!ত তাহার নাগাল পান্ন না; এবং নানা আকর্থশে তাহার শক্তি বিভক্ত হইয়া পড়ে লা। 
ছাত্রদের শিক্ষাকালেও তাহাদের পক্ষে এইরূপ মানপিক ভ্ণ অবস্থা। এই সময়ে তাছার। জ্ঞানের একটি সন্ধীব 
বেষ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনে খোরাকের মধোই বাস করিহ! বাছিরের সমস্থ বিলাস্থি হইতে দূরে গোপনে যাপন 
করিবে-: ইছাই স্বাভাবিক বিধান ৷" _-“শিক্ষাসমন্কা' ৷ বালা থেকে যৌবনে বিকাশের অবস্থা মমুস্থ-সমাজের 
নালা বিক্ষোভ, বিরুতি ও পাপের আঘাত থেকে বালককে রক্ষা করার এই ন$'ঝুক প্রক্রিযাকেই হলো 


৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৬৯ 


‘নেগেটিড, এডুকেশন" আখ্যা দিয়েছেন এবং এই সময়ের পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা বলে প্রচার করেছেন। “The 
first education, theu, should be purely negative. It consists, not in leaching 
the principles of virlue or truth, but in guarding the heart against vice and 
the mind against error—Emils, Book 00 wসোর এই অধুন।-হবিদিত উক্তি রবীজ্ঞাথের 
ব্যাধ্যার গভীর ও প্রতীতিজনক সমর্থন পেরেছে _ হদিও এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন বে রবীন্দ্রনাথের 
বাল্যশিক্ষার আদর্শ ক্সোর মতো সম্পূর্ণ নভাত্বক নয়, তাকে পূর্ত দেবার অন্তান্ত নান! উপাদানের কথা 
তিনি বলেছেন, [কন্ক তার বিপদ আলোচন। এখানে অবান্তর । এই প্রলঙ্গে ফধলে। ও রবীন্দ্রনাথের মতবাদে 
আর-একটি নিল পাওয়া যায়। উডব্বেরই মতে _- বাল্যাবস্থা্ব নিয়মিত নীতিপাঠ ও নীতি-উপদেশ 
সভাকার নৈতিক শিক্ষার পক্ষে উপযুক প্রপালী নয় । কলে! বেৰন এই সমে ‘teaching the principles 
of virtue of truth’ পক্ষপাতী নন, ৭5৩8581%৩ ৫৫৫০৪8০০'এক সাছাযোই বালকের নৈতিক 
চরিত্রকে সুরক্ষিত ও হুদূঢ় করতে চেয়েছেন, তেমনি প্বীন্ত্নাখের যতে 'নীতি-উপদেশ জিনিষটা একটা 
বিন্বোধ- - ইহাতে কেবল চুরি হৃরি ভাপের স্বকী হয়' এবং নৈতিক চ্যাঠামি যাছ। সকল জ্যাঠামির অঘ! 
তাকে প্রশ্রয় দেওয়া ছয়? স্বতরাং 'ত্রক্ষচ্দ পালনের দ্বার! ধর্মস্স্ধে সুক্কচিকে দ্বাচাবিক করিয়া দেওয়াই 
নীতিশিক্ষার প্রকট উপ? । _-শিক্ষাঙন্ত।' । 

এই তপোবন-শিক্ষার প্রসঙ্গেই রবীন্্রনাথ নিসর্গ-প্রকুতির পরিবেশে শিক্ষার মহৎ আদর্শের অবতারণা 
করেছেন ঘ। রবীন্ছ-পিক্ষার্শনের একটি মূখ তনু । এই গুরুতপূর্ণ মতবাদের বিশন ালোচন! গ্রতন্থ অবকাশ- 
লাপেক্ষ। এ স্থানে তার মূল কথাগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ মাত্র করা যেতে পারে। নবীন্্রনাথ বলেছেন, 
পু এই ব্রন্ধচ্য পালন নয, তাহার সঙ্গে বিশ্বপ্রক্কতির আহুকৃল্য থাকা চাই ৷" --'শিক্ষাসনক্ষা'। সহর 
মানবগন্তানের স্বাভাবিক আবাস নয়, ‘সজীব সরল বিশ্বপ্রঃতির বক্ষেই' তার স্বাভাবিক বিকাশ সন্তব। 
লিদর্গ-প্রক্বৃতির নান। অপ্গের সহিত নানবশিশুর সন্ত জৈবিক ও আদিন। তার মচ্ছায় লচ্ছার তাদের 
প্রতি আকর্ষণ, তাই তাদের সাহচর্ষে তার আনন্দ স্বভক্ূর্ড । এই আনন্দ তার ডীবনে জীবনী-রলের সন্ধার 
করে। দেছননের স্ব বিকাশের ছন্তে শিশুর চারি দিকে বৃহৎ অবকাশের প্রয্নোক্মন ৷ “বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই 
অবকাশ বিশালডাবে বিচিত্রভাবে হুন্দরডাবে বিরাজবান।” __'শিক্ষাসনস্তা' ৷ দেহের শিক্ষার আস্তে 'দাটিজল- 
বাতাস-ব্ালোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ' থাক! আবন্তক । বনের শিক্ষার জন্তেও প্রকৃতির রাজোয় রূপ-রস- 
শব-গন্ধ্পর্ণনহ অনংখা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্ররোজন, নন্বতো বইপড়। যাস্গিক শিক্ষার “জগতের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের স্থাদশক্তি' নষ্ট হবে যার 1-_'আবরণ' । “বিশ্বসংসারের যে-সকল অদৃষ্ট মাস্টার 
অলক্ষো থেকে পাঠ শিখিয়ে দেন' (“বিশ্বভারতী' ১৩৮, পৃ. ৪৬), প্রকৃতির বিগ্কালয়েই তারা কাজ করে 
খাকেল। ইন্সিযের শিক্ষা ও জ্ঞানের শিক্ষার উপরেও বে-শিক্ষ1, অর্থাৎ ‘বোধের শিক্ষা”, তাও পেতে 
হবে তপোবনে__ প্রশ্কৃতির সঙ্গে সিলিত হয়ে।' তপোবন’ এই বোধের শিক্ষার অর্থ বিশ্বচেতল!; “বিশ্ব- 
ব্্াণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ পূর্ব যোগ _'তপোবন'। এই শিক্ষাকেই রবীপ্রনাথ 
দ্ৰদাৰ্থ শিক্ষা’ বলেছেন। ছলন্থল আকাশের আননদানহ অপরিমেঘ স্ূপরাশির নখোই এই বিশ্বাহুহৃতি সন্ধব। 
লে অঙুষৃতি একর! ঘটেছিল ভারতের প্রাচীন আরণাক প্রধিদের ॥ এই সব বিবিধ কারণে রবীন্্নাথ বলেছেন, 
"আদর্শ বিগ্তালগ যদি শ্বাপন করিতে হুদ তবে লোকাল হইতে দুরে নির্জনে দৃক্ত আকাশ ও উনার 


রবীন্দ্রনাথ ও আশম-শিক্ষা ২৬৯ 
প্রাস্থরে গাছপালার নখো তাহার বাবস্থা করা চাই।* -শিক্ষাসনন্তা' ৷ নিসর্ণ-প্রক্কৃতির পরিবেশে 
শিক্ষাদানের নীতির সনর্ধনে আঙ্গকের দিনে নতুন কিছু বল! বালা । সবোকঠৃক প্রক্ৃতিশিক্ষা- 
দর্শনের এ্রচারের পর 'মাধুনিক কালের শিক্ষাগং কার্ষ: সম্প্ডাবে না হোক মস্ত: তকে দিক 
থেকে এই নীতিকে মেনে নিয়েছে। কেবল এইটুকু বলা প্রস্নোজন বে রবীন্রনাথ প্রক্ৃতিশিক্ষাদর্শনের 
ক্ষেত্রে ্সোর উত্তরহরী হলেও চিন্তার গভীরতার ও সত্যতাছ, অনুহৃতির ন্স্মতায় প্রসারে ও প্রীবলো, 
এবং ভাবপ্রকাশের অনুপম সৌন্দর্থে সামগ্রিক বিচারে এই বিধপ্ধে র্সোকেও অতিক্রন করে গেছেন, 
এবং উক্ত বিহয়ে শিক্ষাশাস্বীদের মধো অপ্রতিদ্বন্থী স্থান অধিকার করেছেন। 

আশ্রমশিক্ষার আর-একটি প্রধান অঙ্গ বালকদের শ্বন খেকে দূরে গুরুগছে বাস গৃহশিক্ষা ও 
বিদ্তালরশিক্ষার আপেক্ষিক উংকর্ধ শিক্ষাশাস্থের একটি জটিল বিতর্কমূলক সনস্চ!। দরিও লক, হেরবার্ট ও 
আধুনিককালে প্রধ্যাত মনোবৈজ্ঞানিক দাাক্ড্গাল প্রহৃতি ননীবিগণ গৃছশিক্ষা তরফে সার দিয়েছেন, 
অন্তদিকে প্লেটো, আযারিস্টট্গ্‌, কুইন্টিলিছান্‌ প্রস্ৃতি প্রাচীন চিস্মানায়ক থেকে শুক্র করে পরবর্তীকালের 
বহু শিক্ষাশানী গৃহবিক্ষা্ নাস! অশূর্পতা ও অক্ষবতার নজির দেখিয়েছেন । কিন্ত তানের মুভির 
অধিকাংশই বর্মন দুগেন গৃহ ও ‘ডে-স্কলের' পরস্পর সহযোগিতায় সম্থানিত ছয়। পাশ্চাত্যাদেশের 
আমশনুযানী 'পাব্‌লিক গ্ুল' ব| বোষ্ডিং-্ুলের বে-জাতীয় আবাসিক শিক্ষার সঙ্গে ছানর! পরিচিত, 
বিস্তালঘশিক্ষার ত| একটি ডঢ়াম্ সংস্করণ হলেও বিশেষ বিশেষ নিবে ক্ষের ছ'ড়। সেখানেও 
গৃহের সঙ্গে যেগণবেগ স্বর্ণ বিচ্ছিঃ হয় না, বহরে স্বম্লকালের অন্বেও বালকের গৃহের সংশপর্শলাড 
ঘটে। কিন্তু প্রাচীন ভ'রতের ত্রদ্চগাশ্রনধর্ম-অনুযারী অধিকাংশ ক্ষেহেই বলেকের যৌবন সম্পূর্ণভাবে 
গৃহসম্পর্কবিচাত ছয়ে ওক্গুহে বাসের প্রথ। ছিল। এই নীতিকেই রবীহ্রুনাথ অত্যন্থ মৌলিক ও চিন্তা" 
পূর্ব যুক্তির সহিত সমর্দন করেছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের নতো তিনিও একস্থালে বলেছেন, “নিন্ধের 
বাড়িতে যদি লেই অনুকুল অবস্থা পাওয়া যায় তো কথাই নেই |. এহপ হুদেগ দকল ঘরে নাই, 
লে কথা বলাই বাহুলা ৷” _'ধর্মশিক্ষ'। “শিক্ষার জন্তু বালকদিগকে ঘর হইতে দূরে পাঠানে। উচিত 
নহে এ কথ! নানিতে পারি যদি ঘর তেমনি ঘর হত 1" --“শিক্ষাসমস্ক' ৷ কিন্তু এ উক্কি সবে তিনি 
শিক্ষার বিপক্ষে যে-সব যুক্তির অবতারণা করেছেন তাতে স্পইই প্রতীয়মান হুঘ যে এ বিষদ্ধে তিনি 
মৌলিক অনিবার্ বাধ! অনুভব করেছেন। তার মতে সাধারণ ডহ গৃহের পরিবেশে আাদ্শশিক্ষা 
মন্তব ন। কারণ, “সংসারে কেহ বা! বণিক, কেহ বা উকিল, কেহ বা ধনী জমিদার, কেহ বা আর- 
ফিছু। ইহাদের" প্রত্যেকের ঘরের রফমসকম আবহাওয়া স্বতন্ত্র । ইহাদের ঘরে ছেলেরা শিশুকাল হইতে বিশেষ 
একটি ছাপ পাইতে থাকে 1” --শিক্ষাসমন্তা? ৷ বালকের স্বাভাবিক স্বকীয় বৃত্তিওলির ঘখাধ বিকাশ ছওয়ার 
পূর্বেই গৃহের এই বিশিষ্ট ব্যবহারিক ছাপ পড়া রবীন্দ্রনাথের মতে আদর্শশিক্ষার প্রতিকূল, কারণ শিক্ষার 
উদ্দেষ্ট পূরণ সতের উদ্বোধন, কোনো বিশিষ্ট নির্দিঃ অর্থ নৈতিক বা সামািক কুমিকার দক্কে পূর্বে 
থেকেই প্রস্তুত করে ভোলা নদ। ধনীর সন্তানের উদাহরণ সুত্রে রবীজ্্রনাথ বলেছেন, “নে সম্ূরপূপে 
মানবনন্থান হইতে শিখিবার পূর্বেই ধনীর সন্তান হইয়া উঠে_ইহাতে দুর্লভ মাসবজন্তের অনেকটাই 
তাহার অদৃষ্টে বাদ পড়িগ! যায়, জীবনধারণের অনেক প্রসান্বাদের ক্ষমতাই তাহার বিলুপ্ত হয ৷" _শিক্ষা- 
সন্ত । আধুনিক গণতছবাদ এবং মনোবিঞ্জান উভয়েরই মূলনীতি বাক্ষিতের স্বকীয় বৈশিষ্ঠা অমুষাযী 


৩৭০ বিশ্বভারতী পত্ৰিকা বৈশ।য-আযাঢ় ১৩৬৯ 


বাকি উতকধসাদন : পুং-নির্িষ্ট বাসাপর! কোনো পথে অল্পবিস্তর জবরদক্ডির স্বানা শিশুকে প্রভাবিত বা 
পরিচালিত কর! উভয়েরই মূলনীতির বিরুদ্ধ । ১৯৬ সালে রবীপ্রনাথ এই মূল তহটি এমন গভীর 
প্রতার ও সুশ্ম অস্ত 7ঠর সহিত উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এটা বিস্মহের কথা। 

এখানে ননে রাখা প্রবোছন ঘে প্রাচীন ভারতের শ্শিক্ষা-বাবস্থা় গুরুণৃছে বাল যে সার্বদনিক অবশ 
কর্তবা ছিল তা নহ। ছাত্রদের ওকে ‘অস্তেবাসী’ হয়ে থাকা এবং দীর্ঘকাল ব্রদ্ধচ$পালনের পর পিস্ৃগবহে 
“সমাবর্তনের অনেক তথ্য ও কাছিনী বেদে ও উপনিষদ পাওয়া ঘান বটে, তথাপি বহ 'গুরুকুল' 
লোকালয়ের মধোই অবস্থিত ছিল, এবং অনেকক্ষেতে ছাত্রগণ পিতৃমৃহ থেকেই আধুনিক ‘ডে-দ্বুল' প্রথা 
অন্থযারী ওককুলে ঘাতাদ্বাত করত। বাইরে গুক্ুকুলে পাঠাবার বয়সের নধোও তারভনা দেখ! ধাঘ। 
বৌদ্ধদ্বাতকে জান! ধা, উপন€নের বেশ কিছুকাল পরে, চৌন্দ-পনেরে। বংসর বহসে, অনেকটা সক্ষম 
অবস্থায় ছাত্রকে বাইরে পাঠ নে! ছয়েছে। এ অবস্থায় গৃহশিক্ষার গুরুয়ও কন ছিল ন।॥ অনেক ক্ষেত্রে 
পিতাই পুত্রকে গা্ত্ীনঙ্কে দীক্ষিত করে বেদের অধ্যাপন! করেছেন দেখ| যায় । তা ছাড়। প্রাচীন বর্ণ- 
বাবস্থা অন্থযান্্ী আপন বণের প্রয়োকনীয শিক্ষা গৃহেই প্রাপ্ত হওয়ার প্রথ:ও [বধল ছিল না। সে-সমকে 
গার্্ধর্মের আদর্শও উচ্চ ছিল, সনপ্ত সমাজে মহং ভাবের ও আকাক্ষার পরিবেশ ছিল। তাই গৃহশিক্ষা্ 
স্বাভাবিক অসূর্ণতার অনেক পরিমাণে উপশন ঘটতে পারত। এ সবেও ওকগুহে বাসের আদর্শ উজ্জল 
ছিল, কারণ ওজর নিবপ্থপ সারিকা ও ঝাক্ষিগত মনোযোগ, সক্ষরিত্র মহনাদর্শ সতীর্বৰের সাহচণ, এবং আপ্রমের 
পৰিসৰ উ্ত পরিবেশের গভীর প্রভাবের মূলা-বিবরে সচেতনত! লমাছে প্রবল ছিল। আনাদের বর্তমান 
সমাজে “অনেকদিন হঃতেই লে-স্বাদর্ণ হীন হইয়াছে এবং তাহার স্থলে কোনে| নহং অন ই গ্রহণ করি 
নাই”। এ অবস্থায় গৃহের ও লোকসনাজের পরিবেশ পূর্বাপেক্ষা অনেক ক্ষতিকর, এব: দেই কারণে শিশুকে 
বালাকালেই সেই পরিবেশ থেকে দূরে রাখাই কর্তব্য) 

দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাসের প্রথার সুয়েই গুরশিস্রের সন্বস্ধের কথা এসে পড়ে ঘা আম-শিক্ষার একটি 
স্বলাবান বৈশি্টা। পাশ্গাত) বোডিংস্বলকে অনেকে ৮০/০৩-5/১৪:/৫:৪ বলে থাকেন। কথাটি 
আংশিকভাবে সত্য হলেও এই দিক থেকে প্রাচীন গুরুকুলের আদর্শ ও গঁতিহ্ আরে| উৎস ছিল। কারণ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্র সপরিবারে বাস করতেন এবং শিক্পেয়া সেই পরিবারের স্থানের নতো৷ প্রতিপালিত 
হত; গু ও গুক্রপন্টীর দেহদতর্ক লালন পিতামাতার স্থান 'গিকার করত; শিশ্কেত্বাও আপন পিত|- 
মাতার ক্কার, এবনকি তদপেক্ষাও শ্রস্থ। ও ডকির সহিত তাঁদের সেবা করত। নাতৃক্রোড়চ্যুত হওয্বার পর 
শিক্ষাকালে গুরুর এই অনাবিল স্বেহে ও ভালোবাসা বালকের ব্যক্তিত্বের পরিপুষ্টর জন্তে কতধানি 
প্রয়োজন তার গভীর মনগ্তারিক ব্যাথ্যা বুবীন্নাথ ॥ 9০১০০! প্রবন্ধে করেছেন। এই ম্লেছের মাধ্যমেই 
বাস্তব জগতের কচ সতোর সঙ্গে পরিচরসাধন সহজে ঘটে, এই ভার ৰত । প্রাচীন শিক্ষায় গু স্থান ছিল 
‘তপোবনের কেন্্স্থলে' । তাদের আদর্শ চরিত্র ও জ্ঞানের তপন্তা তই বিশ্বের চিতে গভীর শ্রদ্ধার উত্লেক 
করত, এবং এই আস্থরিক শ্রস্ার রাসাহনিক প্রক্রিয়া গুরুর পৰি প্রভাব শিস্যের নো সঞ্চারিত হত) 
শশিস্কের জীবন প্রেরণা পার তার অব্যবহিত সঙ্গ থেকে ৷ নিত্যজা্ক নানবচিত্তের এই সঙ্গ দ্বিনিসটি আশ্রমের 
শিক্ষার সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান ।” __+আশ্রনের শিক্ষা'। পিত সন্তানের অলক ? কিছ গুরু শিগ্পকে 
লবছন্ম দান করেল, যার ফলে তার 'দ্বিদ্রয়' প্রাপ্তি ঘটে ; এই বিচারে ওক9 পিতৃত্ুলা । শতপথ ত্রাক্ষণে 
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উপনঘন-সংগবের বর্ন! ওহ ককের এই ব্যাখ্যাটি সত্যই সহবপুর্ণ। এহশিতবের সঙগন্টিত বিশেষ 
মূলা বর্তমানকালে আনা নানা দুধে ও দুর্গতির নসো উপলব্ধি করছি। এই এশস্ধ ও ছান থেকে বিচ্যুত 
হয়ে আবাদের শিক্ষায় ও জীবনে নান। স্লানির স্ব হয়েছে, ছাত্রশালন-সমন্তা। ক্রমশ:ই গুরুতর আকার ধারণ 
করছে, এ কথা| সকলেই একবাক্যে বলছেন। রাখারুফণ ও মুভালিযার -কনিশনের প্রতিবেদনে এ বিয়ে 
বিশেষ প্রান্ত দেওয়া হয়েছে। অতএব মাশ্রম-শিক্ষার এই প্রধান একটি শাদর্শের হুগভীর প্রয়োজনীয়তার 
বিষে অধিক লেখ! বাহুল্য । 

প্রাচীন ভারতের আদর্শে গুরুশিল্টের এই নিরবচ্ছিয় অন্তরঙ্গ সদন্ধের একটি বিশেষ দিক ছিল উভয়ের 
সমবেত জান-লাধন! ও সত্যাথুন্ধান, পরনতবের উপল্ধিকল্পে সববেত তপশ্তা। কশিল্তের বধ্যে এই 
একাত্মতা হর ও হং রূপ পেয়েছে উপনিযদের প্রার্থনা: “ধ সহ নাববত্ । সহ নৌ কুনু । সহ বীর্ঘং 
করবাবছৈ। তেছম্বি নাবদীতসন্ত। না বিছিষাবইৈপ। রবীজ্জাথ বহস্থানে এই বিশেষ দিকটির উড়ে করেছেন । 
খবর জীবনে জান-তপস্তার অনির্বাণ [খা প্রচ্ছলিত, তাই ত! শিল্যের চিত্তে এ ভীবনে9 দেই অগ্রিশিখাকে 
ছালাতে সক্ষম । গুনের লাদন) ছিল : "0০ ৪২০ the world in God and to realise their own 
life iu him.” আাদের লাহচর্ধে পিকেরাও “ge up in an intimate vision of clernal life”, 
*ju an atmosphere of living aspiration" 788 Schooli এই মহেৰত পরিবেশই লতাকার 
ভানলাধনার প্রকৃত প্রেরপ; ও পথ, এবং ব্রনের পবিত্র শ্িন্ত শান্বির মধো এট সাধন মতদানি সহজ ও 
নিবিড় হতে পারে সাধারণ বিদ্যাহতনের বিল্লি্ট পরিবেশে ত| ততথানি লম্তব হতে পরে ন:, এ কথা বোকা 
কঠিন নথ) বস্তুত, থে সকল বিদ্যাঘ্তনে, ত! লে ছামাদের দেশেই হোক বা অন্ত লেট ছেক, জোনের 
নাধন। প্রবল ও বেগবান, সেখানে ওুুশিক্কের এই সনবেত জানাহুষ্টলনের কপটি হুস্পঠ, আমনের বাছিক 
কপট না! থাকলেও, তার এই বিশেষ অ'দর্ণতি সেখানে লমীব ও বাস্তব হয়ে উঠেছে বত হবে| আমাদের 
দেশেও আধুনিককালে মাচা* জগদীশ, মাচাং প্রচু॥চন্র, মনীঘী খুন প্রস্তুতি বিজ[নস-ধকপ্রে দীবনেও এই 
আদর্শের দীবস্থ কূপ ছুটে উঠতে দেখা গিয়েছে। বর্তমান সময়ে আদানেত লেপের শিক্ষক-সহুদায়ের 
মধ্য বহক্ষেয়ে নানাকারণে লেই আদর্শের শোচনীম বিলুত্তি ঘটতে দেখ! যাচ্ছে বলে অনেকেই আক্ষেপ করে 
ধাকেন। অতএব সেই আদর্শ আজ আমাদের নতুনভাবে স্বরণীয়) 

এই পুয়েই রবীন্্রনাথ আশ্রম-শিক্ষার আর-একটি প্রধান দিকের উল্লেখ করেছেন__ “মাত্রনের শিক্ষা 
পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষা ৷ স্কুলের চারদেয়ালের বাচার বন্ধ না থেকে আশ্রনদীবনের সহজ স্বাধীন 
উদ ক্ষেত্রে জীবনের অসংখ্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অস্ত অবকাশ থাকে । চিৱকে তা নিরন্তর স্্ীব ও 
জুস্থকামন করে রাখে। এই ওুংস্বকাই জ্ঞানের উৎস, দীবলগঠনের পাখের। ননীঘী বাটরাও য়াসেল তাই 
1001705815”ে শিক্ষার চারিটি প্রধান উদ্দেস্তের অন্তত বলে গণ্য কর়েছেন। সববীহ্ুনাথ চেনেছিলেন, 
শ্যান্রমের ছেলের! চারি দিকের অবাবছিত সম্পর্কলাভে উৎসুক হয়ে খাকবে-_সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, 
সংগ্রহ করবে। এখানে এমন-দকল শিক্ষক সমবেত হবেন ধাদের দৃষ্ট বইয়ের লীমানা পেরিয়ে; ধার! 
চান, বারা সন্ধানী, গার বিশবকুতৃছলী, খাদের আনন্দ প্রত্যক্ষ ভানে।" --'মাহ্নের শিক্ষা ॥ এই তবেরই 
অনেকটা প্রতিবিনি পাও! যাগ মুডালির কনিশলের এই উক্তিতে : "the intelligent and wide 
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sirengtheu existing 90৫5 and lo salisfy their iuuate desire to touch life al many 
Pint5." বর্তমানকালে আমাদের দেশের শিক্ষকদের যধ্যে এবং অনেকট! সেইকারণে ছাত্রদের মধোও, 
আগ্রহ ও উৎহ্বকোর অভাবের কথ! রবীস্রনাথ নেক স্থানে বলেছেন। সাম্প্রতিককালে এই পরিস্থিতি 
আরও গুরুতর হয়েছে, এ কথা আমাদের অবিদিত নহ। সেই কারণে প্রাচীন আশ্রন-শিক্ষার এই সুলাবান্‌ 
তন্বাটিকে আমাদের শিক্ষাঙথ ধখার্খভাবে গ্রহণ করার প্রয়োজন ঘটেছে 

আশ্রং-শিক্ষার আর-একটি বিশি লক্ষণ রবীন্রনাথ দেখিয়েছেন : “সহযোগিতার সভ্য নীতিকে প্রত্যহ 
সচেতন করে তোল! বজআাশ্রমের শিক্ষার প্রধান সুযোগ ?_“আশ্রনের শিক্ষা'। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জী. 
এইচ, টম্লনেয় একটি মূল্যবান মন্তব্য উল্লেখযোগা । অধ্যাপক কিল্প্যা ট্রকের একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারার 
প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেছেন ধে যদিও সাধারণের ধারণা এই বে বিস্যাশিক্ষা হত বিদ্যালন্বে এবং 
চরিত্রপিক্ষা হয় গৃহে ও অভাস্ত সানাঘিক পরিবেশে, এবং প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থাথ একথা বধার্থও ছিল 
বটে, কিন্তু বর্তনানকালের জীবনধারার পরিবর্তন অনুসারে চতি সশিক্ষপের অনেকখানি দাঘবিত্বও দ্ুলের ওপর এসে 
পড়েছে। প্রাচীন সমালবাবস্থাগ্ম পরিবারের ও সাজের অপেক্ষাকৃত শ্বমূপরির গ গ্ডীতে আবালবৃদ্ধবনিত! 
সকলেরই দৈনন্দিন ফীবনে একটি নির্দিষ্ট কর্তব্য ছিল, পারিবারিক এ সামাদ্দিক-অর্থ নৈতিক সমবেত 
জীবনবাত্রায় প্রতোকেরই একটি হুম্পষ্ট দান ছিল, এবং প্রত্যেকেই তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে আপন 
আপন দাচিত্বও সার্থকত:কে হস্থভব করতে পারত। অধ্যাপক টম্দন বলেন. “Such a life 
taught self-help combiued with cooperation, brought its own rewards, aud 
punishments if il was uol lived properly, aud could be learned by simple 
participaliov ou the part of the youug, for whom it was never necessary 
to make artificial tasks, for an abundance, easily uuderstood by them, and 
meen by them Lo be necessary aud within their powers, arose in lhe daily 
communal life” —A Modern Philosophy of Educatiou, George 21158 and Unwin 
1947, ৮. 47-43 বর্তনান সভ্যতার যাত্িকতার ও জটিলতায় জীবনযাত্রার যেই সব সহবোগিতামূলফ 
বাক্তিগত বহু কা অপ্রয়োদনীঘ হয়ে গেছে এবং বিরাট কারখানার অদৃষ্কগর্তে অলক্ষ্যে সম্পাদিত 
হচ্ছে) সেই কারণে সামাজিক লীবনে সহযোগিতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসের ক্ষেত্রও বিরল হয়ে 
গেছে) অতএব এন বিস্যালগের দায়ি হয়ে পড়েছে ‘সহযোগিতার স্থলভ্য নীতিকে সচেতন করে 
তোলা ।' প্রাচীন ভারতের আ্রনদীবনে এই শিক্ষা নানাভাবে হুসম্প্ ছত, রবীন্দ্রনাথ এই কথা 
স্থন্দরভাবে বলেছেন। আশ্রমজীবনে জটিল যাত্িকতার স্থান নেই, তার জীবনযাত্রার ছাদটি সরল ও 
অনেকটা আদিম, তাই সেখানে সকলের সহযোগিতা ব্পরিহার্য। আশ্রম একটি বৃহৎ পরিবার, তাই 
পারিবারিক জীবনযাত্রার মূখ্য উপাদান, পরস্পরের সম্বন্ধে সহাহুন্তি ও সহযোগিতা, এই জীবনের অবকাশে 
প্রকাশ ও বিস্তার লাভ করতে পারে । 

এই লহযোগিতানূলক দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আর-একটি মূল্যবান দিক আছে, তা হচ্ছে উন্চোগশিক্ষা 
ও বান্তবশিক্ষা। প্রাচীন তপোবনে 'গোক-চরানো, গো-গোহন, যনিদ-কুশ আহরণ, অভিথি-পরিচর্যা 
যন্ঞবেদীরচন!’ প্রন্থতি দিনক্তোহ নাধানে এই শিক্ষার অব্যাহত মবল্র ছিল। র্তনানযুগের মাত্রয- 
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ছীবনে টিক এই কৃতাগুলির ক্ষেত না থাকলেও এ জাতীয় অনেক কর্মের অনিবা্ধ অবঙর ঘটতে 
পারে। পল্তর্ধা, কুিকাধ, উদ্চান-রচলা, আবাস্-সম্মার্জন।, উৎসবাহুষ্ঠান, পীসেবা, আশ্রমবাসী গুরু ও 
সহপাঠীদের লেবার, অতিধি-সংকার ইত্যাদি বহবিধ কাজের দ্বার! ব্যবহারিক ও বান্তবস্্ীবনের 
অভিজ্ঞতা ও কূশলতা এবং সামগ্রিকভাবে ছআত্মক্তৃবচর্ার প্রচুর অবকাশ সেখানে আছে। লেই কারনে 
রধীন্মনাথ আশ্রমজীবনের “সতত উতদ্মনস্ঈল এই কর্মপহযোগিতা'কে ন্যরের সঙ্গে কাননা করেছিলেন ॥ 
পাশ্চাতাশিক্ষারর বোডিং কলের বাবস্থা এই আদর্শকেই বিশেষ মৃল্য দেওয়া হয়েছে, তা বলা বাহল্য। 
নাদের দেশের শিক্ষা-পর্রিক্পনা হয়ে মুভালিত্বর কমিশনের প্রতিবেদনেও এই ‘co-operative 
work, willingly undertaken aud efficiently completed’-এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া 
হয়েছে, এবং বিস্ঞালয়েত্র জীবনে এই শিক্ষার ক্ষেযকে স্থএ্রসারিত করে দেবার জন্কে আবেদন করা 
হয়েছে। 

বলা বাহুলা, আশ্রনের জীবন সরল, অনাড়ম্বর, বিলাস-বাসন-ব্সিত, আালবাব-উপকরণ-বিদ্বীন। 
শান্তিনিকেতন মাশ্রন “স্থাপনার অনেক পূর্বে থেকেই রবীন্রনাখ এই লরলতার 'ম'দ্শের উপগাল করে 
এসেছেন শেষ দিন পংস্থ । পক্চিনের বন্মতাস্ত্িক সভ্যতার নানা বিষনধ কলের আলে"চনা করে ভারতের 
এই সনাতন আদর্শকে তিনি বচ দিক থেকে বিচার করে বহুবার জগতের লনক্ষে উপস্থিত করেছেন ॥ 
রবীন্দ্রনাথের ছীবনদর্শনের ও শিক্ষাদর্শনের একটা প্রধান অঙ্গ বলে একে ধরে নেও হেতে পারে । 
উপকরণবহল বস্ততাত্িক পাশ্চাত্য ংগ্র-লভ্যতার বিরদ্ধে নানা প্রতিবাদ ও লতর্কতরে বাসী কেবল আমাদের 
'েশেই নম, পাশ্চাত্য দেশেও উনবিংশ শতান্বীর শেষ ভাগে রাস্কিন, টলচ্টয় প্রহৃতি মনীবাল্রে চিন্তাধারা 
উচ্চারিত হয়ে আলছে। এমনকি ঘোর ভীবনবাদী রাসেল সাছেবেরও শাগ্প সরল অল'ড়গর দীবনযাত্রার 
আদর্শের স্বপক্ষে নাল! উক্তি আছে: ধথা_ "A happy life must be to a great extent a 
quict life, for it is only iu an atmosphere of quict that true joy can live,” 
—Conquest of Tiappiness ; অধবা— “With these changes there would come এ 
quieter manner of lile— less fever and bustle, fewer material changes, more 
leisure for meditation, less cleveruess ৪00 more wisdom." —Prospects of 
Industrial Civilization.  কিন্ধ এই সরলতার আদর্শকে অনেকে আধুনিক কালের উপযোগী 
বলে বনে করেন না। সর্দার পাণিক্কর ভার ১৯৫৫ সালের বিশ্বভারতীর অভিভাহণে এই সরলতার 
আদর্শের প্রতিবাদ করে বলেছেন, “The doctrine of the simple life which is presumed 
to enconrage bigh thinking is but the worship of poverty.” তাই তিনি ‘poverty 
as a national ideal’ সমর্থন করতে চান নি। কিন্তু অভিন্রযাত্রেই জানেন রবীস্ত্রনাথ কোনোদিন 
দারিত্রোর পূজা করেন নি, বরং তার প্রতিবাদই করেছেন। তিনি বলেছেন, “একথা বারবার বলেছি, 
আবার বলি, আসি বৈরাগ্যের নাম করে শৃস্ত কুলির সমর্থন করি নে।"_-শিক্ষার মিলন'। 748 
8০০০] অ্রবন্ধেও তিনি বলেছেন, “There are men who think that by the simplicity 
of living, introduced in my school, I preach the idcalizatiou of poverty 
which prevailed in the medieval age.” —Personality, P. 121. এবং লেই প্রসঙ্গেই 
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তিনি বলেছেন হে দরিপরা-ূত্লার উদ্দেসতে নাঃ, উপকরণ-বিরলতার ও সরলতার হস্তনিছিত ঘে গভীর 
শিক্ষার তাংপ আছে সেই উদ্দেশ্বেই তিনি এই আদর্শের অছুতাপী। লাবহ্রক উপকরণ মানুষের 
প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে পঙ্দ ও অপরিপত করে রাখে, জীবনের সবল রসাম্থাদে বাধা আনে, “বিশ্বজগৎ 
অং আমাদের স্বামীনশল্ির যাঝখানে.-. অনেকগুলো বেড়া” তুলে দের। তাই আত্মকর্তৃতচর্চ ও পূর্ণতার 
সাধনার বন্দে চাই উপকরণহীন সেতার পবিত্র স্বাধীন পত্রিবেশ। রবীন্দ্রনাথের মতে এই সরলতীয় 
আদর্শ ভারতবর্ষের একটি সনাতন আদর্শ। কিন্তু সর্দার পাশিকর বলেছেন, "At 9০ time in India 
wes this preached as an ideal..-- The idea that the Hindu religion supports the 
doctrine of simple liviug seems to me to be wholly untrue." প্রাচীন ভারতে 
জীবনের বরতোমুষ পূর্ণ বিকাশ ও শ্যন্ধির সাধনা ছিল এ কথা অবস্ত তুবিদিত। কিন্তু সরলতার আপের 
নধো লংঘন ও ত্যাগের দে-ভিবাকি আছে, লকল ওুশ্বধ ও সন্ধির মধোও প্রাচীন ভারত তারই শ্রে্ত্ব 
স্বীকার করে এসেছে। তাই রবীজ্জনাথ স্বস্পষ্ট কে বলেছেন: “সেই প্রত্যপশালী ওঁশ্বধপর্ণ যৌবনদৃপ্ত 
ভারতবর্ষ বনের কাছে নিস্তের ক্ষণ স্বীকার ফরতে কোনোদিন লজ্জা বোধ করে নি। তপস্থাকেই সে 
লকল প্রয়াসের চেহে বেশ সন্মান দিমেছে--- ভারতবর্ষের পুরাণ-কথায় হা-কিছু মহং অংশ্যধ পবিয়, ধা- 
কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পুলা, সমন্র খেই প্রাচীন তপোবন-স্থতির সঙ্গেই ছড়িত। বড়ে! বড়ে। বার রাছত্তের 
কথা লে মনে কারে রাহ’? ঢক্কে চেষ্টা করে নি, কিন্ত নানা বিপ্লবের ভিতর দিয়েও বলেন সামগ্রীকেই 
তার প্রাণের সামগ্রী করে আজ পংস্থ সে বন ঝরে এসেছে। নানব ইতিহ'সে এটটেই হচ্ছে 
ভারতবধের বিশেষত্ব'-_-'তপোবন' । যে-সভ্যতার আদর্শে জীবনের সকল ক্রিযা-কর্ম, সাধারণ গৃহস্থ থেকে 
শ্রেষ্ঠ নরপতি পহস্থ সনাছের সকল বরের বান্তি এক অধণ্ড ধর্মভাবের ছারা অনুপ্রাণিত ও নিযছিত, এবং 
সকলের জীবনের শেষ পত্রপতি বাণপ্রস্থ ও সন্যাস, যে-সনাজে লংঘন € ত্যাগের প্ৰতিমূৰ্তি ব্রাহ্ম 
সমাজের ঈর্ষহ্থানে অবস্থিত সে-সভাতার সে-সমাঙ্ছের লক্ষ কোন্‌ দিকে ত বোক। কঠিন নব। 
অতএব আভমচীবনের ঘে সরলতার আদর্শকে রবীন্্রনাখ আজীবন প্রচার করে এসেছেন তার মূলাকে 
অস্বীকার করা যায় ন।। নেহরু, আজাদ, রাধারুষণ প্রভৃতি দেশের নেতৃবৃন্দ বিশ্বভারতীর প্রসঙ্গে নানা 
ভাধণে বিশেষ করে এই আদর্শের জগ্গান করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হুগ যে আশ্রম সুলভ 
সরলতার এই মাদর্শ স্বাধীন ডারতের শিক্ষার আদর্শকে দেশের সন্মুখে এখনো আগ্রত আছে। 
পরিশেবে, রবীহ্ছনাথের মতে আশ্রম-শিক্ষার শ্রেষ্ট লক্ষণ ও সর্বোংস্কট অয়তফল, গভীয় ও নিবিড় 
অথ্যাত্মচেতনা। আশ্রনের উদার প্রাকৃতিক পরিবেশে '‘বগতের অন্তরতন রহক্তলোক আবিদ্ধারের', 
বিশ্বসথরির মূল প্রশ্রবণ ‘একটি চেতনাময় অনন্ত আনন্দের’ সহজ ভবের অব্যাহত অবকাশ আছে। 
লিখিলচরাচরের অন্তনিছিত একা ও একাঝুতার উপলন্ধিই ভারতবর্ধের সর্বোচ্চ সাধনা, এবং সে-সাধনা 
আশ্রশের পবিত্র সন্দর প্রাণনয় পরিবেশেই স্বাভাবিক ও সুন্দর । প্রাচীন ভারতের এঁতিন্কে তপোৰন 
তপস্ত। ও ত্যাগের প্রতীক । বর্তমানকালেও এই তপস্তা ও ত্যাগের বার্থ রূপ আশ্রমজীবনের বিলাস- 
বাহল্যবর্জিত সরলতার নধ্যেই ছুটে উঠতে পারে। অপর দিকে, প্রাচীন ভারতের আদর্শে ‘তপোৰন 
শান্তরসাস্পদ’। এই শাস্থ রসে সকল রসের পূর্ণতা । এই পূর্ণতার উপলদ্ধি ও সাধনার ক্ষেত্র আশ্রন্থীবনে 
প্রশস্ত । তাট আশ্রমের শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ফলয়পেই এই আধ্যান্ডিক চেতনা ও সাধনাকে পাওছা ধাবে। 
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বধ, বাহিকভাবে নীতিশিক্ষা বা ধর্মশক্ষা দেওয়ার সব প্রঘাসই নি্ষল হতে বাধ্য । যথার্থ ধর্মবোধ 
আশ্রমের স্বাভাবিক উপ্নত মাদায্মিক পরিবেশের মগোই সন্ভব। বিশ্বহবনের মূলগত এই একাস্বতার 
অনুন্তৃতির সাহাযোই ঘবার্থ বিশ্বত্পাগতিকতার শিক্ষাল/ত বটে। পৃথিবীর সফল নুহ, সকল জাতিকে 
কেবল জলের দ্বার! এক আনাই যৰেই নব, বোধের ঝ্বারাও আন] প্রথো্ছন। আশ্রনেই এই বোষের 
সাধনার প্রকৃত ক্ষেত্র। আশ্রমশিক্ষার নগীভৃত এই আব্যাপ্িকতার হুরকে অনেকে আধুনিক 
কালের উপযোগী বলে মনে করেন না। কিন্তু বনে রাখ। প্রয়োজন, হুই-নহাদুস্ধ-বিপর্বস্ত পাশ্চাত্য 
আগ লানাভাবে ভারতের মুবাপেক্ষী হয়েছে শান্তি ও নৈত্রীর বাণীর জন্ডে। এই শাস্বি ও নৈস্ীর বাসী 
আধ্যাস্মিকতার শ্রেঠ বাণী। মগাযু'শিক্ষার বিপক্ষেও যে-মত প্রকাশ ক হযেছে আনুনিক শিক্ষা্গতের 
চিন্তাধারার তার সম্পূর্ণ সার ৰেলে ন!। আনাদের বর্বান শিক্ষা বে জানলর্্থ এবং অগ্যাস্বিক্ষার অভাবে 
দে তার মধো গভীর ফাক রে গেছে, এ কথ| মনেকদিন থেকেই লেক হতে বল৷ হছে আাসছে। ১৯১৭ 
সালে স্াভলার কমিশনের প্রতিবেদনে আক্ষেপ কর! হরেছিল, "I'he 10595 ০1 new knowledge 
which now claims a place in schemes of education has not yet found a 
synthesis, It has not yet been unified iulellectually. Still less has it been 
co-ordinated with spiritual belief." সার রিচা লিডিংস্টন ইংলণ্ডে বিশ্ববিয্্যলয়ের শিক্ষা 
লহ্দ্ধে অনুরূপ মাক্ষেপ করে ১৯৪৭ সালে বলেছেন যে পরমার্থ সদ্বদ্ধে চিন্থাব কোনে' সবক'শ লে-শিক্ষায় 
নেই ।-_ Somes thoughts on University Education. Prof. Brulchera বলেন, 
প্রথম বিশ্বধুস্ধের পর পশ্চিমের শিক্ষানাযকগণ অশ্ুচব করেন ফে যাত্র চনিহ-শিক্ষ দ্বপ: বর্ধমান যুগের 
সংকটের প্রতিরোধ লন্তব হবে ন|; “they thought that moral and character education 
could not fully succeed so long as the public school negilected rcligious or 
spiritual values". তাই তীর মতে, "the reversion to an emphasis on religious 





education was a more significaut eveut than might appear on the surface.” 
—A Iistory of the Problems 0f Education. বামাবের দেশের শিক্ষাবিন্নের চিন্নাথ এবং 
বিশেষ করে রাদা কষল-শিক্ষা-প্রতিবেদনে ধাধিক ও আধ্যাস্মিক শিক্ষার জন্তে আবেদন দে সুন্পই, এ কথা 
সকলেই দানেন। অতএব আশ্রন-শিক্ষার আদর্শে অধ্বাস্তশিক্ষার যে মূল অংশ অ:ছে তাকে একালের 
অন্থপধোগী ও অপ্রয়ো চনীয় বলে মরভভিহিত করলে ঠিক বলা ছবে না। 


আশ্রমশিক্ষার বিভিন্ন আরশের সত্বন্ধে যেসব প্রশ্ন ও জাপত্তি উঠতে পায়ে বা উঠেছে স্বতয়্ভাবে তাদের 
আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। এখন সামগ্রিকভাবে দু-একটি প্রশ্থে আলোচন। প্রয়োজন । 

একটি যৌলিক প্রশ্নের আলোচনা রবীন্্রনাথ স্বযং করেছেন: “এমন কথা আমি একদিন কোনে! বন্ধুর 
কাছে শুনিয়াছিলাৰ ঘে, ঘনতা হইতে দূরে একটা নিহৃত বেষ্টনের মধ্যে যে ছীবনধাহা তাহার মধ্যে একটা 
শৌধিনত! আছে, তাছার মন্যে পুরাপুরি সত্য নাই, স্থতরাং এবানকার হা শিক্ষা তাহা লন্দূর্ণ কাছের শিক্ষা 
নহছে।"--“ধর্মশিক্ষা' ৷ আলোচনা তে রবীন্দ্রনাথ বলেন বে যথার্থ সাযাক্থিক পরিবেশ 9 তার মাহে 


৬৭৬ বিশ্বভারতী! পত্রিকা: বৈশাব-্মাধায ১৬৬৯ 


সামাজিক শিক্ষা বে শহরেট হুলভ তা ঠিক সঙ্গ। বরক্ক বিশাল নগরীর জনময় নির্জনতা সতাকান সামাজিক 
জীবন দুর্লভ; সেখানে সকলেই স্বতঙ্ব, বিচ্ছিহ; সামাজিক জীবনের হসংবন্ স্বনিঘহ্থিত কূপ সেছানে 
অস্পষ্ট । অনাসিকে, জা শ্রমস্থীবনে “একশে। ছুশো মান্থযকে এক আশ্রথে লইয়া দিলঘাপন করাকে 
কোনোমতেই নির্ঘনবাস বলা চলে না৷” __ধর্মশিক্ষা' । সেখানে সকলেই পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত, এবং 
সদবেত দান্বিত্বনীতির দ্বারা বন্ধ। এই রকম স্থানেই সত্যকার সাবাজিক চেতন! ও সামাজিক শিক্ষা সন্তব। 

আশ্রমের অতিমাত্াথ পবিত্র পরিবেশে সাধারণ সংসারের হখে-হুঃশ ডালো-নন্দের তরঙ্গাঘাত প্রবেশ 
করতে পারে ন; অতএব এদিক থেকেও আশ্রমের শিক্ষা অলস্পর্ণ-- এই অভিযোগের উত্তরেও রবীন্রনাখ 
বলেছেন যে আশ্রমের এই বর্ন! নিতান্ত কাজ্পলিক। কারণ, এতগুলি লোককে নিছে বে মহুন্ঠসবাছ 
লেখানে সকলেই দেবত] নন, মানবচরিত্রের প্রকৃতিগত নানা বিজ্লৃতির লীল! সেখানেও দেখা যায়। 
প্রাচীন ডায়তের তপোবনেয় উন্নত বাস্ধৃতেও 'মুনীনাঞ্চ মতিত্রম:' হবার দৃষ্টান্ত বিরল নন্ন। অতএব বাস্তব 
আশ্রমে 'লোকালয়ের অন্ত বিডাগেরই মতো মন্দের জন্ত সিংছস্বার ধোলাই অংছে'। এমনকি আশ্রনের 
পরিমিত ও পবিত্র অবকাশে মন্দের আবিঠাবগুলি সহরের অপেক্ষা তীব্রতরকূপেই প্রতীহমান ছয়। 

প্রপ্ উঠতে পারে: তা ছলে আশ্রমের স্বকীতো কী রইল, সাদারণ মন্তন্য-সমাজের তুলনায় তার 
স্বাতঙ্থা কোখাচ ? এ প্রশ্রের উত্তর স্থলভাবে দেওয়া যাবে না, সে-কখ। রবীন্্নাথ9 স্বীকার করেছেন। 
তখসত্বেও তিনি এই কথাটাই বোকাতে, চেয়েছেন বে আশ্রমের '্বাতন্্য ও শ্বকীতো খুঁজতে হবে তার 
স্থলদেহে নর, সুক্ষ জাচগাটিতে | লেখানে ত্যর একটি নিজস্ব আদর্শ বিরাদ্ছ করছে, সে-আদর্শের নিরন্তর 
লক্ষ্য সাধনার দিকে, ভূমার দিকে, পূর্ণ জীবনের দিফে | লালা ক্রটিবিচ্যুতির মখোও এই আদর্শে ই আশ্রমের 
যথার্থ পরিচয় ও লত) নিহিত । 

পরিশেষে, এত আলোচনা সবেও হয়তো আধুনিক মন আশ্রমের নামেই সঙ্কুচিত হয়ে উঠতে পারে, 
জীবল-বিদৃধ কৃষ্ছসার্ধনপরারণ পলারনপর্মী কোনো সেকেলে আবর্শের কল্পনায় বিরূপ ভাব আশ্রশ্ করতে 
পারে। বলা বাহুল্য আশ্রয ফখাটির লক্বস্ধেই আমাদের একটা সংস্কার হ্বন্মে গেছে। তাই বিংশ শতাব্দীর 
উৱয়াধে, এই 'ম্পুটনিক্-হৃগে'। আশ্রমের চিন্তা করাটা। নিতান্তই অভীতপুজা বলে গণ! হতে পারে । কিক 
পূৰ্বেই বলা হয়েছে বে, ্রবীশ্রনাখের মতে প্রাচীন ভারতের আশ্রস-শিক্ষার আদর্শের মধ্যে এমন-সব সর্বজনীন 
লর্ষকালীন উপাদান আছে ঘা শুধু আধুনিক কালের উপযোগীই নর, বিশেষভাবে প্রত্থোদন। আবালিক 
শিক্ষা, বরশ্পালন, গুরুশিল্কের অন্তরক্ষ স্ব, প্রকৃতির পরিবেশ, সরল দীবনধাড্রা, সদাজাগ্রত উতনুক্যের 
অনুশীলন, সহযোগনীতি, লমবেত জ্ঞানসাধনা, এবং অধাত্-চেতলা ও বিশ্ববোধ-_ আশ্রম-শিক্ষার 
এই সব মূল আদর্শগুলির কোনটি বর্তমান দুগের শিক্ষার নিশ্রয়োজন ব! চল? উপরের আলোচনার 
মূল গ্রতিপাস্তই এই যে, বর্তবানকালের জীবনবাায় ও শিক্ষাসংগঠনে এর প্রেতোকটিরই বিশিষ্ট স্থান ও 
মূল্য আছে। রবীজ্রনাথের ভাষার, "এখনকার কালের উপযোগী বলিয়া ইহার একট! স্বাতত্বাও থাকিবে 
এবং চিন্রকালীন সতোর প্রকাশ বলির! ভি ভি কালের সহিত ইহার বিলও থাকিবে । অতএব, মৃত 
পিতার সঙ্গে সাদৃশ্ত আছে বলিয়াই ছেলেকে বেষন শ্মশানে দাহ করাটা কর্তব্য লছে, তেমনি সত্যের নূতন 
শ্রকাশচেষ্টা তাহার পুরাতন চেষ্টার সঙ্গে কোনো অংশে মেলে বলিকাই তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় 
করিতে বাস্তু ছএ্য়াটাকে সংগত বলিতে পারি না।” __খর্ষ শিক্ষা'। ববীহ্্নাপ একথাও বলেছেন: 


রবীন্দ্রনাথ ও আশ্রম-শিক্ষা ৩৭৭ 


“বতমানকালে এধনি দেশে এই বুকম তণস্তার স্থান, এই রকম বিস্যালদ্ যে অনেকগুলি হবে আমি 
এনতরো আশা করি নে।+-_-“তপোবন'। ঠিক শাস্তিনিকেতনের নতে৷ বিস্াশ্রন কাতীহ পরিমাপে 
সারা ভারতবর্ষে বহল লংগায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্ত পূর্ণশিক্ষার আদর্শ হিসাবে 
এই ধরণের বিস্থালর স্থানে স্থানে থাকা প্রন্থোদন। স্থশিক্ষার অপরিহাধ আদর্শহ্লি নেবানে স্থইভাবে 
অন্থসলিত ছবে এবং সমগ্র শিক্ষাজগতকে আদর্শের আলোক প্রদর্শন বরবে। ভিউইর 'ল্যাবরেটয়ী 
সুলে'র মতে| এই স্বমনসংখ্যক বিদ্াপ্রমগুলিও আদর্শ শিক্ষানীতির জীবস্ত প্রয়োগশাল৷ ছিলাবে গণ্য হবে 
এবং দেশের ও বিদেশের অক্লান্ত বিসতাপ্রতিটানপ্ুলিকে প্রেরপা দ্রোগাবে। পৃথিবীর শ্রেট বিষ্যালছগুলির 
অনেকগুলিই আবাসিক ; তাদের পরিবেশ ও জীবনযাত্রার আশ্রমহুলভ সৌন্দদ, সরলতা ও শাস্তি 
বিরাজমান; লেখানেও শিক্ষক-ছাতেরে সম্পর্ক দেহ্‌রীতিবিজড়িত ও অন্তরঙ্গ , তাদের অনেকগ্ডলিতে 
আন্তর্জাতিক আনশ লক্রিয়; দ্ৰতা্ষ,ওঁ স্থাদীনতা ও সহযোগনীতি তাদের প্রীবনহাত্াকে নন্দন ও সার্থক 
করে তোলে। প্রগতিঈল শিক্ষান্ধগতে আজও এই বিস্তালয়গ্লিকে অনেকাংশে মানশস্থানীয় বলে গণ! 
করা হছ। অতএব আশ্রমশিক্ষাত এই দৃলগত আদর্শগুলি এখনও বিশ্বের শিক্ষাক্ষেত্রে দ্রীবস্থ মাছে, তা 
অস্বীকার কর! চলে ন': স্রাস্স-্কারবশত: সেগুলিকে বতনান ঘুগের অন্ুপদেট জ্ঞানে অবজ্ঞা করাটা 
সত্যের অপলাপ ছবে , রীহুনাধের শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষালাপনার একটি প্রশ্ন অঙ্গকেও অনহ্যনা দেখানো 
ছবে। নেশের ভবিত্রৎ শিগ্ষাবিপান এবং শিক্ষাচিস্তা সমৃদ্ধি ও লার্থকতার নিক থেকে ত; কল্যাণকর । 


অর্ঘরাতিহরণ' 


গত সংখ্যায় মারা বঙ্গীদ-লাহিত্য-পরিষং কর্তৃক রবীহ্নাথের পঞ্চাশত্তয ও হঠিতম বংসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে 
কবিসংবর্ধনার বিবরণ প্রকাশ করেছি 

বান সংখ্যায় শাস্তিনিকেতলে রবীহ্ছনাধের "পঞ্চাশতম দম্মতিথি-উংসবে অর্ধ্যাভিহরণ" লক্ষদ্ধে তথ্য 
পরিবেশন করা ছল । 

১০১৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশ:খ তারিখে শাস্তিনিকেতনের আশ্রমবাসিবৃন্দ “শান্তিনিকে তন-্চতযাশ্রাধিপাতি 
পরনভক্তিভাজন এমুক রবীহ্ুনাথ ঠাকুর মহাশরের পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি” -উৎসব উন্যাপিত করেন। 
এই উৎসবের ছৃষ্ধাপা অনঠানপত্রটির প্রতিলিপি এখানে মৃত্রিত হল । 


'রানী'-অভিনয় 
১৩১৭ বঙ্গাকের পৌর মে রগ প্রকাশিত হয়। "প্রথম অভিনয় হয় শাস্িনিকেতনে & চৈত্র ১৩১৭1"১ 
এই অভিনয় সহ্দ্ধে জীনত) প্রতিনা দেবীকে লিখিত ববীহ্রনাথের পঞ্জ ‘চিঠিপত্র তৃতী্ব খণ্ডে সংকলিত 
আছে, তার কিয়নংশ এট_ 
বৌমা, এই ক দিন অত্যন্থ গোলমালের মধ্যে ছিলুন । রাছা 'অডিনয়ের 'দায়োদন করতে 
কিছুদিন থেকে ভরি বান্থ থাকতে হত়েছিল। তার পরে অভিনয় দেখবার জগ্চে কলকাতা! থেকে অনেক 
অতিথি এখানে এসেছিলেন-_ তাদের আতিথ্য নিরেও "মানার আর কিছুমাত্র অবকাশ ছিল না। মেবে 
আট দন ও পক্ষ নয়-দশ ডন এসেছিলেল।” ‘পরশু অভিনয় হতে রাত দুপুর ছয়েছিল-- তার পরে কাল 
রাত্রে নেয়েরা অনেক রাত পধাস্থ নানা ব্যাপার নিষে আবাদের জাগিক্ে রেখেছিল ।- “আমাদের অভিনয়ে 
সুধীরঞ্ন* লেগেছিল রাণী বেশ ভাল করে তাকে সাজানো গিয়েছিল__ বস্তত তার চেহারাটা 
সকলের ভাল লেগেছিল তার অভিনয়ও বন্দ ছগ্ব নি ।- 
শান্তিনিকেতনে রাজার পরবর্তী অভিনর হব রবীন্রনাখের “শুভ জস্মোংগব উপলক্ষে উক জক্মতিখি- 
উৎসবের পূদিন__ ২৪ বৈশাখ ১৩১৮। 
এবারকার অভিনযে রাণীর ( সুদর্শনা ) ভূমিকাতিন করেন অন্িতকুমার চক্রবর্তী । 
দুপ্রাপা অন্্ঠাননূচীর প্রতিলিপি ও তৎসহ নাট্যোক্িশিত ব্যক্তিগণের পূর্ণ বিবরণ দৃত্রিত করা হল । 





> বীর, রাগ খত, আনেন ১৩৯৮, পু ২৮১ 
২ জনদীরকন গাল 






শাস্তিনিকেতন-ব্ষচধ্যাপ্রমাধিপতি ডু 

পরদড ব্রি ডান্বন | 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর L 
মহাশযের় 


পঞ্ষ!শরুন ই তিখি-উৎলযে 
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পরম ভক্তিভাজন আশ্রমগ্ডরু 


শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে 


74255০- 


“রাজা” 


শান্তিনিকেতন । 


ব্ৰহ্মচৰ্য্য শ্রম, বোলপুর_ 
২৪শে বৈশাখ, ১৩১৮ দাল। 


সস 
ক প্রেদ ১৯৮ বহুবাজ্ধার স্রীট কলিকাত1। 


নাট্যো্লিখিত ব্যক্তিগণ 


পুরুগণ 
ঠাকুরদা ভরবীন্্নাথ ঠা ধুর ডভ্বেন-_-উদেবেহনাথ বিশ্বাস 
[তিনজন পথিক রাজবেন__উমনদাচরণ বর্ছল 
জনার্িন-_শ্ীসরোদরগুন চৌধুরী পাগল _$ঁদিনেন্রনাথ ঠাকুর 
বদ ভীতপনমোহন চটটোপাধ্যান্ ঞ্জ 
কৌগ্ডিল্য_-জীদেবেহ্থনাপ বিশ্বাল কার টা 
রী কালিদাস বু হর উিলসহানানারি? 
নাগরিক-দল £ জন 
পর লেন উতেছেশচন্্র সেন, উঁদিনেজ্নাথ ঠাকুর, 
হীরা চৌধুরী রা রায়, উহীরালাল সেন, এ্উগেস্রনাখ 
বিশ্ববহৃ-_-্রীতপনমোচন চট্টোপাধাানধ fn 
কান্কুজরাজ-_শুহীসালাল বন্দোযপ'ধ।'ঘ 
বালকগণ 


্রন্ধধীকেশ দৃস্তকী, প্রপ্রভবলেব মুখোপাধ্যার, 


মন্থী_ উ্রতারকদাল মূখো পাধাংয 


উহ্রকূমার সেন, ই আমিন চৌধুরী, উদদরবিন্দ চৌধুরী, মালীঘর 
ই্জেকনাগ ভা, ছিতে্নাণ জটাচাধা, ীতারকরাশ ছুখো পাখার 
রীনা চক্তবতী, ইগচঙ্গ দুখোপাধায়, ্পতীবিলাস রাম 
রবুরলীঘর পাল. হপ্রদুজচন্ছ নহুলানবীশ, দূত ্রতারকদাস মুখোপাধ্যায় 
জীপ্স্থোংকুমার দেন বিদ€রাজ__উীনিনেহননাছ ঠাকুর Gs 
পদাতিক-_প্রকালিদাল বহু কলিঙ্গরাদ_ এ মহনীনাথ রায় 
মাধক__এ্রহীরালাল লেন পাঞ্চালরাজ__্রীবীরেক্নাথ বন 
কুম্ত-_্রিতপননোজল চট্টোপাধ্যায় বিরাট্য়াজ_শীহবাকান্ত রাহ 
চে 
প্রীমজিতকবমার চক্রবর্তী-_হদর্শনা প্রীৎবনীনাথ রাহ__রোছিণী 


ই্ন্ীলবুযার চক্রবর্তী--স্বরঙ্গনা 


পাঞ্চিনিকেতন ভর্তার, শে বৈশাশ, ১০১৮ লাগ, 


ঠাকুরপরিবারের আদিপর্ব ও সেকালের সমাজ 
বিনয় ঘোষ 


দোড়ানীকোর ঠাকুরবাড়ীর গৃহ প্রবেশ উৎসবের লমন্ব স্বারকানাখ ঠাকুর ‘মনেক অনেক ভাগাৰান’ 
সাছেষ-বিবিদের নিম করে এনে “চতুধিধ ভোজনীয় ত্রবা’ ভোজন করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। কলকাতা 
শছরের বাতালী ভাগাবানেরা ও উৎসবে সমন্বিত হয়েছিলেন, এবং তাদের সংখ্যা পাধুরিত্বঘাটা শোভাবাজার 
বাগবাজার ছাতীবাগান কুমোরটুলি বৌবাজার অঞ্চলে তখন খুব কম ছিল ন:! বড় বড় দেওয়ান 
বেনিয়ান স্্ূ্ী বাবসানী, নিবকনছল ও হাটবাদ্জারের ইদ্রাহ্বাদার ও রাজামহারক্ষা সেতাব্ধারীদের সমাগম 
হয়েছিল উৎসবে। শ্বারকানাধের বিনিই বন্ধ ও সহযোগী রামমোহন রেহও তপন (১৮২৩ সনে) 
কলকাতার থাকার কথা, যদিও 'ত্রান্ত সনাছ্গ' তখনও স্থাপিত হবনি এবং 'ইউনিটেরিশ্ন'ন লূভ নিয়ে তিনি 
বাণ্ড। উৎলবে রামনোহনও মালতে পারেন, তবে তিনি এসেছিলেন কি না পে-বর তধনকার 
কোনো লংবাদপয়ে ছাপা হু়নি। একদিকে লাহ্বে-বিবিদের, আর-একপিকে অভিদ্ভাত বাঙালীদের 
উাউগ্রার-দা।কেট-টুপি এস: চে! মা-ডাপকান-শিরপ্বাবাদি সালচ্ছ'র হাহাবে উতলব-সত কী বিচিত্র 
জপ ধারণ করেছিল তাও অঙ মানদনেয়ে দেখা ছাড়া উপায় নেই, কার” কেনে: শিল্পী তৈলচিত্রে 
তা র্পান্নিত করেননি, এবং 'স£লোকচিত্রেও তা ধরে রাখ। স্তব হয়লি। ছচ্ছন্দে কমন! করা যেতে পারে 
যে সেদিন চিংপুর-অৰুল লা:৩-ফিটন-বরউহ্থাম-পার্ধী গাড়ি ও ঘোড়ার চিড়ে ছুর্গন হয়ে উঠেছিল এবং 
সাধারণ লোকের কখ। ছেড়ে দিলেও, বিচিত্র বেশধারী কোচওযান সহিল খিক্ম২গণ্র হপ'স্চিদের লমাবেশেই 
জোড়ামাকো সরগন্ন হয়ে উঠেছিল | ঘটনাট! সাধারণ নব, দ্বারকানাধ ঠাকুরের গৃহ প্রবেশ-উৎসব ! 

উৎসবের দিন ২৯ অগ্রহা্ণ ১২৩* সাল, ইংরেজী ১৮২৩ সনের ১১ ডিসেগ্বর, ঠৃহন্পতিবার। উৎসবের 
সময় সন্ধ্যার পরে। আলোকসজ্জা ও আতসবাজীর ক সন্ধ্যার পরই প্রপপ্ত সদ্য সাছেবী, বাঙালী 
ইত্যাদি খালার 'চতুবিধ ভোজনীয় ড্রবোর' বিস্তারিত বিবরণ জানা ঘাষলি। শু! এইটুকু দানা বায যে 
ভোজনাস্তে উত্তম গান, ইংরেদ্রী বান্ধ ও নৃত্য হয়েছিল। তারপর ভাড়েরা লং লেছে উপস্থিত সাহেবলোক 
ও বাবুদের প্রচুর আমোদ বিতরণ করেছিল এবং তাদের মধ্যে একজন গো-বেশ ধারণ করে ঘাস চর্বণ 
করাতে আমন্ত্রিতদের আহলাদের আর সীমা ছিল না।” 





ছোড়ানাকোর নবনিষ্িত গৃহে প্রবেশ করার আগে দ্বারকানাথের পূরপুক্ধর; কলকাতায় আরও 
অনেক "ছে প্রবেশ ও বাস ফরেছিলেন। কেবল চিৎগুরে জোড়ানাকো ও পান্রিচাঘাটা অঞ্চলে নয়, 





2 সম্পূর্ণ বাটি এই: "নুতন সকার মোং কমিকাতা ১১ দিসে ২+ অহ্রহায়ণ বৃংস্ততেৰার দার পড়ে গীঘৃত হাম 
স্বান্িকাদাৰ ঠাকুর বীর নবীন বাটিতে অনেক ২ ভাগ্যবান নাহেৰ ও বিৰীরিসগকে নিমন্ধণ করিয়া আনাই?! চতুকিবে কোজনীয় অব্য 
ভোজন করাই! পরিতৃপ্ত করিটাছেন এবং ভোজনাবসাদে এ বলে উতম গানে ও ইং্ওীয় বাস শ্রবাশে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে 
আতা আছোদ করিচাছিলেন। পে ঠাড়ে নান! শং করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে এম ছন গো বেশ ধারশপুরধক সাল চর্কলাদি 
রিল ।--_ লযাচার দর্পণ, ২* ডিসেম্বর ১৮২০) ভ্রজেকরনাশ হন্যোপাধ্যা : স:বাদশডে সেকালের কণ', অধম খণ্ড, ১৩-৩ পৃষ্ঠা । 


৩৮৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা টুবশাখ-আাষাঢ ১৩৬৯ 


তার বাইরে বর্তমান ধর্মতল! এলপ্রানেড ও যান অঞ্চলে, হন সহদানের নতুন কেল্লা জুড়ে গঙ্গার তীর ধরে 
ছিল অধুনালুপ্ত গোবিন্পপুর াম। জব চার্ণক সপ্তদশ শতান্বীর শেষ দশকে কলকাতা শহরের গোড়াপত্তন 
করেছিলেন গ্গার পূর্বতীরে ইংরেজদের বাদি স্থাপনের সিদ্ধান্ত করে। তার আগেই অবস্ত বাঙ্কালী 
ভত্তবশিক শেঠ-বলগাকরা আরও উত্তরে বড়বাজারের কাছে হৃতাবছ্ছের ছাট বসিরেছিলেন, যার জন্য অফলটায় 
_ নাষই “ৃতাছটি' হয়েছিল । পশ্চিষতীৰে পু সীজদের প্রতিষ্ঠিত বেতোড়ের ছাট, পূর্ধতীরে শেঠ বসাফছের 
সতাছটি হাট, কাজেই চার্ণকের পক্ষে কুটির জন্য পূর্বতীর বেছে নেওয়া বুল হযনি। গোবিন্মপূর গ্রাম তারও 
আগে খেকে ছিল কিনা সঠিক জানা যা না। মনে হর পূর্বতীরে শৃতাছটি হাট আর চার্শকের কুটি 
স্থাপিত হবার পর থেকে গাগ্যান্বেবী বাডালিরা কিঞ্চিৎ অর্থের দ্বান্ধার পাশাপাশি গ্রান থেকে এসে গঙ্গাতীয়েই 
বালা বেখেছিলেন এবং মালের বখোই করেকটি বসতির সমাবেশে সেদানে একটি গ্রাম গড়ে উঠেছিল। 
বাংলাদেশের প্রানের বসতি লাধারপত্ত কোন দেবতা ও দেবার কেঙ্ করে কিন্ত্ত হয, তাই প্রামক্ষেতা 
প্রোবিন্দের নামে গ্রামের নাম ছন গোবিন্দপুর । 
কলকাতা মহানগর তপন এইরকম ফযেকটি বিক্ষিপ্ত গ্রানের গে 'অর্বরাবস্থায় ছিল। ইংরেজ বণিকের 

আগমনের ফলে তার ভবিগ্ং কপ রর! সেদিন মনশ্চক্ষতে কিছুটা! প্রতাক্ষ করেছিলেন, তাদের মধো 
'বরাক-জমিঘার বলে ধা গোবিল্দরান নির, বহারাজা নবরুষ্চ দেবের পিত! দেওয়ান রামচজ্জ দেব প্রভৃতি 
অন্ততয। জেড়াসাকেো-প’ণরিৱছাটার ঠাকুরপরিবারের পূবপুরুষও তাদের পো একজন ছিলেন। 
ভাগালন্মীর সন্ধানে তিনিও ছার? অনেকের মত বাংলার গ্রানাঞ্চল থেকে এসেছিলেন ভাগীরসীয় পূবতীরে 
ইংরেজের বানিছাকুঠির অদূরে অবস্থিত গোবিন্দপুর গ্রামে। তারপর বংশানুকুনে নেক বুদ্ধি ও কৌশল 
খাটিকবে ভার! সংগ্রান করেছেন, কত চাকরি আর ফতরকনের বাণিজ্য যে করেছেন তার ঠিক নেই । তবেই 
ভাগালম্মী প্রলঙ্গ হেছেন দের প্রতি এবং নেই প্রসঙতা-পরিবৃত পরিবেশে গোশীনোহন চন্রুষার 
প্রলন্তকুমার দ্বারকানাখ দেবেহলাখ ছিজেজ্রনাখ জোতিরিজ্রনাখ ববীন্রনাথ গগনেঙ্ছনাখ অবনীস্গরনাখের মত 
প্রতিভার বিচিত্র বিফাশ ছয়েছে ঠ/কুরপরিবারে। পরবর্তীকালের বংশধরদের বিচিত্রগ্যম প্রতিভার জৌলুসে 
ঠকুরপরিবারের পূর্বপুরুষদের শ্বতি স্বডাবতই স্নান হয়ে গেছে এবং তাদের কীতিকল|পও মনে ছয়েছে 
বিশ্ব । কিছু তনু সন্ধি দেবেন্নাথ পিতৃপুক্রবদের প্রত্যহ স্মরণ করতেল এই মন্থুট উচ্চারণ করে :* 

পুরযোভমাছলরাম:. বলরাষান্ধরিছর: 

ছরিহ্রাপ্রাযানন্য: ছানানন্াস্মছেশ: 

মছেশাৎ পঞ্চানন: পঞ্চাননাজ্ছয়রান: 

জ্করাবাস্ীলবণিঃ নীলযর্শেরামলোচল; 

সাষলোচনাদ্ধারকানাঘ, 

নম পিতৃপুর্ুবেভ্যো! নমঃ পিতৃপুরুষেভ/; 

পুরুষোত্তম খেকে বলরান, বলরান খেকে হুরিহর, হরিহর থেকে রামানন্দ, রামানন্দ খেকে মহেশ, মহেশ 
থেকে পঞ্চানন, পকানেন থেকে দর্রান, জয্বরাম থেকে লীলষনি, নীলমণি থেকে রানলোচন, রাহলোচন খেকে 


২ ঈাধচক হু: কে দেৰেহ্নান ঠাকুর, হনুষদার লাইব্রেরী, ১৯৮২ লন; ১২৮ পৃ 
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ঠাকুরপরিবারের শাদিপর্ন ও সেকালের সমাজ ৩৮৫ 


খারকানাথ ঠাকুর পন্য (িতৃপুকতদের তর্ণন করতেন মহৰি দেবেশ্্রনাথ ৷ শ্রামলোওন হোই এবং দ্বারকালাথকে 
তিনি দত্তক গ্রহণ করেছিলেন বলে স্বারুকানাখের জনক স্বাননণির পরিবর্তে রানলোচনের নান করা হয়েছে। 
দ্বারকানাখের দশ হয আঠার! শতকের শেষ দশকে (১৭৯৪ )1 তার উরে চারপুরুষ পরস্থ ঠাকুরবংশের 
কেউ কলকাতায় আসতে পারেন, কারণ কলকাতা শহরের তখন পত্তন হয়েছে, লোকদ্ছনেৰ বসতি বেড়েছে 
এবং রোজগারের পথও অনেক খুলে গেছে। স্বারকানাথ থেকে চারপুকষেহও আগে ঠাকুরদের কারও 
ফলকাতার আলা নম্বর নয়, কারণ তাহলে প্রা জব চার্দকেরও মাগে াসতে হয় এবং তা আলবার কোল 
সংগত কারণ থাকতে পারে না। পকালন-ভন্রাল-নীলমদি-রামলোচন, এই হল ঘ!রকানাধ ঠাকুরের 
উর্নতন চারপুরুষ। কাছেই মাঠারো শতকের গোড়ার দিকে পঞ্চানন ঠাকুরকে আহা দেখতে পাই 
গঙ্গাতীরের গোবিন্দপুর গ্রামে । কিস্ত এই ঠাকুর মহাশয়ের কথা শুরু করার ম'গে অপর? কয়েক পুরুষ উদে 
পুজযোত্তম-বলরান পর্ন্দ কিছু বল! দরকার । নহবি যখন পুরুষোতয পাশ পরেশ করতেন তখন 
চাকুরপরিবারের ইতিছ!ল প্রসঙ্গে তানের কথাও উল্লেখ করতে ছয় । 


পুরুষোত্রম হলেন খাত্রকানাথ থেকে উর্ধতন নশন পুকষ, রবীহুনাধ থেকে দশ পু । সাধারণত 
আমরা সাতপু্ষের কথা উল্লেধ করে থণকি এবং রবীন্ছনাথ থেকে সেই মাতপুরুষের মলে প্রন পঞ্চানন 
খস্থুর একেবারে কলকাতা! শহুরে পনার্পণ করেছেন দেখা যায়। পঞ্চাননের হ'র5 পচপুরুষ আগে 
পুজযোগ্তন। এফপুকধে পচিশ-তিরিএ বছর ধরে গণনা করলে পুক্রযেৱনকে দেড়শ শতক্টীর মধ্যভাগে 
নিয়ে যেতে ছছ। তখন বাংলাদেশে হলেন শাহী স্থলতাননের পরু শৃববংশত আফগান স্তলতানদের 
রাছতকাল। ছ্রৈতন্ত ও তার গৌড় বৈষ্কবধর্মের আবিঠাবে লনা? ও সাহিত্র পুনঙঙ্চীবনে তখন 
বাংলাদেশে এক নবছুগের "চন! হয়েছিল পূক্তযোত্তৰ বধাযূগের এই লবভ'গরূপকণেদ লেক 
বাংলাদেশে ঠাকুরবংশ 'পিরালী’ ব্রাপ্মণবংশ বলে কখিত। পিরালীদের উৎপত্তি লহুদ্ধে কিংবান্থী ও 
কাহিনীর অন্ত নেই । কুলাচা্ধ নীলকাস্ত ভট্রে্র কারিকা থেকে জানা ঘান যে হুলতানের একছন হিস 
ব্রাহ্মণ কর্মচারী নবন্ধীপের কাছে পিরলিয়! বা পিরল্যা গ্রানে বাস ধরতেন। এক হুন্দরী মুললনান কস্কাকে 
বিবাহ করার অন্ত তিনি ইসলানধর্ম গ্রহণ করেন। পিরল্যা প্রানে বাস করার জন্য অধব! নূললবান রীতির জজ 
লোকে তাঁকে 'পিরালী' বলে ভাফত। এই কাছিনী ধদি লতাও হয় তাহলেও ঠাকুরবংশের সঙ্গে এই 
প্রেমিক পিরালীর কোন সম্পর্ক স্থাপন করা হার না, কারণ এই পিরালী দি দুললদান হবে থাকেন তাহলে তার 
বংশ ব্রাক্মশবংশ বলে কথিত হতে পারে না 
কত ফুলাচার্দের কারিকাছ দেখা ধায় যে হবেন শাহের আমলে জনৈক হিন্দ, দেওয়ান ধবনের খানা 
স্রাণের জর, জ্রাণে অর্থভোজন ‘থিস্বোরি' অনুযাহ্ী দূসলনানী খাল! আস্বা্লের অপরাধে লমাদ্চুত হন : 
বনের খানার ত্রাণ গেল তোমার নাকে । 
কেমনে রইল ছিন্দুয্ানী কছত আমাকে ৪ 
বাদশার কথায় জন্দ দেওয়ান লোকে পাইল ভান 
সমাজেতে হা হইল পানা খায় দেছান ॥ 


ww বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-আহাঢ় ১৩৬৯ 


পীরের খৈইকা পাইল দোধ নান হইল পিরারী। 

সংশ্রবেতে দোষী [পিঠাভোগের কুশারি ॥ 
জয়ানন্দের 'চৈতত্মঙ্জলে' আছে, 

পিরুলা। গ্রামেতে কৈলে বতেক ঘবন। 

উচ্ছহ করিল নবন্থীপের ব্রাহ্মণ ৫ 

ত্রা্ধণে বনে বাদ যুগে যুগে আছে। 

(বহন পিরল্যা প্রান নবস্ধীপের কাছে 
সিয়ালী ব্রাহ্মপদের উৎপত্তি ল্বন্ধে এইফন আরও অনেক কারিকা, ছড়া ও কবিতা উন্ত্রত করা বায়। 
কিন্তু এইসব কাছিনী থেকে ঘে ্রতিহাসিক সতোর ইঙ্গিত পাওয়! হায় তার সঙ্গে কারিকার বা! কিংবদন্ধীর 
কাহিনী-ক্পনার সম্পর্ক খুব জদূর। বসল সত্য এই হুওয়! সম্ভব যে, হুলতানী মলে বাংলার মুমলমান 
শাসকরা! তুকায়ান| পদ্ধতিতে যখন দেবদেউল ধ্বংস ও জাতিধর্জ নাশ করছিলেন তখন নবন্বীপ ও তার 
পরিপার্থের একাধিক ব্রা্ণপ্রধান গ্রানের উপর দিয়েও লেই কড় বয়ে গিছেছিল। তারপর সেই বিপহসত 
গ্রামের ত্রাক্ষণর। আবার চিন্দুসম'ছ্রের কাছেও কঠোর দণ্ড পেখেছিলেন। তখন সন'তে ফেবল বৈষ্াবধর্দের 
উদারতার বারদীই মে ঘোষিত হক্িল ত। নয়, রখুনন্দ্ন প্রযুধ স্মার্ড ডট্টাচাঙ্গের1ও রুকগ বিশ্ফারিত করে, 
নবা-্বৃতি হাতে নিয়ে তর্জনী তুলে মন!চার-মত্যাচারগীড়িত হিন্দুলনাদকে শাসাচ্ছিলেন। সামাদিক 
অবস্থা বা হয়েছিল তাতে স্মার্ড পণ্ডিতদের শাসানিকেও দোষ দেওয়া যায় ন! । তারা ডেবেছিলেন যে 
মুললনানদের অত্যাচারে অনর্গল ধারাগ অনাচার প্রবেশ করছে সনাজে এবং সমাছ রুলাতলে ঘাচ্ছে। 
হানেই স্বতি-পর্ষবাহথের বস্সবদ্ধনে তারা সমাজকে আইটেপৃঠে বাধতে চেয়েছিলেন বর খটুনির ফলে গেরো 
কন্ধ! হয়েছিল কিলা ত! সানাজিক ইতিহাসের বিচার বিষ, আপাতত ঠাঙ্ুরপরিবারের ঈতিহান প্রলঙ্গে 
আলোচা নধ। লক্ষণীয় হল, এই সন কুলাচার্ধরাও সোহসাহে কুলগ্ন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন, ব্রান্ণ 
বৈস্/ কায়স্থ সকলেরই কুলপতী তৈরি হয়। মুললমালঘের অত্যাচারে অথবা মূললনান শাসকদের দরবারে 
রামমকারধ উপলক্ষে ঘনিঠতার সন্ত বেসব ব্রাহ্মণ ভট্রাচার্ঘদের বিচারে জাতিচাত ধরেছিলেন, মনে হয় তাদের 
মধ্যে “পিযালী ত্রাক্ষণরা' অন্ততন। হিন্দুলমাছ্ছের বিচারে ববন-পাহচ্ধের ফলে গ্রানকে-গ্রাম দণ্ডিত হওয়াও 
আশ্চর্য নয়। নবহ্থীপের কাছে পিরল্যাবাশী ব্রাহ্মদরা এইভাবেও দণ্ডিত ছতে পারেন । 


কলকাতার ঠাকুরপরিবার, কুলাচার্যদের মত্ডে, হশোহর-খুলনার পিঠাভোগের কুশারী-বংশজাত ? 
ফুশায়ীরা তাদের বর্মনান জেলার আদিনিবাস কুশগ্রান থেকে বীকুড়া জেলার লোনামূখী ও বশোহধ-শুলনা 
জেলার ঘাটভোগ, দানুড়হদা, পিঠাভোগ প্রভৃতি গ্রামে ছড়িকে পড়েন) পুরুধোতমের পিতা! ছগন্াথ' কুশারী 
আমিপিরালী শুকদেবের কন্যাকে বিবাহ করে বশোহ্ঘ জেলাত বসবাস করেন। জগন্নাথের বংশধররা 
এইভাবে পিরালী ব্রাহ্মণদের থাকৃক্ত হন।* জগরাথ কুশারীর কাল যোড়শ শতকের প্রথম পর্ব, পুরুযোভমের 
ফাল মধা পর্ব। উভয়েই মুসূলনান রাজনের বধ্যাহুকালের লোক । 

৩ মগেশ্রন|ণ হাঃ 'বঙ্গোঃ জাভীগ ইতিহাস' গ্রন্থের “পিরালী ত্রাগণ পণ্ড খেকে সস্হৌত। এবিবছে দগেজনাথ বর সমস্ত 
মতামত ও উরি এই বই পেকে পুহীরে হযেছে । 


ঠাকুরপরিবারের আদিপর্ব ও সেকালের সমাজ ৭ 


পুরুযোত্তমের পুত্র বলরাম, পৌত্র হরিহর, গ্রপৌত্র রামানন্দ । যরাযানন্দেন পুত্র মহেশ্বর থেকে 
পাখুরিয়াঘাটা ও ছোড়ামীকোর ঠাকুরপরিবারের উৎপত্তি । মহেশ্বরের পুত্র পকালন সর্বপ্রথম কলকাতান্ব 
আসেন এবং বংশলতা অনুসারে তার আগমনকাল আঠারো শতকের প্রথম পর্ব অনুমান করতে বাধা নেই। 
১৭০৭ সনে ঘবন সহ্াট ওরক্ষজীবের মৃত্যু হয় তধন কলকাতা! অঞ্চল জরিপ করে দেখ! হা ঘে 'বানার- 
কলকাতা’ অঞ্চলে মোট প্রাই ৫** বিঘার মধ্যে কমপক্ষে ৪** বিঘায়' লোকজনের বসতি ও ঘরবাড়ী আছে, 
বিস্ক টাউন-কলকাতা” অঞ্চলে প্রান্ব ১৭০৮ বিঘার মধ্যে বাত ২৫* বিঘা, “নৃতাহুটি' অঞ্চলে ১৭৭* বিঘা 
মধ্যে মাত্র ১৩৪ বিঘাহ এবং “গোবিন্দপুর অঞ্চলে ১২** বিঘার মধ্যে মাত্র ধ৭ বিঘা লোকবলতি আছে, বাকি 
সব ধানক্ষেত, কলাবাগান, ধীশবাগান, পুকুর ও জলাজক্ষলে ভতি।* তবু বাদ্ধার-কলকাতার (বর্তবান 
বড়বাঘার প্রভৃতি অঞ্চল) বলতির ঘন দেখে বোকা হায় হে আঠারো! শতকের গোড়ার দিকেই শহরের 
আকর্ষণ বেশ বেড়েছিল, অস্ত আর্ণিক আকর্ষণ তো নিশ্চয়ই । তা ন| ছলে বাডার অঞ্চলে লোকের ভিড় 
হবে কেন? দুতোনুট ( বর্তমান উত্তর-কলকাতা। ), টাউন-কলকাতা ( বর্তনান নধ্য-কলক'তায় বৌবাছার 
প্রস্তুতি অঞ্চল ) ও গে!বিন্দপুগে ( বর্তবান নদ্বদানে কেল্লার কাছে ) লোকবলতি আদৌ ঘন হয় নি। আগেই 
বলেছি, বাছার-কলক'তা অঞ্চলে বঙালী তক্কবণিক শেঠ-বসাকর! ( মৃশিদাবাদের জৈন ব্যান্ধর শেঠরা নন) 
আগে থেকে বাজার পত্তন করেছিলেন, সেই কারণে এই অঙ্কলে সগ্থাস্ঠ অঞ্চলের তুলনায় লোকবসতি বেশ 
বেড়েছিল।« এদেশের লোক, প্রধানত বিভিপ্র বণিক-স্পনায়, বাবসবাণিগ্োৰ উদ্দেশে এই বাজার 
অঞ্চলে বলবা করতে মাতন্ত করেছিলেন। তা হলেও গোবিন্দপুর গানের আকালত তন কম ছিল না, 
কারণ গঙ্গাতীরে ইংরেক্সদের পুরাতন কৃঠি ও কেল্লা গোবিন্দপুরের কাছেই অবস্থিত ছিল ( বঃনান কা্টনল 
ছাউস ও বড় ডাকঘরের কাছে )। কলকাতা শহরের মূলকেন্্র (০1516) ছিল এই পুরাতন কুঠি-কেল্লা 
অঙ্ধল, এবং এই কেন্টিকে অপরুত্তাকারে বেন করে গোবিন্দপুর থেকে দ্বৃত'হুটি পণ্য নৌচাকের মত 
লোকবদতি গড়ে উঠেছিল । ১৭০৫-৬ লনেই দেখা যায়, কোম্পানির কর্মচানীর: কলকাতা খবর দ্বানিয়ে 
বিলেতে ভিরেকটরদের লিশছেন-“7৮৩ Towne buildings increased aud the Streets 
regular"__এবং ভার চেয়েও বড় হুলংবাদ দিচ্ছেন এই বলে যে “people flockiug there to make 
the Neighbouring Jemindars ৩৬০ 18৩৪১ অর্থাৎ দলে দলে লে'ক শছরে আলছে এবং 
তাই দেখে আশেপাশের নিদ্বাররা বেশ ঈর্ষা প্রকাশ ফরছেন।" 

পঞ্চানন ঠাকুর ধদি এই সময় কলকাতায় আরও অনেকের মত ভাগ্যপরীক্ষার জন্তু এলে থাকেন তা ছলে 
বখানময়েই এসেছিলেন বলতে হবে । বানার-ক্লকাতায্ব যেমন প্রধানত বণিকক্গাততির বাল ছিল, ডেষনি 
গোবিন্দপুরে মনে হয় প্রণানত ত্রাণ কারম্থ মধাবিত্তরা এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন । কুশারীবংশীয় ব্রান্ধণ 
বলেও পঞ্চানন গোবিন্দপুরে বাস করা বাসকনীন্ব মনে করতে পারেন। এ ছাড়া সাহেবদের কুঠি, কেদা, যালগদাম 
ও জাহাজদাট কাছে বলেও তার গোবিদ্দপুরে বাস কণার ইচ্ছা হতে পারে । শোভাবাছারের ম্ছায়াজা 
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৩৮ বিশ্বতারতী পত্রিকা বৈশ্বাখ-আব।ঢ ১৩৬৯ 


নবরুকের পিতা, কুমোরটুলির গোবিন্দরাম নি, এরা পঞ্চাননের সদরে, কিছু আগে বা পরে, কলকাতার 
পৌযিন্দপুর অকলে এসেছিলেন অর্থ উপার্জনের অন্ত ধারা তখন কলকাতায় আসতেন তারা হয় কোম্পানির 
কলকাতার জমিগারীর কাজকর্ম, না ছদ্ব ব্যবসাবাশিজ্য করতেন। কাপড়চোপড় ও অন্তান্র পণ্যদ্রব্যের 
ব্যবসা তখনও কুলবৃত্তি হিসেবে প্রধানত বিভিন্ন বদ্িকজাতির মধ্যে আবন্ধ ছিল। ব্রাহ্মণ-বৈগ্র-কান্বস্বরা তখন 
আর্মির পতরনি, বাছ্গারঘাট ও নিমকমছলের ইজারাদারী, ছাহান্ের বিদেশ। নাবিক ও লঙ্গরদের 
জিনিসপত্র সরবরাহ অথবা বেনিরানগিরি করতেল। পঞ্চানন এর মধ্যে জাহাজের ক্যাপ্টেন ও খালাসীদের 
মাল-সরবরাহেন্ন কাজটি বেছে নিরেছিলেন শোনা ঘা । এতে বিলক্ষণ ছ'পন্ললা রোজগার ছত এবং 
জাহাজের ক্যাপ্টেন ধরার ছন্ন ব্যবসায়ীদের যে আগ্রহ প্রকাশ পেত তাই থেকে নাকি পরে “কান্তেন পাবড়াও' 
কথা শহরে চালু হয়েছে এবং শহরের বাবুর1ও 'কাণ্ডেন' নানে অভিহিত হয়েছেন। ইংরেজ ক্যাপ্টেন, 
খালাণী ও বনিক নহলে পঞ্চানন 'ঠাকুর' বলে পরিচিত ছন। আমাদের দেশে সাধারণ লোক ব্রাঙ্মণকে 
ঠাকুর মশাই' বলে সম্বোধন করে খাকেন। গোবিন্দপুরের সাধারণ গ্রামবাসীর কাছে পঞ্চানন কুশারীর 
“্টাকুর মশাই? নামটি ক্রনে জনপ্রিয় ছয়ে ওঠে, এবং এই ‘ঠাকুর’ কথাটি ইংরেজদের মুখে “180৩1 ছয়ে 
ঘায়। এর মধো কতটুকু কাহিনী সার কতটুক্ই বা ইতিছাগ তা বল! কঠিন । তবে পক্চাননের কালের 
ফিক থেকে বিচার করলে কলকাতা! শহরে তার পেশা ও পদবীর বপাম্র কেনটাই খর অস্বাভাবিক বলে 
মনে হয় না। 


“পঞ্চাননাক্ষররান; ভয়রানাদীলমলি:'।  পঞ্চাননের পুত্র জ্রামূ কলকাতা ইংরেছদের জমিদারী 
কাছারীতে কাড করতেন। কলকাতা ফলেক্টরেটের গলিলপত্রে কোথাও ভয়রানের নাম পাওয়া যা না, 
পাওয়া সম্ববও নয়। কলফাত'র জনিদারীতে তখন গোবিন্দরাম মিত্রের অদাধারণ প্রতিপত্তি, ইংরেজের 
অধীনে ‘ব্যাক ডেপুটি' ছিসেবে মাসলে তিনিই জমিদারীয় তবাবধাল করতেন খার গ্রতাপে কলকাতা- 
হুতাগ্টি গোবিদ্দপুরের লোক কাপত, ‘গোবিন্দয়ামের ছড়ি গ্রবাদে পরিণত হয়েছিল । কাছারীতে এদেশের 
লোক নায়েব, গোমন্তা, আমিন, রা্স্ব-াদ্বা্বকারী প্রভৃতি নানা রকনের চাকরি পেতেন। জ্যাম 
গোবিন্বরানের সনসাময়িক ছিলেন বলে ননে হয় ভার পক্ষে কলকাতার ছনিদারী কাছারীতে কোনো কাজে 
নিযুক্ত থাক! অসস্থব নয়। পলাসঈর যুদ্ধের বছরখানেক আগে ১৭৫৬ লনে (ফারেল লাহেব ১৭৬২ সন 
বলেছেন ) আয়রনের মতা হয । তাহ মৃত্যুকালে দুই স্ত্রী, তিন পুত দর্নারাতণ নীলবণি ও গোবিদ্দরাম_এবং 
পৌজযা। জীবিত ছিলেন । নহবি দেবেন্্নাথের গ্লোকে কেবল “অয়রামাসীলননি: এবং 'নীলনর্শেরামলোচনঃ 
উল্লেখ কর! হয়েছে, দর্পনারায়ণের নান নেই । পরিষ্কার বোকা! যাত ৰে ঠাকুরপরিবারে স্বারফানাথ-ধেবেজনাঙ- 
রবীন্্নাখের শাখা! নীলমণি থেকে বিভক্ত হয়ে গেছে । একটি শাখাকে দর্পনারায়ণের শাখা, আর এঁকাটকে 
নীলনণি ঠাকুরের শাখা বল! বার । দেবেঙ্্নাথ এই কারণে অযরাষ-নীলমণি-রামলোচন-ছারকানাখের লাম 
পিতৃপুর্লষের মধ্যে উদপ্লেখ করেছেন । দর্পনারায়পের শাখাকে পাখুরিয়াঘাটার এবং নীলমদির শাখাকে 
জোড়াসীকোর 'ঠাকুরপরিবার বলা হয ॥ 

পলামর যুদ্ধের পর পুরাতন কেল্লা তুলে দিয়ে নৃতন কেলা নির্মাণের পরিক্জন| কর! হয়। ভার 
ভক্ত গোবিন্দপুর গ্রাম দশল করে স্থানীয় লোকজনদের কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে শহরের অন্ত অফলে 


ঠাকুরপরিবারের আদিপর্ব ও সেকালের সমাজ ৩৮৯ 


স্থানান্্রিত করার বাবস্থা কঃ! হয় কলকাতার ইংরেক্স কর্তার! কোম্পানির ডিরেক্টরদের লেখেন £ 
"আমরা গোবিন্দপুর গ্র“ম থেকে 'নেটব' বাসিন্দাদের অন্তত্্ তুলে দিতে বাধ্য হয়েছি, কারণ নূতন কেকা 
এই স্থানে তৈরি কর। হবে ঠিক হয়েছে। ইটের পাকাবাড়িত্র নালিক ধারা তানের স্থাধা ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া হবে বলা হয়েছে । ধারা কাচা চালাঘরে থাকতেন তাদের অন্তত বসবাসের জনি দেওয়া হয়েছে 
এবং স্থানান্তরের খরচ বাবদ কিছু নগদ টাকাও দেওয়া হবে জানানে! হরেছে।"' এই খবরটুকু ছাড়া 
গোৌবিন্দপুরের বাসিন্দারা কে কত ছায়গাজসি ও নগদ টাকা পেয়েছিলেন, দলিলপত্র থেকে তা ছানা যায 
ন।। তবে ক্ষতিপূরণের জর উৎখাত বাসিন্দাদের বে অনেকদিন ধরে বোর্ডের কাছে লেশালেখি করতে 
হয়েছিল, সরকারী নধিপত্রের বিবরণ পেকে তা বোবা ঘাক়।” দ্্রাদ ঠাকুর গোবিন্পপুরের ভদ্াসন 
রেখেই গত হয়েছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু দর্পনাররগ ও নীলনণি তা ছেড়ে আসার জন্তু কোম্পানির কাছ 
থেকে কত ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন কোথাও তার উল্লেখ নেই। তাদের বলতবাড়ি পাক? ছিল কিনা, 
এবং থাকলেও কত বড় ছিল তা অন্বান কর| স্ব নন্ব। “বঙ্গের ছাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থে নগেজ্গনাথ 
বহু পিরালী ত্রান্ধণধণ্ডে ঠাকুরবংশের বিবরণ প্রসঙ্গে বলেছেন থে অন্ররান মৃত্যুকালে ধনদায়েনের বাড়ি 
বাগান পু্রিণী বৈঠঃকখন। বাতীত নগদ টাকাও অনেক রেখে যান। কিন্তু এই উক্তির কোনো 
ঠতিহাপিক প্রম'ণ তিনি দেন নি। পনসাহেরই ব| কোথা? ধর্মতলা? আঠারে। শতকের মধ্যভাগে 
কলকাতায় ধর্মতল। অঞ্চলে 'ধনদায়ের' নামে কোনো জ্রায়গ! ছিল বলে ভান| যায় না। ভহ্রাসনের নাম 
হতে পারে, সাদর বা সরোবর-নীছি হতে পারে, কিন্তু তারই বা প্রমাণ কি? ১%২৭ সনের লেবে 
গোবিন্দপুরের বলতি তুলে দেওঘা হস, কারণ এই বিষে কোম্পানির কাছে লেখ: পূবোক্ত চিঠির 
তারিখ ১৯ ামুয়ারি, ১৭৭৮  দরতরামের মৃত্যুর অল্লদিন পরের ঘটন!। কাছেই দণন'রায়ণ ও নীলমণি 
যদি কোনো বলতবাড়ি ছেড়ে ছাসতে বাধ্য হয়ে থাকেন তা হলে সেট! গোবিন্দপুরে হওয়াই সম্ভব। 
এই সময শোভাবাঞারের নহারাদা নব কুনোরটুলির গোবিন্দরান মিত্র এবং আরও অনেক 
দর্ণনারারণ-নীলঘণির লমসামরিক ঝ/ক্কি উত্তর-কলকাতায় সুতোন্থুটি অঞ্চলে নৃতন ডত্রাসন নির্দাণ করে 
গোবিন্দপুর থেকে উঠে মাসেন। 

ঠাকুরদের হখো হু'দন অবস্ত কয়েক হাদার টাকা! ক্ষতিপূরণ পেরেছিলেন কোম্পানির কাছ থেকে, 
কিন্তু সেটা যনে হয নবাব লিরাছউদ্দৌলার সঙ্গে কলকাতায় ইংরেছদের যুদ্ধের ফলে (১৭৫১) বে ক্ষরক্ষতি 
হয়েছিল তারই পূরণন্থহ্কপ । হারা এই ক্ষতিপূরণ পেরেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগা ছলেন বিখ্যাত 
পিতা-পুত্র গোবিন্দ্রাম মিত্র ও রখু মিত্র (প্রাই ৪ লক্ষ টাক! পান), শোডারাম বসাক (প্রান ৪ 
লক্ষ), রতু (রতন) লরকার ( প্রা্ব ১ লক্ষ ৪* ছাদার), শুকদেব মর্িক ও নয়ান মল্লিক (প্রত্যেকে 
৭ 1 0০ যর © anvary 10. 1759. para LO0—"We have bern obliged to remove all we 
Nativa out of Govindporc, where the new citadel will stand. the brick houses having been 
valued In ihe mast equitable manner. and when teponicd to the Board. will be paid (or; those 
who dwelt in thaichcy houses have had 3 comsideration made them for the uouble and expense 
of Temoving. and 08350 been altowcd ground in other paris of the town and 98015111580 ule in." 





৮ Proceedings, 1760 onward, ale Rev. Long's Selcctions from Unpublished ইন U48-1767- 
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৩১০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৩৬৯ 


প্রায় ৪* হাজার ৯ নীলমণি ও হরিকিষণ ঠাকুর ( ঘখাক্রষে ১৮ হাজার ও ১” হাজার )।* হুরিকিতপ 
ঠাকুর নীলমণি ও দর্পনারাহণের ভাই হতে পারেন ॥ বংশলতায় সব নাম নেই ঠাকুরবংশের এমন নেক 
নাম পুরাতন দলিলপত্রে পাওয়া! ঘাত । 

১৭৫৮৫৯ সনে কোনে! সমর দর্পনারারণ ও নীলমণি ঠাকুর উত্তর কলকাতার পাণরিয়াঘাটা অঞ্চলে 
ভঙ্ালন প্রতি! করে বাস করতে আল্রস্ত করেন । নগেঞ্রনাখ বই কয়েকটি দলিণ ( বিক্রম-কোব্লা, 
পাটা ইত্যাদি) উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন বে ১৭৯৪ সনে নীলমণি ঠাকুর 'তাম্বটি গ্রামে কলকাতা 
কালেক্টরীর জন্দ্রসি থেকে ছু'বিঘে তের কাঠ! জবি সালিয়ানা! %</৪ গণ্ড! বিদ্ধানূত্র। খাজনাছ পাটা করে 
নেন। এর ফন্ধেক মাল পরে তিনি ডিছি কলকাতার প্রান্তে জনৈক রানচন্্র ঝলুর কাছ থেকে ৫২৫২ 
টাকায় ঘরবাড়িলহ সাড়ে দপশকাঠ। জমি নিদ্দের নামে কেনেন। তারপর ১৭৬৯ সনে এই সব জমির 
সংলগ্ন আরও ছু'বিঘে সাতকাঠা জমি বসতবাড়িলছ তিনি জনৈক জগমোহন সাহার কাছ থেকে ৮***১ 
টাকার ফেনেন। এইসব ছি জুড়ে পাধ্রিহাঘাটার ঠাকুরপরিবারের বাসস্থান গড়ে ওঠে) 

এই সনয় পাঝরেক'ঘণ্ীঘ দনারাহণ ও নীলমণি ঠাকুরের ভগাসন প্রতিষ্ঠিত ছলেও, সমাজে তাদের 
বিশেষ প্রতিটা হয়েছি বলে মনে হন ন;। ব্/বলাবাদিছা বা চাকরিবাকরি করে হারা তখন পর্ন 
হযরত প্রতিঠালাত করতে পান নি। কারণ ১৭৬* সন থেকে ১৭৯*-৭৫ সন পদ্থ দরপনায়াদণ বা 
নীলমপির নান কোনে; সরকারী নবিপছ্রে খুজে পাওয়া যায় ন!, কেবল পুখেজ ক্ষতিবুহণের তালিকার 
(১৮ সেপ্টেম্বর, ১৭৫৮) ঈরিকিষণ "18০০1 লক্ষে ‘নীলমণি' নামটি ছাড়।। অথচ ১৭৯, লন থেকে 
দলিলপত্র বিবিধ প্রলঙ্গে একাদিক ঠাকুরের নাম পাগ! যার, ঘেমন ভবানীচরণ ঠ%৫, ধিখন/রায়ণ ঠাকুর, 
দগ্ারাৰ ঠাক্র, হরিকিবণ ঠাকুর, কেবপরাম ঠাকুর ইত্যাদি। চবিবশ-পরগণার জনিদারী নিচে ইংযেজয! যখন 
টাউন-হলে নিলান ডেকে তার ইঞ্জারা দেন তখন ভবানীচরণ ঠাকুর ( বপরাম বিশ্বাসের দগ্গে ) পিচাকুলির 
আমিবারী ৩৬৪+*২ টাকায় ডক দিয়ে কেনেন (৩১ দুপাই ১৭৬*)।** গোবিন্দরাৰ নিত্রের পৌজ 
স্বাধাচরণ মিত্র কোন প্রতারণার অপরাধে প্রাপদণে দণ্ডিত হন। তখনকার ইংরেজদের দণনীতির লক্গে 
আমাদের দের দণ্ডরীতির গুরুতর পার্থক্যের ফলে লনাজে রীতিৰত বিল্রাটের স্থটটি হত্রেছিল। মহারাজা 
লন্দকুমারের ফাসি তার বড় দৃষ্টান্ত । প্লাধাচরণের ফাসির হুকুম ছলে কলকাতার সন্ান্ত বাঙালী ও অবাঞ্জালী 
ব্বাসিন্দারা দণ্ড নকুষ করাত্র জর আবেহন করেছিলেন (২৯ জাসুহারি ১৭৬১ )। আবেদনপত্রের »৫ জন 
ব্বাহ্মরকারীর সধে। পূর্বের ভবানীচরণ ছাড়া বাকি ছ'জন ছিলেন ঠাকুরবংশের ।** এদের মধ্যে নীলমণি 
বা দর্পনারাহণ কারও নাম ন! থাকাতে মনে হয় বে ঠাকুরগোর্টার মধোই এট ছুট ভাই তখনও প্রধান হরে 
ওঠেন নি। 


১৭৭৪-% সন থেকে বিভিএ নখিপঝে দর্পনারার্ণ ঠাকুরের প্রচুর উল্লেখ দেপ! ধায়। কলকাতার 
ৰ্াধলাযী মহলে তখন তিনি দে খুবই গণাৰাস্ত ব্যক্তি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেট । নীলনণি ঠাকুর 
2 Corsuliations, Scpiember 18. 1358; Lang: op. cit, সি 149. 

১. July IU. 100: Long: op. 
৯১ Proceolings. January 29. U60; Long: op 






ঠাকুরপরিবারের (পর ও সেকালের সমা ৩৯১ 


ব্যবসারী ছিলেন না, পাকলেও তার ভাইয়ের মত প্রতিগা পান লি। মলে হণ সরকারী জমিদারী 
বিভাগে অথবা কোন বাণিজাকুটিতে তিনি বাব! নাইনের চাকরি করতেন । নগেনহ্ছনাথ বহু লিখেছেন যে 
নীলমণি লেরেত্বাদারের কাজ করতেন এবং উড়্িক্লায় থাকতেন। তা হতে পানে এইজন্ত বে দর্পনারার়ণের 
সঙমামরিক দলিলে বাবলাবানিদ্য অথবা! বিবরলম্পত্তি কেনাবেচার ব্যাপারে কোথাও নীলদনি ঠাকুরের 
নাম নেই। দর্ণনারাণ কলকাতা থেকে বাবসাবাণিজ্া করতেন এবং নীলমণি বাইরে কোম্পানির 
জবিদাক্সীতে চাকরি করতেন, একথ/ সতা বলেই যনে হয়। 


বৈদেশিক বিভাগের নবিপরে দর্পনারায়ণ ঠাকুর--+/010 made bis fortune as Dewan to 
Mr. Wheeler and in the Pay Office of that tinie"— বল! হয়েছে ।** কিন্ত এইটুকু পর্রিচক্ 
ভার ঘথে নন । কলকাতার “রেভিনিউ কলিটি', ‘রেভিনিউ বো" এবং সম্পত্তির 'লীর-ডাঁত়ের' দলিলপত্র থেকে 
তার বিষয় ঘ৷ দ্রান| দা তাতে ননে হয় রামহলাল দে-সরকার, নদন দন্ত প্রহৃতিন মত তিনি সেকালে 
অসাধারণ কী পুব ছিলেন। কোথাও ডাকে বল৷ হয়েছে ‘বেনিয্ণান', কোথাও ‘merchant of 
C৭lcuLta’, কোথ:ও ব| নিমক ও বাক্গারের ইদ্দারাদার ও জনিদারীর পরনিদার । ড'নবাতযর অঞ্চলে দর্পনারাম্বণ 
অনেক ছৃ-লম্পত্তি কিনেছিলেন, লেনে বেশ বড় বাজার বশিয়েছিলেন।** চর্দিশ-পরগনায় নিমকের 
এক্দেন্টদের নপে। তিনি ছিলেন সন্যতৰ ।৯* নসীঘার কুফনগরের মহারাদ্ছা নিবচকে একব'র তিনি, বারাণসী 
ঘোষ ও রামশগ্ষর ছ'ল'র মিলে বকেয়া সরকারী রাছস্থ পরিশোধ করায় দন্ত প্র সে চার লক্ষ টাক! খপ 
দিয়েছিলেন! সেই টাক। ধহ'রাপ্র! শিবচন্ পরিশোধ করতে পারেননি বলে কমিটির কাছে ঠারা আবেদন 
করেছিলেন যে তার নসেহরে! থেকে মাসিক কিস্তীতে যেন ক্ষণ শোধ কহর বাবস্ক। ফস! হয এবং কমিটি 
আবেদন বঞুর করেছিলেন।** চব্দিশ-পরগণার বড় বড় ইজারাদারমের ছ্াখিন হতেন নপনারায়ণ, আর্থিক 
জগতে তার এত স্থনাম ও প্রতিপত্তি ছিল।** এত বড় কর্মী পুরুষ যিনি ছিলেন ঠাকে শুধু হইলার সাহেবের 
দেওয়ান ও পে-আফিসের কর্মচারী বলে পরিচ দিলে কিছুই বলা হয় না। বিব-সম্পন্তিও কলকাতাছ তিনি 
যথেষ্ট কিনেছিলেন। রাধ'বাজার, তালতলা বানায় প্রন্ৃতি অকলে তার সম্পতি ছড়িয়ে ছিল।১* এ ছাড়া 
পরগণা উত্তর পুরে ( রাজা জমিদাযীর অধীন ) বাৎসরিক ১৩,***২ টাকা নীট মানবের প্রায় ২৪৯ 
বর্গষাইল ব্যাপী বিরাট জনিদারীও তিনি ০১,৭**২ টাকান্থ ফিনেছিলেন।*” 

দরপনাযাযণ ঠাকুরের সাতপুত্রের মধ্যে গোপীযোহন ঠাকুরের বৈষয়িক বৃদ্ধি পিতার মতই প্রতবর ছিল। 
তখনকার দিনে কলকাতার বৈঠকখাল! বাজার, তালতলা! বাজার, ধর্মভলা বাজার, ছ্ানবাছার, মেদুাবাজার, 
Ja Farelgn Depariment Miccllancous Records (MS). 1839. Vol. 5317 
$4 Calcutta Commiitec of Revenue. Proccoding>. 1817 07817 Nos. 52. 74; Scptemlxr 0588 No. 16. 
Februasy 15, 1776. 
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৩৯২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-হাষাট ১৩৬৯ 


হুতাহ্গট বাসার প্রতি বাজরেহাও ইঙ্ার| নেওয।, কোম্প!নির অঞ্ষতি নিয়ে ( বিন। অনুমতিতেও ) নৃতন 
ছাট-বছার পৱন কর!, কলকাত। শহরের ধনবান লোকদের একট! বড় ব্যবলা ছিল । বাচার ইজারা নিয়ে 
অর্থৰা পৱন করে ঠারা ননোরকমের (কান প্রতিষ্ঠার ও জিনিসপত্র বেচাকেনার বাবস্থা করে দিতেন, 
কোম্পানির কাদের একটা নিই টাক! দিতে হত, বাকি ধা আরব হত ত! তাঁরা নিজেরা ভোগ করতেন । 
গোবি্্রাস বি ও মহারাজ! নবকৃঞ্চ থেকে রাধাকান্ত দেব, ধর্পনারারণ ও গোপীসোহন ঠাকুর, বন, দত, 
বারাপসী ঘোধ এবং আরও অনেকে কলকাতার বাছার খেকে বিলক্ষণ অর্থ উপার্জন করেছেন ॥ দপ্ন্গায়শের 
ানবাজারের বাদারের কথ! বলেছি, গোণীযোছন ঠাকুর নূতন ভীনাবাজারের প্রতিঠাত।॥ বর্তসার্স' লারগপ 
লেছের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রা ৫ বিষে ১৯ কাঠা ১২ ছটাক রনির উপর একদ। (১৭৭ সনে ) একটি র্ালর 
স্থাপিত হয়েছিল, 'নিউ ধিরেটার' বলা হত। পরে ছনৈক রোওয়ার্খ সাহেব সেখানে একটি নিনেদরঠি 
স্থাপন করেন! 'ক্যালকাট। গেছেট' পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপনে ( ১৯:৮ সন) দেখ! বায বে এই বিস্তৃত 
ভলম্পবি গোপীমো হন 3!সুর কিনে নিগেছিলেন নূতন বাজার প্রতিষ্ঠার জ3—“Kuown by the name. 
of the New China liazar, most of the shop-kecpeis of the Old China Bazar 
haviug agreed to remove their shops to the above meulioned buildiugs---o1 
which very large iuvestments and various otber valuable articles have beeu 
purchased." ১৮*৮ লনের ২+ নভেথর এই নৃতন চীনাবান্ধার ধোল। হবে বলে পত্ছিকায় ‘নোটিশ' দেওয়া 
হয়েছিল এবং স্নন।নে। হয়েছিল দে লেখানে "Europe and other articles of every description 
will be found for sale.">>৯ ণোপীমোহন এই চীনাবাছারের জন কতটা পরিমাণ মূলধন নিযোগ 
করেছিলেন এবং কতটাক! দূনাফা করতেন তার ছিসেব ন| পাওয়া গেলেও কল্পন। করতে বাধ। নেই । 

নীলমণির কর পুর ছিল তা! নিযে ঘতভেধ আছে । কেউ বলেন ামলোচল রামমণি ও রামবন্গড নামে 
তার তিন পুত ছিল ( নগে্ুনাথ বন্ত ও ফারেল )। কারও মতে তার পাচ পুত্র ছিল ঝামতন্থ, রামরতন, 
রাষলে।চন, রামনণি ও রানবনড 1** কলকাতার বিষয়সম্পঞ্ধি কেনাবেচার ব্যাপারে রামরতন ঠাকুরের নাম 
পুরাতন লীজ-ডীডের দলিলে দেখ) যায়, কিন্তু তার জন্য কোন ভাইদের, অর্থাৎ নীলননির আঞ কোন পুঅদের 
কোন বৈষগ্িক খবর কিছু পাওয়| দায় ন|।** এতে মনে হয় যে বৈদিক সমদ্ধির় জয় দর্পনারাহণ নিছে ও 
তার পুত্র মন্তত কলকাতা! শহরে যতটা উদ্যোগ ছিলেন, নীলধণি বা তার পূত্রর| ত! ছিলেন না। নিদকের 
এবেশী, দেওয়ানী বা বেনিয়ানী, কলকাতার ছাটবাজারের ইজারাদার অথব। এই ধরনের কোন কাজকর্ম করে 
হি তারা প্রতিষ্ঠা পেতেন তা ছলে রেতিনিউ কমিটি বা রেভিনিউ বোর্ডের কাগজপত্রে কোথাও তাদের নাদের 
উল্লেখ থাকত। 

নীলমণি উদিত সেরেত্তাদাত্রের চাকরি থেকে প্রচুর অর্থ উপার্থন করে কলকাতায় বথে্ ভূসম্পতি 
কিনেছিলেন, এক! নগেন্রনাথ বহ উল্লেগ করেছবেন। কিন্তু তিনি কলকাতার থাকতেন না বলে তার ভাই 
২৪ 05059405 দে Iu ১০৮০৪) his. 
2+ Loke Nath Cline: The Modem 560০৫ of the Indian Chiefs, Rajas. Zamindans ctc., Part 1, 


6003, I8Al--"The আগত 05550 pp. 160-23. 
২৯ Leases and Deu. Vol. J. No. 44. 16 January 1781. 
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ঠাকুরপরিবারের হ্াদিপৰ ও সেকালের লমাক্গ ৩৯৩ 


দর্পনারাণকে পারিবারিক কর্তা পালন করতে হত । উপাঞ্গিত অর্থ নীলমদি ঠার ভয়ের কাছে কিছু 
কিছু গচ্ছিত রাবতেন। ছুই ডাই এইভাবে বধন নিজেদের ধনভাণ্ডার পূর্ব করছিলেন তখন ঘটনাচক্রে তারা 
এক পারিবারিক সংকটের নঙ্খিন ছন। সংকট ঘনিয়ে ওঠে তাদের পরলোকগত ছোটভাই গোবিন্দরানের 
বিধবা পরী রানগ্রিছা ঠাকুরানীর পৃথক হবার ইচ্ছা থেকে । সম্পত্তি বিভাগের জন্ত তিনি হুপ্রীমকোর্টে নালিশ 
করেন। ভার ফলে একাধবর্তী ঠাকুরপরিবার তিনটি শাখায় ডাগ হুর্বে বার, দর্দনারাহণ ও নীলবশিও ভিন 
হতে বাধা হছন। পারিঘাঘাটার বাড়ি ও পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন দনারাযৎ, আর নীলনণি নিজের 
অংশের বলে নগন এফলক্ষ টাকা নিক্কে নিটৰাট করে নেন। ৈভৃক বিগ্রহ্ের নধ্যে দর্পনারাযণ রাধ।কাস্তের 
লেবার ভার পান এবং নীলনণি লশ্বীজনার্গন শিলার সেবার দারিত্ব গ্রহণ করেন। 


কলকাতার আদিবাসিন্দ! শেঠবসাকদের বিস্তীর্ণ বাগান ছিল উত্তব-কলকাতক্ছ। এই যাগানকেই 
“জোড়াবাগান' বল! হত। নীলননি ঠাকুর নূতন ভত্রাসন প্রতিষ্ঠার জগ্র শেঠব-৯স্থ বিপা'ত বাযবলান্ধী বৈষ্কব- 
চরণের কাছ থেকে জোড়াসাকো। অঞ্চলে বাসের জমি লক্ষী রনার্নন [শিলার নানে গ্রহণ করেন) ১৭৮৪ 
জানের জুননাস থেকে জে'ড়াগ'কোর ভঙ্রাসনে নীলমণি-শাখার ঠাকুর পরিবারের বাপের শ্হপাত হন 
জোড়ালাকো অক্ষল তখন নেচুদ্বাবাদ্রারের মন্র্গত ছিল, কিন্ত দোড়াসাকে! ন'ন ১9 তব কন প্রাচীন লগ! 
্রাবাজীবনফ!লেই এখ/নে কোন পুরি বা নালার উপর ধাতান্থাতের জন্য এক জোড় *'কো ছিল বলে 
স্থানীয় লোকের ক’ছে দ্রোড়াসাকে। ন্যনেই তা পরিচিত ছিল। এট করণে এরকম পরিচয় গ্রামাকলে 
এখনও অনেক স্থানের আছে] উইলসলের বিবরণ থেকে মনে হয় বে শেঠদের মে পুরতন বাগ'ন ছিল এই 
অঞ্চলে তার লাম ছিল 'কোড়। বাড়ি বাগ'। অর্থাৎ একজোড়া বাড়িসহ ব্যগ'ন চিল এবং তার জনই 
অঞলটির নাম হয়েছিল ‘জোড়বাগান' ।৭* ১৭১২ সনে ফোর্ট উইলিঘামের প্রেগিছে'ট ও গবর্ণরের কাছে 
লেনাবিডাগ থেকে একটি রিপোর্ট দাখিল কর! হু কলকাতা শহরের প্রতিংক্ষ; বাবদ; দঢ করার জন্য; 
তাতে কলকাতার নগর-এলাকার নধ্যে লাতটি অঞ্চলে কামান স্থাপনের প্রন্থবে কর! হু । তার মধ্যে 
শেঠদের জোড়াবাগালে ছহ-কামানের একটি ব্যাটারি স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ যিউদ্িগ্মে কলকাতা শহরের 
কয়েকটি অতিগ্রাচীন মানচিত্র ও নক্সা আছে। ভার যখ্যে একটি নক্সাষ ( Plan of Calculta, by 
Forresti and Clifres, 1742 ) পঞ্চম ব্যাটারীর উল্লেখ আছে ‘BaLa1ie Zora 541০ বলে। 
উইলসন বলেছেল, "IL is placcd at what is now “the junction of the Chitpur Road 
with Ratan Sircar Street, uear Lala Babu's Bazar, below the Jora Sanko Police 
5৪ti০৷৷", এই উল্লেখ থেকে বোবা যায বে ১৭৪২ সনে তো বটেই, তার আগেও স্থানটি 'জোড়ার্সাকো 
নাম ধুব অপরিচিত ছিল না কলকাতার লোকের কাছে। ১+৮* জনের পর থেকে কলকাতার প্রাচীন 
পাটা-ধলিলেও ‘Jur 5৪0৮০০’ নামের বাবছার লক্ষ্য কর! যার ( Deed No 1165, dated Ist 
February 1786)। নাষটি নূতন ছলে পাটা-দলিলে এইভাবে ব্যবহৃত হত না। 'জোড়াবাগান' 


২২ জগেজবাখ বর গুর্বোক এন । 
te ৮71৭১: Farly Annals ctc.. Vol. I. pp. 139-9. 








৩৯৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা ইবশাধ-মাধাঢ ১৩৬৯ 


মানে খ্যাত শেঠদের বাগান আঠারো শতকের মাগে, এষন কি ইংরেডর! কলকাতায় ফুঠিস্থাপনের আগে 
থেকেই বে প্রতিষ্ঠিত ছিল তার পরিষ্কার প্রমাণ আছে। ১৭:৭ সনে কৌন্সিলের সদস্থরা শেঠ-বাগানের 
খাজন| কমিয়ে দেন এই কারণে বে "they being possessedl of the Ground which they 
made into Gardeus before we had possession of the Towns".*" কাজেই শপ্তহশ 
শতকের শেষদিকে শেঠ বলাকর! যন স্বতাহুটিতে স্থতার ছাট বসিতে এ মঙ্কলে বলবাস করতে আর 
করেছিলেন তার কিছু পর থেকে তাদের বাগানটিও গে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতকের গোড়া খেকে 
জোড়াবাগান ও ছোড়াসাকো নাৰ কলকাতা শছরে পরিচিত হওয়া মোটেই আশ্চ নয়। তা ছলে 
“জোড়ানাকো' নামটি পঞ্চানন ঠাকুরের আমলেই পরিচিত হবার কথা এবং তায় আঞ্চলিক পরিচিতি হয়ত 
দর্পনারায়ণ-নীলমনি শাখার ঠাকুরপরিবারের প্রতিষ্ঠার পর শহরময পরিব্যান্ত হয়েছিল । 

কিন্তু ছোড়াসাকোঘ নৃতন ডহ্রালন প্রতিঠার পরেও নীলমণি ঠাকুর ও তার পুঙ্দের আমলে এই শাখার 
স্কুরপরিবারের প্যাতি-প্রতিপত্রি থে কলকাতার সৰাজে কতদূর বিস্তৃত ছিল তা বল! কঠিন। বৈদেশিক 
দফতরে বিবিধ বিষয়ের নথিপত্র নধো ‘Priucipal Hindoo Inhabitants of Calcutta’ লাম 
দিয়ে কতকগুলি পরিবারের বিবরণ দেওদা হয়েছে (১৮৩৯ সন )।** তার মধো শোচাব!ডারের মহায়াজা 
নবরুষের পরিবার, শন রায়ের পরিবার, অজিক পরিবার, পাইকপাড়ার গঙ্গ'গোবিন্দ লিংহের পরিবার, 
দেওয়ান রামচক্র হ'যের পরি, সিদিরপুরের গোকুল ঘোহাল ও ছয়নারাহণ ঘে'বালের পরিবার এবং আরও 
অনেক পরিবার ও বাকি পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে ঠাকুরপরিবার লক্ষে ঘা বল৷ হয়েছে তা 
লক্ষনীয়, এশানে তা অবিকল উদ্ধৃত করছি; 

1770155০175 উ am extemive and very rich family-—the principal branch 
of it iS that derived fem Durop Nerayun Thakoor who made his fortune as 
Dewan to Mr Wheeler and in the Pay Office of that time. Be had seven sons. 
Ram 31০00100০০7 (deceased). Gopee Mohun Thakoor, who died 81816 
after having long Ixun at the head of the family to the great increase of ils 
wealth—Krishna Mohun Thakoor (insane), Peearce Moliun ‘Thakoor {born dumb 
and now dead), Hurrec Mohun Thakoor (liviag now in great respectability), Ladlee 
Mohun Thakoor Do and Mohunee Bohun Thakoor who died a ycar or two 
ago leaving an infant child. Gopee Mohun left six sons, whereof the eldest Soorj 
Konomer Thakoor dicd childless shortly after. Chundur Koowmar, Kalce Koomar, 
Nund Koomar, Hurro Koomar and Prosunno Koomar Thakoors now represent 
this branch. 

ধাফুরবহশের এই বিবরণের নধো নীলমণি ঠাকুরের পর্নিবায়ের ফোন পরিচয় নেই । পরে "List of the 
rich Bengalee Gentlemen of Calcutta” বলে অফুলভেদে বিশিষ্ট বাক্তিদের একটি ভালিকাও 





হেড Consultations. 10 September 1707. 
24 Forciyn Deparment Miscellaneous Records. 1839. Vol. 131 (National Archives. New Delhl). 


ঠাকুরপরিবারের আদিপর্ব ও সেকালের সমা ৩৯৫ 


ছ্বেওয়া ছয়েছে। তার মধো পাদূত্িযাঘাটা অঞ্চলে প্রলগরক্াত ঠাকুর, ললিতনোহন ঠাকুর ৫), শ্তাষলাল 
ঠার্র ও ফানাইলাল ঠাকুরের নাম ছাড়! বার কোন ঠাকুরের নাম নেই। মেদুছাবাঙগার অফলে দ্বারকানাখ 
ঠাকুরের নাম সহিবেশিত হয়েছে : 

Muchhoowa Bazar. Dowarakangth Thakoor, son of Rammunee ‘Thakoor. 
জোড়াসাকো অঞ্চলে দেওয়ান শাস্বিয়াম সিংহের পৌত্রফের নাম, গৌরচরণ মল্লিকের পু ব্পলাল মঙ্লিক ও 
আমিবার শিবচরণ সাত্যালের এ বধূহ্দন সান্যালের নাম আছে। নীলদনি-শাখার ঠাকুরপরিবারকে 
জোড়াসাকোর অনবরত করা ছংনি। এই শাখা শুধু দবারকানাথের নাম ছাড়! আর ফোন নাম নেই এবং 
দ্বারকানাথও মেচুম্বাবজার অকল-হুত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ১৮২৩ সনে দ্বারকালাখের গৃহ প্রবেশ উৎসবের 
থে খবর সংবাদপত্রে ছাপ। হুর তাতেও “জোড়ালাকো' অঞ্চলের নান নেই । 


জোড়াসাকে। সন্ধে এত কথ। বলার ফারণ হল এই যে নীলমণি-শাশহে ঠকলপবিব”রের প্রলিষ্ষির লগে 
জোড়াসকো বুক হঢেছে মলেক পরে । 'মেছুছাবাদার' ব। 'মেছোবাদার' নামের কেন সনিষাধুর্ধ নেট, 
শোভাবাজ্ধার স্তামবাজার বাগবাজ'র বাধাবাদ্রার কৌবাদ্ছার বড়ব্যজার স্বনেব'ড প্রতি কর্পকাতার আরও 
অনেক বাজার-পদবীদুক্ত আঞ্চলিক নামের একট। যে সাধারণ মাছে, মেকার ত: থেকেও বকিত । 
স্বান-মাহাজ্োর কতখ/মি দে লাম-নাহান্মোর সঙ্গে জড়িত, ইতিহাসে সেটাও কন কে কিছলের বিধণ নয় । 
নেছুদ্াবাদ্ার তার হিরাভবণ প্রহীন পরিচয়ের ছন্ত ঠাকুরপরিবারের কাছে উপেক্ষিত য়েছে মেছুহ! 
বাজারের ছবারকানাথ ছে!ড়'গাকোর হারকানাঘ হয়েছেন, পুরাতন মেগ্ছাবাজ্রের উত্ত-পুহ'কল বহপুরাতন 
দোড়ামাকে।র মে লগ হয়ে গেছে; স্বারকানাথের লানাদিক প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রবল ট'নে ছে'ড়াদাকো 
নান তার আঞ্চলিক ল'কীর্ন৩ থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমে দেবেগ্ছলাথ ও নবীস্ুনথের অমলে দেশ থেকে দেশাস্তুরে 
পর্ধন বিস্তারলাড করেছে। ছ্রেড়াম্াকোর ঠ|কুরব|ড়ি ও ঠাকুরুপরিবারের প্রত 
ঘারকানাধ ঠাকুরকে । 

দ্বারফানাখের ছন্মের বছর তিন-চার আগে, :৭৯-৯১ সনে, নীলনণি ঠাকুরের মুত্যু ছহ। তিনি তার 
পৌত্র ও বংশের অন্যতম কীততিমান পুযকে দেখে ঘেতে পারেননি । তার মৃত্যুর পর জোসপুছ রানলোচন 
হন পরিবারের অডিভাবক। রামলোচনের পুত্রপস্থান ছিল না, তাই তিনি মধ্যম সহোদর রামনণির্র পুত্র 
ছ্বারকানাথকে দৱক পুত্র্ূপে গ্রহণ করেন। ঘটনাটি নিষ্বে পরে একটি কিংবস্বী ও রচিত হয়। একরিন 
এক সন্যাসী রাষলোচনের গৃহে ডিক্ষ। করতে আসেন। রামলোচনের স্বী ভিক্ষ। নিয়ে এলে শিশু 
স্থারকানাথকে খেল! করতে দেখে তিনি ডাকে বলেন, “যা এই শিশুটি তোমার খুব স্থলক্ষণযূক্র; এ 
তোমাদের বংশের গৌরব হবে, ধনদৌলত মানসন্্য বাড়াবে, কৃতী ও ঘশন্বী পুক্ঘ ছিলেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা 
পাবে।* স্যানীর কথ! শুনে স্বামীর লঙ্কতিক্রমে ১৭৯৯ সনে রাষলোচন-পরী দেবরপুত্র ধারকানাথকে দস্তক 
শ্রহ্ধ করেন 1 বোঝা ধায়, ধারকানাথ্বের সামাজিক প্রতিঠার পরে কিংবপ্বী:ট বুটিত হয়েছে এবং তার 
নানক হয্বেছেন ঘখারীতি একজন ডিক্ুক সন্যাদী । 

ছোষ্ঠতাত রানলোচনের হ্বে'পমিত সম্পত্তি ও পৈহক সন্পৰ্বির অংশ দ্বারকানাখ পেয়েছিলেন সত্য, 
আর্দিক অভাব-আলটনের মনো তিনি মানুহ হননি) ঙ্থতেহ মখোই স্বারকান'ব ভমিত হয়েছেন। পথের 








৩৯৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আহাঢ ১৩৬৯ 


ধুলো খেকে তাকে কিছু গড়ে তুলতে হযনি। কিন্তু কেবল এই পৈতৃক এশ্বর্থের জোরে আরকানাধ '্রিন্স' 
বলে সৰাদে পরিচিত ছননি। ঠাকুরপরিবারের পঞ্চানন থেকে ঘর্পনারাহ্প-পোপীমোহন, নীলমশি-রামলোচনের 
ধারান্ন দবারকানাখ প্রধন নূতন পথ খুলে দেন। তার বহুমুখী উদ্যম ও কর্মশকিং সেই নৃতন প্রবাহ্পথে বিচিত্র 
তরঙ্গের স্বষ্টি করে। পশ্চিন থেকে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বহু দমিঘারীর মালিক ছন তিনি, ভার 
পৌত্র রবীজ্ঞনাথের ছিন্রপত্রাবলীতে যে-সব অমিছারীর অপূর্ব প্রাকৃতিক বনি! আছে। এই লব জনিদারী 
অনদিকারের ও তবাবধানের ইতিহাস বিচ্ছি সরকারী দলিলপতে টুক্রে। হয়ে রয়েছে । টুকরোগুলি জোড়া 
দিলে দ্বারকানাথের বিচিত্র কর্ম প্রতিডার একটা দিকের বে পরিচর পাওয়| যাহ তাতে স্বন্টিত ছয়ে যেতে 
ছয়। অথচ একখাও ঠিক যে সেকেলে দনিদার বলতে সমাজের একটি অন্ধকার কোণ থেকে ষে-ছবি 
আমাদের চোখের লাননে চেপে ওঠে দ্বারকানাথ সেই শ্রেণীর জমিদার ছিলেন ন|। প্রতাপের দিক থেকে নয়, 
চরিত্র ও প্রবৃত্তির দিক থেকে । প্রতাপ তার হস্তে কোন প্রবল প্রতাপশালী জমিদারের চাইতে কম ছিল 
না, কিন্তু মন তাহ ‘বারে। নুইঘাদে ছমিদাতীর যুগ অতিক্রম করে নি:সন্দেহে আনেক দূর পধস্ত একে 
পিরেছিল। মত দ্ব“পিণ্ডের মত হসাড় অচৈতন্ত মূলপনকে (0৭1ম।71) তিনি মূক্র বলাকার গ্রাণাবেগে 
উজ্জীবিত করতে চেছেছিলেন, কম্পত্তির গর্ভে নিশ্চিন্তে সমাপিস্থ করতে চাননি। কিশ্ত পরাধীন দেশের 
ইউপনিবেশিক পরিবেশে ত: লগুব হয়নি । তাই ছারকানাখের মূলবন ইংরেছের আভিশাপেই শেষ পম 
আবার মাটিতেই মুখ গূব:ঢ় পড়েছিল তবু তার বন্ধননূক্ষির ভানা-ঝাপটানি দেখলে হতবাক হয়ে যেতে 
হয়। নীলক্ষেত মার নীলকূঠে থেকে আর্ত করে চিনির কারখানা, কয়লার খনি, বাশপীয় পোত, ব্যান, 
এছেন্সি হাউস, সংবদ্প্, ন'টাশাল!, সত স্বারকানাধ সাহস করে গার মূলধন বিনিয়োগে আগ্রছ প্রকাশ 
ফরেছেন। পঞ্চানন ঠাকুরের ক্যাপ্টেন পাকড়ানো', জান ঠাকুরের আমিনী, দরপনারা়ণ ঠাকুরের নিদক 
নহলের ও হাটবাডারের ইজারংপারী, নীলনণি ঠাকুরের সেরেন্তাদারী, গোগীনোহনের চীনাবাজার, রাদলোচন- 
যামনদপির স্থির বিষযনুদ্ধি, সব একত্র করলেও দ্বারক্যনাখের দুরস্ত উদ্যম ও অভিঘানের কাছে ছার ৰেনে 
ঘাক্। দ্বারকানাখের ছীবলটাকে ননে তন একট! ক্ূপকখার মত। জীর্ণ দলিলপত্রের মধ্যে আও তার 
অধিকাংশই চাপ! পড়ে রয়েছে । ধনি তা উদ্ধার করা হান তা হলে জোড়াাকোর ঠাকুরপরিবারের বিচিত্র- 
গানী প্রতিভার আসল উৎসে সন্ধান পাওর। যেতে পারে ।২৯ 
২৩ কিশোরীঠাদ দিতে। লেগ টারেদীতে স্বারকানাৰ ঠাকুরের একটি সক্ষিতত আবনী। আছে Memoir 61 17541859418 
Tegore, 0216515 1870, বারকানাশের হ্যাদল কর্যদীবন ও কীর্তিকপার বিবরণ হিশেধ কিন এই গ্রন্থে সফেলিত হয়নি) 
দিযেশরবাখ ঠাকুরের একটি অপ্রকাশিত চিঠ থেকে ঘনে হর, আয়কানাখের এই টুক্রে: জীবনকথা কিবোরীচাম লিদেছিলেন 
শহ্ি দেবেননাগের অসুরোহে। হাতের কাছে পারিবারিক সংগ্রহে দ্বারকানান সম্বন্ধে যেসব কাগনপ্র ও দৃতিচি ছিল 
দেবেনাখ সেইগুলি ফিলোরীচাদকে ফিরেছিলেন এবং লেখার জন্ম পারিএরসিক দিতেও সম্মত হয়েছিলেন) ক্ষিশোরীটায দিযে 
এবি তথ্যাদি অনুসন্তান করেছিলেন বলে সনে হয দা। সেই কারণে কার লেখা জীবনীতি কতকগুলি এপ-সাপছের লট 
হয়েছে মাত, ছাছকানাণের প্রকৃত জীয়ননৃতান্ব হরনি। 

লোকনাথ ঘোষের 10140 05754, Rejes, 250575৫50 ০১০ ঘইখানি ছেইখও) এবং চ3/7211-এর লেখ! “The Tagore 
০48" কলকাতা! ও লণ্ডন থেকে একই সঙ্গে ১৮৮৯৮২ সন্ে প্রকাশিত হয়। খোহ ও কাৰেল উচছেই ফিশোরীটাষ সমদল বরায় 
ক্ষলে ঠাবুরপরিযারের ইতিহালে অনেক ঢাক পেকে গেছে এব: ভুলহ্ান্িও আছে) লংশোখন ও নুসম্পূ্ণ করার উপরে হয 
সরকারী নন্দিপঞ্জে ও দ্হদাময়িক পতকাদি তর তর করে অনুক্কান করা। 





ঠাকুরপরিবারের আদিপর্ন ও সেকালের সবাঙ্গ ৩৯৭ 


দ্ষোড়ালীকোর হ্বানুকানাখের গৃহ প্রবেশ-উৎসবে দেদিন ইংরেক্স ও বাঙালীর মিলন-বিশ্রণে প্রাচা- 
পাশ্চাতোর মিলন শ্থচিত হয়েছিল । কেবল ছোড়ার্গাকো় নয়, বেলগাছিয়া্র বাগানবাড়িতেও এই মিলনের 
উৎসব ভুত ঘন ঘন, হবারকানাধের উদারত! ও খবরের প্রকাশে দেশ-বিদেশের ঝাহুল বিস্থিত ছত। বনে 
হয় যেন দ্বারকানাথের নিজ্ছের জীবনটাও ছিল একজোড়! স্কোর মত) একটি গাকো দিয়ে বাইরের 
বা পাস্চাত্তা ভাবধারা আচার-প্রথ! ভিতরে আসত, আর একটি সাঁকো! দিয়ে স্বদেশের ভাবধারা! এতিহ 
আচার-প্রথ| বাইরে যেত। ছুই স্কোর উপর দিয়েই গতি ছিল অবাধ । সহমোগী রানসোচনেত্র মত 
ঘারকানাখও অন্তগামী নপাবূগ ও উদীনববান নবযুগের সন্ধিক্ষণে প্রাচ্য ও পাশ্চান্তযের সংস্বতিদারাত্র নধ্যে বিশাল 
একটি লীকোর মত দাড়িয়ে ছিলেন। জোড়াসীকোর ঠাকুরপন্সিবারে্র উততরাণিক্ারীর! পরবর্তীকালে 
এই বিশ্ব-ভারত-বাংলার সংস্থৃতিক সাকোর বন্ধন আরও দৃঢ় করেছেন। 


১১ 


অগ্রদূত তুবননোহিনী প্রতিতা, অংসরসরো ছিলী ও ছুনখসঙগিনী 


প্রবোধচন্দ্র সেন 


রবীজ্্নাথের প্রথম প্রকাশিত কবিত| “অডিলাহ' । এট প্রকাশিত হয তববোধিনী পত্রিকা ১৭৯৯ শকের 
অগ্রহাকণ (১৮৭৪ নবেঙ্গর-ডিসেঙ্গ ) নালে, কিন্তু অনামে। তার দ্বিতীর প্রকাশিত কবিতায় নাস 
“ছিনদুমেলায় উপহার", ১৮৭: ফেব্রুমারি ১১ তারিখে হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে বালকববি-কর্তৃক শ্ৃতি 
থেকে আবৃত এবং পরবর্তী ২৫ ফেব্রুছারি (১২৮১ ক্ষান্তন ১৪) তারিখে অগ্ততঝ/দ্সার পত্রিকা প্রকাশিত, 
সনানে। এটাই সনানে প্রকাশিত তার প্রথন কবিতা । ভার তৃতীদ্ব প্রকাশিত কবিতা ‘প্রকৃতির খেদ'। 
এট প্রথমে আংশিকডাবে পঠিত হয় “বিছ্বচ্ছনসম]গম" সভার দ্বিতী্ছ অদিবেশনে ১২৮২ সালের বৈশাখ 
মাসে, সম্ভবত; ২* তারিপে। অত:পর এট ষনগ্রভাবে প্রকাশিত চয় 'প্রতিবিদ্ব' পত্তিকায় উর্র বৈশাখ 
মাসের শেষ দিকে, কিছ নামে । তার কিছুকাল পরেই এট কিছু পৰিনাঞ্চিতমপে সাবার প্রকাশিত হন 
শক ১৭৪৭ আধা (১৮৭২ জন-ডুলা!ই ) ফৃংসা| তরবেধিনী পয্মিকাঘ, এবারও অনামে। 

হুবীন্্রনাদের এট প্রন প্রকাশিত কবিতাগুলির বিশেষ গরু থাকার এখলি সন্ধে ( প্রতাক্ষতঃ প্রথম ও 
তৃতীয়টি সগন্ধে এবং পরে:ক্ষে ছিতীঘটি সংঞ্ধে ) অন্তত বিশ্বত আলোচন! করেছি । 

ঠিক তেননি হ্রবী+নাপের প্রন প্রকাশিত গল্ঠরচনাগুলির গুকও কন নহ । সমগভঃবে সবীন্্াহিত) 
অগধাবনের পক্ষে এই গ্গ ?25নাগুলি আলে(চনার সার্বকতা অস্বীকার করা যান লা। 

গ্রধমেই দেখ! দরকার রবীহনাপের প্রথম গস্করচনা কোন্টি। বালাক(লে ছিনালয্ন-বাসক!লের স্তি প্রদঙ্গে 
রবীন্্রনাপ তায় পিত! দেবেন্দ্রনাথ সঙ্দ্ধে লিখেছেন__ 

তিনি প্রক্টরের পিসিত সরলপাঠা ইংরেজি ছ্ছ্োতিসগ্রন্থ ছইতে অনেক বিনয় সুখে মুখে আমাকে 
বুঝাইছ। দিতেন; আমি তাহ। বাংলা লিশিতাম। ='ধ্ৰীৰনস্কৃতি', হিমালয় দাহ 

এ হচ্ছে ১৮৭৩ সালের বৈশাগ নাসের কথ! ৷ তখন রবীন্দ্রনাথের বন্ধল বারে| বংদর। 

ছুরিমোছন নূপোপাদযার-লম্পাদিত “বগভাবার লেখক' গ্রন্থে ( ১৯:৪ ) বধ! ছযবেছে-- 

রবীন্দ্রনাথ প্রন্টবের রচিত সহপাঠ ইংরেজি জোতিযগ্রদ্বের সহন্দ অংশন্ুপি বাহ্বলায় অনুবাদ 

ফরিতেন। ইহাই তাহার বাগলা গজ রচনার নুতপাভ | --স্নীকাস্। 'রযীব্সবাগ : গরীব ও লাছিত্য', পৃ ১৯৫ 

এই বিবরণটি সম্ভবত: দয রবীঙ্জনাখের দেওয়া তথ্য অবলস্বনেই রচিত। 

রবীজ্নাখের এই দ্রোতিববিবরক বাল্যরচনা কোখাও প্রকাশিত হয়েছিল কিনা, উল্লিখিত দুটি উক্তির 
কোনোটিতেই সে সহঙ্ধে কোনে। ইদ্দিত নেই । আনরা একটু পরেই দেখব রবীন্নাথ প্রায় সারাজীবনই 
এই ধারণা পোষণ করে গেছেন যে, সচনাটি তৎকালেই তববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হরেছিল। 

৯৮৭৩ মালের এপ্রল-নে (১২৮* বৈশাখ ) যাসে হিনালবে ডালছোসি পাছাড়ে বামকালে রবীজ্নাথ 
উক্ত জ্যোতিববিষবক রচনাটি লেপেন॥ তার অল্প পরেই তিনি পিতার সঙ্গে কলকাতার প্রত্যাবর্তন করেন। 
তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ততবে।ছিনী প্রিকা “ভাগ্রতবর্ধীয় দোতিযশাহ্থ' নানে একটি ধারাবাছিক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয় ( শক ১৭৯৭ পোষ্ট আষাঢ় আশ্বিন কাতিক পৌদ নাঘ)। প্রবন্থটিতে অভিজ্ঞ বিচক্ষণ 


অগ্রদূত ৩৯৯ 


লেবকের পাক। হাতের পৰিচন্থ হস্পপ্ল। ত! ছাড়া, তংকালে তরববোধিনী পত্রিকান্র জো[তিববিলহক আর 
কোনো প্রবন্ধ প্রকাশিত হব নি। এ বিদয়ে সঙ্রনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের দি আক্ধণ করলে তিনি (১৯৩৯ 
সালে ) থে উত্তর দেন তা এই = 
পিতৃদেবের মুগ থেকে জেযতিনেন্ন বে বিশ্লাটুক সংগ্রহ করে নিজের ভাবায় লিখে নিরেছিলুম সেটা 

বে তখনকার কালের তহবোদিনীতে ছাপা হয়েছে এই অন্কৃত ধারণ| আদ পর আবার যনে ছিল। 

এটার ছুটে। কারণ থাকতে পারে ॥ এক এই থে, সম্পাদক বেদান্তবাঠঃশ নছাশয় ছাপানো হবে বলে 

বালককে আশ্াণ দিয়েছিলেন, বালক শ্ষপংস্ক তার প্রমাণ পাওয়ার ক্ষন্তে অপেক্ষা করে নি। 

আর.একটা কারণ এই হতে পারে ঘে, অন্ত কোনো যোগ লেখক সেটাকে প্রকাশাযোগ জপে পূরণ করে 

দিয়েছিলেন। শেষোক্ত কারণটিই সংগত বলে ননে হনব এই উপায়ে আমান নন তপ্ত হয়েছিল এবং 

কোনো লেগকেরই নাম ন| থাকাতে এতে কোনে। অগ্তা্ করা হুদ নি। এ না চলে এদন দৃঢ়বস্ধমূল 

সংস্কার নে থাকতে পাব্রত না। ইতি ১৫1১০৩৯ 

শগদনীকান্ত | 'তৰীহন।প : ঢ'বন ও লাহিত্য', পু ১৯৯৯৭ 

স্ৃতরাং তরবোধিনীতে প্রকাশিত এই লেখাটির মূল বাংলা রচনায় রবাগ্রনঃথে কিছ হাত ছিল বলেই 
মলে করা যায়। কিন্তু তার তবে ঝ| বক্ষব্যবিন্ সংগৃহীত তান পিতার কাঁচ পেকে এবং ধগনাটিও কোনো 
যোগ্য লেখকের খর! প্রকাশযেগা*পে পরিনাদ্জিত ও পরিবর্থিত। এট অবপ্রদ্ধ এটিকে ববীহরনাধের প্রথম 
গন্চরচল। বলে গ্বীকান কর। ময় ন|। বগ্ুতঃ অন্রবয়সের এই দ্রোতিদবিসযক প্রচন:টে তঙনকার কালে 
তকবোধিনীতে ছাপ! হয়েছে, এই বুঁচবন্ধমূল সংস্কার থাকা সবেও রবীনুনাথ কখনও এটিকে তার প্রথম গন্ত- 
রচনা বলে উল্লেখ করেন লি। বরং অন্ত একটি প্রবন্ধকেই তার প্রধন গপ্হচন।ব সন সিদ্বেছেন। তার 
কারণ এই লেখাটিতে ভাঙার দি+ থেকে ঠার কিছু কর্তৃত্ব থাকলেও ডাবের দিক থেকে কিছুবাহ স্বকীয়তা 
ছিল না। 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গণ্থরচনার আলে।চলা প্রসঙ্গে 'কানসীর রানী’ নানক প্রবন্থট9 উদলেধধোগা । এটি 
প্রকাশিত হয় প্রথম বধের ‘ভারতী’ পদ্ধিকায় (১২৮৪ অগ্রহায়ণ ), কিন্তু এটির রচন!ক:ল কেক বংলর পূর্ববর্তী 
বলেই যনে হদ্ব । ররবীন্রনাখের 'ইতিহাস' (১৩৯) গ্রন্থে এটি সংকলিত হয়েছে । এই পুণ্তকের 'প্রস্থপরিচয 
বিভাগে এটির সন্ধে বলা হয়েছে : 'রচনাটির রবীন্্রনাখের স্বহস্ত লিখিত প্রাধনিক খসড়া শাস্তিনিকেতন 
যবীন্্রমদনে রক্ষিত আছে’ । এই প্রাথমিক ধসড়াটি যে পাওুলিপিতে আছে সেটি ‘মালতী পুথি’ নামে 
পর্নিচিত। রবীন্্রনাথের ঘতগুলি পাতুলিপি পাওয়া দিয়েছে তার নধো এটিই সঃপ্রাচীন। ভার বালাজীবনের 
( এমনকি ছাত্্দীবনেরও ) বহ রচনা এটিতে পাওয়া দিয়েছে । 

ছিদালয্ব থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে গৃহশিক্ষকদের কাছে পাঠ/ভ/।স করান সময়ে তিনি যেসব রচনা! 
করেছিলেন তারও বহু নিদর্শন আছে এই দালতী পুথিতে। এই পুখিতে প্রাপ্ত ‘কানমীত্র রানী'র প্রাথমিক 
খসড়াটি একটু মল দিয়ে পরীক্ষা করলে মনে কোনো লন্দেহ থাকে না, এটি তৎকালীন পাঠাভযাসের অঙ্গ 
ছিলাবে কোনো ইংরেছি পুস্তক অবলম্বনে রচিত । পরবর্তীকালে এট পরিযা পরি হয়ে প্রথন বর্ষের ভারভীতে 
{১২৮৪ অগ্রহান্ণ ) প্রকাশিত হয়। এঞাব কথ! বিবেচনা করলে এই প্রবগ্চটিকে রবীন্রনাপের অন্ততম প্রথম 
গগ্যরচনা বলে পণ্য কর। সমীচীন বলে মনে হয়৷ কিন প্রকাশকালের বিচাবে এট এ! 











৪০০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাব-আধাঢ় ১৩৬৯ 


হ্বীচ্তিলাভের অনিক নথ তা ছাড়া, যদিও এটিতে স্থানে স্থানে রবীক্দনাপের হুদদ্ব ভাবের আভাস 
ফুটে উঠেছে তবু এ কথাও স্বীকার করতে হবে নে, এটতে তার চিন্তাধারার স্বকীন্বত! ও বিশিইটতা সুস্পষ্টভাবে 
প্রকান্মলাভের অবকাশ পায় নি! কেননা, এক্ষেত্রে তাঁকে কোনো ইংরেজি রচনা! অবলম্বনে দৃখ্যতট 
অন্্বাদের পথ ধরেই অগ্রসর হতে হুয়েছিল। অন্বাদ বা অস্থলরণের দিক্‌ থেকে বিচার করলে এই 
ইতিহালবিষর়ক প্রবন্ধটিকে পূর্বোক্ত জ্যোতিযবিযন্ক প্রবন্ধটিয় অলুযর্তী বলে গণা করতে ছহ। রচনাকালের 
[বিচারে এটিকে নুবীশ্রলাখের প্রাথমিক রচনার পর্ারুক্ত বলে স্বীকার করলেও ভাব বা ভাবার দিক্‌ থেকে 
এটিকে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট হুকীয়তার অধিকারী বলে স্বীকার করা বায় না। 


২ 


চিন্ত। ও রচনার স্বকী! তথ! বিশিষ্নতয এবং প্রকাশকালের অগ্রবর্তিতার বিচাত্রে ঘে প্রবন্ধটি রবীন্নাখের 
প্রথম গ্তরচন! বলে মনদ!লাগের অধিকারী তার নাম ‘র্বননোচিনী প্রতিগা, অবসর-সরোছিনী ও 
ছুষেসাঙ্গিবী'। এট প্রক!শিত হয় ‘জ্ঞানাস্কুর ও প্রতিবিশ্ব' পত্রিকার ১২৮৩ সালের কাতিক (১৮৭৬ অক্টোবর- 
লবেদ্বর ) সংগ্যাদ্ব। প্রবীহ্নাদে নিঙ্গেও এটকেই তার প্রথন প্রকাশিত গন্থপ্রবঞ্চ বলে দ্বীকৃতি দিয়েছেল। 
এ বিষয়ে তার উকি এই ৷ 
প্রথন যে গয্যপ্রবন্ধ লিগি তাছাও এই আনাঙ্ছরেই বাহির হয় । তাই! গরসনালোচন!। তাহার 
একটু ইতিহাস জাছে। 
তখন নুবনমোছিলীপ্রতিভ! নামে একটি কবিতার বই বাহির হইস্থাছিল। বইখানি ছুবনমোছিনী- 
নামধারিনী কোনো মহিলার লেখা বলিয়া সাধারণের ধারণা জিয়া গিয়াছিল। ধাৰায়) কাগজে 
অক্ষয় সতকার বছাশয় এবং এডুকেশন গেছেটে চৃদেববাৰু এই কবির অদ্থাদযকে প্রবল দাবোগ্ের সহিত 
ঘোষণা করিতেছিলেন। 
তঙনকার কালের আমার একটি বন্ধু ব্াছেন-_ তীহার বন্দ আনার চেয়ে বড়ে।। তিনি আমাকে 
নাবে মাঝে ‘ন্বননোহিনী' লই-কর! চিঠি আনিয়া দেখাইতেন। ‘কুবননোহিনী' কবিতাছ ইনি মৃদ্ধ হইয়া 
পড়িগাছিলেন এবং 'ভুষনমোহিনী” ঠিকানার প্রান্থ তিনি কাপড়টা বইট! ভস্রি-উপহারর্ূপে পাঠাইযা 
দিতেল। 
এই কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ভাবে ও ভাবায় এমন অসংবন ছিল দে, এলিকে স্বীলোকের লেখা 
বলির! মনে করিতে আনার ভালো লাগিত ন|। চিঠিগুলি দেখিয়াও পত্রলেধককে হবীজাতীয় বলির! ধনে 
করা অনস্থব হইল। কিন্তু মানার সংশয়ে বন্ধুর নিচা টলিল না তাহার প্রতিনাপূজ চলিতে লাগিল। 
আমি তখন বূবনমোহিনীপ্রতিভা, ছুখেসগিনী ও অবলর্সকোজিনী বই ভিনধানি অবলম্বন করিয়া 
জ্ঞানাঙ্থয়ে এক সমালোচনা লিশিলাম। jt 
খুব ঘটা করিনা লিখি্বাছিলাম। খণ্ডকাবোরই বা লক্ষণ কী, গীতিকাব্যরই ব। লক্ষণ ফী, তাহা 
পূ বিচক্ষপতার লছিত মালোচনা করিয্াছিলান। হুবিধার কথা এই ছিল, ছাপার অক্ষর সবগুলিই 
লমান নির্বিকার, তাহাত নূর দেখিয়া কিছুমাত্র চিনিবার কো নাই, লেখকটি কেনন, তাহার বিস্তাবদ্ধির 
দৌড় কত। = "চীদনস্বতি', রচনা প্রক!ণ 


অগ্রদূত ৪০১ 


উক্ত সনালে!চন|-প্রবন্ধট যসন পিরিত ই তন রবীন্রনাঁধের বগল পনের 
বীবনস্থতি তার পঞ্চাশ বংশত বরণের ব্চন।। পর্রিণতবহ্থলে তিনি ভার এই বাণাবুসনাটি সদ্ধে যে পর্রিছাস- 
ৰিশ্ৰিত কটক্ষপাত করেছেন ত! ৭ই বুচনাটির প্রাপ্য কিল! বিচার করে দেখা প্রন্থোদ্ন। 

কিন্তু তার আগে “র্বননোচিনী প্রতিভা' ‘অবসন্রলরোজিনী’ ও 'দুখেসক্গিনী”। এই তিনথানি বইএর একটু 
পরিচয় দিয়ে নেওয়া কর্তব্য । তিনবানিই কবিতার বই । 

“কুবনমোহিনীপ্রতিভা প্রধনভাগ প্রকাশিত হয ১৮% (শক ১৭৯৭ অগ্রহাছণ ) সালে। কবির নাৰ 
নৰীনচন্্র মুখোপাধ্যায় { ১৮৩-১১২২ )। “ভৃবনমোহিনী' ভার ছন্মনান। এই পুঃকের প্রথব সংবরণে 
লেখকের নাম ছিল না। আখ্যাপত্জে ছিল ‘Edited and published by Nobinchandra 
Mookhopadhyay’ শুধু এই কথা-ক্টি। কিন্ত ছস্কনাৰ ‘ক্বননোহিনী’ হুপরিচিত ছিল। তাই 
তংকালে ধারণ! হয্েছিল, এই পুন্রকটি ওই নামের কোনো নহিল! ফবিত্র পচন! । এটিট কবির প্রথম 
কাবা এবং প্রকাশের য়ক।ল পরেই এটকে বালফ-্বীন্নাখের কঠিন সমাপে!5ন|এ সন্দদীন হতে হয়েছিল। 
প্রসঙগক্রমে এ হলে বল| দেতে পারে যে, নবীনচন্দের তৃতীদ্ব কাব্য 'দঙ্ূত' কেও (১৮৮৩) রবীন্দ্রনাথের 
হাতে কঠোর সমালোচনার সাৰ!ত সহ করতে হগ্গেছিল। 

“অবদরপরোগ্সিনী" প্রধমভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ লালের বে মাসে। এচযিত। করি পরার রায় 
(৯৮৪৪-৯৪ )। তিনি নবীনচন্ছের চেয়ে অধিকতর খ্যাতি অন করেছিলেন গ্টোতিরিস্নাথ তার 
জীবনশ্বতিতে রারকক্ক সন্ধে বলেছেন, “প্রহার এত্বাবলী বঙ্গদাছিত্যে আনছে? বা! বানর বহু পরন্বের 
লেখক | কিশ্ব ভার খ্যাতির প্রন হেতু 'অবসরদরোদ্ছিনী' কাবাপাশি। এই প্রশঙ্গে শুজেন্্রনাথ 
বন্দো।পা'্য|মের একটি উক্চি স্মীথ | 

অপর্রিচ্ ও স্ঞতার দহ্ণই আছিকার বাঙ্গালী পাঠক তাহাকে গপতে ব্যাচে, “অবসর- 
প্ররোদিনী' পড়ে ন| বলিয়াই কৰি রাদরকৃষ্ণ রাহ্বকে লে ছানে না, পড়িণে ‘ভূতলে বাঙালি মধম জাতি! 
্রস্থৃতি জতীন্বতামূলক কবিতাত কবিকে ঝুলিতে পারিত না। 
-_সাহিভাসাধকচরিতষালা ৭* (১৩২১ নং), পৃ ৪২. 

অতপর 'দুঃধসঙ্গিনী'। এটির প্রকাশকাল ১৮৭৫ অক্টোবর। বচান্কতা ছরিশ্চঙ্র নিয়োগী ( ১৮৫৪- 
১৯৩০)।  ছুখেলগিনীই তার প্রবম বই। কিন্তু বইটি তৎকালে সাহিতা্গগতে উপেক্ষিত হগ্ধ নি। বান্ধব 
খর্র্শন বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্জিকায় বহ উন্ব্বতিসহ দীর্ঘ সমালোচনার যোগা বলে বিবেচিত হয়েছিল। 
এই বইটি সম্পর্কে ববীন্্নাখের অভিমত কি, তা বথাস্থালে দেখানো বাবে । তবে এস্থলেই এ কথা বলা! 
যেতে পারে বে, বালক-্বীশ্রনাখের সমালোচনার ফলেই এই কাৰাগ্রন্থটি বাংল! সাহিত্যের ইত্ছানে 
অমরতা অর্জন করেছে। কিন্তু ‘হখসন্গিনী'র কবি বাংল! সাছিতো প্রতিষ্ঠা লাত করতে পারেন নি। 
বিবৃতির ুষকারেই তার স্থান নিৰ্দিষ্ট ছেছে। 

“করনবোহিনী প্রতিভার কবি নবীনচন্র, “অবসরলরোজিনী'র কবি রাজ? এবং “ছুখেস্গিনীর কবি 
ছরিশচ্্। এই তিনন্ধনের মদো বহ্োছোঠ্ঠ ছিলেন র্কফণ। ডাকে ছীবনে বহু প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম 
করতে হয়েছিল; তিনি দীর্ণস্বীবনও লাভ করতে পারেন নি। কিন্ত মার চুমলিশ বংসরের স্বম্নপরিসর 
জীবনে নান! বিকদ্ধতার নবোও তিনি নি প্রতিভার বিশিষ্টতাওনে বাংলা সাহিতোর ইতিহাসে শ্বরনীয়তার 





$০২ বিশ্বভারতী পত্রিকা! বৈশ!খ-আবাঢ় ১৩৬৯ 


অধিকারী হয়েছেন । জেড়ামাকে। ঠাকুরবাড়িতেও তান যাতাদাত ছিল। '‘বিদ্বচ্ছনসনাগৰ’ সভার 
( প্রথম অধিবেশন হুর ১২৮১ বৈশাখ ৬ তারিখে ) অধিবেশনেও তিনি উপস্থিত থাকতেন ৷ ঞো1তিরিজবন্যথের 
ভাষাত তিনি তখনই “উদীয়মান কৰি বলে স্বীকৃতিলা করেছিলেন। 

অপর ছুই জন, নবীনচন্ত এবং হরিক্চজ্জ, অপেক্ষাকৃত দীর্ষদীবন লাড করেও ব্রাকুকেন স্তায় খ্যাতি অর্দন 
করতে পারেন নি। বন্ধত: বালক-্রবীপ্রনাখে এই সমালোচনা'-প্রবন্ধটিই অনেকাংশে তাদের সাহিত্যকৃতিকে 
বাচিয়ে রেখেছে, এ কথা বললে অতু!ন্তি হবে না 


অত:পর রবীশ্রনাতের এই প্রথন প্রবন্ধটির কথেকটি বিশিষ্টতার পরিচ দিতে চেষ্টা করব । একটু যন 
দিয়ে দেবলেই বোকা যাবে, রবীও প্রতিভার হে বিশিষ্ট! পরবর্তীকালে বাংলাাহিতাকে অপু প্রভাত 
উদ্ভাসিত করেছিল তারই অব্নাডাস পায়| যায় এই ক্ষ প্রবন্ধটিতে। বগতঃ, চিন্ামুক্তির থে বিশিষ্তা 
ও বলিঠতা উত্ততকালীন রবীন্াহিতোন নোগে আমাদের কাছে হুপরিচিত হয়েছে, এই প্রবন্ধটিকে বল। 
যায় তারই অগ্রনৃত। একটু কান পেতে অবছিত হলেই এই '্বম্ায়তন রচনাটির মধোই শোনা ধাবে 
রবীন্্প্রতিডারর ছূর্জঘ হায়ঘোবপা-বানা__ আজম ডে 1 
এ ফথা নিপংশহেই বল৷ যায় যে, রবীন্ুন/খের কাব্ব্রচনার ক্ষেত্রে 'অভিলামা কবিতাটি বে স্থান, 
তার প্রবন্ধগাহছিত্যের ক্ষেতে 'ছুবলনোছিনী" প্রস্তুতি রচনাটিরও সেই স্থান৷ [বিশেষভাবে শঙ্গণীয় বিষয় 
এই থে, যে প্রেরণাহবনি থেকে “অডিলায' কবিতার উৎপত্তি, রবী্নাধের প্রথম গদ্চরচনাচিতেও ভার 
প্রভাব হস্পই। অন্তত দেখাতে চেষ্টা করেছি খে, বালক-রবীন্্নাথ “‘অডিলাঘ’ কবিত। রচনার প্রেরণ! লাভ 
করেন বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (১২৮১ শ্রাবণ ) প্রকাশিত বঙ্ষিমচন্জের 'বাঙ্গ|লিগ্র বাহবল' প্রবন্ধটি থেকে। 
কিন্তু সে প্রেরণা অহেকৃল্যের প্রেরণা নয়, প্রতিবাদের প্রেরপা। 'ভুবননোহিনী'-ইত্যাদি-নর্ধক গ্ভ- 
রচলাটিতেও “বাঙ্গালির বাছুবল' প্রবন্ধের ছাগ্স।পাত স্বম্পষ্ট। কিন্তু এবারকার প্রভাব প্রতিবাদের নস, 
সমর্থনের । তার প্রনাণ দেওয়া কঠিন নয়। “ভুবনমোছিনী” থেকে বালক-সনালোচকের ছুটি উক্তি উদ্ধৃত 
ফরছি। প্রবন্ধের প্রথনেই এক জায়গার বল! হয়েছে _ 
এই সীতিকাব্যই বাঙ্গালিহ নির্জীব হয়ে আজকাল অ অম জীবন সঞ্চার করিগছে। 
এই উর “নির্গীব' শটি বিশেষভাবে লক্ষষীর। বাঙালি নিব কেন, তার উত্তর পাওয়া যায় 
পরবর্তী আর-একটি উ্চিতে।_- 
বাঙ্গলা দেশে মহাকাব্য অতি অয কেন? তাহার অনেক কারণ আছে ॥ বাগলা তাবার সি 
অবধি প্রায় বঙ্ছদেশ বিদেনদিগের অধীনে থাকিয়া নির্জীব হইস্গ। আছে, আবার বাঙ্গলার় জলবাধুর গুণে 
বাঙালিরা স্বভাবত; নিব, স্বপ্রদ়্, নিস্তেদ, শান্ত; যহাকাবোর নামকদিগের হৃদ চিত্র করিবার 
আদর্শ হন পাইবে কোথায়? অনেকদিন হইতে বঙ্গদেশ হঝে লান্িতে নিত্িত, যুদ্ধবিগ্রহ, 
স্বাধীনতার ভাব বাগালিত্ হৃদ নাই? স্থভরাং এই কোনল হৃদয়ে প্রেনের বৃক্ষ অঠেপৃষে মূলবিস্তার 
করিয়াছে । এই নিমিত্ত জয়দেব, বিস্তাপতি, চণ্ডীদাসের লেখনী ছইতে প্রেনের অশ্ব নিহত হইয়া 
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বঙ্গদেশ প্রাবিত করিয়াছে এবং এই নিমিত্ত প্রেদপ্রধান বৈহবপর্ন বঙ্গদেশে াবিস্ৃত হইস্গাছে ও 
আধিপত্য লাভ করিয়াছে। = জানার ও প্রতিৰি, ১২১৩ কাতিক 


এবার “বাঙ্গালির বাহবল' প্রবন্ধ থেকে বস্বিনচন্তরের উক্তি উদ্ধৃত করা যাক ।__ 

বাঙ্গালির পূর্ববীরত্ব, পূর্বগৌরবেত্র কি জান! আছে?" - প্রাচীনকাল দূরে খাকুক, যধন মধাকালে 
নিক পরিহান্ষক হোষেকলাও বঙ্গদেশ পর্যটনে দেন, ভবন দেখিগাছিলেন দে, এই প্রদেশ গৌরবশূত্ত 
ক্ষ কত্ত রাজ্যে বিভক্ত । বঙ্গদেশের পূর্বপৌরব কোথায় ?-.. 

পূর্বকালে যাঙ্গালিব্রা থে বাহবলশালী ছিলেন, এমত কোন প্রমাণ নাই । পূর্বকালে ভারতবর্ধনথ 
অন্তান্ত জাতি যে বাহবলশালী ছিলেন, এত প্রদাণ অনেক আছে, কিন্তু বঃগ!পিদিগের বাহবলের কোনে! 
প্রবাপ নাই । হোয়েম্বলা$ সমতটর!ছাবালীদিগের থে বর্ন! করিস] গিরাছেন, তাহ! পড়িয়া বোধ হয়, 
পূর্বে বাঙ্গালির এইকপ পর্বাক্ুত, দুর্বল গঠন ছিল।- - 

আধুনিক বৈ্!নিক ও দা্শনিকদিগের মতে, সকলই বাস্থপ্রার্গতিক দ্ধ বংগলির দুর্দলতা 
বাছ প্রকৃতির ফল॥ ভুনি, সপ্বাশ এবং দেশ।চারের ফলে বাঙ্গালির! দুশ |" 

বাঙ্গ।পি মগ্রপ্গেরই ফি, বাঙ্গাদি পশুরই কি, দূর্বলড| ঘে ছপবাদু বা নত্তিকরে গণ, তাই। সঙঙ্ছেই 
বুঝা যান। = বন্দন, ১২৮: শ্রাবণ 


গেগ। যাচ্ছে প্রবীণ বকিমচন্্র ও নবীন রবী হুনাথ, উভদ্বেই বাঙালিকে প্রথনাবদি উতিছাধিক গৌরবে 
বঞ্চিত, কর্মকীততিহীন নিবীদ সাতি বলে ধরে নিয়েছেন এবং উভয়ের খতেই এই শিবা তাব হেতু প্রান্তিক 
পরিবেশ অর্থাৎ ঘলবাদুর প্রচাব। ঝাঙালি দাতিত্র অতীত ও বর্মন প্রত সগন্ধে উতদের এই হুম 
হতসাদুষ্গ আবন্দিক বলে মনে করবার কোনে! কারণ দেখা ঘায় না 

বাঙ্গালির বাহবল' প্রকাশের কয়েক মাল পরে ব্িনচন্্র ‘ডাই ভাঠ' নামে কফিতে 
বাঙালির এঁতিহগৌরবহীনতাকে দিককার দিয়াছেন ।__ 


নাহি ইতিবৃত্ত নাহিক গৌরব, 
নাহি আশা কিছু নাহি বৈভব, 
বাঙ্গালির নামে করে ছি ছি রব, 
কোমল স্বভাব, কোমল দেহ ।- 
কার উপকার করেছ সংসারে? 
কোন্‌ ইতিহাসে তব নাম করে? 
কোন্‌ বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালির ঘরে? 
কোন্‌ রাজা তুৰি করেছ ছয় 7 
কোন্‌ রাহ্থা তুমি শাসিগ্াছ ভাল ? 
কোন্‌ ৰারাখনে ধরিন্বাছ চাল? 
এই বঙ্গড়মি একাল সে-কাল 
আবণা, রণ|, রণ | বল্ল ১৯৮৯ উ৭ 





৪৯৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাব-মাষাঢ় ১৩৬৯ 


“বাঙ্গালির বাহবল' প্রবন্ধের উদ্ধৃত অংশের বক্তব্য এবং এই কবিতার বক্তবাবিহঞ্ধ অবিকল এক। এই 
কবিতাটি রবীক্্রনাথ পড়েন নি বা এটির কোনো প্রভাব ডাঁর উপরে পড়ে নি, এমন কথা মনে করবারও কোলো 
হেতু দেই। যা! হক, 'বাঙ্গালির বাহুবল: প্রবন্ধ এবং “ভাই ভাই” কবিতার সঙ্গে 'কুষদমোহিশীগ্রতিভা' 
ইত্যাদি রচনাটির এই চিন্তাগত এঁকাটুকু অস্বীকার বা উপেক্ষা করবার উপায় নেই। 

বাংলাদেশের জলবাযূর ভণে বাহালিরা হযেছে নি্াষ এবং তারই ফলে বাংলাসাহিত্যে ঘটেছে 
মছাকাব্যের অন্রতা ও প্রেমবিযন্বক গীতিকবিতার প্রাধানা, এই হচ্চে বালক-রবীজ্নাখের এই প্রথম প্রবন্ধটির 
অন্ততম গ্রতিপান্ড বিবয়। আমরা দেখেছি এই অভিমতের প্রথমাংশের উৎস হচ্ছে সম্ভবত: বঙ্চিমচন্ত্রের 
বাঙ্গালির বাহবল' প্রবন্ধটি, স্বিতীঘাংশের উৎস নিহিত রয়েছে বোধ করি বন্ধিনচজ্দেরই অপর একটি প্রবন্ধে। 
প্রবন্ধটির নাৰ “বিগ্তাপতি ও ছদদেব' | এর থেকে একটি অংশ উন্ধৃত করছি।_ 

ভাব্রতব্ধীয়ের! শেষে আলিম্বা একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিণা বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন বে, 
তথাকায় জলবাসুর পে তাছাদিগের স্বাচাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ আন্ত, বাঘ 
জলবাপ্পপূর্ণ, কৃমি নির। এবং উবরা, এবং তাছার উৎপান্ত অসার তেডোহানিকর দান্ত! সেখানে 
আসিয়া আগতে অন্রহিত হইতে লাগিল, আরপ্রক্কতি কোমলতানয়ী আলগ্রের বশবর্তিনী এবং গৃছ- 
সুথাডিলালিণ৷ হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন দে, আমর! বাঙ্গালা পরিচ দিতেছি। 
এই উচ্চাডিল'বশৃন্ত, হল৷, নিশ্চেষ্ট, গৃহ হখেপরাছণ চর্রিহের অঙ্ুকরণে এক বিচি সীতিকাব। সই হুইল । 
শেই গ্লতিকাবা€ উচ্চাভিলাবশৃষ্ঠ, অলগ, ডোগাসজ, পৃহস্ুধপরাবণ। সে ফাবাপ্রণালী অতিশগ 
কোমলতাপূর্ণ, অতি দুনধুর, দম্পতী প্রণধের শেষ পরিচয় । অন্ত লকল প্রকারের শাছিতাকে পশ্চাতে 
ফেলিয়া, এই জাতিচন্রিচন্গকারী গীতিকাবা সাত-আট শত বংলর পাস বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে 
ধাড়াইয়াছে। এন্ত সীতিকাবোর এত বাহলা । এবস্মদ্শন ১২৮০ পোঁদ 
এই প্রবন্ধেরই প্রথমা*শে বস্ষিমচহ্ছ দেখাতে চেয়েছেন বে, ভাত্তীয় আর্যর। যে-সমথ্ে 'অনাধকুলগ্রমধনক।নী 
ভীতিলুক্গ, দিগস্তবিচারী, বিজয়ী বীর ফ্াতি’'রূপে পরিগণিত ছিল, তখনকার “সেই জাতীয় চরিত্রের ফল 
রামারণ' মহাকাবা । অর্থাৎ, প্রাকৃতিক পরিবেশপ্রভাবে ধন কোনো জাতির চরিত্রে বীরধবত্া প্রকাশ 
ঘটে তখন সাহিতে)ও লেশ! দেব সেই চরিসানযাসী বীহ্রসান্সক বহাকাবা, সেটএপ প্রাকৃতিক 
ধখন জাতীয্ব চরিছে দুর্বলত। ও কোমলতার প্রাথাঞ্জ ঘটে তখনই রচিত হুথ মানু ঈতিকিবিকা। 
বনধিবচজ্রোর এই অভিমতেরই প্রতিন্ননি শোনা বাদ রবীন্দ্রনাথের “ভুবননোহিনী প্রতিভা” ইত্যাদি প্রবন্ধে 
বন্ধ: বহিমচনত্রের 'বিস্বাপতি ও জয়দেব’ ( ১২৮* পৌষ ) ও ‘বাঙ্গালির বাহুবল’ ( ১২৮১ শ্রাবণ) প্রবন্ধ 
এবং ‘ভাই ভাই” কবিতার (১২৮১ চৈত্র ) সঙ্গে রবীজ্রনাথের 'কুষনখোছিনী ্রতিভা' ইত্যাদি প্রবন্ধের 
(১২৮০ কাৰ্তিক ) এই যে ভাবগত-এঁকা, একে নেহাতই আকস্মিক বলে উপেক্ষা করা দাগ না। ‘ভাই ভাই" 
কবিতায় আছে বাঙালির “কোমল স্বভাব কোবল দেহ'র কথা, তার পরেই আছে তার 'কোমল পিরীতি 
কোমল শ্রেহার কথা । আর, বাপক-সমালোচকের রচনার আছে বাপি ‘কোনল হুদণে' প্রেমের প্রভাবের 
সবিস্তার পরিচর । এই সাদৃটুক৪ লক্ষণীয়! 

এই প্রদঙ্গে মনে রাধা প্রস্বোজন শে, বালক-বহসে রবীন্দ্রনাথের কাবারচন/দ হেমচজ্ের “কবিভাবলী” 

বিছারীলালের “বদহুন্দনী' ও ‘দারদানন্বল' এবং ক্ষ চৌধুরীর 'উদাফিনী' কাব্যের প্রভাব হুম্প্। এ 
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বিষয়ে তার স্বীকুতিরও অভাব নেই। তেননি তার সে বলের গচ্চরচনাঘ যদি বনধিনচন্ের চিন্তাধারার 
ছারাপাত দেখ। যায়, তাতে বিদ্মিত হবার কারণ নেই । বস্তুত; বন্িচহ্ছের বঙ্গর্শন তার বিচিত্র 
আলোকরশ্মিপাতে রবীন্্নাখের উন্মেযোন্সুধ হৃদয়কে এক নূতন জগতের অপূর্ব বিশ্বের বপ্যে বিকশিত 
করে তুলেছিল, এ কথ! তিনি যে কতবার কতভাবে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন তার ইয়ত্তা 
নেই। এ স্থলে তার উক্তি উদ্বৃত ফয়া নিশ্রস্বোজন। তবে সেকালে তার কিশোর হৃদন্ন বে ভাবাবেগে 
চল ছয়ে উঠেছিল তার আভাল পাওয়া যাহ এই লাইন-করটিতে 
মনে আছে সেই প্রথম বয়স নৃতন বঙ্গভাষা 
তোমাদের দৃখে জীবন লভিছে বহয়! নূতন আশা । 
নিমেহে নিমেষে আলোকরশ্মি অধিক জাগিয়া উঠে? 
বগ্হৃনয় উন্মীলি' যেন রক্তকহল ছুটে ॥ 
প্রতিদিন যেন পূর্ধগগনে চাছি রছিতান এক। 
কখন ফুটিবে তোনাদের ওই লেখনি অকণ-রেব)। 
তোথাদের €ই প্রভাত-আালোক প্রাচীন তিথি নাশি, 
নবন্ঞা গ্রত নহনে মানিবে নৃতন জগং-রাশি ॥ -ঘানলী', পরিত্যক (১৮৮+ ) 
রবীহ্ছনাদের কিশের জনকে বঙ্ধিমচিষ্টাধারাহ এই যে প্রভাব, তা সহজে মুছে যায় নি। বস্ধত 
বন্ধিমচহ্ছের কোনে: কেনে! ভাব হার অঙ্থরে চিরকালের আন্ত বন্ধমূল হয়ে গিনেছিল। তার মধ্যে 
একটি হক্ছে ক্ষাতীয ইতিহ'দ ও জাতীয় চরিত্র নিয়ন্থণে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রচাবই যে লধাধিক এই 
বিশ্বাম॥ রবীস্রনাথের শেষবয়দ পংস্থ এই বিশ্বাস অবিচলিত ছিল। এন্বলে বিস্ৃত আলোচনা 
নিশ্য়ো্ন। এ রকম আর-একটি বিশ্বাস হচ্ছে বাঙালির নিরবতা ও ওঁতিহগেরবহীনত। সনবন্ধে। এ 
বিয়ে অন্তয় বিশ্বত আলোচন। ফরেছি। এনে শুধু দু-একটি কথার উল্লেখই যথেই। “মানসী' ফাবোর 
দৃরস্ত আলা, দেশের উঠতি ও বঙ্গবীর, ‘লোনার তরী" কাবোর হিং টিং ছট, 'চৈছালি' কাব্যের বঙ্গনাতা, 
“্বজজনা' কাবোর উন্নতিলক্ণ প্রহথতি রচনার কথ] স্মরণ করলেই এ কথার সত্যত; বোঝ! যাবে ।_ 
অলস দেহ ক্রষ্ট গতি গৃছের প্রতি টান," - 
মাধাঘ্ ছোটো বহরে বড়ো বাগালি-সন্থান। -_-'দানসী', হুরপ্ত আশা ( ১৮৮৮ ) 
এর সঙ্গে পূর্বোদ্ুত বন্ধিনচন্তরের বাঙালি বর্ণনার সাদৃত্ত মুস্প্ট। "ফের প্রতি টান কি বঞ্ধিমচন্রের পুনঃ- 
পলক “পৃহহুখপরায়ণ' বিশেষদটির কথা স্মরণ করিয়ে দেহ না? 
অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ খর্বদেছ, 
বাকা ঘবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ |" - 
না দানে অভিবাঘন, ন! গুছে কুশল, 
পিভনাম শুধাইলে উপ্ততমূহল ॥ -লোনার তরী” হিং টিং হট (১৯৯২) 
হৃধিমচন্ত্ের “ধর্বাকৃত দুর্বলগঠন' বিশেদণ স্বরণীয়। আর, শেষ লাইনটি হচ্ছে বাঙালির এওঁতিহগৌরব- 
হীনতার প্রতি আপনি ইঞ্ছিত ৷ নাহি ইতিবৃত্ত নাহিক গৌরব' 'ভঠে হাটা কবিতায় বন্ধিনচঞ্জের 
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এই উতভিরুই প্রতিন্বনি ‘পিহুলান শুধইলে উপ্ততমূষল' । 'ভুবনমো ছিনীপ্রতিভ।' ইত! দিতেও এই মনোভাব 
সবস্প্ট। বাঙ!লির এই অগোৌরবের প্রতিকার -কামনাতেই তিনি কবিতায় লিখেছিলেন 
শশাস্ত সাধু তব পুড্রদের ধরে 
দাও সবে শৃহছাড়া লক্মীছাড়া করে। 
সাত কোটি সন্তানেরে, ছে মৃত জননি, 
রেখেছ বাঙালি করে যায কর নি তালি বক্ষষাতা। (১৮৯৯) 
আর গড্ধে লিখেছিলেন_ 
বাঙালি আজকাল লোকসনাজ্ছে বাহির ছুটখাছে। মুশকিল এই থে, জগতের স্বতযুশাল| হইতে তাছার 
কোনো পান নাই ।- 
পিতানহদের বিরুদ্ধে মামাদের এইটেই সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ । লেই তো আত্ম, তাহারা 
নাই, ভবে ভালে। মন্দ কে’নো- একটা অবসরে তাহার! রীতিতে! নরিলেন ন! কেন? তাঁহারা 
ঘি সরিতেন তবে উত্তরাধিকারগ্ছছে মানরা৭ নিছেদের নরিবার শক্তি সম্বস্ধে আস্থা রাখিতে 
পারিতান। ঠা নিস্তে ন; পাইয়!ও ছেলেদের অগ্রের সংগতি রাশি! গেছেন, শুধু ম্মৃতার 
সংগতি বাখিছ। যান নাই । এত বড়ে! দুগগা, এত বড়ে! দীনতা আর কী হইতে পারে? 
= বিচিত্ৰ প্রহন্ধ , মা তৈ (১৩৯৯) 
পরবর্তীকালের এট বেদন'মম মনোভাবের বীজ নিছিত রয়েছে 'ভবনোহিনী প্রতিভা”ইত্যাদি প্রবন্ধে 
এবং ববীন্রনাথ এই মনোভাব উত্তযাধিকারগৃত্ে লাভ করেছিলেন বন্ধিমচঞ্ডের পূবোক প্রবন্ধ ও 
কবিতা থেকে। 
অতএব এ কথ! স্বীকার করতে ছবে থে, পরবীন্রলাহিত্য তথ! যযীষ্্রচিস্থার বিবর্তনের ইতিহাসে ‘কুবন- 
মোহিনী প্রতিভা'-ইত্যাদি প্রবদ্ধটিন "কু কন নহ । 


অতপর উক্ত প্রবন্ধের চাষা ও ভাব -গত কষেকটি বৈশিষ্টোর প্রতি জঙ্গুলিনির্দেশ করেই এই আলোচনা 
সমাধা! কন । 
প্রথৰেই ভাবার কখ]॥ রবীন্রনাথ বলেছেন, বন্ধিমচন্জরের প্রেরণার ‘বঙ্গভায| সহসা বালাকাল হইতে 
বৌবলে উপনীত ছইল'। সন্ত বলেছেন 
তার [ বন্ধিনচন্ডের } আগে ভাষার নথো অসাড়তা ছিল, তিনি জাগিয়ে দেওয়াতে তার বেন 
্পর্শবোধ গেল বেড়ে) নতুন কালের নানা আহ্বানে সে সাড়া দিতে শুরু করুলে। অল্মকালের 
ধ্যেই আপন শক্তি পন্ন্ধে সে সচেতন হরে উঠল। বক্গদর্শনের পূর্বকার ভাবা আর পরের ভাষা 
তুলনা করে দেখলে বোঝা যাবে, এক প্রান্তে একটা বড় মনের নাড়া খেলে দেশের সমস্ত মনে ঢেউ 
খেলিরে ঘা কত জ্রুতবেগে, আর তগলি তখনি তার ভাবা কেনন করে নৃতন নূতন প্রপালীর মথো 
আপন পথ ছুটিয়ে নিদে চলে । -বা'লাস্াবোপরিচ়' ( ১১৯+ ) পরিচ্ছে * 
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বাংলা সাছিতো মধন বঙ্ষিমচন্দের পূর্ণতেছে আবির্ভাব তখন কিপোর-বৌদ্রনাখের হৃদরকোরকফের 
উন্মেষকাল। এই দৃ-এর পারস্পারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্্নাথ বলেছেন, 'বঙ্িন বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের 
হুর্দোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃন্পল্গ সেই প্রথম উন্ঘাটিত হুইল” । সুতরাং, বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের 
বালারচনার সতাপরিচয় পেতে হলে তার বালকচিত্তে বন্ধিমচন্ত্ের বিচিত্র প্রভাবের বপোচিত বিস্লেধণ ও 
আলোচনা প্রয়োছন। 

এই অবস্থায়, আশ! করা যায়, রবীন্ছনাখের প্রাথমিক গরচলা বন্ধিনী রীতির ছাব্াপাত ঘটবে। কিন্তু 
আশ্চর্ধের বিষ এই যে, “নুবননোহিনীগ্রতিভা' ইত্যাদি রচনাটিতে বঙ্ষিমী বচনারীতির প্রভাব খুব অন্রই 
দেখা যায়। উদ্ধৃত রচনাংশগুলির তুলনা করলেই ছুই জনের রচলারীতির পার্ধকা বোঝা যাবে। ব্ধিষচন্্ের 
প্রাবন্ধিক গম্মের সাদারপ বৈশিষ্ট্য খু যুক্তিপরাষ্ণতা ও অলংকারপ্রহোগের দ্রশ্রতা ; তাত রচনার লক্ষ্য 
বন্তবাকে পাঠকের বৃদ্ধিগ্রাহ করা, হৃদরগ্রাহী করা নহ । এই রীতির 'আন'এক নৈশিষ্টা ব্ুবোর মধ্যে 
বেগ গঙ্কারের অডিপ্রযয়ে স্থলে স্থলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘান্বত সমালবন্ধ সংগত পক্ষের প্রয়োগ । পূর্বোন্ত্বত 
অংশগুলির নধ্যে এই বিশিষতাগ্ডলি সহজেই লক্ষিত ছবে। পক্ষান্থারে ‘বববনমে'ছিনী প্রতিভা" ইত্যাদিতে 
এইগুলিয় পরিবর্তে দেখ! নাবে ধীন্থনথের গস্বরচনাত্র য! প্রধান বিশিইতা, করিল আল:কারিকতার 
হই প্রয়োগ এবং হলছগ্রাহিতার অলক্ষিত পথে পাঠকের আন্তরিক স্বীকৃতি মন, বল; সাছিত্যে তারই 
প্রথম পদসকারণ। এট প্রথমে পদক্ষেপে কোথাও কোনো দ্বিধা ব! শঙ্কর চিহ্নমা ত. লেই। প্রথম 
শ্ররসন্তানেই পাদ গেল অবার্থ নৈপুপোর পরিচয় ॥ রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম রচনার পু সৃষ্থক্প একটি অংশ 
উদ্ধৃত করছি।_ 

যধন প্রেম করুণা ডক্তি প্রসৃতি বৃক্ষিকল হৃদয়ের গৃঢ় উৎস হইতে উৎসাবিত হয় তপন আমরা 

হৃদয়ের ভার লাঘব করিধ| তাহা শীতিকাবান্ূপ স্বোতে ঢালিল! দিই এবং আমলের ইদবের পরি 

প্রশ্রবণজাত সেই স্রোত হয়ত শত শত মলোনুমি উর্বর করিয়া পৃপিবীতে চির্ক'ল বর্তন'ন পাকিবে। ইছা 

মক্রকূমির দন্ধবালুকাও আর্ত করিতে পারে, ইহা শৈলক্ষেড্রের শিলারাশি9 উবপ্রা করিতে পারে। 

কিছ্বা ঘন গ্লিশৈলের ভ্তা আমাদের হৃদয় ফাটিয়া অগ্নিরাশি উদ্গীরিত হইতে থাকে, তপন লেই অসি 

আড্রকাঠও জালাইঘা দের । স্বতরাং সীতিকাবোর ক্ষমতা! বড় অন্ন নহে। 

এই ভাষায় রবীন্ত্ররচনাস্থলড অলংকারবাহল্য ও প্রবল ম্বোতোবেগন€ হদছোস্ফাস পূর্ণতেছেই প্রকাশ 
পেয়েছে । তা ছাড়া, এ ভাবার ভাববাঞ্জনা, ভারদানক্রত্ত, 'ধ্বনিকংকার ও অনতিষ্কুট ছন্দস্পন্দন 
উত্তরকালের রবীন্ত্ররচনার যোগে আনাদের কাছে সুপরিচিত হয়েছে । বলা বাহুলা, এই বিশিষ্টতাগুলির 
একত সমাবেশ বন্ধিষচন্ত্রের প্রবন্ধরচনার স্থলভ নয। রবীন্রচনার এই সুপরিচিত বিশিতাগুলি তীর এই 
প্রধব কচনাটিকেই বে অপূর্ব সৌন্দর্য ও স্থাতন্া ঘান করেছে লে কথা ভাবলে রবীন্রনাথেরই অন্ররণে এ 
ভাধাকে বলতে ছা 

নবীন শৈশবে বাত সম্পূর্ণ যৌবন 
কিংবা 
যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা 
পূর্ণ প্রস্ছৃটিতা। 


৪৮ বিশ্বভারতী পত্রিক: বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৬৯ 


বালক-রবীন্্রনাথের হাতে এই গে নৃতন গপ্যরীতির উন্‌ভব হল, তার মতে এর ক্তিজও বঞ্ধিনচন্গেরই 
প্রাপা ॥ তিনি স্পট করেই যলেছেন, বঙ্গদর্শনের ঘুগে বন্ধিমচচ্ছের হাতে প্রেহস'লাডের ফলেই বাংলাভাষা 
সহসা নূতন নৃতন গ্রণালীর নধ্যে মাপন পথ চুটিয়ে নিয়ে' চলেছিল ॥ রবীহনাখের হাতে বাংলাভাষা! এই 
বে নৃতন পথে প্রবলবেগে প্রবাছিত ছল, স্বীকার করতে হবে তাও বন্ধিনচহ্গের প্রেরপ(রই ফল । 

গরচলার রবীন্দ্রনাথের এই প্রথন উন্তমের পূর্ণ মূলা বুস্ততে হলে ননে রাখা উচিত বে, এ সবে 
ব্ববীন্্রনাখের বয়স ছিল পনেরো বংলর পাচ মাস বাড । 


৫ 
এবার ভাবের কথা। এ প্রনগ্গে প্রথমেই স্বৰ্গত সজলীকাস্ক দাসের একটি উক্তি উন্ঠত করি 
রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম গ্থপ্রবন্ধে দুইটি বন্ধ লক্ষ । এক, সতের বংসর বয়সে ইংলগ্ডের পথে 
আনেছাবাদ দাবার পৃ্ধে তিনি ইংরেজি ছালিতেল না-এই উক্তি মত্য নহে । রাছনারাঘণ বন্ধ ও 
অক্ষ চৌধুরীর রূপে ই:সেডি সাহিতোর সঙ্গে তাহার বে বিশেন পরিচন্ব দটয়:ছিল তাহার প্রনাণ এই 
প্রবন্ধে আছে |. "দ্বিতীয়, ১২৮৪ সংলের শ্রাবণ মাসে (১৮৭১ সনের জুলাই ) ভারতীন প্রথম সংগ্যা হইতে 
'মেঘনাদবধকাবো'হ উপ ঘে ধাহাবাছিক আক্রমণ কিশোর -প্রবীহ্্রন’প চালাইছাছিলেন তাহার গত্রপাত 
বীজাকারে এই প্রবন্ধেই আছে ॥ শারবীহন।ল : মীবন ও সাহিত্য (১৩১৭), পৃ ২১১ 
আমর! দ্বানি যে, হিমালঘ থেকে প্রত্যাবর্তনের (১৮৯৩ নে-ছুন) পরে রবীন্্নাপ শেক্স্পী অরেন ন্যাক্বেখ 
বাংলা ছন্দে তরজন। করেছিলেন। ইংরেজি ভাষার উপরে বেশ-খানিকট। দসল ন; ছলে এ কাছ কিছুতেই 
লন্ভব হত না। ইংরেছি ভাহ। ও সাহিত্য সন্ধে রবীহ্নাগের এ সনস্কার জান দে গলীর ন। ছলে9 
ব্যাপকতার উপেক্ষীয ছিল না, তার যথেষ্ট পরিচয় আছে তায় এই প্রথম প্রবন্ধটিতে ৷ 4 ইংরেছি সাহিতা 
নয়, সাহিত্যের ইতিহাসও তার কাছে নেছাত অপরিচিত ছিল না। সংস্বৃত সাছিত৷ সম্বন্ধেও এ কথা 
খাটে । তিনি যে তৎকালে শুধু কুনারসম্তবই পড়েছিলেন তা নন্ন। সংস্বত সাহিতা, বিশেদত: কালিঘাসের 
সাহিতা, সম্বন্ধে অনেকট! ধারণা ডার তখনই হয়েছিল। সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য সাছিতোর গে ব্যাপক ভূমিকার 
উপরে রবীন্রলাহিতোর প্রতিষ্ঠা, তার প্রথম পরিচর পাওয়া যায় এই রচনাটিতেই । 
জুনু সাহিত্য নয়, যে ইতিহাস-দিজ্ঞাসা রবীন্রচিতের অন্ততম প্রধান লক্ষণ তারও প্রথম সংশয্াতীত 
আবির্ভাব ঘটেছে এই প্রবন্ধটতেই । একদিকে ফরাসি-বিদ্লব, অন্তদিকে বাংলাদেশের চৈতন্ত-গ্রবর্তিত বৈফর 
ধর্ষেহ আবিাব, এই উভ্বই বালক-রবীন্রনাখের মনকে আকৃষ্ট করেছে। বাংলার ইতিহাসে চৈতক্রদেবের 
প্রতি তীর বে অনুরাগ পরবর্তীকালে দেখ! সির্নাছিল, এ সমহ্েই যে সে-অমুরাগের সৃ্পাত হরেছিল_- 
এ কথাটা! বিশেষভাবে শ্মন্রিঘ্ন। “গীতিকাবাই চৈতন্তের ধর্ম বঙ্গদেশে বদ্ধমূল কহিয়া দিয়াছে', বালক- 
সৰালোচকের এই উক্তি আজও অগ্রানথ ন । তা ছাড়া, কি কারণে 'প্রেমপ্রধান বৈষ্ণবধর্ম বঙ্গদেশে আবিকৃতি 
হইয়াছে ও আধিপত্য লাভ করিছাছে', কিশোর ভাবুক তার বে ব্যাথা! দিয়াছেন ও দে যুক্কিপরম্পরার উপরে 
তাকে প্রতি্িত করেছেন তাও অগ্রাহ্থ কহার উপায় নেই। শুধু তাই লছ। থে দক্ষতার সঙ্গে তিনি তা 
উপস্থাপিত করেছেন বা তংকালের পক্ষে, তখ। সেই বসের বালকের পক্ষে, লত্যাই বিশ্ছদকত্র । 


অগ্রদূত EN 


ছীবনন্থতিতে হবীপুনাপ লিখেছেন, 'বরদূক সারদচরণ নিত ও অক্ষত সরকার মহাশয়ের প্রাচীনকাব্য- 
সংগ্রহ লে-সনছে আমার কাছে একটি লোডের সামগ্রী ছইদ্বাছিল' ৷ 'প্রাচীনকবোসংগ্রহ' পণ: প্রকাশিত 
ছয় ১২৮১-৮৩ ( ইংরেছি ১৮৭৪-৭১ ) সালে। বে-সনরে “কুব্নমোছিনী প্রতিভা'-ইত্যাদি রচিত হু সে-নয্েই 
বৈক্ধব কাবোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিষ্ট ও সাগ্রহ পরিচয় ঘটে । স্বতরাং এই প্রবন্ধে বে বৈক্যব সীতিকবিতার 
প্রতি বিশেধ অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে তা বিহ্বন্থের বিষয় নয। বঙ্ষিবচন্তরের 'বিস্তাপতি ও জ্রয়দ্েব’ (১২৮৯ 
পৌষ) প্রবন্ধও এ বিষন্বে তাকে বিশেষ সহায়ত! ক্রেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বৈষ্ণব সীতিকবিতার 
প্রতি যে বিশেষ আকর্ষণ রবীন্রলাছিতোর অন্যতম প্রধান প্রেরণা, তারও প্রন প্রকাশ এই প্রবন্ধটিতেই । 

এ প্রবন্ধে গীতিকাব্যের প্রতি বিশেষ অন্গরাগের কারণ যেন যথেষ্ট যুক্তি ও নৈপুণোর সহিত উপস্থাপিত 
হয়েছে, মহাকাব্য-যচনার রীতি পরিছাত্রের যুক্তিও তেমনি দৃঢ়তার সহিত উপস্থ পনের প্রদ্নাস কঙ্গা হয়েছে) 
তার মতে এসন মহাকাব্য-শ্রচনার যুগ উত্তীর্ণ ছয়ে গেছে। যে কালে মাহুধের হনয় চিল অনাবৃত, কুত্মিম 
সঙ্যতার আচ্ছাদনে নাস্থ্ হৃদয় গোপন করতে স্বানত না, তখনই ছিল নছাকাব্য-সচন'র ঘুগ। আধুনিক 
কালের কড্রিনতাত্র মণো সহ সার্বক মহাকবো-স্রচনা স্তব নগ্র। ‘এইট নিযিব আনব! বাছীকি, বাস, ছোমর, 
ভাঙ্মিল প্রভৃতি প্রাচীনকালের কবিদিগের সায় নহাকাব্য লেগিতে পারিব ন'  তহকালে বাংলাদেশে 
মহাকাব্য-রচনাত্র মে প্রবল উৎসাহ দেখ। ৰিহেছিল, বালক-স্ববীন্দলাধ তকে প্রপরছদনে খরছণ করতে 
পারেন নি। হেন-নবীনের নত প্রবীণ কবির ঘে যুগণর্সের লত্যকে মূক্ত নুঠিতে'ল্পেতে পান নি, কিশোর- 
ববীজনাধের হনে সে ত| এত সহজেই প্রতিফলিত হয়েছিল তা তাত সহঙ্গাত অর্সামাঞ্চ প্রতিচারই 
পরিচান্বক । তাই তিনি তখন অপ:কোচে লিখতে পেরেছিলেন 

আদ্রকাল মহাকাবোর এত বাহলা হইয়াছে যে, ঘিনিই এপন করি হইতে ১'ন তিনি একখানি 
মীতিকাবা লিগিয়াই একপালি নহাকাবা বাছির করেন, কিন্ত ডাঁহার। যহাক'বো উঠতিলাভ করিতে 
পায়িতেছেন ন। ও পারিবেন না ।- 'এপনকার নছাকাঁবোর কবিরা হুন্ধহরছে লে'কদের হৃদয়ে উকি 
মারিতে পিষ। নিরাশ হইসসছেন ও অবশেষে মি্টন খুলি ও কথনে| কনে! াময়েণ ও নছা ভারত 
লই! অস্থকরণের অস্থকরণ করিতেছেন। এই নিনিত্ত মেখনাদবশে, কৃপা এলকল কবিবিগের পদদ্থান্া 
শ্পষ্তত্থপে লক্ষিত হইয়াছে। 

কিশোর-পনালোচকেশ্ব এই প্রতিবাদ তখনকার মছাকবিদের শ্রডিগোচর হয় নি। ঘদি হত তা হলে 
বাংল! সাছিত্য বিপুল পরিনাণ কৃত্রিমত! ও শক্তির অহখা অপচর থেকে রঙ্গ! পেষে বেত । 

পক্ষান্তরে সেকালে কৃত্রিন মছাকাধাধারার পাশে পাশেই থে নৃতন গীতিকাবোর ধার। প্রবাহিত হচ্ছিল 
তার 'কলোচ্ছাসে কিশোর কবির হম দুগ্ধ হয়েছিল। তাই তিনি লিখলেন 'বাঙ্গালার গীতিকাবা 
আজকাল বে ক্রন্দন তুলিয়াছে তাহা বাঙ্গালার হৃদয্ন হইতে উত্িত ছইডেছে।’ এই “ক্রন্দন” মহাকবিদের 
বর্দঙ্গোচর হয়নি । কিন্ত এ ্রন্দনই বালকের চিৱকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। তাই তিনি জীবনের প্রথম 
থেকে মহাকাবোর পথ ছেড়ে পীতিকাব্যের পথই বেছে নিলেন। আর রীতিকাবোর অন্তত প্রধান 
উপঙ্গীব্য বে প্রেম, লে কথাও তিনি তধনই উপলব্ধি করেছিলেন। তার সুম্প্ট প্রমাণ আছে এই 
প্রবন্ধটিতেই | শে প্রসঙ্গ একটু পরেই পুনরুখাপন কর! ঘাবে। প্রেনগীতির প্রতি পক্ষপাতবশত এই যে 
মহাকাবোর পথ পরিহার, ভাব প্রতি ইঙ্গিত করেই তিনি পরবর্তীকালে লিখেছিলেন_ 
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সানি নাবব মহাকাব্য 
সংরচনে 
ছিল বনে 
ঠেকল যখন তোমার কাকন- 
কিছ্বিনীতে 
কমনাটি গেল কাটি 
হাছার গীতে । 
মহাকাব্য সেই অভাবা 
দুর্ঘটনায় 
পায়ের কাছে ছড়িছে আছে 
কণার কণাছ ৪ -াক্ষণিকা! (১৯০১ ) ক্ষতিপূরণ 
বে দূগের প্রতি এট পরিহাস-চিত্রিত কটাক্ষপাত, সেই নহাকাবোর যুগের আরাএকটি বিশেষ লক্ষণ 
শ্বদেশ্ট্রীতির মতিবাচিলা ৷ মেই স্থাসেশিক উত্তেজনার যুগে প্রেনসংগীত শুধু উপেক্ষিত নয়, দিক্কতও হত। 
কিকিদধিক পনেরে! বংদরেদ কিলেরে ববীও্নাধের হদযে স্বদ্েশনীতির প্রেরণা কিছুমা কন ছিল না। ভার 
প্রচুর প্রমাণ আছে ঠার যকালীন অনেক ফবিতায় ও গালে। এস্থলে সে আলোচনা নিস্বয্বোজন। এত 
অস্পবয়সের বালকের পক্ষে প্রেমগীতি রচন। ব। প্রেনের কবিতার সমর্দন অনধিকারচর্চা বলে গণ! ছতে পারে। 
কিন্ক যবীন্রনাথের নত সাদয়প্রতিভাশালী বালকের পক্ষে তা অস্বাডাবিক ছিল না। তাই তীর 
তংকালীন অনেক রচনাতেই প্রেমপ্রসন্দের অভাব ঘটেনি, হদিও স্বভাবতই সে প্রেমের মধ্যে অবান্তবতা ও 
অপরিণতির লক্ষণ যথে পরিনাণেই ছিল । ঘা হুক, তার এই প্রথম সমালোচনা নিবন্ধটিতে ও প্রেদরচনার 
সমর্থন পাওয়া যা বলিট ভাষাতেই । ‘হু:খসঙ্গিনী'র সমালোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন_ 
দসঙ্গিনীতে আহঙংীতে নাই, আর্ধরক নাই, যবন নাই, রক্তারকি নাই; ইছাতে বদরের 
অশ্রজল, হদয়ের রক ও প্রেন ভিন্ন মার কিছুই লাই ।- এখন কতকগুলি লমালোচক ধু ধরিয়াছেন যে, 
প্রেমের কথা কহিলে বঙ্গদেশ মধংপাতে ধাইবে! এ কমার অর্থ খুব অনুই আছে। হদদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি 
প্রেষকে অবহেলা করিয়া যিনি তেনস্থিতা সঞ্চয় করিতে চাহেন তিনি যানবপ্রকৃতি বুঝেন না। 
এই উক্তি বালকের । কিন্তু আশা করি পরিণতবরসের কোনো সমালোচকও এই উক্তির সত্যতা 
অস্বীকার করবেন ন!। পরিণতবয়সে রবীজ্রনাথও তাঁর এই বালকবরসের অডিনতকেই সমর্যন করেছেন 
ভার বিচিত্র রচনায় । ‘প্রেমের কথা কহিলে বঙগদেশ অবঃপাতে যাইবে" আলোচামান প্রবন্ধে তিনি এই 
অভিমতের প্রতিবাদ করেছেন সরল ভাবায়, যুক্তির যোগে। পরিণতবয়বে তিনি ঠিক এই অভিসতেরই 
প্রতিবাদ করেছেন ছন্দোবন্ধ ভাবায়, পহিহাসের স্থরে _ 
বীর্ধবল বাঙ্গালার 
কেমনে বলো চিকিবে আর, 
প্রেমের গানে করেছে তার 
দুর্দশার শেহ। "দানী". দেশের তি { ১৮:৮) 
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তোনার তরে সবাই ৰোগে 
করচে দোষী, 
ছে প্রেহসী! 
বলচে_কবি তোবার ছবি 
আকছে গানে, 
প্রণবসীতি গাচ্চে নিতি 
তোমার কানে) 
নেশায় মেতে ছন্দে গেথে 
তুচ্ছ কথা 
ঢাকচে শেষে বাংলাদেশে 


উচ্চ কথা ৷ ক্ষণিক (১৯০০), খতিপুবদ 


* 


একমুখীনতা ও আতিশথা রবীহ্প্রতিভার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সর্বতোমুখীনত| এ বিচিত্রের মধ যথোচিত 
সানন্রস্ত রক্ষা, এই হচ্ছে রবীস্প্রতিভার প্রধান বিশিষ্টতা । তার সন্বদ্বসের এট প্রথম প্রবন্ধটিতে এই 
বিশিষ্টতার পরিচর পা ওয়া বাঘ ঘখেই পরিমাণেই । 

তখনকার দিনে ধার! স্বদেশপ্রীতির উদ্দীপনার দেশকে ঝাতিছে তোলার পক্ষপতা ছিলেন ঠাবের কাছে 
প্রেমের কবিত। ছিল অপাংক্তে, রবীঞ্চনাথ পে বসেই প্রেৰেত্র কবিতার সনর্বনে কুষ্ঠিত হলেন না। অথচ 
তিনি নিজে ‘তুবেশৰ্িনী'র কবির মত একমাত প্রেবকেই কখনও তার রচনার উপগীবা করেন নি। পূর্বেই 
বলেছি তার বালারচনায় শ্বদেশ রীতির উৎসাহ9 কন ছিল না। আলো'চানান প্রবন্ধটতে দদেশ ্ীতিবিষরক 
রচনার প্রতি উর অন্বরের আগ্রকূলা প্রকাশ পেয়েছে সুস্পষ্ট ভাষায় । নখাধুগে “বের বি্লাপতি চণ্ডীনাসের 
লেখনী হইতে প্রেমের অশ্রু নিত হইয়| বঙ্গদেশ প্রাযিত' করেছিল। কিন্তু “সাদ্রকাল ই:রাদ্রি শিক্ষার 
লগে সঙ্গে বাঙ্গালীর! স্বাধীনতা অধীনত! তে্স্থিতা স্বসেশছিতৈযিত| প্রচৃতি অনেকগুলি কথার মর্মার্থ 
গ্রহণ বরিরাছেন'। এই ভাবধার! মবলঙ্ধনে রচিত মছ্াকাবাগুলি লব্বন্কে রবীগ্রনখের মত কি, তা 
পূৰ্বেই দেখানো হথেছে। তার মতে এগুলি সবই ব্যর্থ এবং ব্যর্যহতে বাধা, ফারণ ত! ফালধর্মের 
বিরোধী। কিন্তু এই নূতন ডাবধার। নিঘে রচিত নূতন গীতিকাবোর সার্বকত1ও লংশঘাতীত। এ সঘস্ধে 
তাঁর নিজের উক্তি এই ৷ 

কিন্তু বাঞালার নীতিকাব্য আগ্কাল যে ক্রন্দন তুলিঙাছে তাহ! বাঙ্গালার হৃদ? হইতে উদ্বিত 

জইতেছে। ভারতবর্ষের ছুরবস্থা বাগালিদের হনর কীদিতেছে, শেই নিমিৱই বাঙালিরা আপনার 

হন হইতে অর্ণার। লই! স্িতিকাবো ঢালিরা দিতেছে। “দিলে যব ভারতসপ্তান' ভারতবধের 

প্রথম জাতীরসংগীত, স্বদেশের নিমিত্ত বাঙ্গালির প্রথম অশ্রদল। 

এই অংশটুহৃতে রাবীপ্রিক গন্সহীতির বিশিইভা দাতি হ্বঃভাবে প্রকাশ পেয়েছে, প্রঙ্গকূনে তাও 
লক্নীয়। ঘ। হক, এট উষ্চি থেকেই রবীক্রনাখেহ শ্বেশ হ্রীতিব শ্ব€পউও সং ঠীতহপেই প্রকাশিত 
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হয়েছে। শুধু বাংলাদেশ ন, সমগ্র ভারৃতবর্ধই থে তৎকালে বাঙালিদের গুনেপ্রাতির লক্ষা ছিল, তাও 
এই উক্তি থেকেই স্পষ্ট বোঝ। যায়। ‘নিলে সব ভারতসম্ান' ভারতবর্ধের প্রথম ছাতীয়সংগীত-- এই 
বাক্যটি একটি উতিহাসিক উক্তি বলে গণ্য হ্বার যোগা। 'নিলে সব ভারতসম্থান' গানটিকে বন্দ 
কিছুকাল পূর্বেই 'নছাসীত' বলে মডিনন্দন দালিয়েছিলেন ( বঙ্গদশন ১২৭৯ চৈত্র )। বালক-রবীআনাখ এই 
গানটিকে 'ডারতবর্ের প্রন দাতীরসংগীত' নামে অভিহিত করলেন। এই স্বীকৃতির এঁতিহাসিক নধীদ! 
কম নয়। অন্ত্র দেখাতে চেই! করেছি যে, ব্ধিমচন্গের 'বন্দেমাতরম্ণ লংগীতেও এই গানটির ছা়াপাত 
ঘটেছে এবং রবীন্দ্রনাথের ‘ছনগণমন' গানটি ‘মিলে সব ভারতসম্ত'ন” গানেরই যথার্থ উত্তরাধিকারী । অর্থাৎ, 
আধুনিক ভারতবর্ষের ছুটি ভাতীয়সংগীতই এই গানটির অছ্বর্তী। রবীন্রনাখ যে সেই আ্বর়সেই এই 
গানটির বার্থ স্বত্প উপলব্ধি করেছিলেন, বর্তমান প্রসঙ্গে লে কথাটিই বিশেষভাবে স্মরণীয় । 
পূর্বে বলেছি রবীন্ত প্রতিভার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছল তার ধথোচিত পরিনাপবোধ । স্বদেশকটিতির 
প্রসঙ্গেও তিনি সার এই পরিমাণবোপেন পঞ্চ দিয়েছেন তার প্রপম প্রবন্ধেট ॥ তংকালীন স্বদেশ ্লীতির 
অস্থৃতিফে মন্মরের সহিত অন্থমোদন করলেও তিনি তার কৃতি বাড়াবাড়িকে দিককার জানাতে দ্বিধাবোধ 
করেন নি। এ বিয়েও উর উকি উল্ঠতিঘোগা 1 
আছিকালি বংঙ্গাল: ব্তিকাবোর যে ংশে নেত্রপাত করি সেইপানেই ভারত । কোথাও বা দেশের 
নির্জীব রোদন, কোথাও বা উৎসাহের ছলম্ব অলল। "মিলে সব ভারতসম্থানের কবি যে ভারতের 
জয়গান করিতে অনুমতি দিয়াছেন, আদকালি বালক পথস্ত, স্রীলোক পদস্থ সেই জয়গান করিতেছে, 
বরং এখন এমন অতিরিক্ত হইগ। উঠিয়াছে যে তাহ। সমূহ ছান্তগগনক। ধকল বিবণ্রেই অতিরিক 
ছাস্তজনক, এবং এট অতিরিক্রতাই গ্রহনের মূল ভি্ি। ভারতনাতা, ঘবন, উঠ, জগ, ভীম, হো 
প্রতৃতি শনি শুনি; আনানের স্বর এত ছলাড় হুইয়। পড়িয়াছে যে, ও সকল কথ। আর আমাদের 
হত স্পর্শ করে ন:। ক্রনে যতই বালকগণ ভারত ভারত চীৎকার বাড়াইবেন ততই আমাদের হাহ 
স্বরণ কর! ছুঃলাধা হঈবে। এই নিদিত ধাহার। ভারতবাসীদের দেশহিতৈবিতাঘ উত্তেজিত করিবার 
নিনিত্ত আর্থসংসত লেখেন, ঠাহাদের ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিই ; তাহাদের উদ্দেশ্য মছং, ছাদের প্রয়াস 
দেশছিতৈমিতার প্রশ্রবণ হইতে উঠিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের সে মোপান হাস্তজনক । তাহার। বুঝেন 
না খুষন্ত নয কণে ক্রমাগত একইস্প শ্ব প্রবেশ করিলে ক্রমে তাছ! এনন অভ্যন্ট হইয়। ঘা বে, তাহাতে 
আর তাহার খুনের ব্যাঘাত হন! ॥ তাছার। বুঝেন না, যেমন ক্রন্দন করিলে ক্রমে শোক নষ্ট হুইয়া ধার 
ডেমনি সকল বিষয়েই ।. ‘তোমার হর যখন উৎসাহে জলির। উঠিবে তখন তুমি তাহা দমন করিবে, 
নহিলে প্রকাশ করিলেই নিভি্া যাইবে এবং বত দৰন করিবে ততই জলি জলিয়। উঠিবে । 
কিঞিপিক পনেরে| বহর বয়স্ক লেখকের মুখে “বালক পর্যন্ত 'বালকগণ' ‘উপদেশ দিই’ প্রভৃতি কথা 
উপভোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, উন্ববৃত অংশটুকুর সধ্যে নবীন লেখকের বে চিন্বাগত 
প্রবীশতার পরিচনব পাওয়া বাহ, তংকালে নেক পরিণতবয়ত্ক লেখকের নখোও তার অভাব ছিল। ফলে 
ওই সহজাত প্রবীণতার প্রেরপাতেই তার লেখনী থেকে উক্ত আপাত-অশোভন কথাগুলি বোধহয় এসেছিল। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যেতে পারে বে, রহীজ্্রনাথের অগ্রজ কোতিরিস্রনাখের “পুরুবিক্রম' ( ১৮% জুলাই ) 
এবং সরোচ্িনী' ( ১৮৭৫ নবের্বর ) নাটক "র্বননোচিনীপ্রতিভ।'-ইত্যাদির পূণ প্রকাশিত হযেছিল। ছুটি 
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নাটকেরই উপজীব্য স্বদেশপ্রেন। পুক্তবিক্নে বীররসেরও অডাব ছিল ন:। এ সন্ধে বং বিচ 
বলেছিলেন, ‘গ্রদ্ধানি বীররপ প্রধান এব" প্রস্থে বীরোচিত বাকাবিষ্কাস বিন্রর মাছে বটে, কিঞ্ু সকল স্থানেই 
বেন বীররসের খতিয়ান বলির! বোধ ছয়'( বঙনবনি ১২৮১ ভাত )। 'ভারতনাতা, উঠ, আগ, হবন' ইত্যাদি 
বেগৰ বার অতিরিক্ত প্রয়োগ থেকে ক্ষান্থ হতে রবীন্রনাথ উপদেশ দিয়েছিলেন, ‘পুক:বক্রন' নাটকে তারও 
অভাব নেই। ঘথা_ 
এ! ভাগ! বীর্গৃণ দুৰ্দান্ত ঘবনগণ 
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ । 
হও সব এক প্রাণ মাতৃভূমি কর হাণ, 
শহললে করছ নি:শেষ |" * 
দ্বদেশ উদ্ধার তরে বরণে যে ভব করে, 
ধিক্‌ সেই কাপুরুষে, শত ধিক্‌ তারে। ইত্যাদি 
দেখ। ধাচ্ছে বালক-বীছ্ুনাধ দগ্রছের লেখনী থেকেও স্বদেশ প্রীতি ব বীরের দততিরি এত, পচন্দ করেন নি। 
দ্বোতিরিজ্ছনাথ যে অনেক পরমা কনিগের এলব অডিনত শ্রদ্ধালহকারে শ্বীকবে 4 , ত:৫ প্রমাণ মাছে 
তার আস্মস্থতি গ্রে 'সবেছিনা' লাউকের ইতিহাল প্রসঙ্গে । এ কথাও হণ বাধ উচিত দে, রবীহুনাথ 
তার নাটকে ব। কবিতহ এ পরবেন প্থাদেশিক উত্তেজলাকে কখনও প্রশ্রয় দেন নি। 
বল] বাহল, বংণক-ধম'লে:চকেত এই 'উপনেশ' কখনও গ্রা্থ হয লি। ফলে ববাহনাধ পরবর্তীকালে 
এসব কিন উত্তেজ্ন!কে নিব করবার অভিপ্রায়ে বাঙ্গবিদ্পের আশ্রগ নিতে বহে হয়েছিলেন একটি 
ৃ্টস্ত দিচ্ছি ৷ 






বর্কৃতাটা লেগেছে বেশ 
রয়েছে রেশ কানে, 
কী যেন ফর! উচিত ছিল 
কী করি কে তাজানে! 
অন্ধকারে ওই রে শোন্‌ 
ভারতমাত! করেন ৪7০37), 
এহেন কালে ভীক্-ফ্রোণ 
গেলেন কোন্ধানে ॥ -ানিসী', ছেপের উত্তি (৯৮৮৮) 
“ভুবনমোহিনী প্রতিভা" ইত্যাদি প্রবন্ধে উক্ত 'ভারতনাডা, ভীঘ, হোণ' প্রন্ৃতি কথার প্রতি কটাক্ষ এসলে 
বিশেষভাবে লক্ষ্টীর। এই 'দেশের উন্নতি' কবিভাটিতেই রবীস্্রনাখের স্বদেশপ্রেমের ঘথার্ব দতপ স্প্টভাদার 
প্রকাশ পেয়েছে।_ 
দভা-কাপানো করতালিতে 
কাতর হয়ে রুই । 
দশঙ্নাতে ঘুক্তি ক'রে 
দেশেব যাবা মুক্তি কবে, 
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পায় ধর! বসিয়া ঘরে 
তাদের আমি নই । 


হ্বদেশসেবা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই যে মপ্রমন্ত মনোভাব, তা তার বালাবঘনে 'ববনমোছিনীগ্রতিভা” 
ইত্যাদি রচনায় কালেও যেমন সতা ছিল, তার জীবলের শেষ পর্ধাহেও তেমনি লতা ছিল) তার এই মনোভাব 
সবচেরে স্পষ্ট ছয়ে প্রকাশ পেয়েছিল স্বদেশী-আন্দোলনের প্রচণ্ড উত্তেদনার ঘমথে। যে পরিমাণযোধ ও 
সংঘষের নির্দেশ তিনি দিবাছিলেন তার এই প্রথন প্রবন্ধটেতে, সে নির্দেশই তার বলি কঠে বার বায় উচ্চাছিত 
হয়েছিল শ্বগে্ট আন্দোলন তথ। গান্ধী-মান্দোলনের যুগে। 'ভুবননোহিনী প্রতিতা' ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃত 
আভিমতের শেষাংশটুক এ প্রদৃক্ষে বিশেষ প্রণিধানবোগয । কেনন!, তার মে) রবীশুচিত্তের একটি মূলগত 
বৈশিষ্টা প্রকাশ পেয়েছে। 
এ কখ। সকলেষ্ট জানেন যে, রবীন্দ্রনাথের স্থদেশ্প্রেম প্রতিষ্ঠিত ছিল সুগভীর ইতিহানবোথ তথা সংস্থাতি- 
বোধের উপরে। হার এট ভারতীথ ইতিছাস, তথা সংস্বতি, বোধে পরিচণ আছে এই 'ভুষনষোছিনী 
প্রতিভা'-ইত্যাদি +চনাটিতেই | বৈদিক বি, ব্যাস্‌, বান্দীকি, কালিদাস: ব. বিস্টাপতি, চণ্ডীদাস, 
চৈততন্ত-_ একটি ক্ষ প্রবঞ্ছে যে ভাবে এসব নামে আবতরেব। কর! হযেছে ত। তাঘপহীন ন্য। 
পরবর্তীকালে রবীন্ছপ্ুতিত ছে বিশিহত। নিদ্বে প্রকাশিত হয়েছিল, তাল প্রন প্রম্পট আভাস আছে এই 
প্রবন্ধেট । এট প্রসঙ্গে বৈদিক কবির উদ্দেশ বিশেষভাবে প্রণিধানঘোগা ।__ 
ক্রণিদিগের ভব উৎস হইতে থে সফল দলিত উিত হটছাছিল, তাহাতে ছিন্দধর্ গঠিত ছইঝাছে, 
এবং এনন দৃঢ়ঃপে গনিত চষবাচে ঘে, বিদেশির! সহস্র বংলরের অতাচারে9 তাহা ভগ্ন করিতে 
পারে নাই । 
এই উক্তি যেমন অতর্ক]ন ঁতিছালিক দত, তেননি রবীহ্চিত্তের একটি বিশিষ্ঠতার পরিচান্বক | বৈদিক 
খবিদের তথ। তপোবনে আদর্শ বাল্যকালেই রবীএ্চিত্তে বন্ধমূল হচ্ছে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, পরিণতবয়সেও 
এই প্রবণতা ঠার চিত থেকে তিরোছিত ছয় নি। 








রবীলযাননের যে পরিসাপবোধ, লংযম ও অপ্রমত্রতার কথ। পূর্বে উল্লেখ করেছি নান! প্রণঙ্গে, আলোচ্যমান 
প্রবন্ধে তায় আরও কিছু পরিচয় আছে বিশুদ্ধ সাহিত্যগ্রসঙ্গে। গীতিকাবা ও নহাকাবোর কথা পূর্বেই 
বলা হয়েছে। পঞ্চাশ বংলরের রবীন্দ্রনাথ তার জীবনস্থতিতে যদিও পনেরো বংসর়ের রবীন্রনাখের 
এই ব্যাখ্যা ও বিল্লেষশের কথ। একটু হেসে-উড়িয্ে-হেওয়ার স্থরেই উরে করেছেন তবু স্বীকার করতে 
ছবে বে, গীতিকাবা ও মহাকাব্য সম্বন্ধে তার পরবর্তীকালের অভিমত ও কিশোর বরসের অতিনূত 
থেকে খুব ভিন্র্প ধারণ করে নি। দৃটান্ত্প সর “বিহারীলাল' প্রবন্ধটর কথ! উল্লেখ কমতে 
পারি। সীতিকাব্যের ক্ষেমেও দেখি নবীনচন্জরের তুবলনোহিনী প্রতিভ|, রাজফসেল। অবদরসয়োজিনী 
ও হয়িস্চন্ঞের দুষেস্গিনী কাব্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণে থে সহজাত রসবোধের ও নিপুণ বিল্লেধপক্ষমতার 
পরিচয় দিযেছেন, নিরপেক্ষ দুরিতে দেখলে মান্সও তাকে হেসে উড়ছে দেওয়া চলে না। প্রবন্ধটি 
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পড়লেই সে বিগয়ে কোনে। মন্দে ঘ'কে ন;। এই বচলাতিতেই মাঝে দানে ঘে দুন্লীদন। প্রকাশ 
পেয়েছে ভার একটি দৃ্াস্ত নে ওছ ধাক।__ 
একছন আপনার হৃদয়ের খনির মশো বে রর যে ধাতু প!ইরাছেন তহোই পাঠকবর্গকে উপহার 
দিরাছেন, সে ররে ধূলিকর্মন মিশ্রিত আছে কিনা, তাহ স্থমা্্দিত নস্থণ করিতে হইবে কিনা, তাহাতে 
ভ্রক্ষেপ নাই । আর-একক্সন আপনার বিশ্যার ভাগ্তারে ঘাছা-কিছ কুড়াইরা পাই্ছেন, তাহাই একটু 
মাৰ্জিত করিয়া বা কোনো কোনে! স্থলে আবার লৌন্দর্ঘ নষ্ট করিয়া পাঠককে আপনর বলির! দিতেছেন। 
এই উ্ভিটুকুর নখে। ঝবীন্দ্রিক বৈশিষ্টা (কিভাবে ছুটে উঠেছে তা দেখিয়ে দেবার অপেক্ষা রাখে না। 
অন্ত ধরণের দু-একটি দৃষ্টান্ব দিই ।_ 
কৃষির| বেসানেই পরের অন্থুকরূণ করিতে যান সেইখানেই নষ্ট করেন 9 যেনে নিজের ভাবে 
লেখেন লেইখানেই ভালে! হুঘ, কেননা, তাছানের নিজের ভাবহ্থোতের মধো পরের ভব ভালো হরি 
মিশে না। আব স্ুকবিরা প্রণয় যেখানে পরের অনুকরণ ব! গন্থবাদ করেন স্ইখণনেই ডাল হয় ও 
নিজের ভাব গড়তে গেলেই ন& করেন, কেননা হয় পরের মনোভাব-শ্রেণতের মধেয হালের নিজের 
ভাব বিশে ন! কিছ! সাহার 'আজ্ঘ উচ্চতর কবির কবিতের নিকট তাহার নিডছের ভব হ'ল মধ্যে বক 
যথা’ ছইয়। পড়ে 
কবিতার নধে। বাছা অসঙগচ্চ প্রলাপ, ঘাছার অর্থ ছয না, লেকে কাচনে পো মাধুহ কমলা করে 
এবং দর্শনের মসো মে অপু ছুধোধা ও কঠোর তাহাই পাঠকেরা গহীন দরুন বলিয়' মনে করেন। 
অনেক পর্িকাবোর নে'ল এই যে তাহার শৃখল| নাই, অর্থ ৭. উয়ব্তত!ণয , আলোকে মনে 
করেন এপ উত্মত্তত। ন। হঠলে কবির উচ্দৃসিত হৃদ হইতে দে করিত হঃঘাছে তাহার প্রমাণ 
খাকে লা। 


এইসব উক্তিত সত্যত অন্বীকার করবার উপায় নেই । আধুনিক কালের বা-ল' কবিত' লঙগদ্থেও এসব 
মন্তৰ] অনেকাংশেই প্রযোজ্া । যে অব্যর্থ এ সহজাত সাহিতাক রসবোগ নিয়ে নুবীন্ুনা লাহিতাক্ষেত্বে 
পদার্পণ করেছিলেন, উদ্ধৃত উক্তিগ্ডলি তারই নির্দেশক । 

রা্ক্লক রায়ের কবিত। লহস্কে বলেছেন, তাঁর যেসব কবিতা ধার-কর; চাব নিঘে রচিত সেখলি 
অপেক্ষাকৃত ভালো; পক্ষাস্বরে 'ঠাছার বনোরচিত কবিতার মদ্য ছন্দ আছে বটে, কিন্তু ভাব নাই।' 
এই. দ্বিতীয় উক্তিটি বিশেষ তাংপরবপূর্ণ। প্রথমত, এটি বালক-রবীন্জনাথের ছন্দদচেতনতার পরিচায়ক ৷ 
যে রবীজ্জনাখ পরবর্তী কালে বাংল! ছন্দে বিশ্মযকর অভিনবন্ধ ও বৈচিত্রোর প্রবর্তন করেছিলেন তার 
ছত্বচেডনান্থচক এই প্রথন উক্কিটির এতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা হায় না। তার এই উক্তির 
দ্বিতীয় গুরুষ এই থে, ভাবের দীনতা সবেও ঘাছরুষণ উত্তরকালে লব নব বিচিহ ছন্দের আটা ছিলাবে 
খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বস্বতঃ রবীজ্রনাথের এই উক্তিটি পরবর্তী ফালেও সূতা বলে শ্বীকতিলাভ 
করেছিল বঙ্গ: এই 'অভিদতটি শুধু 'অবসরদরোজিনী” নহ, রানরুঘঃ রায়ের সগ্র সাহিত্য সদ্বদ্ধেই 
স্বীকার্ধ। ঘা ছক, এই উক্তিটি বালক-ববীহ্নাধথের অস্রাস্ত সাছিতানুটর অন্ততন নিপন বলে গণ্য 
হতে পারে। 


$১৬ বিশ্বহারতী পত্রিকা শাখ-আাবাঢ ১৩৬৯ 


অজপর এই প্রবন্ধটর সঃ:পেক্ষ। ইৎস্বকাকর ও কৌতুককর বিবযটি লক্বদ্ধে একটু ম:লোচনা করা 
প্ররোজন। 

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালীন উক্তি তার জীবনন্থতি থেকে এই প্রবন্ধের গোড়া তেই উদ্ধৃত হযেছে) 
তাতে তিনি বলেছেন, “ছুবনমোহিনী প্রতিড1' কাব্যধানি কোনো মছিলার লেখা বলে সাধারণের ধারণা 
জন্মে গিরেছিল এবং অক্ষর সরফ।র সহাম্্ধ ও ভৃষেববাবু এই বছিল। কবির অভথাদয়কে প্রবল অয়বাগ্সের 
সন্ধিত ঘোষণা করছিলেন। তদুপরি তার কোনো বহ্োক্বোষ্ঠ বন্ধুও এই মহিলা কবির রচনার অতিরিক্ত 
মাত্ধাছ মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন । বালক-রবীত্রনাখের কাছে এই খাড়াবাড়ি ভালে! লাগে নি। তা ছাড়া, 
এই কবিতাগুলির মদো ডাব ও ভাষাগত অসংযন দেখে এগ্ুলিকে স্থীলোকের লেখা বলে ননে করতে তাঁর 
ভালো লাগত ন1!। তহপরি উক্ত বন্ধুর নিকট লিখিত “বুবননোহিনী' সই-কর। পত্র দেখেও লেখককে 
স্বীজাতীয় বলে মনে কর। তার পক্ষে অলস্ভব ছল। তাই তিনি এই ক/বাধনির সনালোচনা লিখতে প্রবৃত্ত 
হরেছিলেন। 

কিন্তু লক্ষিতবা বিসন্ এই দে, আলে'চামান প্রবন্তটিতে কোথাও এই কবোর করি স্বীজ্গাতীয় নন্ব বলে 
স্পট ভাবায় সংশ্য প্রকাশ ছয় নি। বরং এই কবিকে 'একডল অশিক্ষিত। রমণী" বলেই ধরে নেওয়া 
হয়েছে। তা ছাড়া, সবসরসরোজিনী ও ুবনমোহিনীগ্রতিভা, এই হুইখানি কাবোর মপো দ্বিতীর়টির 
প্রতিই কিছু পক্ষপাতিহ দেখানে। ছয়েছে। তার মতে কুষনমোছিনীর কবিতা কিঞ্চিৎ অমাদিত ব] 
অনস্থণ ছলেও তা অনায়সৃলন্ এবং কবির হুদখনি থেকে সম্ঘতোলা রয়ের দত অযস্কৃত হলেও মৃলাবান্‌ 
ও আদন্সীয়। এবলনোহিনী যশেত্র ডস্ত কবিতা লেখেন নি, লিখেছেন নিক্ের ৃপ্থির ০ এটাও একটা 
ওণ এবং ‘একজন অশিক্ষিত স্রমণী'র পক্ষে এটাই স্বাভাবিক, এমন মন্ববযও আছে এই প্রবন্ধে 

কুবননোহিনী প্রতিভার একটি দোষ তখনকার কালবর্মাসুঘান্্রী কিম স্বদেশপ্রীতি ও আংগঃ-ঘোঘপ!।_ 

বুবনযোহিনীপ্রতিভা ও অবসরসরোজিনীর নখে, অনেকগুলি আধসাগীত আছে, কেননা 
ইহাদিগের মধ্যে একজন হীলোক, অপরটি বালক ৷ ইছা প্রায় প্রত্যক্ষ নে, তৃহলদ্নিগের যেমন শারীরিক 
খল অল্প তেমনি নানসিক তেন অিক ; ঈশ্বর একটির অভাব 'জক্টির ছা পূর্ণ করেন। 
এই উক্তির মধ্যে কিশোর লেখকের বে বিজ্ঞজনোচিত ব্াত্মপ্রত্যত্র প্রকাশ পেগ্েছে তা উপভোগ্য । 
এই উত্তির ‘কেননা' ও ‘বালক’ শষছুটি বিশেষভাবে লক্ষিতবা । এই উক্তির তাংপথ এই যে, স্বীজনোচিত 
এবং বালকহুলভ হূর্বতাই আর্মসংগীত রচনা করে তেঙ্গপ্রকাশের হেতু। এখানে9 ঝুঁবনষোহিনীকে 
লোক" বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু এটা বান্দার্থক না নিশ্চয়ার্থক বল! শক । কেননা, রাজকৃষ্ণকেও 
বলা হয়েছে ‘বালক’ বস্তুত: রান্দকু এ সময়ে ( ১৮% ) ছিলেন সাতাশ বংসরের যুবক ৷ 'রাজডুফদাবু, 
তখন রহীক্নাধের কাছে অপরিচিত ছিলেন না বলে মনে করার হেতু পূর্দেই বলা হয়েছে। তরু ষে তিনি 
তাকে ‘বালক’ বলে অভিহিত করলেন, তার কারণ ওই আধসংকীতগুলোর বালকছনোচিত ছূর্বলতা। 
কততাং এখানে 'বালক' পন্দটিব্যঙগার্থে ই গ্রহণীয়। 

ঘা হুক, হুবনলোহিনী প্রতিভার অপর গ্রখান দোব এই কবিতাওলির অর্বহীন অসংবন্ধত। ও ভাবগত 

উ্ৃম্থলতা বা উত্তবতা। তখনকার দিলে এসব গুরুতর ক্রটিও অনেকের কাছে ও বলেই গণা হত; 






অগ্রদূত প্১গ 


কারণ নছিল! কবির রচনার দেন দশনে পাঠকদের অস্থরের স্বাভাবিক হু; কিছ এট মোহ রবীস্বনাথের 
দৃষ্টিকে আচ্ছন্ত করতে পারে নি। তার সহ!ত সাহিতানি্টা াকে এই কাবোর লোষক্রটি প্রদর্শনে 
বিরত হতে দেয় নি কিংব| তার ৪৭লিকেও বাড়িয়ে দেখতে প্রণোদিত করে নি। এই কাবাসানির সামগ্রিক 
গুণ ও দোষ সদ্বন্ধে কিশোর সনালোচকের শেষ অভিনত এই ৷ 
হছিও ভুষনমোহিনীর কবিতার মধ্যে প্রয্নাস্রাত কবিতা নাই, সবগুলিই প্রতিভায় চিরজীবন্ত 
নির্বরিণী হইতে উৎসারিত, তথাপি ধরি চুবনমোহ্ছিনীকে মন হইতে স্থানা্রত্িত বিঘা কবিতাগুলি 
পড়ি তবে কেনন লাগে বলিতে পায়ি না। হবার! ইহার সাহাই পড়িতে ঘাই তাহাতেই 
বুবনমোহিনীকে ননে পড়ে । গুণ পাইলে অমনি সেই গুল খ্িগুণিত হস] মনে ওঠে । দে'ষ পাইলে 
অমনি ভূবননোহিনীকে মলে পড়ে, অনলি তাছা চতুর্বাংশে কিছ! যান । যধন আনত্রা পড়িয়া" * 
ফ্লিছই অর্থ করিতে পারি ন। তখন ভুষনসোহিনীকে ননে পড়ে এবং উহু অর্থ বুঝিতেও চাই না! 
ঘখন উন্মাদিনী’ পড়িয়া আহাদের হাসি মাসে তখন ভুবননেছিলীকে মলে পড়ে, অননি ছালি 
চাপিষ্া ফেলি! 
অর্থাৎ, রবীঙ্ছনাখের বিচারে এই কবিতাপুস্থকের জনপ্রিয়তার ছেহু নারী নামের নোহ, যথার্থ কৰিবা 
ন। এই বে লেখক লেখিকা নিরপেক্ষ নির্মোহ সাহিত্যদৃষ্টি, এটাই হচ্ছে হার এই প্রথম লনালোচনা- 
প্রবন্ধটির অন্ততন প্রধান বৈশিষ্ট্য ॥ 
এমনও হতে পারে যে, উদ্ধত অংশটুকুর মধ্যেই এই কাবোর কবির নাবী সন্ধে ববীন্ছুনাধের বনের 
নংশর গুঢভাবে প্রচ্ছত্র আছে। স্পট প্রনাণের অভাবে তা প্রকাস্থে ঘোবণ করার সু জনও হয়নি। 
পরবর্তীকালে ঘথার্য তথা প্রকাশ পেয়েছিল বলেই তিনি ছীবনন্মৃতিতে লে কথা খুলে বলতে পেরেছিলেন। 
কবননোহিনী প্রতিভার কবির নারীত্ব সম্বন্ধে রবীন্সনাধের কিশোর-বয়সের এট ঘে সংশয় (ফা রূদেব, 
অক্ষর সরকার বা রবীন্্রল'ধের বঢোজোঃ বন্ধুর ননেও ক্ষণকালের জন্য উদ হয নি), তা মানবপ্রক্কতি 
সগ্দ্ধে ভার লহদাত মন্ুঘৃতির ফল। তা ছাড়। তার অন্ত একটি কারণ ছিল বলেও অনুম'ন করা যেতে 
পারে। আদর! ছানি বালক-বীন্ছনাথ তার সহজাত রলবোধের উৎকর্ষের ছগ্ত ঠা বউঠাকুরানী ও 
“সাহিত্যের সঙ্গী’ কাদরী দেবীর (১৮:৯:৮৪) নিকট কতখানি সী ছিলেন । স্ততরাং ভুবনমোহিনীগ্রভিতার 
কবিতাগুলির দোষ নির্ণয়ে, তথা এই কাবোর কবির প্রকৃতি নির্ণয়ে, ভার এই সাছিতোর সঙ্গীর লাহচঘ 
বিশেষভাবেই সহাঘ্ুতা করেছিল, এ কথা মনে কর! অসংগত হবে না j 


পরিশেদ 
অতএব, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তিকালীন পরিছাসমিশ্রিত উপেক্ষা লবেও স্বীকার করতে ছবে বে, তার 
এই প্রথন প্রকাশিত প্রবন্ধটি বস্তুত: পরিহাস বা উপেক্ষার বোগা নত । এই প্রবন্ধটি বে এখন পর 
ঘখোচিত স্বীকৃতি লাভ করে নি তার প্রথম কারণ হুবং রবীস্্নাথের এই পর্থিহাপ ও অবঙ্ঞা, দ্বিতীয় কারণ 
এই প্রবন্ধ রচনাকালে লেশকের বয়সের শ্ব্পতা। লেখকের বহস অতি অঘ, এই চেতনাই প্রবীণ 
রবীন্্রবিশেষজ্গদের ননে এট রচনাটির প্রতি যথোচিত প্রণিধ'ন-স্থাপনের অস্মরা ঘটিয়েছে । 'নুবনমোহিনী'র 
কবিতা লঙ্বন্কে ববীন্দ্রনাগ থে মন্তব্য করেছেন তাকে উলটো করে নিমে তার রচনাটি গন্ধে সমভাবেই 
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প্রয়োগ করা ধায়। অর্কৃং বল; ধায়_ ধদি লেখকের বয়সের কথা মন হইতে স্থান! গ্ররিত করিস! রচনাটি 
পড়ি তবে কেনন লাগে বলিতে পারি লা। আমরা বধনই ইছা পড়িতে ঘাই তবনই লেখকের বসের 
কথ! মনে পাড়ে । দোষ পাইলে অমনি সেই দোষ স্বিগুদিত হুইয়া! মনে ওঠে। গুণ পাইলে লেখকের 
বরের কথা মনে পড়ে, অননি তাহা চতুর্ধাংশে কৰিয়া ঘায়।' বন্তত: এই হচ্ছে এ লেখাটির অবজ্ঞা ছবায় 
একটি প্রবান কারণ । এ প্রসঙ্গে ননে পড়ে “গুণ হরে দোষ হইল বিস্ার বিদ্যা" এই বিব্যাত উক্তিটি 

বহস-নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে দেখলে বোঝা যাবে রবীজ্রনাথের এই প্রথম প্রবন্ধটির চিন্তামূলয বা রচনামূলা 
কোনোটাই কম নু! আমার বিশ্বাস, ভালো করে বিচার করলে দেখা যাবে, রবীন্্রনাথের তংকালীন 
কবিতার চেয়েও এই গস্বরচনাটির সাহিত্যিক মূলা অনেক বেশি। তা ছাড়া, এটির এতিহালিক মূল্যও 
কম নর । বস্তুত: এই গগ্ঘরচনাটিই সমগ্র রবীন্ত্রসাছিত্যের হথার্থ ভূমিক!। রবীন্দ্রনাথের বহু চিন্তাখায়ার 
উৎস-সদ্ধানে অগ্রসর হলে ্েষপর্স্ক উপনীত ছতে হবে এই রচনাটির কাছে । এই প্রবন্ধটিকে যখোচিতভাবে 
প্রদিধান লা করে রবীহ্থসাহিত্যের স্বনপ পূর্ণ্পে উপলক্ধি করা সন্তব নয়, কেননা এটিই হচ্ছে বিপুল 
বীন্রসাছিত্যের আসল এতিছানিক পটভুমিকা & 


২৮ চৈত ১০৮ 


রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম 
পরিমল গোস্বামী 


িবীজনাখ ইউরোপীন রীতি অনুসরণ করেই ছন্তনাৰ বাবহার করেছেন, দিও তাঁর রীতির দ্বাতন্্য স্পট। 
কারণ ইউরোপে প্রধন ছন্বনান বাবছার হব রাজনৈতিক কারণে। এ রকম কোনে! কারণ রবীন্্নাথের 
জীবনে ঘটে নি। 
শ্বলাম ব্যবহার বেধানে নিরাপদ লক" সেখানে ছঙ্গনাষ বাবছারের প্রত্নোজন ক্রি । মন্তত্, যেখানে 
শ্বনাম প্রকাশে কোনে| বাধ। নেই সেপানেও অনেকক্ষেত্রে ছন্মনান ব্যবহার বিশুদ্ধ খেলার না উপতোগ 
ভির আর কিছু নয়। 
আরও কতগুলি কারণ মন্্ণান কর। যেতে পারে । জাদৌ লেখকের বিনম্ব পাক' ৮গুব। নর্ঘাং 
লেখাটাই তার ঘখাখ লিঙ্গ মূলা পাক, লেখক ব্যক্তিটি অবাস্তর ৮ 
'কোনে। লেখকের মনে আপন ব্যক্তিত সম্পর্কে কিছু দান্তিকত। খাকতে পাবে। হার মনে হতে পারে 
লেখার নত একটি তুচ্ছ ক্রিনিগের সঙ্গে নিদের নান স্বড়িয়ে নিজেকে চোট করে লভে কি। নিজেকে” 
তখন এতই বড় মনে হু, এবং লেখাটা এতই তুচ্ছ যে লেশকের নানের সঙ্গে লেখ :_-ল্তাদুই মপনানজনক 1৮ 
“| ভি্র আরও মনেক রকম ঝ|কিগত কারণ থাকতে পারে: হুয়তে, লেক ড'বতই ভী%, বিশেষ 
করে নতুন লেখক। তিনি হ্রতে। ভাবলেন ছন্ুনানে এবং লেখক-নি্পেক্ষভ'বে পেদ'র দাম আছে কি 
নাদেশা ঘাক॥ দাম থাকে ভালো, ন। থাকলে কেউ জানতে পারল না কে পণঠিয়েছে এরকম সন্দেহ 
বা সংকোচ নেক লেখকের থাকে, যেনন চিল ভদতী মািতান এডান্দ-এর | তিনি ওরে প্রদম উপন্তাপ 
ছগ্ছনাষে পাঠিয়েছিলেন রা!কউডকে, ঠার কাগছে ছাপ! চলতে পারে কিন, দেখছে উদ্দেগে ৮ 
১৮৯৫ আটাকে ছন গলযও1 প্রথম লিখতে আর করেন, এবং ১৮৯৮৩ হার প্রথম গমের বই 
প্রকাশিত হত ছদ্রনানে। গার লে গল্পের বইয়ের নাম 'ক্রম দি ফোর উইন্ডস' এব টার ছন্ুনাম ‘জন 
লিন্জল' । 
কিন্ত ছঙ্গনাম হলেও এদব ক্ষেত্রে মাসল নাম প্রকাশে বেশি দেরি হয় ন|। মাড্র একটি ক্ষেত্রে দেখ! 
যার এর ব্যতিক্রম । “দনিষ্থান' ছরনাষে যে সব লেখা বেরিয়েছিল ( 'লেটারস্‌ মব্‌ জুনিয়র” ) তার প্রকৃত 
লেখক কে, তা ভিটেকটিডের যত অনুসন্ধান চালিয়েও অস্ভাবধি কেউ জানতে পারেন নি। বহু দলিল 
খ্বাটী হয়েছে, বহু রকন অহুনান কর হয়েছে, কিন্ত রহ্শ্ত হেল ছিল তেদনি আছে । 
লেখক নিজেই বলে গেছেন, “I'he mystery of [80805 iucreases his importance" | 
জননিশ্াসের লেখা সত্তর খানা চিঠি লগুনের “পাবলিক আভ ডারটাইজার'এ প্রকাশিত হয়। প্রকাশের তারিখ 
২১শে জুন ১৭৬৯ থেকে ২১শে জাহুদ্থারি ১৭৭২ । 
পানের রছ্ত লেখকের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে, এটা সত্য কথ|। অবন্ত লেখার গুরুত্ও লেই সঙ্গে বাক 
অত্যাবশ্যক । তবে অনেক ছন্ুনানই যে এখন মাসল নানে ধাড়িশ্বে গেছে এ কথ! সবারই জানা ; ঘদিও 
রীন্্নাথ ঠাকুরের নাকে হার কোনে। ছক্নামই আড়াল করে রাখে নি, এবং তিনিও সেরকম চেষ্টা করেন 
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নি। নইলে বাণীবিনোদ বন্দোপাধ্যায় সাহিতাক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশেই যে পরিপঞ্ চিন্ব। এবং প্রকাশ- 
ভঙ্গির পরিচ নিয়েছিলেন. তা চালিয়ে গেলে তিনি রষীন্ত্রনাথের গ্রক্নত প্রতিদ্ন্থী ছতে পারতেন। কিন্ত 
সাত একটি রচনায় ভার আবি্াব ও তিরোভাব বড়ই বিশ্বের কথ|॥ আন্াকালী পাকড়াশীই বা গেলেন 
কোথায়? তারও কাবাপ্রতিডা ছিল অপামান্ত ৮ 
পমাঙ্গ বিষেসী সাহিত্যের ক্ষেতে লি. এল. ডজসন, মারিয়ান এডান্স্‌, ছে, এ. ঘিবো, আলেন্াই পেশকফ, 
ডব্লিউ, এ. পোর্টার, সি. এফ. ব্রাউন গ্রন্ততিকে কেই ব| চেনে? আজ ওঁর! এঁদের এইলব নিজস্ব 
নামে সাধারণের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে আছেন। কিন্তু এদের ছক্ুনান লবারই প্রিষ্ব পরিচিত নাম, 
এবং এছাড়াও যে তানের মস্ত কোনো নাম থাকতে পারে এ কথা কারে। মনেই হয় ন! । 

ফেলব আলল নাম উল্লেখ কর| ছল, তাদের ছপ্রনাম যথাক্রমে লিউইস কারোল, জর্জ এলিয়ট, 
আনাতোল ক্রাল, য্যাস্থি গোর্ষি, ও. হেনরি এবং আার্টেবাপ ওয়ার্ড । এগ নামে এর! সবাই পৃথিবী- 
বিখ্যাত। এর সঙ্গে আরও আনেক নাম ঘে'গ কর| যেত, কিন্তু প্রয়োজন নেই । 

রবীন্ছনাধের কথ আগ। হক ৷ তিনি প্রথম ছক্পনামে লেখেন পনাবলী, ডাগসিংহের নামে। কিন্ত 
তিনি দে-ছন্ুনানে প্রথম ভাপা অক্ষরে প্রকাশিত হন (ভারতী, জঃ ১২৮৭, প্র. ১৮৮৮), সে নামটি 
বড়ই অস্তুত। তিনি খে কবিতাটি প্রকাশ করেন তার নান “দু'দিন' এবং হে নাম গ্রহণ করেন তা হচ্ছে 
্রদিকশন্ত ভষ্টাচাঘ। 

দিক্শৃষ্ক তপন উনিশ বছরের তকুণ। বাংল! নামের সাধারণত যেমন একটা অর্থ থাকে, এরও ত! আছে। 
এবং সেইজগ্ট এটি হে অর্ধপূণ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না ৮ 

কবি প্রথম বিলেত গিয়ে এক সনদ লগ্ডনের এক হ্ষট-পরিবারে বাল করেন। লেই বাড়িতে বটের ছুটি 
কল্ঠ। কবির প্রতি বিশেষ অর্ক হয়ে পড়েন। এদের কথা কবি একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন এবং 
ভীবনপ্বতিতেও বলেছেন। লে বাড়ি এন আর নেই, বাড়ির বাসিম্দাদের9 কোনে। পবর কারও জান। 
নেই, কিন্তু কবির ভাবার 'গ্ট আমার ননের নখ চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে' ॥ 

প্রভাতননায় মুখোপাধ্যায় রবীন্রদীবনী প্রথন ভাগে লিখছেন-- “কবির প্রতি মেয়ে দুইটি থে 
রই হইবাছিল তাহা পত্রণারার নদা হইতে আভাস পাওয়। যায । কিন্ত রবীনরনাধ তাহাদের প্রতি অম্য়ক 
হইয়াছিলেন কিনা তাহ। ক1ল করেন নাই। তবে ছু'দিন নানক কবিতাটির মধ্যে এই ভাবটি অবাস্ত 
নাই ।- ‘লেখকের নাম দেওয়। হইয়াছে শীদিক্শৃস্ত ভটটাচারধ। কবি কেন এ নান গ্রহণ করিয়াছিলেন খানি 
ন।।. “ফুরালে। হু-দিন শীর্ষক একট কবিতার পাত্ুলিপি কবির পুরাতন কাগছপত্রের মধ্যে পাও গিয়াছে। 
অ, মালতী পুথি: ববীপ্রস্ন ; ছু-দিন কবিতাটি তাহারই সংস্কৃত কূপ । প্রথন পাঠট ( ‘ছুরাল দুদিন" ) 
বোধত বোদ্বাই-বাপকালে রচিত ৷ এবং ইহার সধ্যে বিচ্ছেদের কথাই প্রস্ছর রহিষ্বাছে । উহা প্রকাশিত 
হুয়নাই। পৰে স্কট কুনারীঘবরের স্মরণে উহাকেই রূপান্তরিত করিয়া লেখেন ও ভারতীতে প্রকাশ করেন।* 

ছু-দিন নামক কবিতাটি সদ্ধাসঙ্গীতে স্বান পের়েছে। এ কবিতা যদি বোগাই-বালকালে রচিত ছয়ে 
থাকে তবে এর এই পরিবর্তিত সপে তুষারপাত ইত্যাদির কথ! থাকলেও ত! থে সম্পর্নভাবে একটি বিলাতি 
নুৰ’ শরণ করে রচিত ত| বলা ধার না। সব মিলে একটি জটিল সন্ত আছে এর পিছলে। কোনো- 
একটা মুর্ডে মনে বেননার যে প্রেরণা উপস্থিত ছয়, ত! বে কোনে। বিবদ্ধকে আাশ্র করেই প্রকাশ পেতে 
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পারে। তার পিছনে একটিন!র বিশেষ উপলক্ষ থাকতেও পারে, নাও পানে । হতরাং ছেরে করে কিছু 
বলা যাহ লা। যার কবি ঙার। এ কথার মর্ম সহজে বুঝবেন। 

স্থতর!ং রবীন্ছুনাথ পরবর্তীকালে বে বলেছিলেন, “ছুটি মেয়েই যে আমাকে ভালোবালূত এ কথা আজ 
আমার কাছে একটুও কাপস। নেই-- কিন্তু তখন বদি ছাই সে কথা বিশ্বাস করবার এতটু ও মরাল কারেছ 
খাকত।"_. এ কথা অবিশ্বাস করবার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ কিছু নেই। প্রভাতকুষার লিখেছেন, “কবি দিলীপকে 
এই কথ! যখন বলেন তখন বোধ হব ছু-দিন কবিতাটির কথা দ্ুলিয়া গিম্বাছিলেন।” এবং ভন্তত্র লিখেছেন, 
(পূর্বে উদ্ধৃত ) "পরে ্ষট কুনারীধের স্বরণে উহ্াকেই স্পাস্থরিত করিয়া! লেখেন” 

কিন্ত সন্ধ্যাসঙ্গীতে প্রকাশিত ঢ-দিন কবিতার দেখা হা_ 


লহস! এ নেঘাচ্ছঙগস্থৃতি উজলিয়া 
একটি অপ্ডুট রেখা সহসা দিবে দে দেখা, 
একটি মুখের ছবি উঠিবে দারিয়।,- 
শতফুল দলে গড়া সেই মুধ তার 
দ্বপনেতে প্রতিনিশি হৃদয়ে উদিবে আসি, 
এনে: আকুল কেশে, আকুল নয়নে । 
সেট দুধ সঙ্গী মোর হইবে বিজনে- 

* দরে দীরে রেখা! রেখা সেই মুখ তার- 


অর্থাং এ কবিতায় ঘট কুমারীদ্ব্বকে নিশ্চিত শ্বরণ করা হয় নি। দুজনকে হরণ করে লিখে একটি মুখের 
কথ! বার-বার উল্লেখ কর। সম্ভব হত কি? 
অতএব এখানে সন্দেহাতীত না হওয়াই সন্তবত সমীচীন ৷ কিন্ত লে যাই ছোক, উদ্দি্' কে, তা লিয়ে 
আরাম ভাবনার কোনে। কারণ নেই । 
প্রশ্র, রবীন্দ্রনাথ শুনু এঁ একটিমাত্র কবিতা প্রকাশকালে ছল্পনান ব্যবহার করলেন কেন। 
ধৰ্যালন্গীতে এতগুলি ম্পষ্ট প্রেমের কবিতা সংকলিত হয়েছে, ভার মধ্যে এ একটি ভিন্ন কোনোটাতেই তার 
ছগ্সনাষ বাবছারের প্রয়োঞন হয় নি। এবং ছদুনানে লেখ! কবিতাটিও হ্বলামে সন্ধ্যাসঙ্গীতে স্থান পেন্েছে। 
বনে ধ্য়, এর প্রথম প্রকাশকালে মনে কিকিৎ ভীরুতা ছন্সে ধাকবে। হুয়তে| ডার নিজের মনের কাছে 
এ কবিতায় তিনি নিদেকে জতাস্ত বেশি পরিনাণে ধরা দিয়ে বসেছেন বলে মনে হয়েছে । অথবা! “দিকৃশক্ত' 
নাৰ (ঘার অর্থ দিশাহারা) ব্যবহারের নধ্যে নিজের প্রতি কিঞ্চিৎ করুণামিত্রিত ভিরশ্কার প্রচ্ছ!্র থাকাও কসম্তব 
নয় । অর্থাৎ নিদেকে একটি অবিময্যকারী দিগৃত্ান্ত ছোকরাক্কপে দেখার নাতব্বরিটুকু উপভোগ কর!। 
লাদুক হৃদ যে কথাটি নাহি কবে 
স্থরের ভিতরে লুকাইয়া কছি তাহারে । 
ফবিরূপে এন স্বীকারোক্তির পরেও উক্ত লাজুক হৃদয় স্নানের আড়ালে লুকেলেল কেন, এ প্রশ্নের যথা 
উব্তর দেবার কেউ নেই। এট প্রসঙ্গে আরও একটি ছিনিল লক্ষ কর! বায এই হে, দে-কবিতাটিতে কৰি 
নিজেকে দিক পে দেখত চেয়েছেন, সেই কবিতাতেই আছে 
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এই মে ফিরাস্থু মুখ চলি পূরবে; 
আর কি রে এ জীবনে ফিরে আসা হবে! 
অর্থাৎ ছিক্ৃন্স, অথচ তিনি যে পূব দিকে রওনা হচ্ছেন সে বিবত্রে জান বেশ পুরোপুরিই আছে ! 

অতপর কবির ভাগ্সিংহরূপে আন্গ্রকাশ ১৮৮৪ ঁযান্দে । পদাবলী সন্ধ্যাসঙ্গীতের আগে রচিত কিন্ত 
পরে প্রকাশিত । অতএব স্নানের দিক দিয়ে ভাছুসিংহের স্থান দিকশন্ত ভট্টাচার্যের পরেই । 

এ নানেরও অর্থ আছে। ভাগ্_ রবি। কিন্তু এ ছদ্মনান গ্রহণের পিছনে বালকোচিড দুষ্ট মি বৃদ্ধি 
এবং লেও কিছু পরিৰাণ চ্যাটারটনের অসুকরণে ৷ এবং ঘদিও কবি পরে এ পদাবণীর বিরুদ্ধে সাছিত্যক্ষেতে 
অনধিকার প্রবেশের মভিযোগ এনেছেল, তবু পাঠকেরা কিন্তু পরিণত বছুসেও শে অভিযোগ মানতে 
যান্জি হন নি। 

কবি তার এই বৈষ্ণব কবিদের অহুকরণকে চ্যাটারটনের নত দালিয়াতি বলেছেন, কিন্তু আসলে চুটরের 
মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে টনাধ চ্যাটারটন (১৭৪২-১৮৭) ধন নাত পনেরো-হেলে। বছরের বালক তখন 
তিনি তার সময়ের প্রায় তিন শ বছর পূর্বের কবিতা-লিধনডদ্দি অঞকরণ করে স!ছিত্যসমাজে তর্কের বড় 
তুলেছিলেন। কাবারচন'র সৃহক্ষ'তে ক্ষদতা তার ছিল অস্যামান্ । এ পংপ্ট বলেক ধৰীহুনাধের সঙ্গে তার 
বেশ মিল আছে । কিছ্ব ডাটারটন ঠাত “মাবি্গত' ‘প্রাচীন পাতুপিশি'ওলি হে সাই প্রাচীন ত; প্রমাণের 
ভল্র অনেক মিথ্যার সাশ্রয় হই করেছিলেন । সবটাই ধামা। মনে হয় এ দানার তাত প্রযোন হয়ে 
পড়েছিল। কারণ চাটটারটন ছিলেন অতান্ত দরিহ, এবং ভার নত একজন তক্কণের পক্ষে কবিত! লিখে 
কিছু উপার্জন কর। সে যুগে অঙগ্রব ছিল। এবং জালিয়াতি করেও তিনি সে তার উদ্দেশ্য শিক্ক করতে 
পারেন নি, তার প্রদাণ তিনি মাত্র আঠারে। বছর বন্সে তার বাসন্থানে, র্বাং এক চিলেফোঠার দারিত্রাপূর্ণ 
পরিবেশে, নিজের লেখা যাবতীয় পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেলে, বিব ধেরে আব্মত্য৷ করেছিলেন 

এর সঙ্গে রবীক্ছনাখের এ দিক দিযে কোনো তুলনাই চলে ন!। তার উদ্দেষ্ট ছিল ছদ্রনামের আড়ালে 
পাঠকসমাছে একটুধানি আলোড়ন তোলা, একটুখানি মদ! হয কর|। এ প্রবৃত্তি নিতান্তই দুষ্ট, ছেলের 
প্রহৃত্তি। অপ্রকটচন্্র ভাগ্র নানও একদ্থানে কবি বাবহার করেছেন, দদিও মে-নামে কোনে লেখ! আদি 
নিজে দেখি নি। 

রবীন্রনাথের পরবর্তী ছনুনান বাষ্ট্রবিনোদ বন্দোপাধ্যান্ব। এই নামটি এনন একটি ( বায ) রচনার সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছে যাতে পাঠকের মনে না হয় থে এটি ছন্মনান ॥ তখন এর দরকার ছিল, যদিও দূয়কারটি খুব অরুরি 
ছিল বলে মলে হচ্ছ না। বাবিনোদ বন্যোপাধ্যা নামটি এক অনুপ্রাসমাধুর্ধ ভিন অস্ত কোনো সার্খকত| 
বহুল করছে না। তবে বন্দ্যোপাধ্যায় পদবীটি পূর্বপুরুষের, ঠিকই আছে। 

বাধীবিনোদ বন্দোপাধ্যায়ের নানে ১০৩৪ (১৯২৭ এ-) লালের শ্রাবণ সংখা! প্রবাসীতে বে প্রবন্ধটি 
প্রকাশিত হর, তার নান 'রবীস্থনাথ সহদ্ধে রেভারেণ্ড টনসনের বছি'। নিজের সম্পর্কে ধুলায় ছগ্জনাম 
বাবার এই বিশেষ ক্ষেত্রে অন্তান্ধ হয় নি কিছু। তবে এ ক্ষেত্রে তার মনে যে কোলো-রকন মজা সির 
বামনা আগে নি, এ প্রবন্ধের ছরুরিহেই তার অতএব এ ছস্থনান এ প্রবন্ধের পক্ষে সংগত হয়েছে 
সন্দেহ নেই । হতে পারে এ লেখা নূলত; অঙ্কের, সেক্ষেত্রে কবি এর নিশ্চিত পুনর্জ্য় ঘটিয়েছেন। 
এ লেখা বে তারই এ কথ। স্বীকার করতে কোনো বাধাই লেই। তবে নিজের বিকদ্ধেও তিনি 


রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম ২৪ 


শেষের কবিতার একবার নিবারণ চক্বতকে খাড়া করেছিলেন, লে নিবারণ চকুবর্ভীও আসলে সুবীন্ুনাথ 
নিজেই । অর্থাৎ তাকে তিনি পুরোপুরি শক্ত বানাতে পারেন নি। এ ক্ষেয়ে তিনি নিঙ্গেকেই ছু ভাগ করে 
নেগেটিভ আর পছিটিভ -ধনীর নিলনে নিরপেক্ষ সাজতে চেষ্টা করেছিলেন যাত্র। কিক লে সপপূ্ণ বস প্রস্তাব । 

এডওয়ার্ড টনলন পুবে ছিলেন বাকুড়া ওয়েললিয়ান বিশন কলেজের অধ্যাপক । বাংলা দেশে বান 
করে কিছু বাংলা চর্চা করেছিলেন, এবং রবীন্্রনাখের জীবনী লেখার উদ্দেস্তে উপকরণ-সংগর€-মানসে 
তিনি একবার শাস্মিনিকেতনে তার সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। 

অতপর তাকে দেখা হায় অন্্রফো্ড বিশ্ববিস্থালয়ে বাংলার লেকচারার পে । তার বই Rabindra- 

Rath Tagore: Poel and Dramatist— অক্সফোর্ড ইউনিভালিটি গ্রেসে ১৯২৬ ই্টন্দে ছাপা হর ॥ 
এ বইতে বহু ক্রুটি। স্পটুই বোকা যাত বাংলা-ডাষা-শিক্ষা তার মনম্দূ্ব ছিল। কিন্ত এই ছসপ্ূ্ণভাষাক্ঞান 
নিয়ে এবং সে বিষয়ে কিছুমান্ড বিন প্রকাশ না করে ( মহ্‌ং ইচ্ছা সবেও ) যেভাবে তিনি ব্বীষ্থনাথের মত 
গভীয় ভাব এবং অতি কোমল এবং দশ্থ ভাবরসের কবিকে উর নিজস্ব বাধ্যার বি$ত করেছিলেন, তাতে 
রবীন্ত্রনাথের পক্ষে অন্থপ্ি বেধে কর! খ্বই স্বাভাবিক । প্রবাসীর & প্রবন্ধত সেই অস্বত্তিবোগ 
থেকেই লেখা, অথচ কত ত:২পবপূ€ এবং বৃক্ধিপূর্ণ। তীর মূল উৰ্দেশ্ট, এ কার্ধে টমদলের অধিকার 
কতখানি তা দেখানে|! হত্যন্ত লাদরেণ বোধ এবং বুদ্ধির কথায় ভর! এমন মনে!হর একটি রচনা 
একমাত্র প্ববীহ্ন'খের পলেউ লেগ! সপ্ভব । অতএব এ রচনার লেখক বাণিবিনে? বন্দো'প'ধ্যায় ব্যক্ষিটি 
থেকে তা এর প্রগন পার'গ'ফটি পড়লেই আর লন্দেহ থাকে না।_- 

“বাতালীর পক্ষে ব'ংলারেশের গঙ্গা! শু{ তে। জলের ধার! নয়, তাহার চেয়ে নেক বেশি । দলের 
ধার! বিশ্লেষণ কর; ঘাস, কিছ লে অনেক বেশিটি অনির্বচনীয়, ডাকে বিশ্েবণ করা ঘ’ধ ন'। এইজ গঙ্গা 
বাচালীর মনে প্রাণে দে বিচি এ গভীর আনন্দ আনে, তাহার প্রতি মামানের দুগদৃগ'গরবা'পী বে নিরতিবন্ন 
মৰত্ববোধ আছে, ঠিক তাহার রস বোঝা এন কোনো! বিদেশটরের পক্ষে সম্ভবপন নয় বাঙালীকে 
অন্তরঙ্গভাবে থে জনে না। এই ছন ডাণ্ডিবাসী বনিক টেমস নদীর তীরকে উংপীড়িত ও তাছার 
ভলপ্রবাহফে কলুষিত করিতে থে পরিমাণে সংকোচ বোধ করে, গঙ্গাতীরে তাছ! কনে ন: 1" 


দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ কথাগুলি মারও ব্যাধ্যাত _ 


শ্ভাধামাত্মের মধোই একটা আভিধানিক অর্থের এবং বাকরপগত নিষনের ধলা আছে, বিদেশী 
শন্ধতববিদ্দের পক্ষে তাহাই ঘখে্ট। কিন্তু সেই ভাবার মধ্যে আর-একটি এঁশ্বদ ছাছে, ঘাহা তাহার 
বন্তয় চেয়ে অনেক বেশি, ঘাহা পৃথিবীর চারিঘিকের বায়ুমণ্ডলের যতে|, ঘাহার ভিতর দিবা আলো 
আসে, বণ বিভাসিত হয়, ঘাহা প্রাপকে সনীরিত করে, অথচ ঘাহাকে পকেটে লওয়! বায় না, সিনুকে 
ভর! চলে না, যাহাকে রক্তের মধো পাই, নিচস্বাসের মখো অহুভব করি, ঘাহা আমাদের প্রাণের 
সামগ্ৰী ৷" ইত্যাদি। 

বাকিবিনোদ বন্দ্যোপ'ধ্যাস্ব সামগ্বিকডাবে এর লেখক লেছেছিলেন, একটু দূর থেকে ববীহ্ুনাথ ও টমলন 
_ভভযকেই দেপার উদ্দেশ্বে লেখাটি সেক্ক্ ছবিধালংকোচহীন সতাভাহণে হূলাবাল চযে ওঠার স্বযোগ 
পেয়েছে) 


৪২৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-শ্রাঘায ১৩৬৯ 


এ প্রবন্ধে বেন রবীন্্রনাধ তৃতীয় কোনে! ব্যক্তির ভঙ্গি বা ভাষা মহুকরণ করেন নি, মাত্াকালী 
পাকড়াশী সেছেও তাই করেছেন । এ লেখিকা ও রবীন্দ্রনাথ যে অভিহ এ কথা গোপন রাখবার কোনে! 
চেষ্টাই তিনি ফরেন নি তার নিজন্ বান্স-লিখনভঙ্গিটি বজায় রেখে । 

আগ্রাকালী পাকড়াপীর লেখ এই বঙ্গ কবিতাটির নাখ “নারীর কর্তবা”__ বেরিয়েছিল অলকা সাদিক 
পত্রে ১৩৪৬ সালের অগ্রহারণ সংখ্যাহ (শ্রী, ১৯৩৯ ), পরে 'প্রহালিনী'র অস্ত তু ত ৷ 

“নারীর কর্তব্য আরাকালী পাকড়াশী নিজে লিখলে তার পক্ষে রবীন্্নাথের এতশানি সফল জন্থকরণ 
কি সম্ভব হত? কোনে! নতুন লেখক যা লেখিকার পক্ষে এতধানি অন্করণসিন্ক ছওয়| সহস্র ব্যাপার নয়। 

কাঠের বল নির্ণয়ের মতে! ডাষাভঙ্গিরও বঙ্ল নির্ণয়ের একটা উপায় আছে। লেখকের বল 
নিদিও ও একই উপায়ে ফরা বাছ। কারণ লেখার ডঙ্গির একটা বিবর্তন আছে, খুব চেষ্টা করলে কিছু 
পরিমাণ বস লুকানো বার, যেনন ভাগ্সিংছের পক্ষে বা চ্যাটারটনের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। ফিন্ধু এ 
ক্ষেত্রে দেখা ঘাচ্ছে রবীস্রনাথ সতা আল্লাকালী পাকড়াশী হবার কোনো চেষ্টাই করেন নি। এ নামের 
মদ্লিন-মাবরণখানির ভিতর দিয়ে পরিপর্ক কবির পাক! চুলঘাড়ি দেখা ঘাচ্ছে।_ 

'নায়ীর কর্তবা' আরম হয়েছে এই ডাবে_ 

পুরুষের পক্ষে সব তত্ব নসর মিছে 
মন্থ-পরাশরদের সাধা নাই টানে তারে পিছে ; 
বুদ্ধি মেনে চলা তার রোগ 
গং আ!-ছো ওযা সব-তাতে তর্ক করে, বাধে গোলধোগ । 
এই চারটি ছয়ের মধ্যেই কবিকে চেনা ঘায়। এর পর বাকি কবিতা তো পড়েই আছে! 
এর এক স্রায়গায় আছে_ 
লল্ধ্যাবেলা বিধবা! ননদ বসে ছাতে 
জপমাল! ঘোরে ছাতে। 
বউ তার চুলের জটায় 
চিরুনি আঁচড় ছিরে কানে কানে কলঙ্ক রটাগ 
পাড়া প্রতিবেশিনীর_ কোনো স্তরে শুনতে সে পেয়ে 
হুবদস্ত আসে ধেয়ে 
ও-পাড়ার বোসশিঙ্গি ? চোখাচোখা! বচন বানাবে 
শ্বামীপুত্র-ধাছনের আশা তারে ধায় সে জানান । 
এ ভঙ্গি, এ ছবি, এ ভাষা, সর্বাঞ্গে লেখকের পরিচয় বহন করছে। স্বামীপুজ-খাদনের কখাটিও প্রাস্য 
ভাষার মাঞ্জিত কূপ, রানকানাইয়ের নিবৃদ্ধিতা গল্পের ভাষা স্মরণ করিয়ে দেহ : “কোথা হইতে এক চক্গু- 
খিক, ভর্ভার পরমামুহূ্ী অইকৃষ্টির পুরী উড়িয়া আসিয়া জুড়ির। বলিবে” ইত্যাদি ॥ 

'আত্রাকালী পাকড়াী'র মূলে নিছক কৌতুকন্রির প্রবৃত্তি । সাধারণ পাঠকপাঠিক| পড়তে গিয়ে 
চমকে খাবে, বলবে, ‘তাই তো! এনন মেয়ে-কালাপাহাড় এল কোথেকে ? এ কথা ভেবে নিশ্চয় 
কবি মলে মনে ছেসেছিলেন। 


রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম ৭৯৫ 
বস্তু রবীন্রনাখের পক্ষে ছলুলান গ্রহণ কর! নতুন কিছু নূহ । তিনি ভার হত নাটকে ঠ'কুবাহ ছরনানে, 

শেখরের ছদ্মনামে, অন্ধ বাউলের ছস্নাষে, অথবা গোরা উপস্থাসে ( শেদ অপাছের মে'ছমুফ ) গোরার 

ছদ্মনানে, বারবার দেখা দিছেছেন। এসব ছক্বনাষ মাহুঠানিকভাবে গ্রহণ করা, পাঠককে বিভ্রান্ত করার 

ছচছনাম নয়, কিন্তু তবু এণ্ডলিকে ছস্বনাৰ অবশ্তই বলা চলে । এইভাবে কখনও ব। নি কষ্ট চরিত্রের 

মধ্যে, কখনও বা নিজের হাতে ভিন্ন নাব সহি করার মধ্যে কবি নিজেকে দেসে বাঝো মানে আনন্দ পেয়েছেন। 
এর কোনোটার মধোই কাউকে স্থায়ীভাবে ঠকাবার মতলব তার কোনোদিনই ছিল না। 


রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপন্থা 


অমিয়কুমার সেন 


১৯১২ খঁৱ়াব্দে ইউরোপ ঘাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-আাশ্রমবিষ্ঠালয়ের ছাত্রদের নিকট যে 
অভিভাবণ দিয়েছিলেন তার চলার তিনি বলেছিলেন 

স্মানবের জগতের সঙ্গে আমাদের এই মাঠের বিস্যালয়টির সম্বদ্ধটিকে অবারিত করিবার জস্ত পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ করিবার প্রয়োজন অচ্কভব করি। আমরা নেই বড়ে! পৃথিবীর নিমন্্ণপত্র পাইরাছি। কিন্তু, 
সেই নিঘহণ তে! বিদ্যালয়ের ছুট শো ছাত্র মিলিয়া রক্ষা করিতে যাইতে পারিব না। তাই স্থির 
করিরাছিলাম, তোমাদের ংইয়! সামি একলাই এই নিমন্ত্রণ রক্ষ। করি আসিব। আমার একলার মধোই 
তোমাদের সকলের ভ্রদণ সারিগ্লা লঈব। বখন আবার আশ্রমে ফিরি! আসিব তখন বাছিরের পৃথিবীটাকে 
আমার জীবনের নধো অলেকট| পরিমাণে ভরিয়া আনিতে পারিব ।" 

শান্তিনিকেতনে চাদের কণছে তার এই ডাষণ আজকের দিনের সমস্ত ন'মুবের প্রতিই প্রয়োগ করা 
চলে। এ ঘুগের মঃ'মনীঘীদের মধ্যে ধার। সনন্ত পৃথিবীর প্রতিহত হিসেবে নাগুষের আগতে শ্রষণ করেছেন 
্বীন্ত্রনাথের স্থান তানের মধ্যেও একক | বাইরের পৃথিবীটাকে নিজের মধো ভরে অংনবার সাধনার ধারা 
জীবন বা করেছেন ববীহুনপ তাদের অগ্রগণা। পৃথিবীর নগণ্যতম মাহুষও তার কাছে অপরিসীম মূল্য 
পেয়েছে, পৃথিবীর দূরতন প্রাস্তের নাহ্যকেও ভিনি গভীর সথাম্থছুতির দৃষ্টিতে নিকট করে তুলেছেন। 
মানুষের দুঃধ-বেদনার এমন নিখুত প্রতিধ্বনি, মানুষের অন্তরজ্গতের এমন নিপুণ ভাষা, মাস্থষের অগণিত 
সমন্তা সম্বন্ধে এমন নিবিড় যহানুভূতি, নাসের 'মাশা-আকাক্ষা সম্বন্ধে এমন দুরনু্ি। এমন সংহত আকারে 
আর ফোথাও একটিমাত্র নাম্ঘকে আত্রঙ্থ করে প্রকাশিত হয়েছে কিনা সন্দেহ । শুধু তাই নয়, যাহুবের 
স্খ-ব্দেনা-বিফ্পতাকে, খান্থধের আশা-আকাক্ষা-স্ষলতাকে তিনি এমন গৃভীর এবং ব্যাপক করে 
দেখেছেন যে, ভবিত্যতে বহুদিন পর্স্ত সান্থষের থে-কোলো সমস্যার সমাধানের জন্ত মামর! তায় কাছে 
পিছে দাড়াতে পারব; তার রচনা তার চিন্তা আবাদের পথের সন্ধান দেবে ! 

আজ সামাজিক অর্থ নৈতিক আন্তর্জাতিক নান! সমস্ত বাছধকে পীড়িত করছে। ম্যাটমূকে বিন 
ধরার পদ্ধতি সাছবের অধিগত হয়েছে সত্য কিন্তু অন্তরে অন্তরে দেউলে বান্ুবের কাছে বিশিষ্ট আটিমের 
বিরাট শক্তি পশুশক্তিরই প্রতিক্প । পুরাণে বর্ধিত ভঙ্বান্থুর মহাদেবের কাছ থেকে এই বর পেয়েছিলেন 
বে তার স্পর্শে খানব-দেবত1-গন্্ব সকলেই ভস্ম হয়ে যাবে। কিক বিচারবৃদ্ধিধীন অশ্বর এই অসিত 
শক্তিকে নিজের উপকারে নিযুক্ত করতে পারেন নি। এই শক্তির অপব্যবহার করতে গিঝে নিজেরই 
মৃত্যু ডেকে এনেছিলেন । দাগ্ষও আজ ভম্থানুরের মৃত অপরিসীম শক্তির বর লাভ করেছে। মাঝে 
মাঝে মনে হয় সে এই শক্তিকে প্ররুত পথে পরিচালিত করতে পারবে না; হরতো-ব! নিজের ধ্বংসের জক্তই 
এট শক্তিকে লে নিয়োছিত করবে। মাসুবের এই দুর্দিনে অঙদংখ্যক যে-কটি মাগুর মাহুষের জন 
অনির্বাণ বিশ্বাসের আলে| জ্ঞালিক্কে তার শুডবুদ্ধিকে উদ্বোধিত করতে চেষ্টা করছেন, বুবীন্্রনাথ তাহের 
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অন্ততম। তার চিন্তার সঙ্গে একামু হয়ে, তার দৃষ্টি নিয়ে নাহবের দিকে তাকিছে স'ত্বন্ব হতে পারলে 
মানুষের বিরাট সন্ভাবন্যও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

অতি অন্নবন্গ থেকেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসানবের সঙ্গে গার নিবিড় যোগ অগভব করেছেন। বাল্য 
এবং কৈশোরে এই বোগ শুধু একট! কবিত্ময় অনুভূতির আকারেই প্রকাশিত ছবেছে। কিন্তু ভার 
পরিণত বনের কাছে এই দশুহৃতি একটি গভীর বিশ্বাসে উত্তীৰ ছয়ে তার জীবনের পরন ব্রত মানবমৈত্রীতে 
ক্ূণাস্তরিত ছয়েছে। এই পরিণতির ইতিহাসও বিশ্বন্বকর ৷ 

মাছষের প্রতি রবীহুনাথের সহাহুরৃতি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সাধারণ মামুবের জীবনঘাত্রাকে 
অবলম্বন করে। অভিদাত সম্প্দাছের সুধপাত্র রবীশ্রনাথ ; তবু সাধারণ বাগুষের ঠখছ্রধের প্রতি যে 
গভীর দরদ তার গ্নগুজ্ছের গল্পগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে, তার তুলনা নেই। এই সহাগ্তহৃতি তাকে 
আপাত?টিতে তুচ্ছ নাহবের প্রতিও শ্রদ্ধানঠল করে তুলেছিল। এট গভীর শ্রক্কার পরিণতি ছিসেবেই 
তিনি ধনী পরি ভাতি বণ এবং দেশকাল -নিধিশেষে মানুষের ব্যক্কিহকে পরম দুল দেবাধু প্রয়াসী 
ছয়েছিলেন। কর্মবিভাগের পুয়ে:জন এবং ধনতাহিক সুবিধার দিক দিবে তিনি কোনে: গনরে ভারতবর্ষের 
বর্মবিভেদের পক্ষ সনর্থনও করেছিলেন, কিন্তু বর্ববিডেদের বিপক্ষে তার সবচেয়ে বড় লংপত্তি ছিল এই কারণে 
হে, এই সামাজিক নীতি নাঙ্গুযের বাক্তিহবিকাশের পরিপন্থী। এই বাধাকেই মানবদনো রবীন্দ্রনাথ 
মাগুষের সবচেগ্ে বড় জপনান বলে ননে করতেন) বর্ণবিভেদ এবং অস্টুহতা সে তার মনে যে-সব 
অভিযোগ সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, তাই একদিন তার লেখায় নিংছত ছয়ে ভাবতবর্ধেশ ন'টতে এই যানাজিক 
ব্যাধির পরাজয়ের সৃচন। করেছিল । এ পাপ যে ভারতবর্ষ থেকে কিছ পরিন“পেও দ্রাকৃত হয়েছে তার মূলে 
রবীন্রনাথের প্রচেটা বিশেষভাবে শুরদীয়॥ 

ভারতবর্ষের বর্ণভেদের প্রতি সচেতনতার ফলে পশ্চিমের দেশগুলিতে নৃত্নতর বণডেদের প্রতিও তার 
দৃষ্টি নিবন্ধ হয়েছিল। ধনতাছিক বিভেদ এবং জাতিবৈর পশ্চিমের হাধুলিক ঠতিহকে ফলদিত করেছে। 
ভারতবর্ষের বর্মভেদের প্রতি ধেনন, আধুলিক ইউরোপীগ বর্মভেনের প্রতিও তেমনি যু এবং নীতির দিক 
দিরে তিনি কঠোর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। তার অভিযোগ শ্রেণী বা সম্পদের দিক থেকে ততটা ছিল না 
ততটা ছিল নাশুবের বা্তিডের দিক থেকে। শুধু প্রবন্ধে নন, বহ নাটকে এবং কাবে?ও তিনি পশ্চিনের আধুনিক 
সভাতার বাক্রিতনাসী দিকটি প্রতি সাবধান-বানী উদ্চারণ করেছেন । মুক্তধারা রক্ষকরবী ইত্যাদি গ্রন্থের 
নাষ এই প্রসঙ্গে উড়্েখযোগ্য। আধুনিক বনুযুগের কল্যাণকর দবিকটির প্রতি তিনি বে অন্ধ ছিলেন 
তা নয়; কিন্তু ঘ্ যেখানে মুখা হযে উঠে ব্যক্তিকে গ্রাস করে ফেলে সেখানকার ঘা'স্বকতাকে তিনি ক্ষমা 
করেন নি। 

জ্ঞানবিদ্ঞানের উতততি এবং শিল্পবিগবের (174051থ। Rev০)U৷১০৷ ) ফলে ইউরোপ বিগত করেক 
শতাৰ্বী ধরে পৃথিবীর অগ্ঠাত দেশের পুরোভাগে এসে দাড়িঙেছে। কিন্তু এ উতির প্রা অপরিছাধ উপাদান 
ছিযেবে সে পেয়েছে অন্তান্ত জাতির প্রতি বিদ্বেষ এবং অশ্র্ধা। উন্তিলাভের ছড় পরস্পরের মধ্যে 
যে অকল্যাপকর প্রতিযোগিতা চলেছে, তার দলে পশ্চিনের দেশগুলি ত্রদশই অসুরের দিক থেকে একে 
অন্তের থেকে দূরে চলে হাচ্ছে। অপরপক্ষে, যে দেশওলি বিচ্ছানের উন্নতির আলোক পান নি তাদের 
প্রতি অত্রন্কা ইউরোপের সতিদের নগ্যে প্রবল আকারে দেখা দিষ্বেছে। অন্ত ভংতির প্রতি এই বিহেষ 
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এবং অশ্রন্ধ। সভ্যতার পরন শক্ত । এই শত্র ইউরোপের দেশওলিকে সসিকার করে প্রাচ্যের দেশগুলির 
মধ্যেও জাতিবিছেদের বিহ বহলপরিমাণে সঞ্চারিত করেছে । 

ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস বগ্থন করে রবীস্্রনাথ একটি সত্নৃন্ি লাভ করেছিলেন। সেট হল এই যে, 
ভায়তবর্ষ ধধন উএতির উন্চতন শিখরে আরোহণ করেছিল তখনও লে অন্ত জাতির প্রতি অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষ 
পোষণ করে নি। ফেলব দাতি ভারতবর্ধকে পদানত করার অভিপ্রান্থ নিহেও এদেশে এসেছিল তাদেরও 
ভারভবধ পর বলে শত্রু বলে দূর করে দেব নি। তাদের জাতীয় চরিত্রের মংত্রন উপাদানগুলি নিজের 
জীবনযাত্রার গ্রহণ করে ভারতবর্ষ পরকে আপন এবং শত্রুকে নিয় করে নিয়েছে। পশ্চিমের আধুনিক 
উন্নতির ইতিহাসে এই ওপটিহ একাস্থ অভাব ॥ সর্বদানবের নৈত্রীর পথে এটি একটি প্রকাণ্ড অন্তরার । 
সর্ধদাতির মিলনের বে মহান্থপ্র রবীন্্রনাধ দেখেছিলেন তার তুলন! বাগুবের সমগ্র ইতিহাসে বড় বেশি 
নেই। সে-বিলন শু4ু সম্পূর্ন হতে পারে পরস্পরের বধ আদান-প্রদানের স্বার!। কোনো জাতি বদি 
আপনার উন্নতির অভিমানে এই কথ। মনে করে বে তার অ9 জাতির কাছ থেকে গ্রংণ করার যত কোলো 
কিছুই নেই, তবে অ অ/তিকে দান করার অধিকার থেকেও সে বকিত ছবে। আবার অন্তদিকে জাতীয় 
দুদিনের পক্ষে নিমপ্র কোনো জাতি দি নিদেকে হীন ননে করে, যদি ড:বে অগ্ঙ্গ/তিকে দান করার 
মত কোনো পুজিই তর নেই, তবে অন্ত জাতির থেকে বে-দান লে গ্রহণ করেছে ত1ও ব্যর্থ ছয়ে বাবে। 
জানবিজ্ঞান এবং শিক্ষাসংস্ৃতির পণ্য শুধু আনদানী বা শু! রপ্তানী করা চলে না। আবনদানী এবং রপ্তানী, 
দেওয়া এবং নেওয়া, একই সঙ্গে চলতে থাকে । যেকোনো একটি বন্ধ ছয়ে গেলেই অতি বিফল ছয়। 
আন্তর্জাতিক ভানবিদ্ঞান এবং শিক্ষাসংস্বতির বাণিদ্যকে রবীহ্ুনাথ বাবহারিক পণে/র বাণিছোর থেকে 
অনেক বেশি হৃলাযবান, মলে করতেন। ১৯০* লনে প্যারিসে অহিত বিএ শািবাদী সম্মেলনে প্রেরিত 
স্টার একটি বাতে এই চিন্বাটি লিপিবন্ধ হরে মাছে_ 

The human world is made one, all the countries are losing their distance 
every day, their boundaries not offering the same sesistance as they did in the 
past age. Pol js struggle to exploit this great {act and wraugle about 
cstablishing trade relationshi 





. But my mission is to urge for ga world-wide 





commerce of heart and mind, sympathy aud understanding and never to allow this 
sublime opportunity lo be sold in the slave markets for the cheap price of individual 
profits or be shalicred away by the uuholy competition iu mutual destructiveness." 

এক জাতির মানবের প্রতি আর-এক জাতির মাজুধের বিদ্বেষ এবং শ্রদ্ধা রবীন্গনাথকে কি পরিমাণ 
বান্িত করত তার পরিচয় আছে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনার বহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তার বিতর্কের 
মধ্যে । রবীন্ত্নাথের আশঙ্কা ছিল ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অসহযোগ শেষ প্বস্ত ইংরেজ নাতির প্রতি 
ভারতবর্ষের অলহহোগ এবং বিশেষে পরিপত ছবে। গান্ধীজিকে তিনি তাই বার বার সাবধান করে 
দিয়েছিলেন। গাস্ধীঘিও প্রতাত্তরে এই সাবধানবাইীকে যথাযোগ্য সর্ধাদা দিরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সত্যের 
আহ্বান বা চা] ০1:01, লাষক প্রবন্ধে সংকীর্শজাতীযতান্ বিরুদ্ধে কঠোর মন্ববা করেছিলেন। 
তার আকাক্রা ছিল ভারতের ভাতীহ্ উদ্বোধন বিশ্বচিত্ত উদ্বোধনের অঙ্গ হবে-_ 


রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপদ্থ! ৪২১ 


“আন্দ এট বিশ্বচিত্ত উদ্গোধনের প্রভাতে মানাদের দেশে দাতীন্ব কোনে! প্রচে্টার নধো মদি বিশ্বের 
সর্বজনীন কোনে! বাণী ন! থাকে তা হলে তাতে আমাদের দীনতা প্রকাশ করবে । আনি বলছি নে, 
আমাদের আশু প্রয়োজনের ধা-কিছু কান্দ আছে তা আমরা ছেড়ে দেব। সকালবেলার পাধি যধন জাগে 
তখন কেবলমাত্র আছার-অন্বেবণে তার সমস্ত জাগরণ নিহৃত্ত থাকে না, আকাশের আহ্বানে তার দুই 
অক্লান্ত পাখা সায় দেয় এবং আলোকের আনন্দে তায় কে গান জেগে ওঠে। মান সর্বন/নবের চিত্ত 
আমাদের চিত্তে তার ডাক পাঠিয়েছে; আমাদের চিত্ত আমাদের ভাবা তাত সাড়া দিক, কেনন! ভাবের 
যোগ্য সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাই হচ্ছে প্রাণশক্তির লক্ষণ ৷" 

মহাত্মা গান্ধী এই প্রবন্ধের উত্তরে বে-প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার নধ্যে রবীহ্ুন'কে তিনি Great 
5enline! বা মহাপ্রহরী আখ্যা! দিয়েছিলেন। শুধু ভারতরর্ধেত্র সম্পর্কেই যে রবীপ্রনাধ বহাপ্রচরীর 
কাণ করেছেন ত! নঘ। তিনি ভারতবর্ষের জাতীয় ক্ষেহকে অতিক্রন করে লন্ত হ’পূর্ডাডিক ক্ষেত্রের 
মহাপ্রহ্রীর ভূমিকাও গহণ ফরেছিলেন। তার পদ্থা ছিল নাস্বের প্রতি নান্থবের মপম'ন দ্র করে, ছাতির 
প্রতি জাতির বিছ্বেম এবং অশ্রন্ধা অপসারিত করে সমগ্র নানবসতিকে এক নৃতন জগতের হারে উত্তীর্ণ 
করে দেওয়!। 

ঝতিবিদ্বেনের ব্ৰচপ বিগ্লেদণ করতে গিয়ে রবীহ্নাথ দেখতে পেয়েছিলেন যে বর্চম*নে প্রাচোর 
দাতিসমূহের মধো নিচ্ছেদের এঁতিহ এবং প্রাচীন ইতিহাস সঙ্বন্ধে অজ্ঞতা এবং প:-চ'তোর প্রাতিসনূহ্রে 
মধো জাগতিক উনতি থেকে ছ।ত আাস্রাভিনান এবং অবিনন্থই এর মূল করণ। এই ছুটি হুল কারণের 
প্রতি জাতিপুকের দৃষ্টি আকর্ণণ করেই রবীশ্রনাথ ক্ষান্ত ছন নি। বহবার পৃথিবী-পপিকমাব পথে পথে 
তিনি এই কারণগুলি দূর করার কন্ঠ সক্রেয় এবং এফফ প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। প্রহতপক্ষে ভারতের 
বর্তমান পররাষট্রনীতিপর চন! তারই কর্মপ্রচেষ্টার নধো নিহিত ছিল। প্রান্যর দেশওপি পৰিব্রলণ করার 
সময় তিনি তাদের বিশ্বত গ্রাচীন এরর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঙাদের সকপের মখ্েকরে যোগন্থব্রটি 
আবিষ্কার করার প্রানী হয়েছেন । কারণ নি্গ্ধ এঁডিছ্ে বলীঘান ন! হলে প্রাচ্যের গ্ান্বিজ্ঞানব।ছিনী 
ভাতা! তাদের কাছে সর্মগ্রাশীঙ্গপে প্রতিভাত হবে। অপর পক্ষে পশ্চিমের দেশওলিতে গিরে তিনি 
এ কথাই প্রচার করতে চেয়েছেন বে, পশ্চিম যেন ন! মনে করে বে পূর্বদেশের থেকে গ্রহণ করার নত তার 
কোনে! কিছুই নেই। পন্চিমের মাছে জান, পূর্বের আছে বিজ্ঞেতা। জ্ঞানকে বিজ্রতার বিনয়ে পরিশোধন 
না করলে জান একদিন মান্ুযকে আচ্ছ্র করে ফেলে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নিলনের এই স্বপ্ব সফল. 
করার জন্তই তিনি বিশ্বভারতী! প্রতিঠা করেছিলেন। বিশ্বভারতীর আদর্শ হল, To study the 
the mind of nau iu its realisation of different aspscts of truth from diverse 
oils ০6 view," ' সমস্ত পৃথিবীকে তিনি শাস্থিনিকেতনের নীড়ে আমন্ত্রণ করে এনে বিশ্বনানবনৈত্রীকে 
সফল করতে চেয়েছিলেন। শাস্বিনিকেতনের একটি ছাত্রকে ( সুহ্ৃদ্কুনার মূখোপাধ্যান্ব ব! স্থ-বাবু ) তিনি 
প্রথম মহাযুদ্ধ -বিধবন্ত ইউরোপের প্রাঙ্গণ থেকে লেখ! একটি চিঠিতে বে-আহ্বান পাঠিয়েছিলেন, সে 
আ্বান সমগ্র বিশ্বের হদযতত্রীতে অহুরণিত হবার বোগা +_ 

শ্ভারতের একটা জায়গ| থেকে কুগোলবিভাগের মাহাগণ্ডি সম্পূর্ণ মৃছে ঘাক-_ সেইখানে সমস্ত 
পৃথিবীর পূর্ণ অি্ান চোক-_ সেই জায়গা হোক আমাদের শাস্টিসিকেতন। আমনের জনে একটি মাত্র 


১৫ 


৪৩০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-আবাঢ ১৩৬৯ 


দেশ আছে, সে হচ্ছে বহৃদ্ধর!? একটি নাত্র নেশন আছে, সে হচ্ছে নষ। আমাদের শান্সিনিকেতন 
পৃথিবীর শনযগিরির কাছে, সেখান থেকে আনি অন্তগিরির লোকদের নিমহণ করছি তার! আমার নিমহ্নণ 
গ্রহণ করবে। তাদের বরণ করে নেবার জন্তে তোরা তোদের ঘরকে প্রশস্ত কর-_ হদকে উন্মুক কর।" 

ব্রবীজ্জনাথ মানবনৈত্রীর উপায় ছিসেবে অর্থ নৈতিক বাণিছ্যিক বা রা সংস্ধের গুরুত্বকে স্বীকার 
করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন বি বুদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশ্বনানবের সহযোগিতা । অর্থ নৈতিক 
বা হা বধ সবার্থপ্রণোদিত, কিন্তু বিগ্রানদ্ধির ক্ষেঅকে স্বার্কলুহিত করে নি। এদের সহযোগে ফিলনই 
প্রক্কত দিলন। তার ‘শিক্ষার নিলন' নামক প্রবন্ধে তিনি এই বাসীই প্রচার করেছেন। যদি মাহযের দিলন 
এবং সহযোগিতাকে চিরহ্থান্বী কূপ দিতে হয় তবে মাছবের শুভবুদ্ধিকে হমহথাবেগ এবং স্বার্থের উবে স্বাপন 
করতে ছবে। 

বহু যুগ আগে আর-এক মহামানব মাস্ুষের বুদ্ধিবৃত্তিক এখনি চরন মূল্য দিয়েছিলেন, তিনি বুদ্ধদেব । 
বুদ্ধবেবের প্রা আড়াই হাজার বংসর পরে রবীজ্নাথও যালবনৈত্রীর যে-পথের কথ। বলেছেন তাতেও 
নামুযের বুদ্ধিবৃত্তিকেই সবার উপরে সত্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া হব্বেছে। এঁনের যুক-সাধন। পখন্নাস্থ মাহুঘকে 
পথের সন্ধান দেবে, একদ| স্বদেশের এবং সর্বকালের মানবের মধো গ্ছাস্ী যোগ রচিত হবে, আছকের 
বুদ্ধিদীপ্ত নাহ এই কামন'ই করুক) 


গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীদংস্কৃতি 


শাস্তিদেব ঘোষ 


ভারতলভাতার ধায্রীতুনি ছিল খ্রাম। এইখানেই প্রাণের নিকেতল। মন্ু্তর্চার সমস্ত বাবস্থা 
প্লীতে পদ্নীতে সর্ব রক্ষিত ছিল। এনন গ্রাম ছিল না বেখানে সর্বজনগলভ প্রাথনিক শিক্ষার পাঠশালা 
না ছিল। চার-পাচটি গ্রামের ম্যে অন্তত একজন শাহগত পণ্ডিত ছিলেন ধার ব্রত ছিল বিদ্তার্থীদের 
বিষ্ঠাদান করা । এননি ভাবে স্্বাঙ্গীণ প্রাণশক্তি গ্রামে-গ্রানে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। দাস্থহের চিন্তকে 
উপবাসী থাকতে হয় নি। তঙনকার লনাছ বিস্তার বে-কোনো বিবন্বকেই শিক্ষণীয় রক্ষণ বালে জানত। 
শিক্ষার বিশেষ চর্চা ছিল টোলে চতুষ্পাহীতে, কিস্ক সনন্ত বেশেই বিশতীর্ন ছিল বিস্তার ইমিফা ৷ বিশিষ্ট জানের 
সঙ্গে সাধারণ তানের নিত্যই ছিল চলাচল ৷ দেশে এমন অনানৃত অংশ ছিল =! যেস!নে রামাঘণ-নহ্য ভারত 
পুরাণকথ! ধর্দব্যাগা। নান। প্রণালী বেঘে প্রতিনিত্ত ছড়িয়ে ন। পড়ত। এমনকি, যেসকল তব্বদ্রান 
দর্শনশাহ কঠোর অধাবলায়ে আলোচিত, তারও সেচল চলেছিল সর্দ্ষণ জনসাধারণের চিততভূমিতে । 
ঘাত্রাগানের পালায়, বাউল-বৈনাটদের গানে, কথকতায় শোন| যেত দেহতর হউতর ও মৃক্ষিতব। তারই 
সঙ্গে থাকত নাচ-গান-কৌতুকের দ্রুত মুধিত বংকার। বিচির রসের যোগে পেকে শুনেছে ধ্রব-প্রহলানের 
কথা, সীতার বনবাল, কর্ণের কবচন:ন, হরিশ্চন্দের সর্বস্বত্যাগ ইত্যাদি কাছিনী। এ ছাড়! গ্রামে গ্রামে 
নানাপ্রকার ব্রত পাধ্ণ পৃ! ক্রয় মহা ও বিবাহাদি উৎসবের মাধ্যমে নান: প্রকার শিন ও দৃত্যাগীতবাস্ 
ছিল স্বতউংসারিত। গ্রামে-গ্রানে মন্দির তৈরি হয়েছে, ত| আহ ভত্বপ্রন্থ হলেও তার স্থাপত্য 
ও পোড়ামাটির শিল্পকলার উৎকর্ষ আজও আমাদের ননে বিশ্ব সকার করে। এ সবের শি্দীদের বাস 
ছিল গ্রামে । গ্রানসমান্সের প্রতিদিনকার বাবহৃত বধ ও নান! প্রকার হবো আমর: লে ঘুগের একটি 
অভিউন্্ত শিক্পরুচির প্রকাশ দেখি। 

তখনও দুখে ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবনযাআর অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে, কিন্তু সেইসঙ্গে 
এমন-একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল যাতে ভাগ্যের বিমূধতার মধ্যে নামুঘকে তার আস্তিক সম্পদের অবারিত 
পথ দেখিয়েছে, মাহুযের যে শ্রে্ঠতাকে অবস্থার হীনতাঙ্ক হেন করতে পারে ন! তার পরিচন্থ উজ্জল 
করেছে। 

প্রামামাজের স্বাঙগীণ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল ৈচ্ছিক। তার পিছনে কোনে! মাইন ছিল না, বাইরের 
কোনো তাগিদ ছিল না। তার শ্বতসভার ছিল ঘরে-ঘরে, যেমন রক্ত চলাচল হয় সদেহে॥ এই ভাবে 
গ্রামবাসীরা কর্মে ও রধিকাছের সঙ্গে জান ও আনন্দের আবেষ্টনে গ্রামগুলিতে সংস্কৃতির একটি পরিপূর্ণ 
প্রাণবান আবহাওয়। রল। করতে পেরেছিল । 

কেউ কেউ মনে করেন, প্রাচীন গ্রামলমাছের যে চিত্র আমর! আছ আকি প্রকৃতপক্ষে গ্রামগ্ুলি নাফি 
লেইন্ধপ ছিল ন।। জাতিডেদ ও সর্ববিষয়ে কুপমও্কতার দূষসীয় মনোভাব শ্বাকড়েই গ্রাবলমাজজ কোনো! 
রকমে বেঁচে ছিল; অর্থাৎ সে সমাজ ছিল প্রবাহহীন বন্ধ জলাশব্বের নত দূধিত। এ কথার সত্যতা 
ইংরেজ-দুগের গ্রামগুলির অবস্থা দেখে আমরা হাঘতে| স্বীকার করে নিতে পারি। কিন্ত তার পূর্ববর্তী 
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হুগের গ্রামানাডের পক্ষে ত; যতা বলে নানতে পারি না? মুসলনান-ঘুগের শেন পরস্থ ভারতীয় সভ্যতার 
ধাত্রীন্ুমি যে ছিল গ্রাম, এ কথার সনর্খনে করেকটি কথ! বলতে ইচ্ছা করি ॥ 

ভারতীয় সভ্যতা মূলে চিরকালই ধর্মকেন্দিক । ভারতীয় সমাজকে অতি প্রাচীনকালে চালন! করেছেল 
বর্ণাশ্রমের দুনিধধিরা। বৌক্ধযূুগে করেছেন বৌদ্ধ সন্যানীদের দ্বারা পরিচালিত বোদ্ধবিহার নামক 
বড় ও ছোট শিক্ষাকেন্রগুলি ; মধ্যযুগে করেছেন হিন্দু ও মুসলমান সন্ত ও সঘী সাধকেরা, বড় যড় 
তীর্থকেন্জের গরুর । ইংরেছ-যুগে সনাজকে চালনা করেছেন ধায়া তার! সকলেই প্রান্থ কৌনো-না-কোনে। 
ধর্নাদাবের গুরু বা ধর্মমতের প্রকৃত ডক্ত। যার শেষ উদাহরণ এ যুগে হলেন গুরুদেব রবীন্নাথ ও মহাত্মা! 
গান্ধী। দেখ! গিয়েছে যে, ধর্াস্তা মছাপুরুষের। যুগের সঙ্গে সামঞ্জন্ত রেখে সমাজকে চালিয়েছেন? সমাজের নানা 
লমস্তার সুরাহ! করবার চেষ্টা করছেন। ইব্েদপূ্ হুগ পর্থ্ত প্রান সব ধর্মান্যাই ছিলেন গ্রামীণ সংস্কৃতির 
হয । এদের জন্ম ও শিক্ষা গ্রামের পরিবেশে । একৰাত্র বন্ধদেব জন্মেছিলেন নগরে, বড়9 ছয়েছিলেন 
সেই আবহাওয়া । কিন্তু তাকে সেই শহরের আবছাওষ়। থেকে পালিয়ে যেতে হল গ্রামাঞ্চলে। তিনি 
নিজে তার সাধনার প্রচার করলেন গ্রামে ও ভীর্থে ঘ! ছিল উ্ভন্ত্রের সাধনার কেন্ছ। ধর্মকে কেন্র 
করেই নানা শিপ্রকলা সংগত হবতা অভিনন্ধেত চর্চা হয়েছে প্রাচীন ঘূগে, গ্রামে-গ্রামে। তাই সে ঘূগে 
রাজাদের জানতে হত জ্ঞানী গুণী ও শিমীদের নিজেদের দরবার সাজানোর সন্ডে গ্রাম থেকে । ক্জিবাস 
ছুলিযা গ্রামের কবি। তিনি গৌড়েম্বরের দরবারে ঘন গেলেন তখন তার নান কবি হিসেবে গ্রানসমাছে 
সবপ্রতিষ্ঠিত। গ্রাম ঘদি কৃপনগুক হত তাহলে গ্রামের কবি চণ্ডিদাল লিখতে পারতেন ন! 'শুনছ মানুষ 
ভাই, সবার উপরে মাঙুধ সত্য তাহার উপরে নাই’ | চৈতত্তদেবের ছয় প্রানে, শিক্ষা তীর্থক্ষেত্রে, ধর্মপ্রচারের 
কেআ তীৰ্থে ও গ্রামে। অস্ৈতবাদী ধর্মপ্রচারক শংকরাচাধের দন্স ও শিক্ষা গ্রানে, ভার প্রচার 
সাছধানীতে নয়, তীৰ্থে ও গ্রনে। ডক্তিমার্গের ওক মাধবাচার্ধের জয় ও কর্ম গ্রামে। আস!নের বৈষবাচাধ 
শংকরদেব জন্মেছিলেন গ্রানে, তার প্রচারস্থান মঠগুলিও ছিল রাজাদের রা!দধানীর বহু দূরে, তিনি 
নৃত্য গীত অভিনদ ও চিত্রকেলার প্রচার করেছিলেন এ মঠের সাহায্য গ্রামের পি্গীদের দিয়ে। কবীর 
মানক প্রকৃতি সম্ভদেরু আবিভাব খান থেকে, গ্রামই ছিল এদের কর্মস্থল । ধর্মনেতার। যুগের প্রয়োজন 
সাধনের জন্তেই এলেছিলেন। গরানসনাজের সাহাব্যেই তাদের কা এগয়েছিল। 

এইভাবে বিচার করে দেখলে দেখতে পাওয়] ঘাবে বে প্রাচীন গ্রানসমাছ্ছেত্র যে চি গুরুদেব একেছেন 
এ নিছক ভাববিলাস বা প্রাচীনের প্রতি মোহবশে নয় । সে সমাজ দীবস্ত ছিল বলেই বখন বেভাবে 
মূগের প্ররোজনে, তার পরিবর্তন দরকার হয়েছে তখনি বিন| দ্বিধা ত! করেছে। দুসলমান-বূগের শেখ 
পন্ড এই ছিল গ্রামজীবনের প্রকৃত স্বরূপ । প্রথম বাধা পেল যখন থেকে ইংরেজর| লগরকে কেন্দ্র করে 
তাদের সভ্যতাকে ভারতের উপর আরোপ করল। নতুন সভ্যতার সঙ্গে যোগ রক্ষার সুযোগ না পেরে 
স্থাদূবং হয়ে রইল গ্রানগুলি । এত দুগ ধরে ধ! পেয়েছিল তাকে কোনে! মতে আকড়ে ধরে বেঁচে থাক! ছাড়া 
গ্রাৰের যেন আর কোনে! কাজই রইল না। 

ইংরেজ-শালনের যুগে শহরে ইয়োরোপীদ্ সভ্যতার অহুকরণ করতে গিয়ে দেশের যে অবস্থা দাঁড়াল 
তাতে দেখ! গেল গ্রানগুলি শহরকে চারিদিকে যদিও ছিরে আছে তবু শত যোজন দূরে । মুখে আনয়া 
ধাই বলি, দেশ বলতে শহরবাসী আমর! ধ! বুঝি সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ । জনসাধারণকে আনরা বলি 
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ছোটলোক, ছোটলোকের পক্ষে সকল প্রকান মাপকাহিই ছোট । ছোউরা ভলোকের ছাদ্বা চর, 
তাদের প্রকাশ অন্্জল ; জবচ দেশের অধিকাংশই তারা, স্থতয়াং দেশের অন্তত বাখ আনাই অনালোকিত। 
ভঙ্ছসবাজ তাদের স্পষ্ট করে দেখতেই পায় না । নোট কথা হচ্ছে, দেশের যে অতিক্কূদ্র মংশে বুদ্ধি বিশ্বা মান 
সেই সব লোকের সঙ্গে শতকর! পঁচাত্তর ভাগ লোকের ব্যবধান মছারমূত্রের বাবধালেত্র চেয়ে বেশি। 
আমরা এক দেশে আছি অথচ আমাদের দেশ এক নব । প্রানে ঠিকমত পরিচয় নেবার উপযুক্ত কৌতূহল 
পর্যন্ত আমাদের নেই। ওলা ছোটলোক ; আমাদের মনে বাহুবের প্রতি ঘেটুকু দরদ আছে ভাতে ক'রে 
ওয়া আমাদের কাছে দৃশ্রবান নয়। আমাদের জনসাধারণের নধ্যে নানা আন্দোলন চলে আসছে, কিন্ত 
সে আমাদের শিক্ষিত সাগারণের অগোচরে । আনবার জনস্তে কোলে। শৎস্থকা নেই কেননা তাতে 
পরীক্ষা পালের নার্ক। মেলে ন| | এই কারণেই-_ দেশ থেকে সৌন্দধ গেল, স্বাস্থ গেল, বিদ্য! গেল, আনন্দের 
প্রবাহ ক্ষীণ, প্রাণও অবশিইঃ আছে অতি অন্পই | পল্লীর জলাশহ শুর, বাদ নৃলিত, পথ দুর্গম, ভাণ্ডার লৃক্ত, 
সমাদবন্ধন শিথিল; ঈর্ব। কলহ কদাচার লোকালযের জীর্ণতাকে প্রতি মৃহূর্ডে ডীর্নতর করে তুলছে । 
উপরের কথাগুলি গুরুদেবই বলেছিলেন। বলতে পারার কারণ হুল, বারো বংগত্রের উপর একটানা 
ূ্ববাংলার় পল্লী-অঞ্চলে বাণ ও পল সমাজব্যবস্থা স্বাস্থ্য অর্থ শিক্ষা 9 তার আনন্দের জীবনের সঙ্গে 
ভালোবাসার দ্বারা থনি? পরিচয় লাভ ॥ সেই পরিচরেই ইংরেজ সভ্যত ভারতের নগরসনাড এ গ্রাম 
লমাজের কতধানি ক্ষতি করেছে সহজেই ত। তিনি বুঝতে পারলেন। ভাবতে লাগলেন উপায় । এবং বুঝলেন 
যে, এ ধূগের বিদেঈ দভাত' যতই উদ্দ্রল ব! নিছেদের দেশের পক্ষে যতই প্রাণবান হোক-ন| কেন, 
আমাদের দেশে তার অমুকরণ বৃপ| হয়েছে। আবরা তাদের লা পরেছি, বুলি শিখেছি, কিন্তু খাটি 
ইংরেস বনে ঘাওয়া সম্ভব হয় নি। ইংরেজ জাতি চরিত্রের গুণগুলির কিছুই আমত' নিতে পারনি নি) 
ভাবলেন, যে লমা্ব্যবস্থার প্রভাবে আনাদের প্রাচীন সভ্যতা বা সংগ্বৃতি উৎকর্ষ লাভ করেছিল লেই 
দিকেই আমাদের ফিরে তাক|তে হবে। নতুন ঘূগের সভাতা গড়ে তোলবার কথ; চিন! করেই শহরবাসী ভঙ্র- 
লোকদের ডাক দিয়ে “দ্বদেনী মমাজ' (১০১১) ও “ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ (১৩১২) বক্ৃতা€ মাধামে বলেছিলেন 
গ্রাৰের দিকে ফিরে তাকাতে, তার হৃদটিকে সহাম্ুসুতির সঙ্গে অহ্থভব ফরুতে। শিক্ষায় স্বাস্থো ধনে মানে 
গ্রামবাসী যতই পক্ষই হোক-ন। কেন তাদের মধ্যেই ভারতের প্রকৃত স্বন্থপটি এবনে। বেঁচে আছে 
সেইখানেই আসল ভার্তবর্ধ । বলেছিলেন, নগরের মৃ্িমের ভত্রসৰাজই একমাত্র ভারতবর্ধ নয়! যদি 
দেশের মৃক্তিসাধন করতে হয় তবে পরীসমান্দের আব্মশক্তিকে জাগাতে ছবে। গ্রামকে অবহেলা করে 
নয, তার সঙ্গে ভালোবাসার দ্বার! এক হচ্ছে। শহর ও গ্রাম সকলেই যেন এক হয়ে বলতে পারে-_ 
আমর। বিদেনীর মুখাপেক্ষী হরে বাঁচতে চাই না, আবাদের ঘা প্রয়োজন আমর। নিজেদের শক্িতেই তা 
গড়ে নেব। দেশনেতার। ভার পরামর্শ বুঝি গ্রহণ করলেন না। কিন্ত ওরুদেব নিজে দেশবাসীকে 
উদ্দেশ করে যখনই ঘা বলেছেন সে কথ! দেশ গ্রহণ করল কি না-করল তার অপেক্ষার তিনি কখনে! বসে 
থাকেন নি। নিজে হাতে-কলনে কান করে সেই চিন্তাকে রূপ দেবার চেষ্টা করতেন । এ পর্খেও তিনি 
কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন একল| খুটিকতক অঙ্ুরাসী সহচর নিয়ে নিভৃতে, পূর্ববাংলার পলীতে। 
ভারতীয় সংস্কতির ব্যাপক বিকাশ যে পদ্ধতিতে ঘটেছিল, স্থির করলেন, সেই প্রকার একটি আদশ কেন্্ 
ভারতের কোথাও তাঁকে গড়তে ছবে_- ঘা হবে ভারতীয় সাধনার বিকাশ-কেন্ু, প্রাচীনের অন্ধ অনুকরণ 








5৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আৰাঢ় ১৩৬৯ 


নয়। প্রকৃতপক্ষে এই$প একটি চিস্কা থেকেই শাস্থিনিকেতন ও শ্রনিকেতনের উল্ডব। এবং এ দুইয়ের 
স্কট হল বিশ্বভারতী বিশ্ববিস্াল্ । এখানে ইংরেজ-যূগে প্রবর্তিত গ্ুলকলেজে কুটিন ও পিলেবাসের 
সাহায্যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত । শহরের প্ররোজনে তাকে অস্বীকার কর! সন্ভব ছল ন|। কিন্তু ছাত্রছাত্রী 
ও কর্মী সমাবেশে যে এক মানবসমাজ বিশ্বভারতীতে দেখা দিল তার জীবনধারার প্রতি একবার ধীর 
ভাবে সকলে চেয়ে দেখতে পারেন । এখানে বিভিন্ন জ্ঞান কর্ম মানবধেবা ও নান! প্রকার আলন্মচর্চার 
যে সম্থিলিত পরিবেশ রচিত হয়েছে, তার সঙ্গে এ সমান ওতপ্রোত ভাবে দড়িত। আপনা থেকেই 
এ সমাজ নালা দিকে শক্তি সঞ্ষ্ধ করে। নিত্য চেষ্টা হচ্ছে নিজের প্রয়োজনের সব-কিছুই যেন নিজের 
চেষ্টা মেটাতে পারে ॥ এবং ত! যেন হছ স্বৈচ্ছিক । তিনি চেয়েছিলেন, স্থলকলেজের পড়া ছাড়াও 
এখানকার নানাপ্রকার সভসথিতি উৎসব-অনৃষ্ঠানের মাধ্যমে জানের চর্চা নান! শাখায় এই সমাজে 
বিকশিত হয়ে উঠক, বিচিত্র পথে কর্মের সাধনা সমাজের দৈনন্দিন প্ররোদন নেটাক, আনন্দের 
আয়োজন বিচিত্র পথে বিস্তারিত হয়ে এই সমাজ ভারতের কাছে দৃষ্টাস্তরপে খাড়। হোক। তার এই 
চিন্ত ভারতের ইংরেড-যুগে প্রবর্তিত সচাতার কাছ থেকে পাওয়া! নয় । কোনোদিক থেকেই লে লমাজের 
মঙ্গে এর মিল নেই। পুরাতন গ্রানীণ মনাদের যে চিত্র তিনি ননে একেছিলেন এ হুল তারই স্পাস্তর। ঘার 
লংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিযে মালে'চনার হুপোত করেছি বিশ্বভারতী গড়ে উঠেছে এরকুত দেশছ আদর্শকে 
অবলম্বন করে। গুরুদেব যে কেবল ভাববিলাপী কবি নন, সত্যক]র দেশপ্রেনিক কনী এর দ্বারাই 
তিনি তা নিটার সঙ্গে প্রমাণ করে গেলেন ॥ 

বহুদিন পদস্ত আহাদের ডত্নাজের বিশ্বাস ছিল-_ পল্লীজীবন ৃতপ্রায়, পূর্বের নত সচল প্রাণপ্রবাহছ তার 
বন্ধ হয়ে গিরেছে। তার পক্ষে নতুন যূগকে সাহায্য করা বা নতুন যুগের গঞ্জে নিত্রেকে বানিয়ে নিকে 
এনিয়ে বাওয়। আর সম্ঘব নগ্গ। কিন্য এই চিন্তার প্রতিবাদ কার্কিরভাবে প্রথন ওফদেবই করলেন। 
এবং এ্রযাণ করে দেখালেন থে এখনো! গ্রামীণ সংস্কতির মধ্যে যে শক্তি থুমিয়ে আছে তাকে জাগাতে 
পারলে সমগ্রস্তাবে এ যুগের ভারতবর্ষ লাভবান হবে । এই কথার সত্যত! প্রনাণের ঘন্তে করেকটি মাত্র 
উদ্বাহয়ণ উপস্থিত করছি। 

শান্তিনিকেতন ও প্রনিকেতনের বাৎসন্তিক উৎসবের প্রধান অঙ্গ হল বেলা । ভারতের আর কোনো 
বিশ্বিস্থাল সেসব আগার প্রধান উৎসবে এইরূপে মেলাকে স্থান দিয়েছেন বলে শুনি নি। এ বিধরে 
বিশ্বভারতী একক । এই মেলা-প্রচলনের ধারণা গুরুদেব পেয়েছিলেন আমাদেরই এই দেশের গ্রামাঞ্চলে 
প্রচলিত মেলাগুলি দেখে ও তার কথ! শ্রনে। 'মেলা' ঘুগে যুগে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজকে বে কত 
দিক থেকে সম্গ্চ করে এসেছে তা বুঝেই তার কথ! বলেছিলেন স্বাধীনতাকামী দেশনেতাদের কাছে, 
বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে তার “স্বদেশী সমান নামে লিখিত ভাবণে। তারই ইচ্ছায় বিশ্বভারতীর প্রধান 
ছুটি উৎসবহৃচীর প্রদান অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হয়েছে ষেল!। “ভত্রলোক' ও 'ছোটলোক'দের মিলনের ক্ষেত্র 
রচনা করে জ্ঞান কর্ন ও আনন্দের আদালপ্রদান করে বাচ্ছে এই মেলা । 'হদেী সমাজ’ বনৃতার 
সেলাগুলিকে গ্রানের সর্বাদীণ উএতির বড় উপায় হিসেবে সাঙ্গাবার বে প্রস্তাব গুরুদেব করেছিলেন, 
বিশ্বভারতীর এই মেল। ছুটি লেই আদর্শেই গঠিত হয়ে কতখানি কার্ধকর হয়েছে আছ আমরা তা 
চাক্ষ্হ দেখতে পাচ্ছি। 


গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসংস্কৃতি ৪৩৫ 


ওুরবেবের গানের কপ! লকলেই জানেন। এদিক থেকে দেশকে তিনি বিয়ে গিয়েছেন অনেক। 
তার এই বিরাট স্থির পথে বে ছুটি প্রাচীন ভারতী সীতার! তাকে বিশেষচাবে শাহাধা করেছিল 
তার একটি ছল ভারতের উচ্চাঙ্গ হিন্দি সংগীতের আর দ্বিতীরটি হল বাংলার পরীপনাঞ্জে প্রচলিত 
নানা প্রকার সহজ সরল গাল-__ ঘার নখো বাউল সম্প্রায়ের গান বিশেষভাবে উপ্লেবনে!গ্য। ভাবে ভাবায় 
স্থরে ও ছন্দে বাউলদের গানের প্রভাব গ্রকদেবের গানে নানা ভাবে ছড়িয়ে আছে। এ ছাড়] নতুন পথেও 
ওরুঘেবের গান এগিয়ে গেছে এই সপ্প্দায়ের গালের সাছায্যে। নাটকে এই বাউলদের জীবনকে খাড়া 
করলেন আদর্শ চরিত হিসেবে। তাদের অধ্যন্চিন্ত। গুরুদেবের অশবাস্মজীবনে বে গভীর সাড়া 
জাগিয়েছিল তার কথাও আবাদের অঙ্গানা নং । 

বিশ্বডারতীর যাবতীয় উৎসব-অহুষ্ঠান লডালমিতির সাজসচ্ছার একটি বিশেষ ধান! আছে। সেই 
সঙ্জার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে আলপন|। এ শিল্পচর্ঠা গ্রানের নেয়েনের মধো যুগে-যুগে গলে এসেছে। এর 
প্রাপশক্তিকে গুকুদেবই প্রপম অন্ভ্ব করলেন এ যুগে। এবং বিশ্বভারতীর বব উতঠৰ 6 সভাসমিতিকে 
এই আলপনা দ্বারা সাজানোর ক্র্ত উৎসাহিত করলেন। শির!চাদ নলসণলে নেতৃতে সেই অঙ্গাত 
অধ্যাত গ্রামীণ শিল্প আজ দেশের প্রান্ন সত্ব পরিবেশিত । 

এ যুগের শিক্ষিত সন'দের নৃতা-আন্দোলনের গুরু হলেন ওস্কদের দ্ব্। তর এই মপন্বোলনের 
পিছনে নানা দেশের প্ীসমঘ্রের সহজ সরল নাচের প্রভাব আছে। বাংলার বন্উলন্দে নাচের আদর্শও 
ডাকে অহপ্রাণিত করেছিল বলে 'ফাল্পনী'তে (১৯১৬) অন্ধ বাউলের চরিত রচন! করে সেই চরিয়ের অভিনয় 
করলেন তিনি নিজে । নাচে গানে ও অভিনরে ওুক্ষদেব দর্শকদের মৃদ্ধ করেছিলেন । 

'্বাযবেশে নাচ যধন নতুন ধনে শিক্ষিত সমান্গে পরিচিত হুল তখন আনগলের শেখবাবার দন্তে 
গুরুদেব 'রায়বেশে' নর্তকদের আনালেন। নাচ হিসেবে এ হল পূক্তধদর অতি সাদাবণ দলবন্ধ লাচ। 
কিন্ত গুরুদেবের দৃষ্টিতে তার মূলা ধরা পড়েছিল । 

তিনি বললেন, বাংলার গ্রানাকলের ঘাত্রা তার ভালো লাগে। তার একটি বড় কারণ হল যাত্রায় 
চিত্রপটহীন মঞ্চ। চিত্রিত দৃশ্যপট যে নাটকের অভিনন্বে না হলেও চলে এ চিন্ত: গুর্নেবের মনে ছাগে এই 
যাহা দেখে। বিশ্বভারতীতে তার নাটকের অভিনয়ে চিত্রিত দৃন্তপটের বাবহার তাই তিনি তুলে দিলেন। 

তায় নাটকে কথার সঙ্গে বনধলপরিষাণে গান যোজনার রীতিটি তিনি গ্রহণ করলেন যারা থেকে। 

এই ভাবে ওকদেবের প্রেরণায় পদ্গীসংস্কৃতি বিভিন্ন দিকে প্রবল শক্তিতে নিজেকে বিকশিত করবার 
স্থযোগ পেরে প্রমাণ করল যে সে রক্ষণশীল না, সেও জানে যুগের সঙ্গে সমান ডালে এগিয়ে ঘেতে। 

এই পথে আমরা বদি না যাই, তাদের কাছে উপস্থিত হুই শহরের ভত্রলোকনপে কেবল উপদেশবাক্য 
দানের উদ্দস্তে, তবে এতদিন তারা আমাদের বেষন দূরের মাহুষ বলে জেনেছে আক্ষও তাই আনবে । 
মনে করবে, তারা ছোটলোক, তাদের সব কিছুই ছোট ॥ এই মনোভাবের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে স্থবোগ পেলেই 
তারা চেষ্টা করবে তাদের ছোটলোকব দূর করে ভগ্রলোক হতে। এবং নিজের সনানকে তুলতে ও 
অবহেল! করতে । 

এন অনেক পরীবাসীন কথা জানি ধাদের পূর্বপুরুষ বংশপরম্পরায় নিন্বেদের সম'জের প্রয়োজনে নৃত্য 
গীত, অভিনন্ব ইত্য'দি ন'ন। কলার চর্চা করে এনেছেন, কিন্ত ঠাঁদেরই এ যুগেৰ বংশপরেন! স্কলকলেজের 
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৪৩৬ 


শিক্ষায় শিক্ষিত ভহলোক হচ্ছে, গ্রামে ফিরে নিজেদের উংসবাদিতে অন্কদের সঙ্গে একত্রে নাচ গান ও 
বাজনার যোগ দিতে লক্ষ! বোধ করেছেল। স্বাধীনতার পরেও এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে নি। চাষীর ছেলে 
লেখাপড়া শিখে ছাল-লাগল ধরতে লক্ষ পার, এ ঘটন! আমরা সর্বদাই দেখছি। সীওতাল-সমান্দের ছেলে 
বর্তমানে শহুরে বিচ্ধালয় থেকে লামান্জ লেখাপড়া শিখে বিদ্যালরের ছুটির দিনে নিজের বাপ-মাহ কাছে বেতে 
চায় নি, এবন ঘটনাও ঘটেছে । তাহলেই দেখা বাচ্ছে যে, বর্তমানে আমরা দরিদ্র পল্লীবাসীর সেবার বে 
পদ্ধতি গ্রহণ করেছি তাতে কোখাও গলদ আছে! ধাপে ধাপে এগিয়ে, পদ্লীসমাদের সর্বাঙগীণ উন্নতির সঙ্গে 
তাল রেখে যদি এ কান্দ করা হত তবে তার ফল হত অন্তরকমের। নিজেদের ছোট করে ভাববার বে সংস্কার 
গত প্রান ছু শতাব্দী ধরে তাদের মনে বসে গিয়েছে সেটিকে দূর না৷ করা পংস্ত কাছ সফল হবে না। 

প্রান্নই দেখ! বায় যে, গ্রামের আনন্দ ফিরিয়ে আনার নস্ট ভত্রলোক-সমাদ নিজেরাই নাচ গান ও 
অভিনয়ের আসর সাজান, গ্রানে গ্রামে । জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে এ ধরণের কাছের প্রয়োদ্দন আছে, কিন্তু প্রাণের 
যোগ এর ছারা ঘটে না। কারণ তারা ছোট ছয়ে ভ্রলোকের ছিনিল দেখছে। 

শুরুদেবের গান এদের নধ্ো প্রচার করার কথা উঠেছে। কিন্ত এই গান যদি গ্রামের সামনে 
আভিজাতোর গধ নিযে উপস্থিত হনব তবেই সর্বনাশ । গুরদেবের গান উচ্চস্তরের, তবুও গ্ুুদেবের মত 
লেও চায় গ্রামের গানের সঙ্গে এক-মাটিতেই বলতে । পংক্তিভোজনে হেন তাকে যোগ দিতে দেওয়া হয়। 
এর জঙ্কে আলাদ! করে টেবিল-চেয়ার এলে পৃথক ডোজনের বাবস্থা! যেন না হয । 

শহরের নবপ্রবন্তিত কিছু কিছু উৎসব গ্রামাঞ্চলে প্রবর্তনের চেষ্টা চলছে। কিন্তু ধারা সে কান্ছে নিযুক্ত 
তারা গ্রানে প্রচলিত উৎসবগুলিকে তেমন মধাদা দেন না। লে লবয়ে তাদের কাছ থেকে একটু দুরে দূরে 
থাকবারই তারা চেষ্টা করেন। এর অন্তেই নবপ্রবর্তিত উৎস্বগুলিকে গ্রামবাসীরা যে খুব আপনার করে 
নিতে পারছে তা মনে (য় লা। এখনো পর্ণস্থ যতটুকু দেখেছি তাতে বুঝেছি তা হয় নি। ভ্লোকদের 
খুশি করবার জন্তে সম্োঘ ছানিয়েছে তারা, ধন্তবাদ জানিয়েছে ভদ্রত| করে। কিন্ত মাপলার করে নেয় নি। 


বিচত্র।-পর্ব স্বতিকখ। 
সুকুমার বন্ধু 


একালের অনভিজ্র পাঠক আর উত্তরকালের কৌতুহলী পাঠকদের দিকে লক্ষ্য রেখে স্থানকালের বিবরণ 
দিযে প্রবন্ধ আর্ত করি । 

“বিচিত্র জন্স এবং তার শ্বদ্পরিসর অথচ অলানান্ত প্রদীপ্ত জীবন অতিবাহিত হয়েছিল 
জোড়ানাকোর ঠাকুরবাড়িতে । এই স্থানের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচন্ হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের ১১ই মাঘ, 
যে-দিন আদিত্াক্ষপমাজের দাঘো২সবে সেখানে প্রথমবার যাই। লে আছ ৪৭ বছর াগেকার কথা । 

মধ্য-কলকাতায় চিংপুর রোডের এক জায়গা থেকৈ পূব দিক দিয়ে একটা দহ রুদ্ধ পণ বার ছয়ে 
যেখানে (ি়ে শেষ হয়েছে সেখানে পড়ে প্রকাণ্ড একটা ফটক। পট নাম ছানা ঠাকুরের 
কী? লেন না চ্টীট ? আগেও ছিল লেন, আজও আবার লেই লেনই | কিন্তু একট" ময়ে, ষথনকার 
কথা আছ বলছি, তার ন্যম হয়েছিল “স্টাট" । [ আনস্বণলিপির ছবি ডুব । এ গর্পিকে মে »নগ্ধে ম্টাট 
নামে গৌরবাছিত করার করণ হয়তো এই থে, তখন এখানে ব্রিটিপ্রাডের দ্বার৷ সম্মানিত লাইট" 
উপাধিধারী সানু রবীন্রলাখ ঠাকুরের আবাসস্থল ছিল। এ সম্মানের বোকা তিনি চার বছরের বেশি বছন 
করতে পারেন নি। তৰু স্টাট নাম যে ১৯২৭ লালেও ছিল তাহ প্রমাণ আছে ও সবে আমার 
কোনো! আত্ীয়াকে লেখা হার একটা চিঠির উপরকোর ছাপানো হেডিং। কবি ১৮৯* চালে হার “ছোট 
বৌকে 1৮405 থেকে ঘে পে!টকার্ডধানা লিখেছিলেন তাতে কিন্তু ঠিকানা লিখেছিলেন 6 Dwarka- 
nath Tagore’s Lane, ] 

ফটক দিয়ে প্রবেশ কসে পড়তে হব একটা বিস্তৃত প্রাঙ্গণে, যর তিন দিক বেটন করে আছে বড় 
বড় বাড়ি। সাননেরটি পুত্রাপে। ধরণের তৈরি বৃহৎ এক অষ্টালিকা-- ৬ নগর ভবন; ডন দিকের ত্রিতল 
অট্টালিকাটির নঙ্বর ৫। 

কলকাত! শহরে চিংপুরের মত কোলাহলপূর্ণ জনবহল অঞ্চলের নাবখানে সহসা প্রাচীরবেটত নিস্তন্ধ 
ও নির্জন সেকেলে জমিদান্বাড়ির আবহাওয়ার নধ্যে প্রবেশ করে সেদিন মনে একট1 বিশ্বন্নের ভাব 
এসেছিল, তা আছ ও মনে মাছে। 

সামনের ৬ নম্বরের শৃহই কবি রবীন্দ্রনাথের বাস্তভিটা, তার জন্মস্থান, শৈশব ও যৌবনের মাবাসস্থল, 
সায়ামীবনের নিবাস ও ঠিকান!। বাড়ির একতলার সামনের প্রবেশধার ছুনিসংলয, ভিতরে গেলে চক- 
ছিলানো ঠকুরদালানের উঠোনে গিয়ে পড়তে হয়, উপরটা খোলা, উ২দব হার অভিনযাদির সময়ে 
চাক্ছোর! দিয়ে চাকা দেওয়া হছ। ১১ই মাঘের উপাসনাও এইখানে হত, সন্ধের সন্য। আদিত্রাহ্মদমাজের 
মাঘোৎসবে রবীজ্নাথ আচার্ধের কাধ করতেন বলে বহলোক তাতে যোগ দিতে উৎসুক ছত। কিন্ত 
স্থান তো সংকী; তাই হট্টগোল নিবারণের অন্কে যত জনকে স্থান দেওয়া সম্ভব কর্তৃপক্ষ ততসংখ্যক 
প্রবেশপত্র ছাপিয়ে বিতরণ করতেন। 

প্রবেশপত্র পেতে বেগ পেতে হয় নি! তন আমাদের ছাত্র্সীবন। প্রেমি 

১৬ 


জন্সি বলেছে আনার 
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সছাপ্যাবী বন্ধু শীতক বাষ শিশওক অবনীগ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ছবি শিসতে যেতেন । সেই কালেই তার 
আর্টিস্ট বলে নান ছয়েছে, এবনকি ইত্ডগ্রান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আটের বার্ষিক প্রদর্শনীতে তার 
ছবিও একবার গ্রদশিত হর়েছিল। তার কাছ থেকে প্রবেশপত্র যোগাড় হরে গেল 

১৩২১ সালের ১১ মাঘের (দানার ১৯১৫) সন্ধের উপালনার আনত্রা করন রবিভক্ত রবীন 
সাহিত্যরসিক বন্ধু একত্রে ঠাকুত্রবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম । সে দিনের পরিচ্ছ্ন পরিবেশে 
লেখানে অনেক গণামান্ত ও বি্বক্ষনের সমাগন হুয়েছিল। কবি এসেছিলেন শাস্তিনিকেতনের আশ্রম 
থেকে। সঙ্গে এনেছিলেন বালকদল আর তার ‘সকল গানের ভাণ্ডারী" স্বেহাম্পদ নাতি দিনেম্্নাখ 
ঠাকুরকে উপাসনার গান করবার জন্তে। কবি আচার্ধের আসনে উপবেশন করলে সমস্ত স্থানটাতে একটা 
সহমের আবহাওয়ার স্ব? ছত। দিনেঞ্জনাখ অর্গ্যানে বসতেন, ছেলেমেয়ের! তাকে ঘিরে গাড়াত, তখন 
গান আরম্্ ছত। তাত্র আকৃতি ছিল বৃহং, গান পরিচালনার লময় তার একটা বাকিতপূর্ণ হাবভাব 
ফুটে উঠত। নে দৃপ্ত খারা না দেখেছেন আর সে গান না শুনেছেন তাদের কাছে ভাষায় লে ছবি 
ফোটানো যাবে না৷ 

কবির নতুন-রচিত অনেক গান মাঘোংসবের সদয় গাওয়া হত। আমি হার ১১ই মাঘের উপাসনায় 
ভিনবার উপস্থিত ছিলাম__ ১৬২১ ১৩২২ আন ১৩২৪ বঙ্গান্দে । ১৩২৬এ তিনি দেশের বাইন ছিলেন, 
_এ বয় বছর প্রথন বিশ্বযুদ্ধের সময । কোন্‌ গান কোন্‌ বার গাণযা হয়েছিল ত! আমার আর স্মরণ 
হয় না। তবে, ‘এই তে। তোষার আলোক-ধেগ' “নোর সন্ধ্যার তুনি সুন্দর বেশে এসেছ" 'মেঘ 
বলেছে যাব যাব’ ইত্যাদি তখনকার নতুন গান সেখানে শুনেছিলাৰ বলে ননে আছে। কবি ১৩২১ 
বঙ্গাব্দের উপাসনার উদ্বোধনে অরে উপদেশে যা বলেছিলেন তা "বার উৎসব" আর “নাধুধের পরিচয়" 
শিরোনাদায় তার "পাছ্িনিকেতন" গ্রন্থে ছাপা হয়েছে। তিনি অবস্থ মুখেই বলেছিলেন, কিছু পাঠ 
করেন নি। 

বিস্ত এইভাবে স্বতিবোনধন করবার স্থান এ নয়। কবিলান্ছিপোর শ্বতিকথা যদি আনার ফখনও 
শোনাবার স্থযোগ হয় তে। দে কথা একদিন পোনাবো ॥ উত্তরকালের লোকে ত! আগ্রহ করে শুনবে 
তা জানি। কারণ আমরা হলান সেই দলের-_ শরহচজ্ঞ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় যার! “নিজেদের এই 
পরিচনটুকু দিয়ে যাবো যে, কবির শুধু কাবোই নর, তাকে আমর! চোখে দেখেছি, তার কথা কানে 
শুনেছি, তার আসনের চারিধারে ঘিরে বসবার ভাগা আমাদের ঘটেছে । ননে ছয় সে দিন আমাদের 
উদ্দেশেও ভারা নমস্কার জানাবে” কিন্তু আজ বলব শুধু বিচিত্রার কথা। আর সেই উত্তরকালের 
বেচারাদের প্রতি দরাপরবশ হরে চেষ্টা.করব ধখানাখা, যাতে তথ্যের দিক দিবে নিহল লিখি, প্রবন্ধ 
ঘাতে নিঠহযোগা হয়। 

আোড়ানাকোতে সাহিত্যিকদের থে হিলনপভাটি গড়ে উঠেছিল তার একটু পূর্ব-ইতিহাস ছিল। 
ই. বি. হ্যাভেল (6. 3. 114৩1) কলকাতা আর্টস্ুলের অধ্যক্ষ খাকা-কালে তিনি ভারতীয় শিল্প ও 
চিন্রকলার প্রতি আকুই হয়ে দেশের বধ্যে তার পুলগ্রবর্তনে সচেষ্ট হন। তছদ্দেস্টে ভারই চেষ্টার স্থলে 
ভরতীর চিহকলার শিক্ষাবাবস্থার জন্তে নতুন বিভাগ খোলা হয়, আর অবনীগুনাণ ঠাকুরকে এই 
বিভাগের শিক্ষক নিঘুক্ত করে সহকারী অধাক্ষপদে নিয়োগ করা হয়। 
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বিচিত্র আমগণলিপি 


বিচিত্রা-পর্ব ৪৩৯ 


সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পকলার প্রচার ও প্রসারের জন্তে করেকন্্ন দলী গধগ্রাহথী আর উচ্চপদস্থ 
লোকের চেষ্টার কলকাতায় ইণ্ডিয়ান সোলাইটি অব ওরিক্ে্টাল আর্ট নামক প্রতিষ্টান গড়ে €ঠে। আমি 
বদন এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষে পরিচিত হই তখন এর আস্তানা ছিল কর্পোরেশন স্টাটের “সমবার ম্যালনন' 
নামক বৃহৎ ভবনের একাংশে” আর এর কর্ণধার খারা ছিলেন তাদের নখে) উল্লেখযোগ্য স্বয়ং ম্বনীন্রনাখ 
ও তীর শিল্পী ভ্রাতারা, কলকাতা হাইকোর্টের ইংরেছ দুল লাব্‌ জন উ্র্চ ( ইনি তত্বশা্বে বিশ্বাসী ও 
গবেষক ছিলেন), কোনো! বিলেতি বাবার প্রতিষানে যুক্ত ইংরেজ শিল্পদরদী নর্দান ব্রাউন, আর ও. সি. 
গাঙ্গুলি নানে খ্যাত উ্রমর্ছেত্রকুনার গঙ্গোপাধ্যা্ | গঙ্গোপাধ্যান্থ মহাশয় ন্বরং চি ত্রশিমী, আর্ট ক্রিটিক এবং 
স্বনামধন্য পণ্ডিত বাক্তি। প্রতিষ্ঠানের ছবির প্রদর্শনী প্রতিবংসর শীতকালে বহ গনী ও দ্রানী জনকে 
আকৃষ্ট করত। 

কিন্তু সাধারণ শিক্ষিতগুদায়ের ভিতর ভারতীয় চিত্রকলার আদর তখন? নোটেই হু নি। আর 
আর্টে ধাদের রুচি ছিল তারাও ভারতী আর্টের সনবদার হওয়া দূরে থাক্‌-_ তাকে অনাদরের চক্ষে, 
এমন কি, বিদ্ঞপের চক্ষে দেখতেন । সেই ছন্তে অবনীজ্রনাথ আটস্কুলের ক; ছেড়ে নেগ্য়ার পর্গ তাত 
শিক্ষায় শিক্ষিত উনন্দলাল বহু প্রমূণ যে শিলপীদল গড়ে উঠেছিলেন তাদের মূশকিলে পড়তে হুথ। 
দেশের লোকের রুচি বিদুধ হলে আর্টিস্টের জীবিকা অর্জন হয় কী করে? এই সস্ধায় দলের সহায় 
শেষে অবনীভ্রনাঘই ছলেন। ঠরক্ুরত্রাতারা তাদের অনেককে ডেকে নিছে লিলেদের পৈয়িক ভঙ্বাসন 
ছারকানাথ ঠাকুর স্টাটে স্থান করে দিলেন আর তাদের দিবে দুই ঠা্ুরবাড়ির ছেলে-নেয়ে বৌ'ঝিদের 
শিল্পশিক্ষা দিতে নিঘৃক্ত করলেন। ক্রনে অন্তান্ত ছাত্রছাত্রী ছুটে গেল, সবশুদ্ধ হল ঠিপপন্হিশ জন। 
এই ঘরের ব্যাপারটায় নাম ছল ‘বিচিত্রা স্ট,ডিও'। এ ঘটনা ১৯১৬ সালের । 

রবীন্দ্রনাথ এই বছরের মাঝানাঝি সময়ে এনগুছ, পিয়ার্সন আর বিচি *ট.ডিয়োর একজন তকণ শিল্পী 
নুকলচন্্র দে-কে সঙ্গে নিয়ে জাপান ও আমেরিকা সফরে বেরিরে বান। পুত্র রুনা তন ছিলেন 
কলকাভাবাসী। 

ব্রার থেকে ঠাকুরবাড়ির ফটক দিয়ে প্রবেশ করে বে দুকতপ্রাক্গণে পড়া যেত তার সামনে ছিল 
৬ নগ্বর আর দক্ষিণে « নম্বর গৃহ, আগে শে কথা বলেছি। আরও ছিল বাম দিকে একটা লঙ্বা দুতলা 
বাড়ি ধার এক প্রান্ত গিয়ে ৬ নম্বর বাড়ির প্রান্তের বারান্থার যুক্ত হব়েছে। এই দুতলা কোঠার রং লাল 
তাই 'লালবাড়ি' নামে এটি খ্যাত । রবীন্ছনাখের পুশ্তকসংগ্রহ ছিল লালবাড়ির একতলাঘ়, আর ছুতলার প্রা 
সমস্তটা জুড়ে ছিল একটা হল-ঘর এব: সম্মুখে প্রোঙ্রপ-বরাবর লঙ্কা টানা বারান্দা। কবির পুস্তকসংগ্রহে 
বই ছিল প্রচুর, তা ছাড়া তিনি সর্বদা নতুন বই কিনতেন আর নানা স্থান থেকে উপহার পেতেন। 

বির বিদেশসফরের সম তার পুত্র রবীজনাছের খেয়াল গেল যে, লালবাড়ির লাইব্রেহিকে কেন্দ্র করে 
বিচিত্রা স্ট.ভিন্োর আম্বক্ষিক ভাবে একটা সাহিত্যসভা তৈরি করা ঘাক। সেই কাদে তিনি লেগে 
গেলেন, তীর প্রধান সহায় হলেন ভার দাঠতুত ভাই, সত্জ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র, হুরেহনাথ ঠাকুর। 

ক্লাব হওয়ার যোগ) করে নীচের লাইব্রেরি আর ছৃতলার ছল-ঘর সক্ধিত করা ছল। উপরে ওঠার 
গ্রিড়ির উভর পাশ আর হল-ঘরের দেওয়াল গঁচ-ছর ছুট পন্য উচু করে ঈলপাটি দিয়ে মুড়ে কাঠের 
বেটম দিয়ে আটকে দেওয়া হল। হল-ঘয়ের দেওয়ালে ছুটি বৃহ২ ছবি টাওলে! ছল, প্রহথরেহুনাথ কর 


8৪০ বিশ্বভারতী পত্রিকা: বৈশাধ-মাঝঢড ১৩৬৯ 


অদ্কিত শান আর আননদলাল বস্বর পা | ‘বিচিত্রা’ লেখ! একটা শীল খ্বাকলেন ্রনন্দলাল বহু 
বাংলাদেশের পীক্টিরের আদর্শে ॥ ক্লাবের চিঠি আমস্ত্রপত্র ইত্যাদিতে সীলটি মুত্রিত থাকত। ক্ষনে 
ক্লাব বেশ গড়ে উঠল, এর সাপ্তাহিক বঅধিবেশনে বহ বিশ্বচ্ষনের সমাগম হতে লাগল। কবির জীবনীকার 
উপ্রভাভকুমার সুখোপাধাার তার 'ববীশ্রজীবনী’তে লিখেছেন, “ইহাই বিডিত্া নানে অর্দকালের বো 
কলিকাভার অভিজ্রাড সাছিত্যিকদের মিলনকেন্্র হয়।" 

এহেন নিললকেন্তরে আমার প্রবেশলাড হয় বন্ধু শ্রীল হোমের দৌলতে । তিনি এ সময়ের কয়েক 
বছর আগে থেকেই তংকালীন বিশিষ্ট সাহিত্যরসপিপাহ্থ বুব-সমাজে, ছাত্সডায়, ইংরেজি ও বাংলা 
বিতর্কের ক্ষেত্রে 15780 9০871810৩)দের দন্ত ছিলেন, প্রধ্যাত লাছিত্যিকদের অন্তরক্ষ, কবির 
ভক্ত আর তর শ্বেহের পাত্র ছয়েছিলেন। 

বিচিত্রাসভার অধিবেশন সপ্তাহে একবার হুত-_ প্রান বুধবারে। সভ্যগের কাছে ‘আমস্বলিগি' 
ডাকে পাঠানো হত বিচিতার সীল-সূহ্তিত সঙ্ক লঙ্কা বাদামী রডের পোস্ট কার্ডে। বিপরীত দিকে থাকত 
ঠিকালা আর এক পয়সা মূলোর ( হায় রে সেকাল ! ) ডাকটিকিট ৷ 

আমি একজন 'সভা' ডিলান । কিশ্ক এই 'পডা' হওয়ার ব্যপারটা আও ছামার কাছে স্পষ্ট 
নয়। হয়তো তখনকার পরিচিত সাহিত্যিকদের নানের একটা, তালিকা তৈরি হয়েছিল আর 
তাদেরই কাছে পাওয়া আরও ন'ঘ সেই তালিকাকৃক্ত করা হরেছিল। আবার কাছে ‘বিচিয়া পুস্তকা- 
গারো এবখালা কার্ড (নং ৬০) রয়েছে_ তাতে হাতে লেখা আছে আবার নান, “ভোর লাম =" 
সঙ্তি আছে তার আগে; নীচে মুহিত_"পুন্তকাগারে প্রবেশের দন্ত এই ফা দেখানো আবন্তকা। 
কোনো দিন এ কাটি দেখাতে হয় নি, মূধচেনা ছিলান। 'দম্পাদক" গুঈগনাথ ঠাকুরের স্বাক্ষরিত 
চিঠির সঙ্গে এই কার্ড মানে এনেছিল) ঢার-পাচ বছর আগে একদিন ীন্রলাথের কাছে বিচিত্রার 
লত্যের কথ। তুলেছিলান। দেখা গেল তার শ্থরণ নেই । ৮89৫88911 কাউকে সত্য কর! হয়েছিল 
কিনা" তিনি সন্দেহ করলেন। 

এ এক নার “পা হওয়।। আনার কাছে কেউ কোনো! দিন চাদ চান নি, আ/সিও দিই নি, অথচ 
নিয়মিত “আমন্পলিপি' ডাকে পেতান | অধিবেশনের শেষে সর্বদা! জলযোগের মায়েজন থাকত। প্রথম 
করেকটা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার পর জলযোগের আগেই পলায়নের চেষ্টা করে কৃতকা হই দি 
সিডির কাছে মোতায়েন রবীন্দ্রনাথের অন্থচরের হাতে ধরা! পড়তে ছয়েছে। 

অধিবেশনের সমর ছিল সদ্ধযাবেল!) নাটকের অভিনয় ছলে সেই ঘরেই হুত স্টেজ থেখে। অধিকাংশ 
অধিবেশন ছিল প্রবন্ধপাঠের। ত! ছাড়। হত গানহাজনা, খোলগ্,, পুন্তকপাঠ ও আলোচনা । 
কোনোবার হয়তো শুধু মেলামেশার জন্তেই হুত__“বিষন্' লেখা খাকত "সদালাপ”॥ এই করে অনেক 
নতুন বন্ধুতা সেখানে মারস্ত হয়েছে। 

বরং কবি ছিলেন বিচিয়া-লভার প্রাণ। ধারা আসতেন তাদের কারও কারও কথা একটু বলি। 
তা বলতে গিয়ে নিছক তথ্য চাড়। নতামত বা কিছু ব্যক্ত হবে তা অবস্ট আমার নিদ্বস্ব। দে লে 
বিধয়ে নতকধভার স্ববকাশ কিছু থাকতে পারে, কিন্তু ত! থাকে তে! থাক্‌, নয়তো প্রবন্ধটি শ্বতিকঘা 
ছয় না, হয় শুধু তথোর হপহীন বিবৃতি । 


বিচিত্রা-পর্থ ৭১ 


আগে একালের ননীন পাঠকনের জন্তে সেকালের কথা একটু বলে নিই ॥ 

আমাদের ছা্রাবস্থার কলকাতার পখেঘাটে লোকচলাচল ঢের কন ছিল। যানবাহন অনেক অল্প, 
তখনও ঘোড়ার গাড়ির যুগ চলছে, বড়লোকের নোটরগাড়ি চলত, কিন্তু নোটরবাসের নামগন্ধও ছিল 
না। আজকের মত লর্ধর পধেঘাটে সভাসমিতিতে মেরেদের দেখা বেত লা-- তাদের গতিবিধিতে 
স্বাধীনতার অভাব ছিল। ছাত্রদের বেলানেশার জাগা ছিল মাত্র ছুটি, কলকাতা ইউনিভার্গিটি 
ইনমৃটিটিউট আর .1.0.$., উভয়ে একই পাড়ায় কলেদপাড়াহ়। আর ছাত্রসংধ্যাই বা কত 
ছিল! আজকের শুধু সিটি ব। বঙ্গবাসী কলেছে যত ছাত্র পড়ে আনাদের সনরে কলকাতার স্বকটা 
কলেজে তত ছায় ছিল কিনা সন্দেহ । আর ছাত্রী ছিল তো দৃ্ীমের। হড় বড় বক্াদের বকৃতার 
স্থান ছিল এন ভাবলে কৌতুক বোধ হু__ গোলদিঘির পাড়ে, বীভন উদ্ভানে, কাশিববাক্গার রাজ- 
বাড়ির বাগানে, পশুপতি বস্তুর বাড়ির উঠোনে, পাস্টির নাঠে (যেষানে এসন বিস্তাসাগর কলেজের 
হন্টেল)__ এই বলটা গোলা জায়গার কথা ননে পড়ছে? আর Albert 11410, Overtoun Hall, 
584৫2058৪11 আব কদাচিৎ কোনো! বিশেষ ব্যাপারে কলকাতার Town Hall 

এই লব জায়গার আনসা সুরেন্ডনাথ বন্দোপাধায়, বিপিনচগ্র পাল, গোঙেলে, নহয্মা গান্ধী ইত্যাদি 
মহা! মহা দেশনায়কের বক্তা শুনত্যন। দেশবন্ধু পার্ক বা দেশপ্রির পার্কের মত খোলা জান্বগা 
কল্পনাতেও ছিল না। ম'ইক, রেডিয়ে', টকি তখন আবিষ্কারও ছয় নি। এতেই প্রতীচমান হবে শিক্ষিত 
বাঙালীর জীবনযায়ার পল্মিগুল তধন কত সংকীর্ণ ছিল। লে তুলনায় এন দেশের শিক্ষিত লোকের 
সাংস্কৃতিক প্রসারের ব্যবপ্ট' যে কত বেড়ে গেছে তা মনে করে অধাক হতে ধঢ ৷ বিচি মত একটা 
বিলনকেন্ড গে লময়েই সম্ভব হয়েছিল, কিস্কু মান্জকের দিনে তার সন্ভাবাতা কহনাচ আনা হায় না। 
ভেবে দেখি, রবীন্দ্রনাথ তপন বিশ্রুতকীতি, সর্বজনপূজা, দেশছোড়া ভার লাম-- সাছিতের ক্ষেত্র ছাড়িয়েও 
বহমূরবিদ্বত। ১৯১৫ চাল থেকে তিনি 'সার্‌ রবীশ্রনাথ' নামে যাছেবমহল মার রাজপূকতদদেরও শ্রদ্ধা 
ও স্ঘ্রমের পাত্র, নান্তগণ্যদেন নখে শ্রেঈ একজন ॥ অথচ সেই রবীন্দ্রনাথকে 'আানরা ক্ুই একটা চক্রের 
মধ্যে মানের পর নাস পেছেছি প্রান্ত আপনাপ্র জলের মত, শ্বম্ায়তন স্বানে__ একট। বাড়ির হৃতলার। 
আজকের দিলে ছলে ছাড়ার হাজার ছাত্রছাত্রী এবং রবাছুতের দল তাকে দেসানে দিনে দ্েলত, প্রবেশদ্বার 
ভে হট্টগোল করে ধুন্ধুদার বাধিয়ে নিত ঠাকে 'দর্শন' করবার জন্তে ॥ 

বিচিত্রা-সডায় সবদা ধারা আসতেন তাদের কথা পরে বলব, প্রথনে বলি সেখানে খাদের কদাচিৎ 
আবিঠাব হতে দেখেছি তাদের কথা। 

সেখানে একবারের ‘ডাকঘর’ মভিনন্ধে শমতী মানি বেলাষ্ট, পণ্ডিত মালবী ইত্যাদি কংগ্রেসের 
করেকজন নেতৃবর্গ দেখতে এপেছিলেন, তবে পেছিন আবার আমন্ত্রিত হওয়ার লৌভাগ্য হয় নি। এর 
কয়েকদিন আগে ধধন “ডাকঘর হয়েছিল তধল উপস্থিত ছিলাম, সে বিহে পরে ফিছু বলব। 

বিচিন্রা্ঘ আসতে দেখেছি সন্বীক জগদীশচন্ত্র বহুকে। তিনি ছিলেন কবির প্রিযবচু। দুই বন্ধুর 
ৰিলনে যে উভয়েই বেশ ধুঁশি হয়েছেন তা তাদের বাক্যে ও বাবছানে স্পষ্টই দেখা গেল। রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যাদবকে বে!4হশ একদিন দেখেছিলাম সেখানে । ভিনিও কবির বন্ধু, ঠার বান রিভিউ আর 
প্রবাণী পত্রিকার তখন অবিসংবারিতভরাবে ভারতবর্ষের ছুটি শ্রেষ্ট পরিকো, লেশের ছননতগঠনের 





৪৪২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাড় ১৩৬৯ 


বাহন। লে সলছে তিনি শ্বেতশশ্র মৌন্যমৃতি গৌরবর্ণ হুদশনি পুরুথ ছিলেন, কথ। বলতেন কম__ তাও 
মীরে ধীরে । শাস্ব মাহুহটি, কোনো স্থানে নিজেকে ভ্রাছির করতে অনিচ্ছুক । 

কবির আর-এঁকছন প্রিয় বন্ধু একদিন এসেছিলেন, রাবেন্র বন্দর ত্রিবেদী। তিনি তখন বৃদ্ধ, সুপুরুষ, 
মৃিতশ্ব, তার ছাসি বড় মিষ্ট ছিল। বিশেষত একই পাড়ার মাধ বলে আমি তাকে ভালো করেই 
চিনতাম । তাই তিনি ছুতলার সিড়ি বেয়ে উঠছেন দেখে আমার একটু ভাবনা! হল; কারণ তখন 
অসিষ্ছের পীড়া কখনো কধলে! কিছুদিন ধরে তাকে শব্যা নিতে ছত। আরও ভাবনা ছল দেখে বে, তিনি 
কিছুতেই বসছেল না, কবির সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে এদিক-ওদিক আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর 
রীশ্রনাখ একটা নস্ত তাকিছা নিয়ে তার পিছন পিছন চলেছেন; উদ্দেশ্য, তিনি বসলেই তাকিক্বাটা তার 
পিছনে ঠেলে দেবেন । অবশেষে তিনি কবির কাছে গিয়েই বসলেন। 

শরংচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় একদিন একটা গয় পড়েছিলেন। ফোটোতে হার হে গৌফদাড়ি-কামানো। 
চোখালো চেহারার সঙ্গে আনরা পরিচিত, সেই লময়ে তার সে চেহারা! ছিল না। তার মাত্র বছরখানেক 
আগে বর্মাপ্রবাস ছেড়ে তিনি দেশে এসে বসেছেন! লেখক বলে খুব নামডাক হও লঘেও কলকাতার 
সাছিতাসনান্ছে তিনি তঙগনও ব্যক্ষিগতভাবে তত পরিচিত হন নি। চেহারায় কিছুদার পালিশ ছিল না। 
প্রচুর কালো গৌফদাড়ি ছিল, চুল অপরিপাটি। দেহ সামান্গ মোটার দিকে, সা বা কোটের উপর একটা 
চাদর গায়ে থাকত! করালে উপর আমরা তাকে ঘিরে বলেছিলান। স্থসভা স্থ তত মেয়ে-পুক্তবের 
এননি একটা মন্দিলন-স্বানে, লকলের বাগ্র কৌড়ূহলপূর্ণ দৃষ্টির যখো হয়তে! তিনি একটু মদ্বন্তি বোধ করে- 
ছিলেন। কিন্তু গল্প পড়বার সমত কোনে কুঠার ভাব প্রকাশ করেন নি; ঘদি9 গল্পট ধাদ! ছিল বন- 
বাদাড়ে « বাসুনের ছেলের অবনত শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে সহবাস, সাপুড়ের মেয়েকে নিকা করা ইত্যাদি 
নিতাস্ত অদাৰাদ্ৰিক ব্যাপার নিয়ে । ভ্িনিলট! ৩35০৫$০ ধরণের, লেখকের পরবর্ত; কালের স্ব কান 
প্রথন পের নধ্যে একট! পরিচ্ছেদ ছিসেবে বলিয়ে দেওয়া যায়। গলে কৌতুক ও গ্লেব ঘখেট ছিল_ 
শ্রোতারা শ্ব হেলেছিলেন, কবি স্ুশ্ঠ। গন্নটা শরংচন্মরের বত শক্তিশালী লেখকের পক্ষে শিল্পরুৃতির ভালো 
নিষর্শন নর-_বাধুনিতে ঢিলে, ॥rৎ০॥৷৪এর আতিশঘ্য আছে, কিন্তু রচনাটি লেখকের নিজস্থতা় উচ্জল। 
এর থেকে সামান্ত উদ্ধৃতি পাঠককে বুঝতে কষ্ট দেয় না__ লেখাটা কার । এই গয় পরে 'ভারতী'তে “বিলাশী' 
নানে প্রকাশিত হয়েছিল। * 

যিচিত্রা় সর্বদা আসতেন ছুই ঠাকুরবাড়ির দেঝেপুকুষ প্রান্ সকলেই, বিচিত্রা-্টুডিয়োর শিল্ীৃন্দ_ 
গগনে্্নাথ ও অবনীম্্নাখের শিস্বদল । 

ঠাকুরহ্রাতারা বিধিদত্ত বিচিত্র শক্কির অধিকারী ছিলেন। কবি-রচিত নাটকের অভিনয়ে তাদের অভিনয় 
দেখেছি__ অতি উচুদরের নট ছিলেন তারা । আগের বছর পীতকালে (১৯১৬ জান্ছারি) ‘ফান্তনী'তে সন্যুদ্ 
ছয়ে তাদের অভিনয্ব দেখেছিলাম। ফাবন্ধনীর প্রথম অভিনয়ের সময় তার curlain £913৩ হিসেবে বে 
ছোট নাটিকাটি অভিনীত হয়েছিল সেই “বৈরাগ্যসাধন'এ গগনেন্রনাগধ রাজা সেছেছিলেন, আর “বৈরুষ্ঠের 
খাতার’ বৈরু$। এই দুটি ছুমিকাহ্ তাকে খুব নানাত । অবনীন্ত্নাথও খুব ভালো লট ছিলেন, “বৈকুঠেতে 
থাতায়' তিনকড়ি সেছে তিনি সকলকে চমংক্কৃত করেছিলেন। তার কথা বলবার নিজন্ব একট! ভঙ্গি ছিল, 
কতকটা ৮7:৫75€ ভঙ্গি, তাই কোনো হআাদার ভূমিকার ডার 110৩7১০:35099 ভারী চমৎকার হত। 
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“ডাকঘরে" তিনি কবিরাহ্ পেক্ষেহিলেন, অর কবি স্বত্ব. হয়েছিলেন ঠাকুর; অনলের ভুবিক! নিয়েছিল 
আশামুকুল বলে একটি ছেলে, সে অডিনর তভূলবার নর) গ্রীঅলিতকুমার হালদার দই এয়াল; সেেছিলেন 
এই করনের কথাই ভালো করে বনে আছে । 

প্রমথ চৌধুরীকে সেখানে দেখেছি। আলোচনার মাঝে মাঝে যোগ দিতেন তিনি | তবে তার একটা 
দুত্রাদোব ছিল, লে জন্তে তার ব্তব্য সহদ্রভাবে অগ্রসর হতে পারত নাঁ_ আর লোকে শুনতে কৌতুকবোগ করত । 

বর আসতেন স্থকুমার হায় ( চৌধুরী )। তখনকার দিনে বে ঘুবকদল সাহিত্য ও লংস্ৃতিচ্চান প্রয্নাসী 
ছিলেন, তিনি তাদের নেতা ছিলেন বলা যান । কোনো কোনো মাহব দেখা ঘান আস্মীয়বন্থ-মহলে যার 
আবির্াবদাত্র ছেলেনুড়ো সকলের নধ্যে একট! খুশির প্রবাহ বহে যাহ, সুকুমার রায় ছিলেন তেমনি 
ধরণের মান্য । তার প্রকাণ্ড দেহ, ঢেউখেলানো চুল, গালের উপর একটা খু'সিল ছিল। উচ্ছল মুখী 
ভাবভগ্গি অতিশদ্ব আকর্ঘণীর। ঞ্োষ্টদের ও বন্ধুছলে, সর্বত্র তিনি শ্রেহ 9 শ্রদ্চা আকর্ধণ করেছিলেন। 
তিনি আলোচনায় অনেক সময়ে যোগ দিতেন) 

লতোন্্রনাথ দত্ত । ইনিও ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র । এঁর একটি অ:শ্ঠদ স্বভাব চিল এই বে, বন্ধু 
মহলের বাইরে তিনি একেবারে দুধ ধুলতেন না। একদম চুপ । বচরমপুপে একবার কোনে! সাহিতা- 
সম্দিলনে যোগ নিয়ে তিনি ট্রেনে যে ইন্টারনিডিরেউ ক্লাসের কানরার কলকত"ঘ ফিরছিলেন-- কৃষ্ণনগর 
থেকে আমি নেই কামরার উঠি। বেশ ডিড় চিল, তা ছাড়! লাহিতাকর! 'খনেকে ছিলেন, ঠার বিশেষ বন্ধ 
চার্চ বন্দযোপাশ্যায় ছিলেন তার পাশেই বসে । তাদের উডয়ের সঙ্গেই আনার পরিচদ ছিল, চারুবাবূর 
ইঞ্চিতেই আমি তাদের গাড়িতে গিয়ে উঠি। দেখলান, সাহিতাকো হৈ হৈ করতে করতে চলেছেন, কিন্ত 
কলকাতা পবস্থ পৌচনোর তিন ঘটার ধারার মধো তিনি কুলেও একবার একটা কথাও উচ্চারণ করেন নি, 
তীর পাশে উপবিষ্ট চাকুচন্ছের সঙ্গেও না। 

চাক্চন্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বপিলাল গঞ্গে।পাপ্যার, হুরেশচন্ত্র বন্দযোপাপার, 'সক্রিতকুমার চক্রবর্তী, দ্বিদ্বেজ- 
নায়াযণ বাগচী, ঘতীক্মোহন বাগচী, প্রকালিদাস নাগ, সরীমমলচন্্র হোম, ঈছেমেনকুন'র রয়ে, শি নীতিকুমার 
চট্টোপাঘ্যার, যানিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, হুরেগ্রনাথ নৈত, ঘবিজেন্নাথ মৈত্র, কিরপপনর রায়, ইন্দিরা দেবী, 
প্রিয়া দেবী, জীমতী শাস্থা দেবী, এনতী সীতা দেবী-_ এদের শুধু নান উল্লেখ করেই থানতে ছল। বিস্তারিত 
কিন্তু বলবার যোগ৷ এঁরা নন এনন কথা অবস্তই মনে করি না, তবে প্রসন্বাস্থরে যাওয়ার তাড়া আছে। 
তা ছাড়া, ‘এখন ধারা বর্তমানে আছেল নর্ডলোকে' ডাদের কথা কিছু বলা এখানে শোডন হবে ন! । অবস্ত 
আমি শুধু লাহিতাপাঠকদের কাছে পরিচিত নামই উল্লেখ করবার চেষ্টা করলাম, অন্তান্ত ক্ষেত্রে সুপরিচিত 
এবং সযান্ত অনেক মের়েপুরুষ ধার! আসতেন তাদের নক্জ॥ উভয় ক্ষেত্রেই সকলের মূবও বমি চিনতাম 
ন, আর সকলের কথ! শ্বরণেও নেই, তাই অনেকের নাম হয়তো বাদ গেল। 

আমার চূর্ভাগ্যক্রমে বিচিত্তার সবকটি আমন্তপলিপি আমি সরে রক্ষা ফরি নি। সতেরোধানা মাত্র 
আনার ফাছে রয়েছে দেখছি, েগুলির তালিকা দিলাষ।-- 

অধিবেশনের তারিখ হবি 
১২ আশ্বিন ১৩২৪ শুক্রবার “বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনঘ 
২৫ আশ্বিন বৃহস্পতিবার “ভাকঘর' অডিনয় 
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অধিবেশনের তারিখ নয 
১২ অগ্রহায়ণ বুধবার গানবাজনা 
২৬ অগ্রহাণ বুধবার “পাত্র ও পাত্রী” : সীরবীহ্গনাথ ঠাকুর 
৪ পৌষ বুধবার বাংলাভাবা আলোচনা : ্রবিনয়চন্ মজুবদ্ার, 
উপ্রমখনাথ চৌধুরী, উহুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যা্ 
২৫ পৌষ বুধবার চিত্ৰশিল্প আলোচনা 
স্থান : ভারতীয় চিতপ্রদর্শনী, %১ করপোরেশন স্টাট 
৩ মাঘ বুধবার সাহিত্যপাঠ : ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 
২৪ মাঘ বুধবার “শিল্প ও শিলী' গীমবনীস্নাথ ঠাকুর 
১. ছান্ধন বুধবার সদালাপ 
৮ ফাল্গুন বুধবার সচিদ্ প্রবন্ধ “কপ ও রেখা" শ্রীঅবনীন্্রনাথ ঠাকুর 
১৫ ফান পুধবার ‘বাংলা ছন্দ প্রপতোশ্রনাথ দৱ 
২২ ফাল্গুন বুধবার 'আদ্ারল্যাণ্ড ও ভারতবধেক সমন্তার সাদা 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
২৯ দ্ষান্তুন বুধবার “ডক দাদূর বাণীশিল্পেন রহ প্রক্ষিতিযোহন সেন 
৬ চৈহ বুধবার প্রবন্ধপাঠ : উ্রবীহ্ুনাথ ঠাকুর 
১৪ চৈয় বৃহস্পতিবার একটি গল্প : জীশরংচঙ্ত চট্রোপাধাযাদ 
২. চৈয় বুধবার “বাংলাভাবাতর্বের একাংশ" প্রবিধুশেশর শাস্বী 
২৭ চৈত্র নুধবার সংগীত 


একবারের অগিবেশনে জনৈক মদ্ধদের ঘনত্রশিদজী অধ্যাপক বীণ বাঢিয়েছিলেন। দুই-আড়াই ঘণ্টা 
ধরে তিনি অনেকগুলি গং বক্িয়েছিলেন এননি স্বন্দর যে, আমার নত অপরের কানেও তা মধুবর্ধণ করেছিল, 
কবি এবং অন্তরা ও বেশ উপভোগ করেছিলেন। উভরে সংগীভ-দালোচলা কিছু কহলেন_- ইংরেজিতে । 
অধ্যাপক দু-একটা ইউরোনীয় সূরও বাছালেন। সেই সন্ধ্যার মধুর শ্বতিট্‌কু আনার মনে রয়েছে। 

অক্টেলিয়ার ডনৈক সংগীতক্র একবার ইংরেছি সীতাঞচলির করেকটা কবিতার সঙ্গে সুর বলিয়ে তার 
৷৷৪০৫ ঝা স্বরলিপি কবিকে পাঠান, কৰি সেটি বিচিত্ৰার এনেছিলেন। বানানো হল। কৰি নিজে 
কবিতাটি পড়তে থাকলেন আর ইন্দিরা দেবী পিয়ানোতে & হুরটা সেই সঙ্গে বাছালেন। এই ভাবে 
তিন-চারটা পড়া আর বাদন! হওয়ার পর কবি স্বিদ্াসা করলেন, “কি হে, কেনন লাগছে ?" আমাদের 
কারও বিশেষ হুবিগে লাগে নি, অনেককেই বাথা নাড়তে দেখা গেল।' কবি তখন পড়া ছেড়ে দিয়ে 
বললেন, "আচ্ছা, এক কাজ করে দেখা! যাৰ বাংলার এই পরীক্ষা করে দেখা থাক কেদন হয়।” 
সীতাঞ্জলির কয়েকটা গান তিনি কবিতার নত করে টেনে টেনে কিন্তু বিনা স্থরে পড়ে হেতে লাগলেন 
আর সঙ্গে সঙ্গে দিনেন্নাথ গানের স্থরটি এহাজে বাদালেন, অর্থাৎ কবির কবিতা পড়ার পশ্চাৎপটে গানের 
সুর একাজ বাজতে লাগল । এবার ফল ভালোই হল, গকলেই শুশি। আনার ননে আছে কবিকে 
‘নোর হয়ের গোপন বিজন ঘরে' পাঠের সঙ্গে বেহাগ নুরে এম্মা বাজন! মড়ীব উপডোগ্য হয়েছিল 
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বিচিত্রা-পৰ ৰ 


আইরিশ কবি 4..15.-লিখিত 26 National Being নানক বই থেকে কবি '্থ'নে স্থানে টি্নী 
সহকারে পড়ে একদিন আলোচন! করেছিলেন। আর একদিন এভাবে Sir Horace Plunketং-সরচিত 
সমবায়নীতি-বিবস্বক কোনে! একটা নিবন্ধ পড়েছিলেন। 

সত্্রনাথ দত্ত যেদিন তার ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধ পড়েছিলেন দেদিন আনি বিচিত্রায় ছিলাম না) 
কিন্তু ছন্দ সদ্ব্ধে প্রচুর অন্দর হন্দর উদাহরণ সৰেত র্বীজ্নাথ তার মনোজ্ঞ প্রবন্ধডি যেদিন পড়েন সেদিন 
উপস্থিত ছিলাম । শসেদিনকার আলোচনার উল্লেখযোগ্য প্রলঙ্ধ এই যে, প্রবন্ধপাঠের পর স্থকুনার রান্থ 
দিভ্তাস! করেছিলেন *গণ্চে কি ছন্দ আছে?” এ কথ। শুনে সকলেই মৃদু হেসেছিলেন। কবি একটু 
চুপ করে থেকে বললেন, “দাধারণ গন্ের কথা ধরি ছেড়ে দাও তো, যাকে বলে impassioned 
" Prose তার মধো একট! ছন্দ পাওয। ঘায়।” কবির তখনকার এই উক্তিটি ঘামি 588:17০401 বলে 
মনে করি। বাংলা গণ্চে ছন্দে সন্ভাবাতা বিষে এখন বোধ হস্ব কারো হনে দিজাযাই এঠে না। আর 
তা সম্বব হয়েছে স্বয়ং কবিরই জন্রে, তিনি কৃত অন্পললয্ে্ নসো জিনিদ্টা ব:'ল! ভান'ছ আদ করে 
তাকে চলন্ত করে দিয়ে গেছেন, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। 

গানবাজন|, সগালাপ, পোসগঞল্__ এ লবও বিচিত্রা হত। কবির নতুন রচিত গান মাঝে মাঝে 
হয়েছে। একবার অনেকগুলি গানের মধ্যে 'কারাহাপির দোলদোলানো। পৌঁদ- পলা’ -গানটি 
মিলিতকঠে অদ্বিতকূুনার চক্রবর্তী, শ্রকালিদাস নাগ আর যতোঙ্রনাথ দত গেনেছিলেন, বড় ভালো 
লেগেছিল। দিনেশ্রন্যপ এরা বাছ্গাতেন, অবনীস্্রনাথও একবার বাডিয়েছিলেন নলে ছছ। কবিকে 
অন্থরোধ করা ছল প্রবামীতে কয়েক'দিন আগে প্রকাশিত ‘বল বল বন্ধু বল'” গানটি গেয়ে শোনাতে । 
তিনি একটু গুন স্ন করে শেষে বললেন-_ "হবে না, হুত্বাটা মনে আসছে ন। ৷" 

আর আর যেসব অধিবেশনে গিয়েছি গে স্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু বনে আগছে ন!। 

বিচিত্রা-সডা বেশি দিন চলে নি। কেৰন করেই বা চলবে । কবি এমশই কলকাতযঘে আর 
উপস্থিত খাকতে পারতেন ন । ১৯১৮ সালের শেবে অজিতকুনার চক্ধবত: পরলে'কে গেলেন। 
রধীন্্রনাথের ক্লাব চালানোর উংলাহ কনে এল; এমনি করে আস্তে মানে, নন্দলাল বন্থুর 
ভাষায়, “পাঝাড়ি গোটাতে হুল__শুললুন গুরুদেবের ফাণ্ড, ছুরিয়েছে। এমন অবস্থা আসবার 
আগে আমাকেও চলে বেতে ছল কলকাতা ছেড়ে অনেক দূরে, তাই বিচিত্রার শেষ অবস্থা আমি 
আর মেখি নি 

শেষ বার এই লালবাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে ধধন দেখি তখন আরও ২১ বহর পার হয়ে গেছে। 
লালবাড়ি তখন বিচিত্রার শুধু শ্বতি বন করছে। আমার তৎকালীন কর্সস্থাল থেকে কয়েক দিনের 
ছুটিতে কা এসেছিলাম। ২৩ কার্তিক ১১০৬ (১৯৩৯ সালের ৯ নভেম্বর ) তারিখে সৃষ্থীক 
ঝোড়ালীকৌরি কবি-সন্দর্শনে যাই, সেদিন কৰি সেই বিচিত্ৰার ঘরে তার আস্মীয্বন আর অনেক সাহিতা- 
রসিক ভক্ত পাঠকে পরিবৃত হয়ে একটি নতুন রচিত গল্পের প্রথম ধসড়াটা তাদের পড়ে শোনালেন । 
গল্পটির নাব ‘শেষ কথা'২ | কবির তখন অরার অবস্থা, লেই দিনই অথবা! হয়তো তার আগের দিন মাত 








১. প্রবাসী ১৩২৪ শা সংখ্যার প্রকাশিত । 
২ পঁযটি 'তিনমঙগী গ্রন্থের অপুভিকি । ৰচনা তারিখঃ. >১-, = 
১৭ 


৪৪৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-মাহাঢ় ১৩৬৯ 


ফুপু থেকে কলকাতান় কিত্রেছেন শাস্ভিনিকেতনের পথে ৷ বেশ ক্লান্ত ছিলেন; ক্ষীণ কইস্বরে তার পাঠ 
আমি ভালো বরে শুনতে পাই নি। কবির পাঠ শেষ ছলে অনেক কলে পরে আমাদের অনেকগুলি 
পুরানো বন্ধযান্ধবীর সঙ্গে সেখানে মিলন হয়েছিল । তার মে) সনে পড়ছে ববি কান্তিচন্র ঘোষ ভার 
নৰপন্িদীত। সুন্দরী বিদেশিনী খবীকে আমাদের সঙ্গে আলাপ করে দিয়েছিলেন। খানিক বিশ্রস্তালাপের 
পর কৰিকে প্রপাম করে আমরা বিদায় নিলান_- সেই আবার কৰিকে শেষ দেখা। 
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রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞান 


বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 


ব্যাপক অর্থে কোনো বিশেষ জ্ঞানকেই বলি বিজ্ঞান! কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে পরীক্ষা বা পধবেক্ষণ-লঙ্ধ 
জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলব। কবির! পরীক্ষা করেন না, তবে পংবেক্ষ। ফরেন। এই অর্থে কৰি 
মাত্রেই কিছুনা-কিছু পরিমাণে বৈজ্ঞানিক । নহৎ কবিদের পরবেক্ষণ করবার এক-একটা বিশিষ্টতা 
থাকে। তাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির স্বাতস্াটুকু পধবেক্ষণের সেই বিশিষ্টতার মধ্যে বিধ্ৃত। রবীজ্নাথের 
ক্ষেত্রেও এর বাতিক্রৰ ঘটে নি। শুধু বাতিক্রম বলি কেন, পংবেক্ষণের বিশিইতার রবীন্দ্রনাথ বেন 
কিছুটা একক ও অনন্তপ্র্ৃতির। রসের আনন্বসাগরে তরী ভাসিয়েছেন কবি। তাকে আনন্দ যুগিয়েছে 
বিজ্ঞানও। তাই বলে রসের তরঙ্গোচ্ছাসে দিক হারান নি কবি। বরং বিঙনই অনেক সময় তাকে 
পথ দেখিয়েছে; অযথা উদ্চাপের ছোয়ায় থেকে তার কাব্যতরীকে সামলেছে। কবির কাছে বিজ্ঞান 
একদিকে যেমন আনন্দের উপচার, অন্তদিকে তেবনি উদ্ছালের নিস্বানক | তবে বৈঞ্জানিক তরকে 
আত্মসাং করে পাণ্ডিতা অর্জন নব, বিজ্ঞান-শিক্ষান্ন নিদেকে শিক্ষিত করে তোলার দিকেই ছিল তার 
প্রবণতা | অর্থাৎ, অনেক কিছু দেনে ভারী হওয়া নয়, অন কিছু দেনে তৈরি হতে চেয়েছিলেন 
তিনি। রবীন্দ্রনাথের ভাষার_ 
ত্যোতিধিজ্জান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলি এই ছুটি বিঘধ নিয়ে আনার মন নাড়াচাড়া 

করেছে। তাকে পাক! শিক্ষা বলে না, অর্ধাৎ তাতে পাণ্ডিতোর শক গুলি নেই। কিন্ত 

ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মখো বৈজ্ঞানিক একটা নেতাক দ্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধ 

বিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধ। আমাকে বুদ্ধির উচ্্থলতা থেকে আশ] করি অনেক পরিমাণে 

রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশে যে লোকসান ঘটিয়েছে লে তো 

অনুভব করিলে” 
কবির এই অহ্দাল বধার্থ। কনার জগতে বিদ্ঞান তার কোনো! লোকদান ঘটায় (ন; যুক্তি ও বিচারের 
কন যুগে বরং তাকে উপকৃতই করেছে। এই লাভ সম্ভব হত ন!, যদ তিনি জানপিপান্থুর লোভী 
দৃষ্টি নিবে বিজ্ঞানের রাজদরবারে হান| দিডেন। শিক্ষার্থীর কৌতু€ল আর রসিকের তৃ্চ) ছিল বলেই 
বিজ্ঞান তার কাছে খাদ নর, আনন্দ। বৈজ্ঞানিক বত্যের রনটুকু পেয়েই তিনি খুশি, তবের ভারবাহী 
হতে তিনি নিদ্দুক ৷ রবীগ্রনাথ বলেছেন-- 

বিজ্ঞান থেকে ধারা চিত্তের খাপ্ত সংগ্রহ করতে পারেন তারা তপদ্ী।._ নিষ্টা্নিতরে 

জনা আমি রস পাই মাড্র। সেটা গ করবার মতো কিছু নথ, কিন্তু বন খুশি হর বলে হথা লাভড।* 
প্রকৃতই বৈজ্ঞানিক তকে শুধুষাজ ডানের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করবার ব্যাপারে রবীন্ত্রনাথের বরাবরই 
অনীহা ছিল। ভাই দেখি, জ্ঞানী ও পাণ্ডিত্যাভিমানী বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানকে ধার! শুধুমাত্র প্রন্থোদনের 





১. বিশ্বপর্িচ, ২৪ লংবরণ (মাথ, ১৩৪৯) । উুমিক। পৃ. ৮- 
২. উপরি-উক গ্রন্থ । 'ুদিকা পৃ. ৮" 


৪৫০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-জাবাঢ ১৩৬১ 


বেড়াজালে আবদ্ধ কেপে জনভচ:র নিরত থাকতে উৎসক, রবীচ্ছনাথ তাদের স্বাগত ন্বানাডে পারেন 
নি) সন্ধ্যাসসীতের (১২৮৮) ‘গান সমাপন’ কবিতাঙ্গ জ্ঞানী বৈল্রানিকদের প্রতি কটাক্ষের পরিচয় 
হুম্পষ্ট_ 


জানকে বোকা হিসাবে গ্রহণ করতেই আপত্তি। বিস্ ধন দানের রাদ্ো বৈজ্ঞানিক মহাসত্যের প্রকাশ 
ঘটে, কবির কাছে তখল ত! বিশ্েমিশ্রিত আনন্দের প্রতিষূর্তি॥ জগংজোড়। নিষনেক রাদ্যে আশ্চ্ 
পৃথ্খলার সঙ্গে পরিভ্রমণণীল গ্রহ-নক্ষত্রাদির স্থনির্দি্ট কক্ষপথে কথা কমন করে কবিমানস বিস্িত ও 
আনশিত।॥ প্রডাতসংগীত (১২৯) কাবোর 'স্ব্টী স্থিতি প্রলয়' কবিতায় ভগবানের মহিমা বণনা 
প্রশঙ্গে কবি বৈত্রানিক সতোর আশ্রয় নিয়েছেন 


চক্র পথে ভরমে গ্রহ তারা, 
চক্র পথে রবি শশী মে, 
শাসনের গদ! হস্তে লয়ে 
চরাচর রাখিলা নিন্নমে। 


উল্লিখিত দু-একটি কবিতার কথা স্বরণে রেখেও মানসীর পূর্বে প্রকাশিত রবীহ্রনাথের উল্লেখযোগ্য 
কাব্যগুলি নিয়ে আলোচনা করলে বনে হয, এই পর্বে রবীন্্কাবো বিজ্ঞানের প্রভাব খুবই সামান্। 
কি সন্ধ্যাসংীত ও প্রভাতসংস্ীত এবং কি ছবি ও গান (১২৯১) ও কড়ি ও কোমল (১২৯৩) কোনো 
“কাবোই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির উল্লেখযোগা কোনো! পরিচন সেই । জগৎ ও জীবনের সঙ্গে অন্বরঙ্গ পরিচয়ের 
অভাব এবং কবির রোমান্টিক দৃির প্রাধান্টই এমনে দাত্রী এবং বোধ করি, এই কারণেই একমাঅ কড়ি 
ও কোমল ছাড়া এই পর্বের অন্তান্ত কাবো উচ্চানের আধিকা হুম্প্ট। কড়ি ও কোমলের ভুমিকায় 
রবীজ্নাথ বলেছেন, "এই আমার প্রথন কবিতার বই বার মধ্যে বহিদূ্রবণতা দেখা দিযেছে।" কিন্ত 
কবিতাস্তলো আলোচনা করলে মনে হথ, বিষন্বের বৈচিত্র এবং আগ ও জীবনকে স্বাভাবিকভাবে দেখবার 
প্রন্থাস এই কাব্যে থাকলেও বিজ্ঞানের প্রভাব এতে নেই) 

কড়ি ও কোমলের পরবর্তী পর্বে দেখি, প্রকৃতি ও মাস্থযের সঙ্গে কবির পরিচহ নিবিড় ও অন্তরদ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবিদৃটিও সংবত ও সংহত হচ্ছে । অতএব, সংগত কারণেই এই পর্বে বিজ্ঞানের 
আরও স্পট প্রভাব পাকার কথ!) রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক কাবা নানসীর (১২৯৭) বেলাব এ কথা 
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লর্বাথে প্রযোজ্য এবং সর্ধাধিক প্রযোজা পরবর্তী কাব্য সোনার তরীর (১৩:-) ক্ষেত্রে । নানশীর 
কোনো কোনে! কৰিতাদ্ বৈজ্ঞানিক বহাসতোর মঠ সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। যেনন ‘মর্ণন্বপ্ন' কবিতান্ব 


চিরদুগরাত্তি ধ'রে শতকোটি তারা 
পরে পরে নিবে গেল গগননাবার ; 


*লোনার তন্বী প্রদঙ্গেও একই কথা বল! চলে। অপু-পরমাগু থেকে শুক কনে গ্রহ-নক্ষয় পর্যন্ত মহাজগতের 
চিরচফ্ল স্থন্ূপটি “বশ্বনৃত্য' কবিতায় পরিবা্_ 

অহ্মগ্ হয়েছে পাগল, 

ফিরিছে নাচিদ্বা চিরচফল-_ 

গগনে গগনে ছোযোতি-মঞ্চল 

পড়িছে খসিয়! খলি ॥ 


কিন্তু জ্যোতি নক্ষতুলোক অপেক্ষা স্রেহ্‌ময় চুলোক কবির বেশি প্রিয় । ধরিয়ীর দগ্গে কবির অন্থরের 
যোগন্থত্র, নাড়ীর টান। তাই এ পৃথিবীর আকাশ-বাতা'ল, মাটি-মামুঘ, গিরি-নির্ঝব সব কিছুই ডার পরম 
প্রিয়। রবীহ্ুনাখের এই খপন্থপ প্ররুতি-গ্রীতির ও মানবপ্রেমের ডিত্তিমূল গঠিরহগ্গের গভীরে প্রসারিত। 
কিন্তু ভাবতে আশ্চ লাগে, উপনিবদের রললালিত ক বয় এই চিস্বাধাযার প্রতিষ্া বৈদ্ংনিক সতের উপর, 
দার্শনিক তবের উপর নয্ব। বৈদ্ঞানিক বলেন, সির আদি-পর্যে পৃথিবী ছিল আগুনের এক পিও। লক্ষ 
লক্ষ বছর ধরে হু প্রদক্ষিণ করল এই অধ্রিষ্ধ পৃথিবী । স্র্ধ-পরিক্রদার পথে আংগ্লেয় পৃথিবীর উপরিভাগ 
ক্রমশঃ খতল হতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে সৃতি হল জল ও বাঘু, প্রাণ ও পাঁধার। তাই, স্বীকার 
করতে বাধা নেই, আজকের সকল প্রাণই সেদিনের সেই পৃথিবীতে বিলীন হয়ে ছিল। আজকে লকল 
কিছুই সেদিনের সেই পৃথিবী-প্র্ত। আজকের তুনিদবায প্রকৃতি ও প্রাণিজ্গাতের যে বৈচিহা নছরে পড়ে, 
তা ক্রমবিবর্তনের অবশ্প্াবী পরিণতি হলেও সব কিছুরই মূলে রয়েছে লক্ষ বহর দাগেকার সেই পৃথিবী। 
পৃথিবীয় সঙ্গে তাই আমাদের নাড়ীর যোগ। এই বৈচ্গানিক মহাসতাকে রবীন্রনাথ মনেপ্রাণে উপলদ্ধি 
করেছিলেন। তাই পৃথিবী তার কাছে মায়ের মতো। লক্ষ কোটি বছরের গঠধারিগী, পুরাতনী, মমতামন্বী 
মা। তাই সমুদ্র মশ্রাস্থ 'বনি শুনে তার মনে পড়ে 


মনে হয, অন্তরের মাবধানে 
নাড়ীতে থে রক্ত বছে লেও যেন ওই ভাষা জানে 
আর কিছু শেখে নাই । মনে হক, বেন মনে পড়ে, 
যখন বিলীনভাবে ছিহ ওই বিরাট জঠরে 

অজাত ভুবনন্রণ-বাঝে, লক্ষকোটি বর্ধ ধ'রে 

ওই তব অবিশ্ৰাম কলতান অন্বরে অন্তরে 

মুহিত হইস্থা গেছে; সেই জন্মপূর্বের স্বরণ, 

গভচ্থ পৃথিবী-'পরে সেই নিত্য জীবসম্পন্দন 


৪৫২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-আবাঢ় ১৩৬৯ 


তব মাতৃহৃদরের, অতি ক্ষীণ আভালের মতো 
ভাগে বেন সমন্ত শিরায়, শুনি ঘবে নেত্র করি নত 
বসি জনশৃন্ত তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।” 
জন্গের পূর্বে ভ্রণ হয়ে আমরা এই পৃথিবীতে ছিলাম । আবার দুত্যুর পরেও এই পৃথিবীরই মাটির সঙ্গে 
আমর! একাত্ম হয়ে থাকব । আবাদের জন, জীবন ও মরণের আত্রর এই পৃথিবী লক্ষ কোটি বছর ধরে 
আমাদের নিরবে দ্ধ প্রদক্ষিণ করছে। সোনার তরীর ‘যনুস্ধয়া” কবিতায় কবি বললেন_ 
আমার পৃথিবী তুমি 
বহু বরষের, তোষার বৃর্তিকা- সনে 
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে 
অশ্রান্তচরণে করিরাছ প্রদক্ষিণ 
সবিতৃমণ্ডল, অপংখ্য রজনীদিন 
যুগযুগান্তর ধরি আমার ষাঝারে 
উচিহাছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে 
ফুটিঘাছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি 
পত্রফুলফল গন্ধরেগু। 
তাই তৃশ-লতা, তরু-ওয়, ছুল-কল সব কিছুরই মধ্যে যে এক অথণ্ড জীবনপ্রবাহ্‌ বিরান্মিত, সত্যটা কৰি 
তার সঙ্গে নিজের ভীবনের এক অকতিম হোগস্ত্র অন্ডব করেন। বারবার তার মনে জাগে, এই পৃথিবীর 
ক্ষত্-বৃহৎ প্রতিটি বন্যই হার চিরসঙ্গী, তার সুখদ্:খের নিত্যসহচর। স্থির উ্াফাল থেকে একই বন্ধনে 
সকলে আবন্ধ। বৈজ্ঞানিক সতানিঠ এই বিশিষ্ট ভাবটি রবীন্কাবা-স্গতের বছ স্থানেই খুঁজে পাই । 
চৈতালি (১৩*৩ সালে লিখিত ) কাব্যের ‘মধ্যাহ’ কবিতায় দেখি, ভরা দুপুরে শাস্থ পন্ী-প্রকুতির দিকে 
তাফিয়ে কবির নিভেকে এক একবার ‘পরবাসী’ বলে মনে হস্ত । দলে হয়, এই শ্ি্-হুপ্ধর পরিবেশের সঙ্গে 
[তিনি নেছাং-ই বেন যোগন্থয্হীন এক আগন্তক ৷ কিন্তু এ আশঙ্কা লামরিক । যখনই তিনি বিশ্বপ্ররুৃতির 
সঙ্গে তার বাস্টিকালের যোগশ্থতের কথা স্মরণ করেন, তখন নিজেকে আর প্রবাসী বলে মূলে হয় না। তখন 
মনে হয়, স্থষ্টির প্রভাতে, দীবন-সৃটির আদি-পর্বে পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ, নদী-পর্বত সকলের সঙ্গেই তিনি 
একদিন এক হয়ে ছিলেন। তাই যখন আদিম যুগের সেই সৃষটি-রহস্কের কথা মনে জাগে, তখন বিশ্প্রকৃতির 
সকল কিছুই তার পরন প্রিয় ও একান্ত অন্তরঙ্গ বলে মনে হয়। চৈতালির ‘সধ্যাহ’ কবিতায় দেখি 
প্রবাসবিরহছখ মনে নাহি বাজে; 
আমি মিলে গেছি যেন সকলের নাকে; 
কিরিত্না এসেছি যেন আদি ব্য়ন্থলে 
বহুকাল পরে -- ধরণীর বক্ষতলে 





৩ সোনার তরী ॥ সমুয্রের আরতি । 
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পশু পাখি পতঙ্গৰ সকলের সাথে 
ফিরে গেছি বেন কোন্‌ নবীন প্রভাতে 
পূর্বজস্মে-- জীবনের প্রথম উল্লাসে 
আবঁকড়িরা ছিন্থ ববে আকাশে বাতাসে 
ছলে স্থলে, নাতৃস্তনে শিশুর মতন, 
আদিম আনন্দরল করিয়া! শোবণ। 
একই মহাসত্যের প্রকাশ ঘটেছে উৎসর্গ (১৩১* সালে লিখিত ) কাবোর ‘প্রবাসী' কবিতা! বিশ্বকুবন 
আমাদের জন্মদযাম্বরের সঙ্গী। হাজার বাধনে এর সঙ্গে আমরা আবন্ধ। এ সত্যকে অহভব করলে এ 
আগতে নিজেকে আৰ প্রবাসী বলে মনে হয় না 
এ লাতমহুলা ভবনে আমার চিরজনমের ডিউাতে 
স্থলে জলে মানি ছাছার বাধনে বাধা যে গি ঠাতে গি'ঠাতে। 
তবু হান্ন কুলে বাই বারে বারে, 
দূরে এসে ঘর চাই বাধিবার্দে__ 
আপনার বাসা ঘরেতে কি পারে ঘরের বাসনা মিটাতে ! 
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায় চিরদননের ভিটাতে ৷ 
বিশ্বজগতের সঙ্গে মাস্িক!লের মান্দরী্তার কথা হ্মরণে রাখলে প্রকৃতির সঙ্গে মানবের সাদৃশ্ক ধর! পড়ে৷ 
কবি এ সানৃশ্টের কথাই বলেছেন বিচিত্রিতা (১৩৪) কাব্যের "পুশ" কবিতা্ছ। নারীকে লক্ষ্য করে 
পুশ্পের উক্তি 
তোমার আনার দেহে আদিছন্দ আছে অনাবিল 
আমাদের মিল। 
তোমার আমার মর্মতলে 
একটি সে মূল হুর চলে, 
প্রবাহ তাহার অন্হশীল ॥ 
অঙএব, দেখ! যাচ্ছে, বিশ্বস্থতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও বিবর্তনবা রবীশ্রনাথের বিশ্বাস্থবোধকে পরিপুষ্ট ও 
প্রভাবিত করেছে। সোনার তরী থেকে এ ভাবনার সুত্রপাত। তারপর চৈতালি ও উৎসর্গ ছয়ে 
বিচিত্জিতা পর্যন্ত এর ব্যান্তি। নুদীর্ঘকাল ধরে এই বিশেষ ভাবনা রবীন্ত-কর্মনাকে প্রভাবিত করলেও 
শোনার তীর পরবর্তী রচন| চিত্রায় ( ১৩৯২ ) বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য কোনে! প্রভাব নেই। চিন্তার 
কৰি বে বিশুদ্ধ ও বস্তনিরপেক্ষ লৌন্দর্ছের ধ্যান করেছেন সেখানে যুক্তিনিষ্ঠ সত্য অপেক্ষ: আদর্শলিঠর কল্পনাই 
প্রাধান্ত লাভ করেছে। চিত্রার সমসাময়িক কালে লেখা চৈতালির কোনো কোনো কবিতান্স বিজ্ঞানের 
উল্লেখবোগ্য প্রভাব থাকলেও চৈতালির পরবর্তীকালে লেখা কণিকা ( ১৬:৯ ), কথা (১৩৬) ও 
কাছিনীর ( ১৩:৬ ) কোনে। কবিতাই বৈজ্ঞানিক সত্যের বিশেষ কোনো উল্লেখ নেই । কণিকার ক্ষুদ্র 
ক্ষত কবিতায় কবি গং ও স্বীবনের নান সতাকে উন্ঘাটিত করেছেন ॥ এদিক পেকে এবং করিতাগলির 


১৮ 


৪৫৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-আবাঢ় ১৩৬৯ 


সত কপান্ধণের দিক থেকে চিন্থা করলে কবির বৈজ্ঞঞনিকহৃলড পরিমিতিত্র'ন এখানে বিশ্বপ্কর। কিন্ত 
কথ! ও কাহিনীর কবিতাসমূহ প্রাচীন ভারতের ধর্ম, পুরাণ ও এতিহাসিক কাহিলীকে কেন্দ্র করে কৰি 
যে স্থান আদর্শের অন্ধ্যান করেছেন সেখানে বিজ্ঞানের উল্লেখবোগা কোলে। প্রভাব ল! থাকাই স্বাভাবিক; 
এবং বস্তুতঃ নেই-ও। 
কাহিনীর পরবর্তী কাব্য কল্পনায় ( ১৩:৭) পরিহাসপ্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক সতোর উল্লেখ দেখা! গেল। 

বৈজানিক তৰকে পরিহাসছলে প্রয়োগ করবার প্রচেষ্টা প্রথম দেখেছিলাৰ চিত্রাহ। বিন্ধ চিত্রার 'ঈীতে ও 
বসছে” কবিতাছ ঘা! ছিল অস্পষ্ট ইন্বিত মাত, কর্নার উল্তি-লক্ষন’ কবিতাছ তাই সুস্পষ্ট বিজ্বপে বিলসিত। 
বস্তুত, সমগ্র রবীন্ছকাবা আলোচনা করলে মনে হয়, বখনই ভোগস্থখে পরিপূর্ণ দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে কবির 
মহত্তর জীবনাদর্শের বিরোধ ঘটেছে, তখনই বিজ্ঞানের সূল তব তার কাছে অসার ও অর্থহীন বলে প্রতীয়মান 
হয়েছে। চিত্রা থেকে শুরু করে কল্পন! হয়ে ক্ষপিকা (১৩*৭) পর্যস্থ রবীহুনাখের এই বিশেষ দৃ্িভঙ্গীয 
পরিচয় বুম্পষ্ট। ক্ষণিকার “মতিা' কবিতায় কবি তীক্ষ পরিহাসছলে গাণিতিক তবের উল্লেখ করেছেন-- 

সত্য থাকুন ধরিত্রীতে 

শুদ্ধ রুক্ষ খাবির চিতে, 

জ্যামিতি আর বীছগণিতে, 

কারো ইতে আপত্তি নে, 
এছাড়। অপেক্ষাকৃত মল ও অনাড়ম্বর করেকটি কাবোও বাঙ্গচ্চলে বৈজ্ঞানিক সতোর উল্লেখ হরেছে। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা পলাতকা (১৩২৫), ছড়ার ছবি (১৩5৪), প্রহাসিনী (১৩৭) ও ছড়া 
(১৩৪৮) । পলাতক কাবোর “আসল' কবিতাঞ্ছ মানচিত্রের নীরস তখোর প্রতি কিশোর ফবির 
অনাসক্তির পরিচয় হুম্পঃ॥ চড়ার ছবির ‘যোগীন্ঘ' কবিতায় দেখি, সন্ধার শা্থ পরিবেশে প্রদীপের 
অস্পঃ আলোয় বোগীন্ন'র কাছে মস্ত সব গঞ্জ শোনার কথ! স্বরণ করতে গিয়ে ইলেক্‌ট.ক আলোর প্রতি 
কবি-সানল বিস্তুপ হয়ে উঠেছে_ 

সেই সেকালের সন্ধ্যা যোষের সন্ধা! ছিল সত্যি, 
দিন-ভ্যাডালো ইলেক্‌টি কেৱ হন্ব নিকো উৎপত্তি । 
রেল, মোটর ও বিদাং-প্রভাবিত প্রগতিসূখর আধুনিক সাতার প্রতি ফবির বিজ্ঞপাত্মক মনোভাবের পরিচয় 
গ্রহানিনী কাবোর ‘নারী প্রগতি' কবিতায় হুম্প্ট। ছড়ার “বানলা' কবিতা কবি বাঙ্গচ্ছলে বিজ্ঞানীদের 
কথা উল্লেখ করেছেন। 
কল্পনা কাব্যে পরিহাসম্্টির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে ব্যবহারের কথা বলছিলাম । প্রদক্ষত বিভিন্ন কাবো 

ব্যগদ্ছলে রবীভ্রনাথ বৈজ্ঞানিক তকে কিভাবে প্রয়োগ করেছেন, তা নিযে মালোচনা৷ করা গেল। তবে 
বৈজ্ঞানিক তর সন্ধে কবির বান্গাম্তুক বলোত্যবই কর্নার বিজ্ঞান-প্রভাব সম্বন্ধে শেষ কথা! নয়। বিজ্ঞান ও 
বিজ্ঞানীর প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধার পরিচন্ও এই কাব্যে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে ‘জগদীশচজ্র বসু’ শীর্ষক 
কবিতায় বন্ধু হগদীশচচ্ছের প্রতি কবির শ্রন্ধাঞ্লি নিবেদনের কথা বিশেষভাবে সমর প্রিয় বৈজ্ঞানিক বন্ধুর 
কৃতিত্ব মুত্র কবি লিখেছেন 


রবীন্্রকাব্যে বিজ্ঞান ৪৫৭ 


বিদ্র'ন্লস্্ীর প্রি পশ্চিননন্দিত্রে 
দুরু নিদ্ধুতীরে 
হে বন্ধু, গিক্েছ তুনি; জহযালাখানি 
লেখা হতে আনি 
দীনহীন! জননীর লক্জানত শিরে 
পরাহ্কেছ ধীয়ে। 
কনার সমযাৰস্থিক কাবা ক্ষনিকার ( ১৩:৭ ) দু-এক জারগার কবি বানগক্ছলে বৈজ্ঞানিক তবের কথা 


বলেছেন। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো বিদ্ঞানের প্রভাব এ কাবো নেই । পরবর্তী রচনা নৈবেক্তের 
(১৮৮) কবিতাগুলো আধ্যাফ্কিক চেতনাবোধ ও যহত্তর ভীবনাদশ-প্রণোদিত হলে বৈজ্ঞানিক সত্যের 
সংহত প্রকাশ এ কাবো রগ্েছে। ইতিপূর্বে প্রচাতস:সীত ফাবোর “চটি স্থিতি প্রলন্ন' কবিতায় ভঙ্গবৎ" 
মহিযার বর্ণনা বৈজ্ঞানিক সতোর উল্লেখ দেখেছিলাস। কিন্তু প্রভাতদংগীতে দে ভাবনা ছিল ধূসর ও 
অশ্পষ্ট নৈবেচ্চে তা’ আরও সুসংহত ও কবিহ্ন্ বাশীকুপ পেল। নৈবেছ্ে বিশ্ুপিতার মহিনার বর্ণনায় 
বৈজ্ঞানিক সতা স্থান পেয়েছে । উদাহরণ প্রসঙ্গে ‘অল্প লইয়া থাকি, তাই মোরে' গণটির কথ] ধর! হাক । 
এখানে কবি বলেছেন, সব কিছু ভগবানে নিবেদন করলে হারাবার ডে মহুক্ষণ উতল| চতে ছয় না। কারণ, 
অগু-পরমাণু দিছে গড়া, লক্ষ লক্ষ চু-গদে ভরা এই বিশ্বত্কাণ্ডে কোনো কিছু ছারা ন! 
তোমাতে রয়েছে কত শশী ভাগ, 
কনু না ছারা অপু, পরাণ 
প্রহর থেকে সুরু করে মানবদেহ এমনকি তৃণ পধস্থ স্বহই রয়েছে এই আগৃপরনাণু দগসীশ্বরের গড়া এই 
বিশ্বনুববনে তাকে কেন করে নপ্বকাল ধরে একই ব্পু:পরনাঘুর চাফলা ৷ তাই হেমস্বের পাষ্ট দুপুরে ছনশৃনত 
দিগন্তপ্রদারী প্রান্তর মার ক্ষীণরেশ! নদীর দিকে তাকিয়ে কবির ননে ছয_ 
এই সন্ত 
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায় 
মোর মঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকাম্মরে 
বাহে ছুর্ষে তারকায় নিতাকাল ধরে 
অশুপরদাধুদের নৃতাকলরোল_ 
তোমার আসন দেরি অনন্ত কল্লোল ।* 
বেছে কোনে! কোনে! কবিতা কবিষানসের বিশেষ এক একটি ভাবনাকে বাক করার কালে বৈজ্ঞানিক 
সতোর প্রকাশ ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে ‘আবার আবার হাতে বীণ! দাও তুলি’ নামক গানটিতে ঈীতে পাখির 
দেশাস্তর ঘাত্ার বর্ণনাটি বিশেষভাবে উর্লেখযোগ্য-_ 
সহসা কঠিন শীতে মানসের ছলে 
পস্থবন মরে বার, হংস দলে দলে 





নৈৰে ( পোঁৰ ১০২ ) ২৯ সম্থাক। 


৬ বিশ্বভারতী পত্রিক। বেশাধ-আযষাঢ় ১৩৬৯ 


সারি বেঁধে উড়ে যান সুদূর দক্ষিণে 
ছনছীন কাশছুল নদীর পুলিনে : 
নৈবেষ্ছের পরবর্তী রচনাদমূহ খেয়া (১৩১৩), লীতাঞ্জলি (১৩১৭), স্ীতিমাল। (১০২১) ও সীতালিকে 
(১৩২১) ঘিরে ববীন্্রকাবোর বে অধ্যাস্তযুগ, সেখানে বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো প্রভাব নেই। তবে ধের্বার 
‘প্রতীক্ষা’ কবিতান্ব জোঙারের বর্ণনায় কবির পর্দবেক্ষণলন্ প্রাকৃতিক জ্ঞানের পরিচন্ হম্পষ্ট। গীতাঙ্কলি ও 
গীতালির কোনো কবিতারই উল্লেখ করবার মতো! বিজ্ঞানের কোনে! প্রভাব নেই । একমাত্র সীতিবালোর 
'এই বে এর! আঙিলাতে নামক গানটির শেষদিকে ধবির বিজ্ঞান-চিন্তার পরিচয় পাছা বাছ_ 
জলে নেভে কত সর্ব 
নিখিল স্ুবনে। 
ভাঙে গড়ে কত প্রতাপ 
ব্রাদার ভবলে। 
এই সময়ে (১৩১০-১৩২১) লেখা অপর তিনটি কাব্য শিশু (১০১* সালে লিখিত ), স্মরণ ( ১৩১* সালে 
রচিত ) ও উৎসর্গ (১৩১+)। এনে প্রথন ছু'টিতে বিজ্ঞানের বিশেষ কোনে; প্রভাব নেই ॥ একমাত্র 
উৎপর্গের কোনো কোনো কবিতায় বিজ্ঞানচিস্তার প্রভাব পড়েছে ॥ 
বীতিমালোর পরবর্তী কাবা বলাকান্ন (১৩২৩) বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব নেই বটে, কিন্ত 
কাবাটির মূলে বে গ্রচ্ছ্ বৈজরনিক দৃষ্টির পরিচয় মেলে, লে দিক থেকে বিচার করলে ননে হয, এই কাবোই 
বিজ্ঞানের প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি। মান্য, প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের যে গতিচাঞ্চলাকে কৰি জীবনধর্ম 
ও উপ্লতিলক্ষণ বলেছেন, ত৷ বৈজ্ঞানিকের চিন্তপর্শের সঙ্গে একম্ত্রে গীথ!। বিজ্ঞানের মতেও গতিই 
জীবন, চালাই প্রাপধর্ম । হুংলবলাকাকে কেন্দ্র করে গতিম্ বিশ্বচরাচরের চিরস্তন চাঞ্চলা কেমন করে 
কবির চোখে ধরা পড়ল, কষি-পরন্ হিজ্ঞান-সতা)-নির্ভর বর্দন| থেকেই তা আনতে পারি 
সেদিন সন্ধ্যাত আকাশপথে যাত্রী হংসবলাকা আমার মনে এই ভাব জাগিয়ে দিল-- এই 
নদী, বন, পৃথিবী, বন্দ্বরার মানুষ, সকলে এক আহাদ চলেছে; তাদের কোথা থেকে শুরু, কোথায় 
শেষ, তা জানি নে। আকাশে তারার প্রবাহের যতো, সৌর জগতের গ্রহ-উপগ্রছের ছুটে চলার 
অতো, এই বিশ্ব কোন্‌ নক্ষত্রকে কেস করে প্রতি মুহূর্তে কত মাইল বেগে ছুটে চলেছে। কেন 
তাদের এই ছৃটাছুটি তা জানি নে, কিন্তু ধাবসান নক্ষত্রের মতো তাদের একমাত্র এই বাদী এখানে 
নয়' 'এখানে নয় ।* 
বলাকার পরবর্তীকালে প্রকাশিত করেকটি কাব্য পলাতক! (১৩২৫), শিশু ভোলানাথ (১০২৯, লেখন 
(১০০৪), বহতা (১৩০৯) ও স্ুলিঙগ (১৩৫২)। এদের মধ্যে প্রথনোক্ত গ্রন্থটি ছাড়া আর কোনোটিতেই বিজ্ঞানের 
বিশেষ কোনো প্রভাব নেই। 


« হলাকা (আগ ১০৮৩) পরিশিষ্ট; পৃ. ১০৯) 
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মহ্য়ার পরে প্রকাশিত পর পন্ন করেকটি কাবোই বিজ্ঞানচিন্তার প্রভাব নরে পড়ে। এই প্রসঙ্গে 
প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ধলবাণী (১৩৩৮)। এই কাব্য বৃক্ষ ও লতা-গুদের সঙ্গে মান্ষের নিগৃঢ় যোগন্থত্রের 
কথা বর্ণনার কালে কবি বৈভানিক লত্যের আশ্র নিবেছেল। “বৃক্ষবন্দনা” কবিতার একাংশ-_ 


টানিয়া! আপন প্রাণে জপশজি হুর্ধলোক হতে 
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্দিলে আলোতে । 
বনবাস্ধীর পরবর্তী রচনা! পরিশেষ (১৩০৯) কাবোর 'প্রণাষ' কবিতায়ও বৈজ্ঞানিক সতোর প্রকাশ ঘটেছে। 
প্রায় একই সময়ে লেখা পুনশ্চের (১৩৩৯) কোনো কোনো কবিতা উপনা-প্রযোগে বৈজ্ঞানিক দৃরির 
পরিচয় মেলে । এই প্রসঙ্গে বলা ধার, বীবিকা (১৩৪২) ও সানাই (১৩৪৭) কাব্যের কোনো। কোনো 
কবিতার়ও উপনা-প্রয্বোগে বৈজ্ঞানিক সত্যের অবতারণা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত; শ্যনাই কাব্যের 
'জ্যোতিরবাম্প' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । 
পুনশ্চের কথা বলছিল+। এর পরবর্তী কয়েকটি কবিতা গ্রন্থে বিদ্ঞ'নের বিশেষ প্রভাব পড়েছে বলে 
মনে হয়। পুনশ্চে্র সনসাদ্িক বুচলা বিচিয্িতা ও বীথিকার বিজ্ঞানের প্রচার নিযে আগেই বলেছি। 
এবার সমসাসরিক কালে? অপরু কয়েকটি কাবা শেষ সন্তক (১৩৪২, পাপে (১৩০৩) এ শ্তামলী 
(১৩৪৩) নিয়ে আলোচন! করা যেতে পারে। শেষ সপ্তক কাব্যের 'তুমি প্রভাতের শ্ুকতীলা' কবিতা 
দেখি, সদরের রহশ্রনয় শুকতাবার সঙ্গে কবিয় এক নিগৃঢ় প্রীতির সম্পর্ক রদ্ধেভে । তবে বিজ্ঞানের তরকে 
বেজ ঝরে নয়, এ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে জীবনের লতা ও স্বন্দরকে ভিন্তি করে! শুরুর স্গছে আ'বিদ্ৃত তর 
নয়, গ্রছাটি অনাবিষ্গত রহ্যাই কবির কাছে বড়_ 


Re বিশ্বভারতা পহিকী বৈশায-আযাড় ১৩৬৯ 


পত্রধুট কাবোর “পুথিবী' ও 'উপাশীন' কবিতাত বৈজ্ঞানিক সত্য বিশ্রত। 'উদসৌন' কবিতা চাদের 
অতীত ও বর্তমান অবস্থার কথ। আশ্চধহন্দয কবিত্রষণ্ডিত ডাধায় অভিব্যক্ 
শুনেছি একদিন চাদের দেহু ঘিরে 
ছিল হাওয়ার ক্ঘাবর্ত। 
তখন ছিল তার রঙের শিল, 
ছিল সুরের বর 
ছিল লে লিতানবীন। 
দিনে দিনে উদাসী কেন ঘুচিয়ে দিল 
আপন লীলার প্রবাহ । 
কেন ক্লান্ত হোলো সে আপনার মাধূর্ধকে নিয়ে। 


চ্ষোটে না দল, 
বহে না কলমূধর। নির্ধরিণী ॥ 
পত্রপুটের প্রায় একট সময়ে লেগা বিশ্বপরিচয়েও (১৩৪৪) চাদ সম্বন্ধে অনুরূপ নস্থবা রয়েছে ।” 
চান থে নিয়নে অভিযাত্রা রোদ পোহায় তাতে তার তেতে-৪ঠা পিঠের উপরে হাওয়া 

এত গরম ছয়ে উঠেছিল যে চাদ তার বাতাসের পরমাগুনের পরে লাগতে পারে নি, তারা সবাই 

গেছে বেরিয়ে । যেখ!নে চাওয়ার চাপ নেই সেখানে ডল খুব তাড়াতাড়ি বাশ ছয়ে ঘায়। বাপ 

হওয়ার লঙ্গে সঙ্গেই জলের পরমাণু গরমে চঞ্চল হয়ে চাদের বাধন ছাড়ি বেরিয়ে গিরেছিল। 

জল হাওয়! যেখানে নেই সেখানে কোনো রফনের প্রাণ টিকতে পারে বলে মানরা জানিনে। 

চাদকে একট! তাল-পাকালো বকুতুমি বল যেতে পারে। 
কবির আশ্চ্-স্বন্দর বৈদরানিক প্রবন্ধগরন্ব বিশ্বপরিচন্বের সমসাষরিক কালে লেখা শেব সন্তক ও পড্রপুটেই 
আপু নর, এই পরের শ্ামলী কাব্যেও বিজঞানবিষযক সত্য ও অনুমানের উল্লেখ রয়েছে। বন্তত, বিশ্ব- 
পরিতর রচনাকালে কবির মনে বিজ্ঞানচিন্তার বে জোয়ার এসেছিল তার প্রতিফলন পড়েছে সেই লময়ে 
বুচিত বিভিন্ন কাবো। শ্ামলীর ‘আমি' কবিতায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় মেলে। ্তাম্লীর অস্ত্র 
বিজ্ঞানের প্রভাব ুস্প্ট। 'ঠেতুলের ছুল' কবিতার দেখি, উদ্ি্বিত্তান সম্বন্ধে কবির জান শুধুমাত্র 
পর্থপাঠের বাধাযেই নয, পর্যবেক্ষণ প্রন্থতও বটে । 

শ্বাবলীর ঠিক পরে, প্রকাশিত করেকটি কাব্য হল খাপছাড়া (১৩৪৩), ছড়ার ছবি (১০৪৪), 
প্রান্তিক ( ১৩৪৪ ) ও নেচুতি (১৩৪৫) ছড়ার ছবিতে বিজ্ঞানের প্রভাবের কথা আগেই বলেছি। 
খাপছাড়া, প্রানতিঝ ও দেঁদুতির কোনো কোনো কবিতাও বৈজানিক সত্যের উল্লেখ রয়েছে। 





*  বিশ্বপান্িয়, 5 সংস্ধল, দাখ দ৷। পৃ ৮৮ 
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নেঁছুতির পরবর্তী কাবা প্রহাসিনী ৷ বাঙ্গচ্ছলে বৈজ্ঞানিক লত্যের উল্লেপ প্রণঙ্গে কাব্যটির কথা 
আগে বলেছি। কিন্ত প্রহাসিনী কাবোর বিভিশ্র কবিতা আলোচনা করলে দেখি, ব্যঙ্ন্ছলেই শুধু নয়, 
নির্দল রসস্বষটির ক্ষেত্রেও এই কাব্যে কবি বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গে 
গ্যাছিভব' কবিতাটি স্বরণীর । 
প্রন্থাসিনীর সমসামন্বিক কালে প্রকাশিত প্রান্ধ সকল কাবোই কমবেশী বিজ্ঞানের প্রভাব পড়েছে। 
সানাই ও ছড়াক্গ বিজ্ঞানের প্রভাব নিয়ে আগেই বলেছি। এই সময্বকার অপর কয়েকটি কাব্য 
আবাশপ্রদীপ (১৩৪৬), নবজাতক (১৩৪৭), ক্োগশব্যায় (১৩3৯), আরোগ্য (১৩৪৯) 
জন্মদিনে (১৩৪৮) ও শেবলেখার (১৩৪৮) কোনো কোনে কবিতার দেখি, চসাচরপ্রলারী কল্পনাকে 
প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কবি বৈজ্ঞানিক গতোর আশ্র্ব নিয়েছেন। মাকাশপ্রলীপ কাবোর বধ” কবিতার 
শেযাংশ এই গ্রগঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ॥ নবজাতকের ‘কেন' ও প্রশ্ন কবিতা'ঘ কবির চনাচরবিস্তারী 
কৱনার মধো বৈদ্ঞানিক সতাদৃষ্টির পরিচছ আরও হুম্পষ্ট। সতে আলোর সাম একটা অংশ এসে এই 
পৃথিবীতে পড়ে । লক্ষণের বেল'ঘও তাই । বিস্বুবন ছুড়ে আলোকের এই বি্লাট অপচসদ্বন্ধে কবির 
জিজালা,+-_ 
গ্রোতিষীরা বলে, 
সবিতার আব্ুদান-ধদের হোমাঘিবেদিতলে 
থে জ্যোতি উৎসর্গ হনব মহারুত্রতপে 
এ বিশ্বের মন্দির মণ্ডপে, 
অতিতুচ্ছ অংশ তার ঝরে 
পৃথিবীর অভিক্কৃহম্ংপান্ছের 'পরে : 
অবশিষ্ট অমের আলোকধার! 
পথহারা, 
আদিম দিগন্ত হতে 
অক্লান্ত চলেছে থেকে নিরুদ্দেশ হোতে । 
সঙ্গে সঙ্গে ছুঁটিয়াছে অপার তিমির-তেপান্থরে 
অলংগা নক্ষত্র হতে রম্মিত্রাৰী নিরন্ত নির্বরে 
সর্বত্যাসী অপব্যয, 
আপন সৃতির ’পরে বিধাতার নির্মম অন্যায় । 
নবজাতকের ‘প্রশ্ন কবিতা দেখি, বিশবতদ্ধাণ্ডের বিরাটত্বের কবা উপলভ্ধি করে আপন ক্ষত কবি অভিভূত । 
বিরাট বিশ্বভূবনের কথ। বলতে গিনে নীহারিকা ও তারকাপু্জের বর্ণনান্ন কবি লিখেছেন, 
চতুর্দিকে বন্ধিবাপপ শৃষ্টাকাশে ধাছ বহ দূরে, 
কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাল-চক্রপথে ঘুরে ॥ 





৪৬০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-সআযাঢ় ১৩৬৯ 


কত বেগ্‌, কত ভাপ, কত ভার, কত আৰ্বতন, 
পন্থে অক্ধে করেছে গণন 
পঞ্জিতেরা, লক্ষ কোটি ক্রোশ ঘূর হতে 
ছরলক্ষা আলোতে ৷ 
আরোগা কাবোর “বিরাট স্থবির ক্ষেত্ে' ও ‘বিরাট মানবচিত্বে' ঘীর্যক কবিতা-ছু'টিতেও কবির চরাচর়ব্যাপী 
কর্নার বখো বৈজ্ঞানিক সতাদৃষটির পরিচ্ আছে) 'শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথা-প্রা্ণে' একমাস 
লতা আনি আোতি। এই আদি জোতির মধ্যেই কৰি নিরপেক্ষ লতা খুঁজে পেয়েছেন 'বিশ্মপরিচবে* 
কবির মন্তবা_ 
নিত্য ব'লে বদি কিছু খ্যাতি পেতে পায়ে তবে লে কেবল এফ আদিছ্যোতি, ধা রয়েছে 
সব কিছুরই কৃমিকার, যার প্রকাশের নানা অবস্থান্তররের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্বের এই 
বৈচিত্র । 
আদিজ্যোতিতে আদ, মাদিজ্যোতির মপোই আবার সমাপ্তি । এ সনাপ্সি-প্রাঙ্গ অমৃতের প্রতীক, 
অমরত্ধের আধার 
এই ঘন-আবরণ উঠে গেলে 


চৈতত্রলাগর-ভীর্ঘপথে ॥৮ 
অতএব, সানাপ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে ছয়, সুীর্থ কাব্যলাধনার বৈচিামত তীর্ঘপথে বিজ্ঞান 
নানাভাবে কবিকে প্রভাবিত করেছে। তবে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের নল তর নর, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
গুড সত্যই কবির কাছে বড়। থে বিজ্ঞান বিশ্বভুবনের রহস্তের খবর রাখে, দরগতক্রের মধ্যে কোর 
লক্ষন আবিার করে পে বিজ্ঞানই কবির প্রিয় । তাই দেখলেন, একদিকে দুবনহৃটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখা! 


বেষন রবীন্্রনাখের বিশ্বান্মবোধকে প্রভাবিত করেছে, অপরদিকে তেষনি স্যোতির্হ বিশ্বলোকের রতন 
বিজ্লান-বার্া সমন্ধ করেছে কবির চরাচরবিস্তারী কল্পনাকে । 


₹ রোগশহাকজ : ২* সাক ফমিত।। 


শৱৰাৰ্ধিক জন্মাচলি 
বিজয়চন্জ্র মনুযদার ১৯১৯২ 


জীম্বনীতি দেবী 


বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদন-বিভাগ আনার পিতৃদেব বিজয়চজ্ নজুমদার সঙবদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে দিতে 
অস্ুয়োধ করেছেন। আমার অক্ষম লেখনী তার বহুমুখী প্রতিতার কথ! বিশদভাবে বর্ণনা করতে পারবে না 
আনি, তৰু সন্তানের কর্তব্য হিলাবে ধা পারি লিখে ঘাব। 

১৮৯১ সাল--- ভারতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, গৌরবোজ্জল প্রভাত নিয়ে উদিত হয়্েছিল। নব- 
প্রভাতের নবরবিরপ্ি পরে ভারত ছাড়িয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। সঙ্গে লঙ্গে আস কত মনীদী কাব্য 
সাহিত্য বিজ্ঞান রাজনীতি চিকিংলাশাস্ব-- এ সবই তাদের বৃদ্ধির দীস্যিতে দীপ্য করে তুললেন। আমার 
পিতৃদেব তাদের মো একস্বন। গত ১১৯১ সালের ২৬ লেপ্টেম্বর খারাঙ্গা-হুলে তার জন্মশতবাধিক 
উৎ্পব উদযাপিত ছয়। 

এখানে হার পারিবাপ্িক 9 কবিভীবন সন্বদ্ধে কয়েকটি কথা বলক। তবে তাঁত জীবনকথা বলতে 
বসলে প্রথনেই ননে পড়ে বে তিনি নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে বড় কষ্টিত ছতেন। নে বহু পুরাতন 
খাতায় এ বিষয়ে একটি লেখা পেষেছি। সেটি এই : “যিনি শিবস্বন্থপ হইলেও মহাকাল, তিনি এ লংসারে 
আবাদের ছন্ত চির্ীবনের বাবস্থা ক্রেন লাই । আমাদের দেশের লনাদ্9 মৃতের জন্য অপ্রিলংস্কারের 
বাবস্থা করিয়াছেন, স্বতিন্তস্ঘ নহ।' আমরা যে-কেছ বাংলাভাবার হু কথা পিতা পকি, সকলেই ঘি 
আীবনচরিত লিখিয়া অনর হইতে পারি, তাছা হইলে হর মৃত্য পিংহাসন্চাত হইবেল |" 

বিজয়চন্দের জীবন স্বন্ধে সংক্ষেপে এখন বলি। তার পিতৃপুকুষেরা নাটোরের বারেছুত্াকলবংসী 
ছিলেন। তাদের সদ্য এককন বাদশাছী মানলে 'নছুতদার' খেতাব পেয়ে ফরিদপুরে ধালক্ুলা গ্রামে জমিদারি 
স্থাপন করেন। তাদের আসল পদবী ছিল 'নৈআ'। এই বংশের হুরচন্্র লদুদালের দ্বিতীয় পুত্র আমার 
পিতা । তার মায়ের নান নবহূর্গা দেবী। বিভ্রয়ন্র পিতামাতার অপূর্ব জপলাবপোর অপিকারী ছিলেন। 
তাঁর পিতা ও পিভৃবা এমন তেছব্বী ছিলেন বে, শোনা ধায়, তাদের দীবন্দশান্থ সে গ্রানে কগনও 
ভাকাতি হয় নি। হরচত সেই যুগে গ্রান্য পাঠশালায় মেবেস্বেরও লেখাপড়া! শেখাবার বাবস্থা করেছিলেন 
গুনে একটু অবাক লাগে । পাঠশালার শিক্ষা শেষ করে বিরচন্্ কু্নগরে পড়তে আসেন। সেখানে 
ধিজেজলাল রায় (১৮১৩-১৯১৩) তার সহপাঠী হন, ও সেই থেকে এই দুক্ধনের সখ্যবস্ধন চিন্রদীবন অটুট ছিল। 
দ্বিজেজ্বলালের মাতে পিতৃদেব 'স্বাদনী-স্বৃতি' নানে থে কবিতাগুলি লিখেছিলেন, তাতে তার অল্লান 
বন্ধুীতির পরিচর উজ্জল হয়ে ররেছে। 

কলেনী শিক্ষার জন্ত পিতাকে কলকাতায় আসতে হয়। সেখানে বেশবচন্দ্রে বকৃতা ও উপাননাহ 
আক হয়ে তিনি ্ক্গধর্থে দীক্ষিত হন। এই কারণে পরিবারবর্গের বিরাগভাজন হওয়াতে বি. এ পরীক্ষার 
পরই উড়িয়ার বাড়া রাজো চাকরি নিয়ে চলে বান। বাইশ বছরের যুবক শ্বাপদংফুল দুর্গন অরণাপ্রদেশে 
এক! বেডে কিছুনা তা করেন নি। পথে ফটকে ভক্তকবি মধুস্থদন রাও -এর সঙ্গে উরে আলাপ 'হয়। 


১৯ 


৪৬২ বিশ্বভারতী পত্রিক বৈশাব-আষাঢ় ১৩৬৯ 


অযুহদন এঁর ওণে এত মুগ্ত হন তে পরে তার 5তুর্দিশবন্ধীর়! কক্তা বাসন্তী দেবীর সঙ্গে তারে বিবাহ দেন। যাসস্বী 
দেবী গৃহেই শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং নি পিতার নিকট সুংস্কত-লাহিত্য ভালোহপেই পড়েছিলেন । 
বিজরচন্্রের বিবাহের পর তার প্রিরবস্ধু ভাক্তার নীলরতন সরকার হেসে বলেছিলেন, “বিজয় সংস্বত-পণ্ডিত 
বিয়ে করে আমাদের বিপদে ফেলল । আমর! তো নৃতন বৌয়ের সঙ্গে কথা বলতেই সাহস পাব না।” 

বিবাহের পর কিছুদিন পুরী ও সম্বলপূত্র জিলা স্কুলে প্রধান-শিক্ষকের কাছ করে আইন-পরীক্ষার জক প্রন্থত 
ছন। পে জন্ত কলকাতায় বেলে থেকে পড়াশুনা করতে ছত বলে পরীকে চুড়ায় প্রাজস্বরটটর তূদেষ 
মৃখোপাধ্যান্বের পৃছে রেখে আসেন। ভূদেববাৰূর পরিবারের সকলের সঙ্গে গার ঘনিষ্ঠ প্রীতির সদ্বন্ধ ছিল। 
বাবার কাছে শুনেছি, হুদেববাবুর কাছে তার স্থাদেশিকতার দীক্ষা। স্বদেই-মান্দোলনের আগে থেকেই 
তিনি যথাসম্ভব স্বদেশী জিনিল বাবছার করতেন । দ্বদেশী যুগে তার “ভারতপতাকা' গানটি ধুব লোকপ্রিন্ 
হয়েছিল। 

বি. এল. পরীক্ষা পাস করে তিনি সম্ধলপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন ও অম্পদিনের মধ্যে প্রচুর অর্থ ও 
খ্যাতি অর্জন করেন। পারিবারিক মনোমালিন্ত ইতিমধো দূর হয়ে গিয়েছিল, এবং তার জননী তার কাছে 
থাকতে আসেন ও পরে উর গৃছেই দেহত্যাগ করেন। এর পর তার পিতা ও পিতৃবোর মৃত্যু হলে অন্য 
ভ্রাত| ভ্রাহুসুত্ৰ ও ত্রাতুশ্পুহীদের মকল ভার তিনি গ্রহণ করেন। তাদের দে মনেকে তার কাছে 
থেকেই লেখাপড়া শিখে ছীবনে হুপ্রত্তিঠত হন। 

সম্বলপুরের নিকটবতী উর কয়েকটি নিত্রাজোরও তিনি আইন-উপৰেঠা ভিলেন। এর নখে 
লোনপুরের নান বিশেষভাবে উল্লেখধযোগ) । এই রাজপরিবানস দু-তিন পুরুষ ধরে ঠাকে যে শুধু ওক বলে 
ডাকতেন তা নয়, তার জীবনের শেষদিন পথস্ক এঁরা তাকে অন্বরের ভক্তি-ভলোবাসা দিতে এসেছেন। 
ওকালতি করতে করতে নৃতর পুত্লাতর ও ভাষাতর প্রসৃতি বিহয়ে এবন গভীর ননোনিবেশ করেছিলেন যে, 
সরে সনয়ে নিছে জীবিকার্ডনের উপান্থকেও উপেক্ষা করেছেন। সংস্কৃত পালি ওড়িঘ। উদ এসব ছাড়া 
আদিবালীদের ভাষাও তিনি ঢানতেন। তারই বধো প্রবন্ধ কবিতা উপন্তাস ও নাটক লেখাও চলত। 
শুক্গীর বিষয়ে গবেধনার নধো কি করে অলন সরল মপুর কবিতা লিখতেন ডেবে হানাদের আশ্চর্ধ বোধ 
ছত। এই সদয়ের নো তার পাণ্ডিতোর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯*৮ সালে ভারতীন্র এতিস্থ ও 
খর্ম সনবন্ধে বক্তৃতা দেবার ক্ষত মামস্থিত ছয়ে তিনি লগ্ডনের ধর্ম-মহাসস্মেলনে যোগদান করেছিলেন। 

সম্জদপুরে তার বাড়ি একদিনের জন্তও অতিথিশৃন্ত থাকত না, এঁদের দধো কেউ কেউ মালের পর শান, 
এষনকি করেক বছরও, আমাদের বাড়িতে থেকে একেবারে নিজের হয়ে গিছেছিলেন। এদের ফেবাতে 
আমার মারের তীক্ষ দৃ্ি ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল! 

শত কাছের মধ বাগানে বাবার নিজ হাতে ফুল ফল তোল! ও মালীদের কাছ তদারক কর! বাদ 
বেত না। বাড়ির সব ছেলেমেয়েদের পাহাড়ে গলে নীতে কত যে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছেন এবং সেই 
সঙ্গে সঙলপুরের অপূর্ব নৈলরিক শোডা উপভোগ করতে শিক্ষিযেছেল। সংগীত ও চিত্রকলাও তীর কম শরির 
ছিলনা। ছিদেত্রলাল আনায় কোলের কাছে টেনে তার নবরচিত গান শেখাচ্ছেন, আর বাবার উদাত্ত ব& 
এলে তাতে মিশে বাড়ি গম্গম্‌ করছে__ এসব শ্বতি বুলবার নয়! ছিজে্ছলালের “আবার তোরা মামুয ₹' 
গানটি তার বড় প্রিন্ত ছিল। হার বলিষ্ঠ তেসস্বী মন সব ক্ষত্রতার গণ্ডি এড়িছে এর মধ্য বিশ্বপ্রেমের 


বিব্য়চন্্র নক্ুমদার ৪৬৩ 


আবেদনটুকু গভীরভাবে উপলব্ধি করত। রবীঞ্রনাধের “একলা চল রে” গাইতে গ'ঈতে তিনি নিজেকে 
ছায়িরে ফেলতেন। চোখ যাবার পর ‘মোর শয্যার তুৰি স্বন্দর বেশে এসেছ' -গানটি শুনতে শুনতে তার 
চোখে-মুখে এনন ভাব দুটে উঠত যেন পর্মন্থন্দর ডা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে গাড়িয়েছেন। 

আমাদের বাড়িতে এনন-একটি সংস্কৃতির আবহাওয়া তিনি রচনা করেছিলেন, যার নশ্যে বেড়ে ওঠাতে 
আমরা পূর্নাতন ও নবীন লব কবি ও সাহিত্যিকের লেখার সঙ্গে বিনা আছ্বাসেই পরিচিত হয়ে গিরেছিলাম। 
ঈশরচন্্র গুপ্রের নজার কবিতা, ছেমচন্দের দেশাস্মবোধক কবিতা, নাইকেলের গম্ভীর মমিত্াক্ষর কবিতা 
সবই তিনি ধথোপযুক স্বরে পড়ে যেতেন।, কালিদাসের সংস্কৃত কাব্য তিনি যে সুরে কোটাতেন তা লেখায় 
প্রকাশ অসম্ভব | ব্রবীহ্নাধের যেসব কবিতা আমাদের তবন বুঝবার বন্ধল হচ্ছ সি, তাও ঠার কঠে শুনে 
ব্দাৰরা যেন কাবোর নধুর রুসে ডুবে বেতাম। তার আর-একটি বৈশিঠ্া ছিল প্রত্যেক ভাবা তার বিশিষ্ট 
উচ্চারণে বলতেন। এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণে ইংরাজি উদ সংস্কৃত প্রভৃতি আর ক'রও হুপে শুনেছি বলে মনে 
হয় না। 

তার পূর্ববর্তীদের মদ্যে ফেশবচন্ত্র সেন, শিবনাখ শাহী, রামতমু লাহিড়ী, ঈশবরচ্ নিস্/“গরু প্রস্ৃতিকে 
প্রতিদিন শ্বরণ করতেন। ডার সমসাময়িক প্রায় সকল মনীযীর সঙ্গে স্টার যোগ ছিল। কহি দ্বিক্েহ্লাল 
ও ডাক্তার নীলরতন সরকার ঠার নুস্ধন্‌ ও সধা ছিলেন সে কথা আগেই বলেছি । জে:ড়ম' কোর ঠাকুর" 
বাড়ির সকলের মধো তার বিশেষ যোগ ছিল রবীঞনাথ জ্যোতিরিম্্নাথ দব্নকুমণলী দেবী ও নরলা দেবীর 
সঙ্গে । আচার্দ জগনীশচন্্র ও আসারয প্রচুরচন্ছের সঙ্গেও হখে্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। রবীঞ্জনাধের সঙ্গে সংদাই 
পত্রবিনিময় হত। তার অনেকগুলি 'প্রবাসী'তে* প্রকাশিত হয়েছে ॥ সেগুলি পড়লে দৃর্নের মান্তরিক 
যোগের কথা স্পষ্ট উপলদ্ধি বরা ঘায়। ১৯১৪ সালে সম্পূর্ণ অন্ধ ছয়ে তিনি সম্বলপুন ছেড়ে কলকাতায় চলে 
আসেন। তখন পৃবীহ্ুনাথ নিচ্ছে এসে ঠার সঙ্গে দেখা করে গিষেছেল। 

একটি কথা উল্লেখ না করে পারছি না। ছ্যোতিরিজ্তলাখ মানুনের প্রতিক্লৃতি বেশ ছালে। স্বাকতেন। 
যে যে মুখী ভার ননে ছাপ রাখত একটি খাতান্ব সেইসব দৃখের ছবি একে রাধতেন। পিতার 
গ্রতিভাদীণ্ত ললাট ও মাতৃত উদ্দ্রল চক্ষ তাকে অত্যন্ত আর্ট করেছিল বলে প্রথম আলাপেই তিনি 
ভার সেই খাতায় বাবার প্রতিকৃতি একে রাখেন। ডক্টর বরজ্জেম্্রনাথ শীল বাবান্ বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং 
শেবন্গীবনে অনেকদিন আমাদের বাড়িতে বাবার লঙ্গে একত্র বাস করে গিয়েছিলেন। 

পারিবারিক জীবনে তিনি থে কি আদর্শপুরুব ছিলেন তা বলবার ভাষা আমার নেই। ঠার বড় 
নাতনি বলেছে, ‘দাদা আমাদের জীবনের হু ছিলেন'। এর চেয়ে সতা কথা আর নেই। তিনি বড় থেকে 
ছেটি সকলের অন্তর ও বাহিরের সব অন্ধকার দূর করে আলোকষ করে রেশেছিলেন। শিশুদের লগে 
এমনভাবে দিশতেন যে তারা তাদের সব কথা! নিশ্চিত্ষযনে তাঁকে বর্যত ও তাকে সব রকম খেলার সাখি 
করে নিত। খাবার সময়ে সকলে একত্র বললে কত অজার মঙ্গার ছড়া কাটতেন-_মাছ ফল নিষ্টার এব 
নিযে দৃখে-মুখে কবিতা! রচনা করে তাদের মনোরঞ্জন করতেন। আবার পণ্ডিতদের সঙ্গ আলাপে ঘণ্টার 
পর খণ্টা কেটে গেলেও কেউ উঠতে চাইতেন না। বৃববের দলও তার কাছে কত ঘে আসতেন তার 





> বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৫ 


৪৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাটি ১৩৬৯ 


ইয়তা নেই। অলাধারণ পণ্ডিত হয়েও লোকের কাছে পাণ্তিত্য ফলাও করতেন না। লকলের মতামত 
ধৈর্ধ ধরে শুনতেন, নিজেন্র মত ভোর করে কারও উপর চাপাতেল না। শিশুদের লক্ষে বাবহাহেও 'পুররুগিরি' 
করতে দেখি নি তাকে । তার মত নছলিসী লোক এ যুগে দুর্লভ । জমিদারি ছেড়ে আমার অনেক পরেও 
বধন গ্রামে গিয়েছেল, প্রনারা দলে দলে এসে ভার কাছে সখছ্ঃখের কথা বলেছে, প্রাণের রীতি 
জানিয়েছে। 

জীবনে ধন পূশৌস্যমে কাজ করছেন তখন অতিরিক্ত চোখের শ্রমে চস্ছ দুটি অন্ধ হল । তখন বিধাতার 
বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও তার মুখে শোনা ধায় নি। দিলীপকুষার রাহ ‘ভারতজ্যোতি' নামক সাপ্যাছিক 
পত্রিকার ১৩৬৭ শ্রাবণ মালে একটি প্রবন্ধে বলেছেন, “সব মামুহই দুঃখে একটু “আছা-উৎ্‌’ শুনতে 
ভালোবাসে, কিন্তু বিভ্র়চন্্র এলবের উর্ধ্বে ছিলেন?” কেউ তার অলহায়তা নিয়ে শোকপ্রকাশ করলে 
সে কথা চাপা দিয়ে হাসিমুখে অন্ত গম করেছেন। তার “হেফালি' কাবাগ্রন্থে অন্ধের মুগন্ধা' শীর্ষক 
কবিতাগুলিতে এই ছু বীরের বিরাট মহুস্তত ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে । অন্ধ অবস্থায় আঠাশ 
বছর বেচে ছিলেন। সে বছরগুলি একটিও বৃখায় যাহ নি। সে যেন এক ওঁশ্বধনয়ন দুগ। কলকাতার 
আসার পরই সার্‌ আশুতোন মৃখোপাদ্যা তার পাণ্ডিত্যের পনিচঘর পেয়ে তাকে বিশ্ববিচ্ধালয়ে 
ভিল-চারটি বিষয়ে অধ্যাপক নিছুক্ করেন। তার ছাত্রদের কাছে শুনেছি তার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি 
কখা। কোন্‌ বইয়ে কোন্‌ পাতার কি আছে বলে ছিতেন। ঘড়ি দিকে চেয়ে পড়াবার উপার 
ছিল না বটে, তবে ঠিক সময়ে ঘড়ির কাটায় তার বক্তৃতা শেল করতেন, এমন ছিল তার 
লমনব্গোন। এই বছরগলিতে বিশ্ববিষ্তালয়ের কাজ করেছেন, “বঙ্ষবাণী' পত্রিকা সম্পাদন করেছেন, 
গবেষণামূলক বাংলাভাহার ইতিহাস, গড়ি প্রাচীন কবিতা সংকলন, জীবনবাণী ( প্রবন্ধমালা ), ববিডীর 
বই হেঁয়ালি, রুচিরা, চিটেফোটো ও আরও অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, সবল ও কলেজ পাঠ্য বইও 
লিখেছেন। লোনপুর গ্লাক্ষোর আইন-উপদেষ্টার কাজও সঙ্গে সঙ্গে চালিয়েছেন) বগল অবিশ্রাম মূখে 
বলে যেতেন, লেখক বা লেখিকা বগল হুত বারবার, কারণ একজন অত লিখে উঠতে পারত না কিন্ত 
তায় বলার শ্রান্তি ছিল না। মনের শক্তির সঙ্গে শারীরিক শব্তিও যেন তাল রেখে চলত! বন্ধ ছয়ে 
চলাফেরা নিয়ত্বিত হলেও, কারও হাত ধরে মাইলের পর যাইল ্বচ্ন্মগগতিতে ছেটে যেতেন। চোখ 
খাকতে তার সঙ্গে নীতারে কেউ পেরে উঠত না। অন্ত ব্যায়াম করতে দেখি নি, তবে হাট! বা টেনিন্‌ 
খেল! দৈনিক কাজ ছিল। 

তায় বিরাট গ্রন্থাগারের কথাও একটু বলি) জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্য বিবকে নতুন কিছু প্রকাশিত ছলে 
নই কিনতেন। বাড়ির এমন ঘর ছিল না যেখানে বই ছিল না। তার মৃত্যুর পর ছুত্ধাপা ও ছল 
সংস্কৃত ও পালি এবং ইতিহাস প্রহৃতি গ্রন্থ কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ও জন্তনত গ্রন্থাগারে দান করা হয়েছে। 

কার সব বইরের আলোচনার স্থান এটা নর । বাংলাভাষার গবেষক ছাতেরা তায় লেখা নিয়ে খেই 
চর্চা ফরেছেল। তর সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা, খঁটি সংস্কৃত কবিতা, ভার ছন্দ মিল প্রকৃতির কথা 
নানা পত্রিকার আলোচিত হতে দেখেছি তার কবিতার মিষ্টত্ব এবনও অনেক প্রবীণেতা ভোলেন নি। 
তর '্ঠাকুরন। সেই’ দীর্ঘ কবিতাটি সনদে হ্পকুনারী দেবী বলেছিলেন “এত মিটি কবিতা কমই পড়েছি ।* 
তার করেকটি পংক্কি উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না ।__ 


বিজাচন্্র মজুমদার ৪৬৫ 


ঠাহুরমা লেই ছেলেবেলা ঘূন-পাড়ানর কন্দিতে, 
এক যে রাজার ব্রার গৱের হু-হ-ছোড়| সদ্ধিতে 
এমনি করে চেলে দিতেন নিত্রালনের বলি, 
নেতিয়ে পড়তে ছ'তই ঘুৰে রাজা রানী ঘা বয্েই ।- - 
নানা উপন্তাসের গ্রস্থে ভর! এখন আলনারি; 
রুদ্ধ তাহে ফেবল শুদ্ধ বাতাসটুকু ানলারই ।- 
নেইক তাজা শাসাল প্রাণ! গল্পে এন শানাহ কই? 
পীর রাজো ওড়ার মত শক্তি আসার ভানাহ্ কই ? 
ছারালে। লে পান কোথা কৌতুহলে কান-খাড়া? 
মিইয়ে আছি বালি মুড়ি, কিংবা চিটে ধানঝা়া॥ 
ফাব নছরুল একবার বলেছিলেন, “আপনার লেখা যে অপ্রত্যাশিত বিলগুলি এলে পড়ে তা পড়তে 
ভারি চসৎকার লাগে ।” 
তার পর গ্রানের ননী চন্দন'র বিষ ষে লিশেছেন_ 


আছ রে ছুটে প্রানের তটে ক্ষ নদী চন্দনা 
তাও যেন প্রত্যেকের মনে চেউদ্বেং দোলা দিসে যাছছ। নববধূ-বরণে শাশুড়ী ঘধন বলছেন _ 
পত্রের নেয়ে? ও না, কথ। বললি তোর! ক'কে? 
পরের নেবে হলে তুলে নিতে কোলে 
উঠত কি রে সখের চেউ বুকের থাকে থাকে ? 
তখন সেই কোমলহুনয়। মায়ের সঙ্গে আমাদেরও বুক ভরে ওঠে না ফি? 
সত্যই তার হৃদয় যেনন বিশাল তেদনই কোল ছিল । আত্মীয় ছাড়াও বহ লোক তার লাক্ষ্য দেবেন। 
একজন প্রবীণ অপ্যাপক বলছিলেন, “মামরা কাছে শিষ্ে তার হাত ধরলে তাঁর চোধ-হুটি আনন্দে এমন দীপ্ত 
ছয়ে উঠত যে মনেই হত ন! তিনি অন্ধ।” 
তার কবিতার বৈশিষ্টা হল সবটুকুই তার নিজস্ব । অন্ত কারও ছাপ তাতে নেই। শুধু গম্ভীর, 
আবু হিট শুধু নিখুত ছন্দ ও মিলই তার কবিতা নত্ব। ত! ছিল একেবারে প্রাণবন্ত। হালি ও বাঙ্গের 
কবিতাও তিনি সিদ্ধন্ত ছিলেন। তার “বাসীর রুহস্্' 'বাঙ্গালার পলিটিক্স্‌' ‘হাহ রে সেকাল’ এই 
কৰিতান্ধলি এবনও অনেকের ক্স 
বাংলার পলিটিশিক্কান যে ভেবে ব্রেন _- 
প্রেগে নাকি হচ্ছ ঘাটি 
হনলূলু, শটাহাটি, 
ছুতিক্ষ হয়েছে নাকি নবাজোমলা স্াইনে ? 
কি হবে উপাসে হা ভেবে দিশে পাই নে। 


৪৬৬ বিশ্বভারতা পত্রিক। বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯ 


কিংবা 
আইরিশ বিলে নাকি 
লাগিয়াছে ঠোফাঠুকি, 
মেরেছে খা্ড় বেলী ধরিয়া ও'বরাইনে। 
যায় দিবা অনিজার়, 
পলিটিকৃস্‌-ভাবনাদ 
ইত্যাদি ১৯** সালে লেখা কবিতা এখনকার স্লাজনীতিবিদ্ষের সম্বন্ধেও খাটে না কি? “হায় হে সেকাল" 
কবিতায় বৃদ্ধ বধন আধুনিকদের গালাগালি দেওয়া শেষ করবার সম স্বগতোক্কি করেন : “সকালেই ব। 
কি করেছি তাও তো জানি নে' তপন কি না হেলে থাকা যায়? ১৮৯২ লালে লেখা “শাম্বপ্রেম বা 
উমতী অমল ধবল শতদলবাসিনী' কবিতাটির ছুটি মাত্ড পংক্ি উদ্ধৃত করছি__ 
নামটি শুনেই শাশুড়ী হলেন হতভচ্বা, 
শ্বশুর বলেন, মন্দ কি ?_ তবে একটু লঙ্গা। 
বাকিটা পাঠকপাঠিকা নিজের! পড়ে উপভোগ করবেন। 
ভার বই এন বাড়ারে দুর্ণড । বিজ্ঞাপনের যুগে তার বই বিনা-বিদ্ঞাপনে বিক্রী ছয়ে বেত, এটা তার 
লোকশ্রিয়তারই পরিচছ। তার শেষবয়সের কবিতাগ্রস্থ ‘যত্তভশ্ব' ও “কচির এখনও কু পা ওয় যায়) 
বাংলাদেশের প্রতোকটি পয়পত্রিকা তার লেখা সমন্ধ হয়েছে । এন লেলব খুদে পাওয়াও কঠিন। 
শিশুসাহিত্যেও ভার দান কিছু কন নন্ব। পুরনো দূকুল সন্দেশ ও ত্রামপন্থতে সেগুলি পাওনা! বাবে। 
তার ধাখাগ্ুলিও ভারি কৌতুহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ ছিল। 
ভার ‘জীবনবাধী' বইটি তার জীবনার্শনের মূর্ত ছবি। তিনি চোখ বৃজে ধ্যানাসনে বলে ভগবানকে 
খোঁজেন নি, িন্ত ভগবানে কতটা বিশ্বাস থাকলে এমন বীরের মত সব অলহনীয় ব্যধাও হাসিমুখে বহন 
করা বার ত! আনরা সবাই বুঝতে পারি । ভার একটি গানে প্রান আছে: 
কোথায় তোমার সঙ্গে আমার কবে প্রথম পরিচ্? 
তার উত্তরে নিজেই বলেছেন যে__ 
ধ্যানে, জানে, হের ফু বুকে বা নিজের বেদনার আফুলতা কে পাই নি। 
কবে কোখার পরের ব্যথায় আকুল হয়ে কেঁদেছি, 
মন সুলারে হাত বুলারে কখন কাকে সেখেছি, 
শেখায় বুঝি আমার খোঁজে এসেছিলে প্রেম! 


বিজ হারের করেকটি বাংলো গ্রন্থ 
ছুলশর, ১৯৪৪ যজভন্থ, ১৯৪৪ পঞ্চকমালা, ১৯১৭ & কালিদাস, ১৯১১ ॥ হেয়ালি, ১৯১৫ ॥ 
প্রাচীন সভ্যতা, ১৯১৮৪ সীতগোবিদ্দ : মূল ও অনুবাদ, ১৯১৯। আবলবাগী, ১৯৩৩1 
সম্পাদিত অ 
সজ্িন্বানন্দ গ্ন্থাবলী ॥ বশ্ববামী ॥ 


\ 





নীলরতন দরকার ৮৯১ 


্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


মাছবের জীবনের মূলা কি? 


অবশ্ঠ মাভ্যমাত্রেই এবং প্রাশীমাত্রেই, নিজের জীবনকে অমূলা মনে করে-_ শস্বত:পক্ষে যতদিন না 
তাহার জীবন রোগে বা ব্যর্থতাঙ্গ বা শোকেতাপে দুর্বহ হুইঘ্বা পড়ে। কিন্ত সলাছ দেশ ও জাতি 
কাহারও জীবনের মূলা নিক্গপণ করিতে হইলে তাহার ঘাচাই করে বিভিন্ন পন্থায় । নাল-মর্দাদা খ্যাতি, 
প্রতিপত্তি খঁশ্ব€-প্রতাপ এ সকলের সানস্বিকডাবে মূলা পাইবা থাকেন প্রায় সকল ধনীনানী বা! বশ: প্রভাপ- 
শালী লোকমাত্রেই, বিশেগ, সন'তের এক শের লোকের কাছে। কিন্তু সেই খ্যাতি-গ্রতিপত্তি বা 
এস্বর্-গ্রন্তাব যদি লোকছিতকারী কোনো কাছে লিষুক না ছু, দেশের ও দশের কে'নে! উপকাবে না আসে 
তবে তাহার মূল্য করনে কতদিন দেয়? 

সমাজ বদি উন্নত বা উ্তিকামী হয়, দেশ ও দাতি ঘদি জাগ্রত ও প্রগতিীল হত, তবে সেই চীবলকেই 
মূল্যবান বলা ছয় কেন্সীবনেহ লক্ষ্য দেশ জাতি ও লমাদকে প্রগতির পথে এ উত্তর জীবনের পথে 
অগ্রসর ছইতে সহায়তা ধরা। সেই ভীবনকেই নহামূলা বলা ছন্ন যাহ! সনগ্র ক্সীবনম'হ! পথে লক্ষাট 
বা আদশচযুত হু নাই, অন্ৰিকে সে জীবনের পরিণতি যাছাই হউক না কেন। নে চাবনের যাত্রাপথ 
নিকদ্দেশঘাজার মত বা শ্বার্থসিদ্ধির সঙ্গেষণের মত, তাহার মৃল্যই-বা কি যানই-বা কি? 

আনাদের বাংলাদেশের পহন সৌভাগ্যক্রনে গত শতাম্বীতে এপ কয়েকজন মনীধী মহপুক্তর এ দেশে 
জন্মগ্রহণ করেন ধাহারা একদিকে যেনন জ্ঞানেগণে প্রভাবপ্রতিপত্তি ও ধনেনানে দেশ-দেশাস্থরে ধ্যাতিলাভ 
ফরেন অন্তদিকে তেননই তাহাদের সকল শক্তিসানর্্য ও ননীবা দেশের ও জনসাধারণের উররনে ব্যাপক ও 
পূর্ণতাবে নিয়োগ করেন। ইছারের মধ্যে তিন জন একই বংসরে আগে পরে জনহণ করেন এবং ইহাদের 
পরস্পরের যখো আমীবন লৌহার্দা ছিল। ইহাদের মধ্যে বয়োজোঠ ছিলেন রবী ্রনথে, ধান ছিলেন 
আচা প্রস্তর এবং কনিষ্ঠ ছিলেন ডাকার নীলরতন সরকার ॥ 

জস্কালে ইহাদের তিন জনের জীবনপখেের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল, কিন্ত পূ্ণব্বলের মাদর্শবাদ ও 
আত্মনিবেদনে ইছাদের মধ্যে একইভাবের প্রেরপার নিদর্শন পাওয়া ঘার। প্রবীন্রনাথ জর গ্রহণ করেন 
ধনেমানে প্রতিষ্ঠিত পরিবারে । তাহার পরের জীবন সবহনবিদিত। 

আচার্য প্রা্্র যে পরিবারে অনমগরহ করেন তাহা! ছিল পেক্ষারণত সচ্ছল মধাবির অযহ্থার। 
উচ্চশিক্ষা লাভের অস্ত বিদেশঘাত্রা করিতে তাছাকে বিশেষ বৃত্তির লাহাযা লইতে হয় কিন্তু এ দেশে 
শিক্ষালাভের কন্ত তাহাকে কোনো! কষ্ট পাইতে হয় নাই । পরের জীবনে তাহার পথ ছিল হম ও সরল। 

লীলরতন সরকারের জীবনসংগ্রাম আরম্ত হয় অতি শৈশবে । ২৪-পরগনা জেলার ভাহদগুহারবারের 
শরিকটস্থ নেতরাপ্রাৰে ইংরাজি ১৮৬১ সালের ১লা অক্টোবরে তিনি এক দরিত্র পরিবারে জনগরহথণ 
করেন। এই পরিবার পূর্বে হশোহরে ছিল এবং আচার প্রযুরচ্জ ও শোভাবাজারের দেব-পরিবারের 
সহিত ইহার দূর-সম্পর্ক ছিল । পিতা নন্দলাল সরকারের ইনি দ্বিতীহ পুত্র ছিলেন। যখন ইহার বন্য 


৪৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশায-আাঘাঢ় ১৩৬৯ 


তিন বংপর মাপ সেই ময় এক প্রবল বডি ও ছলোচ্ছাসে এই পরিবার ঘরবাড়ি ধ্বংস হয় এবং সেই 
সঙ্গে চাষের জনিও নোনাছলে নষ্ট হইবা যাহ । স্বীপুত্রপরিবার লইঘ়। নন্দলাল সরকার অসহায় অবস্থা 
জরনগপরে স্বশুরালছ্ে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। 

সেখানেও সংসার লহদ অবস্থা ছিল না। নন্দলাল সরকার মহাশয়ের পাচ পুত্র ও তিন কক্যা। 
এই বৃহত পরিবারের সম্তানদিগকে পালনের জন্ত দেহমরী বাত! থাকমণি নিজেকে বঞ্চিত করি! ও অশেষ 
কজ্জ_লাধন করিয়া সংসার চালাইতেন। এইভাবে নিভে উপর সমস্থ অভাব-অনটনের ভার টানিয়া 
জওয়ান তাহার শরীর ভাগিয়া ঘার। নীলরতনের বরল যখন চৌদ্দ বংলসর তখন তাহার মাতা দীর্ঘকাল 
রোগহন্্ণা ভোগ করিয়!, প্রাঙ্থ বিন! চি কিংসাছ, মৃতানুখে পতিত হন ॥ মানের এইক্চপ অলহার অবস্থায় সৃত্যু 
উহা কিশোরমলে গভীর রেশাপাত করে এবং সেই মৃত্যাশব্যার পাশে দীড়াইস্থাই তিনি প্রতিজ্ঞ! করেন থে, 
তিনি চিকিংসা-বিস্ত! পূরণে শিক্ষা করির। ক্ষ্ম ও আর্ত মানবের ক্টলাঘর করিতে আমীন চেষ্টিত 
খাকিবেন। ওাছার শ্বভাব-চর্রিত্রের যে উদারতা, আত্মনিবেদন ও হ্রিগথ মি বাবহার পরের জীবনে খ্যাত 
ছয় সে সবই এই স্রে্ননত্যনন্রী নাতার দান ॥ 

তাহার শিক্ষার হয় ছ্লগরে এবং সেখানেই স্থল হইতে ১৮৭১ লালে এট_ন্দ পাস করি! তিনি 
ও বংসরই ক্যাঙ্ছেল মেডিকাল গ্বলে প্রবেশ করেন। এ সময় ছুইতেই তাহাকে নিজের শিক্ষার ও ভরণ- 
পোষপের জন্ঠ অর্থ উপার্জনে বান্ত থাকিতে হয্ব। সমস্ত পরিবার এ সময়ে কলিকাতা! চলি! আসায় সেই 
পরিবার প্রতিপালন এক সন্গা হইরা গাড়াম্ছ। তাছার ছোট্ট ভ্রাতা অবিনাশচন্তর নিজের শিক্ষা বন্ধ করিয়া 
্থলমাস্টারি করিঘা ওঁ সনঙ্কা আর্থশকডাবে পূরণ করিত্বা মধামন্তাতার উচ্চশিক্ষার পথ মুক্ত =! করিয়া 
দিলে নীলরতনের বিস্ার্নের মাকাক্ষ। হয়তো বার্থ হইত। জোটের এই মহর তিনি কোনোদিন তুলেন 
নাই এবং নিজে উপার্জনক্ষন ছুইবানাত্রই তিনি দাদাকে সম্ূ্রপে সংসারভার হইতে মুক্ত করেন। 
কিন্ক জোর সবার্থতা!গ লরেও তাহাকে শিক্ষকের কাছ ফরিদা ও বৃত্তিলাভ করিছ। নিদের শিক্ষার খরচ ও 
জ্বাংশিকভাবে সংসারের খরচ নিটাইতে ছয়। 

তিনি ক্যাঙ্ছেলে প্রবেশ করেন ১৮*৮ লালে এবং ১৮৭৯ সালে কৃতিতের সহিত বাংলাভাষায় ভিল্লোনা 
পরীক্ষান্ধ উত্তীর্ণ হন। এ সময়ে উক্ত স্কুলের অধ্যক্ষ ভা; এল. সি. ন্যাকেঞি তাহার মেধ! ও চিকিংলার 
ছক্ষতা দৃষ্টে আর্ট হয়! তাহাকে উচ্চতর চিকিংসাবিষ্া শিক্ষার জন্ত চেযিত হইতে উৎসাহ দেন । এবং 
নেই চেষ্টায় তিনি প্রথমে জেনারেল আবাসেম্রি কলেজ ও পরে মেট্রোপলিটন ( এধন বিস্তাসাগর ) কলেছে 
প্রবেশ ফরিষ! ১৮৮০ সালে এল. এ. (এখন আই. এ. ) ও ১৯৮৫ লালে বি. এ. পাস করেন। এ সময এ 
জেনারেল আযাসেম্‌রি কলেজে নযেন্্নাখ দ্_ পরের জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ_ তাহার সহপাঠী ছিলেন। 

বি. এ. পাল করিবার পর তিনি সেভিকাল কলেজে প্রবেশ করেন। তাহার শিক্ষক ভাঃ ন্যাকেজি 
সেডিকাল কলেছের করঠপক্ষের সহিত ব্যবস্থা করিয়া তাছাকে তৃতীয় বাৰিক শ্রেণীতে ভর্তি হইবার 
হুযোগ দেন ১৮৮৮ লালে এন. বি. পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছইযা তিনি নেয়ো হাসপাতালের ছাউস সার্জন 
নিৰুক্ত হইয়াছিলেন। এইখানে থাকিতেই তিনি ১৮৯ লালে এন. এ. ও এন. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। 
৯৮৮০ লালেই তিনি বরিশালের ব্রা প্রচারক সিরীশচন্র মজুনদার মহাশবের প্রথমা কর্তা নির্মলাকে বিবাহ 
ফরেন) ১৯৯* সালে তিনি সরকারী চাকুরী ছাড়ি স্বাধীনভাবে চিকিৎসা মারস্ত করেন। 


\ 


নীলরতন সরকার ৭৬৯ 


এই শিক্ষ] ও বিশ্যালাভের বৃত্ান্থ শুনিতে প্রায় যেকোনও মশ্যবিৱ গৃহন্ত লম্মানের পড়" শুনবে ইতিবুক্কেরই 
মত মনে ছয্। কিন্তু ১৮৭৬ হইতে ১৮৭৯ পর্স্ক বিস্ঞার্খী নীলরতনের ভবন হদি-বা! মপেক্ষা কত কম অভাব- 
অনটনের মধ্যে চলে, ১৮৭৯ সালের পর একদিকে সংসার অচল অন্তদিকে চিকিংলাবিদ্ঞানে উচ্চশিক্ষার 
অত্যধিক খরচ-_ এই ছুই অবস্থার লক্গ্খীন হুইর। তাঁহাকে পড়াশুনা বন্ধ করি উপার্দন ও অর্থলকরের প্রন 
সমাধান করিতে ছা। অটুট দৃচসংকয় ও অলাধারণ মেধা ন! থাকিলে ঠাহার উচ্চশিক্ষার অভিলাষে 
এইখানেই জলাগুলি দিয়া অশ্ শত শত “ডার্নাকুলার' ডাক্তারের বত তাহাকে দিলগত-পাপক্ষয়ে জীবনযাপন 
করিতে হইত। কিন্ত “হব-সোয়াস্তি'র কথা কলিন তিনি এই কঠিন ব্রত উদ্দোপনে ম'স্তনিবোগ করেন। 
৯৮৭৯ হইতে ১৮৮১ পঃস্থ অনাস্থধিক পরিশ্রম ও কঠোর কক্ছ_সাধনের ফলে তিনি ফলেছ্ছে ভতি হইতে 
পারেন। ১৮৮১ হইতে ১৮৮৮ সালে পাস করিা মেরো৷ হাসপাতালে কাজ প1হস্ব! পহস্থ এই অর্থাগমের 
অন্ত পরিশ্রম ও অভাব-অনটন সমানে চলে, উপরস্ক উচ্চশিক্ষালাভের ভ্ন্ত অনন্ডবন! হঠম্বা শপান্ধন ও 
হাসপাতালে ্লিত-চিকিংসার নিরীক্ষণ সনান অধাবপান্কের সহিত 5-লাইতে হ। বে আগীনসৈ/ দৃঢচিত্ত 
ও ক্রান্তিহীন পরিশবনের ক্ষণত! াছাকে ছাত্রজীবনে সফল করে সাহার কর্মীবনে সেই সকল পা 
তাঁছাকে উভ'লনে প্রতিষ্ঠিত কলে । উপরস্থ ডাহার উনার সানথ তিযুক হৃদয় এবং নির্বল হেল-ছিংসা মূর্ত 
মন তাহাকে ডাকার-বন্ধু এ সাযোণী ছিলাবে সর্বস্থনপ্রির করে । 

তাহার কর্মন্থীবনেন সীম! বদর প্রলারিত ছিল। চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, বদে্ঘগের শিক্স্থাগরণের 
অন্তত কর্মখার ও ছ্বাপীনতা-ঘ'ন্দোলনের নেচ্বর্গের সহযোগী জপে তিনি বিডিএ কর্ম-কেণে: পরিচিত ও 
খ্যাত ছিলেন। 

নেডিকাল কলেছে ছা অবস্থ'তেই হাছার চিকিংসা-শাস্ছে প্রতিভার নিপন দেপা খে ॥ দারিস্বোর 
বিবন প্রতিক্পতা সবেও তিনি গঠিভ দ্বলার ছুইয়াছিলেন এবং ধায়ীবিশ্বা ও মেডিকাল জুরিদ প্রুডেন্সে 
অনার্স প্রাণ হন। চ'ত্রঙ্গীবনের এই বুস্ষিযতার পরিচন্থ তাহার বাবহারিক চীবনে চিকিংলার ক্ষেত্রে 
অনপ্রলাধারণ জ্ঞান পমীক্ষা ০ দক্ষতার ছন খাতিলাভের পৃধাভাল নায় ছিল। এই খ্যাতির নূলে 
একদিকে যেমন ছিল তীক্ষ দু, দরদিকে ছিল রোগীর প্রতি লহাহুকৃতি। ডাক্ষরে বিধানচন্দ্র রা 
লার্‌ নীলরতনকে শ্রদ্ধানিবেষনে বলিয়াছেন : 

"আহি প্রথম যখন তাহাকে রোগী পরীক্ষা করিতে দেখি তধনই ঝোগীর 'আাবমীরম্গ্গনের প্রতি তাহার 
তত্র বাধহার এবং রোগের বিবরণ শোনায় তাহার অশেষ খের্ধা লক্ষ্য করি। সেই সনয়েই আনি দেখি 
বে, রোগের খুটিনাটি ও ক্ষ্ত্ূতম বৃতযান্বের প্রতি শছার দুই কিন্তুপ সছ!গ ও প্রধর। পরে আমি 
আানিযাছিলাষ বে যোগ-সম্পকিত দত্মেতব বিবনধের প্রতি এইরূপ তীক্ষ সমীক্ষদই তাহাকে চিকিংসকস্কপে 
এপ উচ্চাসন দিয়াছে ।” 

চিকিৎসার ক্ষেত্রে পূর্বেকার দিনে 'লাহেব ডাক্তার', অর্থাৎ আই. এম্‌. এল. ও আর. এ এম. লি. (. 81. 9 
ও R. A. স. 0) শ্রেণীর সেনানী পদস্থ চিকিৎসক ও শলাচিকিংসক সর্বোচ্চ স্থান পাইতেন। এদের 
চিকিৎসক ঘতই বিজ্ঞ বা বিচক্ষণ হুউন-লা! কেন বর্ধা্া্থ ও পদ্গৌরবে উহাদের সবশ্রেণীতে স্থান পাইতেন 
না। ভিজিট” অর্থাৎ দক্ষিণার পরিমাণ এ সাহেবদের বা! ছুই-া্রিছল আই. এম্‌. এদ্‌-শ্রের 
ভারতীরের বেলা ঘটত ১৬২ টাকা, নদের ২২ ৩২ বা ৮২ টাকাই ঘখেই বনে করা হত । ডাক্তার 
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৪৭০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৬৯ 


লীলরতন্ত সকার উহার সহপাট বন্ধু সার্জন সুরেশ প্রসাদ সবাধিকারীকে বলেন বে ইংা ঘথাযথ নহে এবং 
ভারতীয় চিকিসকগনের উচিত ইহাকে অপমান বলিছা বিচার করা॥ এই বলিয়া তিনি স্থির করেন থে 
তিনিও ১৯ টাকাই দক্ষিণা লইবেন। কিছুদিন পরে ডাক্তার সর্বাধিকারীও তাহার চিকিৎসক পিতার 
নিষেধ অগ্রা্থ করিয়া এ ভিছিউই প্রা করেন। ভা্তীন্গ টিকিংসকদিগের মাব্মসম্মন ও মান্মহাদা 
প্রতিষ্ঠার এই প্রথম সোপান গঠন এইভাবে ডাক্তার নীলরভন সরকার করেন। 

কিন্তু অর্ধাগমই তাহার চিকিংলক-জীবলের একমাত লক্ষ্য ছিল না। উপার্জন তিনি যথেষ্ট করিরাছিলেন 
এবং শিল্প হুক্টলনে ও জনসাধারণের উদনহ্ন এবং জাতীয় প্রগতির নান! আরোজনে দলের হত অর্থ বায় 
না করিলে তিনি বিশাল সম্পত্তি ঝধিদ্বা যাইতে পারিতেন, ইহা সত্য। কিন্তু রোগক্রিঃ দরিজ্রের প্রতি 
তাহার সহাসথভৃতি এতই প্রবল ছিল বে অসংখ্য রোগী তাহার কাছে বিনা দক্ষিণা চিকিংস! ও ব্যবস্থা 
পাইত। যখন ভাছার শতবাধিকীর ঘোষণা হয সেই সমর একজন প্রসিদ্ধ মূললনান কবি পূর্বপাকিস্তান 
হইতে কলিকাতান্ব আসিছাছিলেন । তিনি একদিন এক প্রকাশকের কাধ্যলয়ে লেখককে স্বতপ্রবৃত্ত ছইয। 
বলেন যে, ভাক্তার সরকারের স্মতিতপণে ঠাছ্রেও সরুতঙ্গ শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার অ:ছে। 

তিনি বলেন, "আমি তখন ছার । আমার সল কিছু বৃত্তি এবং অন্তভাবে সংগৃহীত অতি অল্প টাকা) 
সেই সনয় একবার আমার পিত। দীর্ঘকাল রোগে ক্রি ও দীর্ঘ হইত! চিকিংসার শেধ চেষ্টা কলিকাতায় 
আসেন। দেশের চিকিংসকেতা রোগের কোনও উপশন করিতে না পারিণ। দবশেষে ঠাছাকে কলিকাতায় 
চিফিংলা ঝরাইতে পরামর্শ দেন। সেই শেখ চেষ্টায় তিনি ফলিকাতান্ধ আাসিঘ। ছানার নেসে উঠেন। 

পানি স্থানীয় নানককা ডাক্রারকে ভাকিত্বা ঠাহাকে দেখাই । কিছুদিন পরে এ ড!ক্কার আনা বলেন 
যে তিনি প্রতিকারের কোনও কিছু ঠিক করিতে পারিতেছেন না এবং রোগীকে একবার সানু নীলরতনকে 
দেখাইলে ভালো হস ॥ মি প্রহ করিষ়। জানিলাম যে সার্‌ নীলরতনের ডিদ্ছিট চৌযটর টকা, তবে তাহার 
ঘরে দেবাইলে বরিশ টাকা । আমার 'র্বপানর্থা অলপ, কিন্তু অন্তদিকে পিতার ভীবননরণ সনন্তা। 
কোনোক্রমে বিশে টাকার বাবস্থা করিষা, একদিন গিষ্বা সার্‌ নীলরতনের গঙ্গে নিন ও সময় ঠিক করিলাম। 
সেইদিন ধধাসনয়ে পিতাকে লইছা গেলাম । সাবু নীলরতন প্রথনে রোগের বিহদ্ব ও পরে রোগীর খাও! 
থাকা ও পারিপার্দিক অনেক বিধয়ে ছ্বিতাসা! করিলেন ও শুনিলেন। তাছার পরে অতি হের সঙ্গে 
অতি দুক্মেভাবে রোগীকে পরীক্ষ। করিলেন। তাহার পর গ্রেম্‌ক্রিপন্‌ লিবিয়া! দি আহার পথ্য ও 
রোগীর সেবার খুটিনংটি বিশদভাবে আবাদের বুকাইলেন। পরে এই ব্যবস্থার পনেরে। দিন চলিয়া পুন্ধার 
তাহার কাছে আসিতে বলিলেন। 'ামি উঠিবার সমগ্র টাকা দিতে গেলে তিনি বলিলেন, ‘ওসব পরে 
দেখা! যাইবে ।' আনার তো চিন্তা বাড়িয়া গেল, আর একবার দেখানো! মানে আবার এ টাকা, এছাড়া 
উধপত্রের ও রোগীর পথোর খরচ তো আছেই। 

“যাহা হউক উ্ধ ও পথ্য ব্যবস্থায় পিতার বেশ উপকার দেখা গেল। হুতেরাং বে করিয়াই ছউক 
আরও বত্রিশ টাকা যোগাড় করিয়! এবং পূর্বেকার বত্রিশ টাকা সমেত চৌধট টাক! লইয়া পুনর্বার সার 
নীলরতনকে রোগী দেখাইলান | ব্যবস্থায় উপকার হইয়াছে শুনি! তিনি গ্রসপ্রদূখে আমার পিতাকে বলিলেন, 
“আপনার রোগ ধর! পড়িতাছে এবং সারিবেও, তবে সময লাগিবে; স্থতরাং আপনি দেশে ফিরিয়া যাইতে 
পারেন। বধ এখান হতে লয়া ধাইবেন, দেশে ঘাইলে পথোর বাবস্থা সহজ ও ভালো হইবে” 


\ 


নীলরতন সরকার ৪৭১ 


এই বলিয়া তিনি আব’র মযরে অনেকক্ষণ দরিয়া তাছাকে পুনবার পরীক্ষা করিয়া হৃতন প্রেম্ক্রিপ্রন্‌ এবং 
আছারাদির ব্যবস্থা লিবিশ্া দিলেন: উঠিবার সমগ্র তাঁহাকে টাক! দিতে গেলে তিনি উঠিয়া আনার 
পিঠে হাত দিয়া চলিতে চলিতে হাসিমূখে বলিলেন ‘তোমার বাবার কথা বুঝিলাম তুমি এখানে কলেজের 
ছাত্র। তোমার কাছে তোমার বাবার চিকিংসাই বড় কথা হওয়া ঠিক। ওই টাকা তুমি তার বঁষধ- 
পথ্যো লাগিয়ে|।' এই বলিঙ্বা তিনি ফিরিয়া স্তর রোগীকে লইঘ্! তাহার কন্যাণ্টি:-ঘরে প্রবেশ করিয়া 
দরজা! বন্ধ করিলেন। আমার পিতা এ ব্যবস্থাই আরোগালাড করিছাছিলেন এবং যতদিন দীবিত ছিলেন 
প্রত্যেক পঙ্জে বা দেখ! ছইলে নৃখে সার্‌ নীলরতনের সংবাদ লইতেন ও মামা তাহার সঙ্গে দেখা 
ফরিতে বলিতেন। াছায় সৌ্ন্ত ও নহব আমার পিতা কখনও তুলেন নাই৷” 

এন্ধপ বহ দৃষ্টান্থ নাদের সকলেরই জানা আছে। আমাদের জানা নাই এমপ অনেক কিছুই 
( যেদন উপরের বৃত্তান্ত ) অন্ভের জ'ন| আছে। ডাক্তার সরকার এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিতেন না 
অন্তের কাছে শুনিতেও চাছিতেন না! 

এ দেশে রুপ ও পীড়িত লোকের শুশ্রহা ও আরোগা -বাবস্থ! এখনও মধ্যে ন'ই, এই শতদীর আরস্তে 
তাহা আরও কন ছিল। এ দেশে চিকিংসাশাখে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ছন্ত নেডিকাল কলেজ9 ভারতে 
অল্প কয়েকটি মে ছিল। ডক্রোর সরকারের বিশেধ আগ্রহ ছিল এ দেশে ভতীয় চিকিংলকের্র কাছে 
ভারতীগ্ন ছাতদের শিক্ষানযনের বাবদ্থার চলন করার ছন্ত। তাহার বিশ্বাস ছিল ঘে. বেসরকারী কলেছে 
ওভাবে শিক্ষা দিলে ছায়দিগের সকল দিকে স্থবিধা হইবে; এই কারণে তিনি সাহার কলেছ অব 
কিজিসিযান্স আও সং্জনদ অব্‌ বেগল স্থাপিত করেন এবং পরে আর-একপ্দ চিকিংস:-পিক্ষণ্রতীর সঙ্গে 
মিলিত হইয়া তাহার কা'লক:টা যেডিকাল স্কুলের স্থিত যুক্ত করিয়া বর্তনান ম’হ, দ্বি কর মেডিকাল 
কলেছের গোড়াপত্তন করেন । ওঁ অগ্তগনের নান ডাক্তার রাধাগোবিদ্দ কর। এবং ভারতে চিকিৎসা- 
বিষ্যায় শিক্ষাদানের ইতিহাসে ৬হারও স্থান উচ্চে। প্রথনে ১৪১২-১৬ লালে কারন'ইকেল মেডিকাল 
কলেজ নামে ইহা প্রতিটিত হয়। লর্ড কারমাইকেল সেই সময়ে বাংলার গবর ছিলেন এবং ভাক্কার 
নীলরতন সরকারকে তিনি অতি বিশ্ব ও অন্ধের লোক জানিয়া তিনি এই কলেন স্বপনে ও উহাকে 
ফলিকাতা। বিশ্ববিষ্যালয়ের স্বীকৃতি দানে সম্মতি দিদ্বাছিলেন। এই কলেন্ছ ও হাসপাতালের জন্য টাকা 
তুলিতে তিনি বহু পরিপ্র ও নিজের অনেক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিহ্বাছিলেন। আমরা জানি, অনেক 
ক্ষেত্রে নিজের প্রাপ্য দক্ষিণা ছাড়িয়া দীর্ঘদিন চিকিংলা করিয়া তিনি অনেক ধনী বাক্তির নিকট এইরূপ 
প্রতিষ্ঠানের জন্ত টাকা আনিতেন। বস্তৃতপক্ষে প্রথম দিকে এই কলেছ স্থাপনের জন্য যে সমদ্বের মধ্যে 
ৰে পরিমাণ টাকা তুলিবার শর্ত লর্ড কারমাইকেল নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন লে টাকা ডাক্তার সরকারের অক্লান্ত 
চেষ্টা ন! থাকিলে কখনই উঠিত না। 

এইভাবে তিনি চিত্তরন বেবাস্দন ও যাদবপুর বন্যা হাসপাতাল -স্থাপনায় সাহাযা করেন। উক্ত 
ছুই প্রত্ঠানেরই তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন। 

তিনি ভারতীয় চিকিংসকদিগকে সংঘবদ্ধ করার জন্ত বহু চেষ্টা করান্ব ১৯২৮ সলে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 
অল-ইতিয্া মেডিকাল কনফারেন্সে ইন্ডিয়ান নেডিকাল এসোসিয়েশন স্থাপিত হদ্। বোদ্বাইয়ের 
ডাকার দেশম্্ উঃাব প্রেসিডেন্ট নিভূক্ত হন। এ বংসরের কনফারেন্সে ডাক্তরে সরকার রিসেপ্সন 


৪৭২ বিশ্বভারতী পাঁএক: বেশাধাসামাঢ ১৩৬৯ 


কমিটির চেষ্বারম্যান ছিপেন। ভুহা্গ অভিভাহণে এবং পরে আলাপ-দালে'ডন'য় এই সংঘবন্ধ হংয়ার 
প্রন্োনীন্বতার বিষয়ে তিনি এহপ ঘুক্তি ও তথ্য উপস্থিত করেন যে সেই কলঘরেন্স সঙ্গে সঙ্গে এই 
আ্যাসোলিয়েশন স্থাপনে রাজি হন্ব। ১৯৩২ সালে তিনি এই আযাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত 
ছইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা নেডিকাল ক্লাবের স্থপদ্থিতা-প্রেসিডেন্ট । ১৯২৩ হইতে ১৯২৯৮ পর 
তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং তাহার পর ইছার “পেন” ছিলেন। চতুর পূর্বে ছার 
মূলাযান লাইব্রেরি তিনি এই ক্লাবে ছান করেন। এই ক্লাব স্থাপিত হয় ১৯৯১ সালে তাকান 
সরকারের ৬১নং হারিসন রোডের বাসভবনে । 

ফলিকাত! বিশ্ববিস্তালয়ের সহিত তিনি দীর্ঘদিন ভক্ত ছিলেন। এট বিশ্ববিগ্যালয়ের বিজঞান-বিভাগ 
“প্রতিষ্ঠায় জশ্য সাবু তারকনাখ পালিত, সার রাসবিছারী ঘোষ, পয়রা-রান্স প্রভৃতি ধনীগণ যে বিশাল 
সম্পত্তি ও বিরাট দান করেন, তাহার মূলে এই শিক্ষান্রতী চিকিংসকের প্রতাব৯ঈ সর্মপ্রধাল প্রেরপার 
আকর ছিল। প্রক্ুতপক্ষে চিকিংসায় দুর্লভ জ্ঞান ও বিচক্ষণতার সঙ্গে নির্মল নি্পোভ ও নিরহংকার স্বভাব 
বুকত হওয়ায় এই পরন অনাস্থিক সচ্ছল, উচ্চতম রাজপুরুঘ ও পনীনানী সমন্ধ লোক হইতে সাধারণ ছুষ্থী 
দির পন্য যে-কেহ উহার সংস্পর্শে আসিত সেই সকলের কাছেই সন্ধান দাদা ও বন্ধুত্ব আকর্ষণ করিতে 
পারিতেন। সেট কারণে ইহারট অনুরোধে সার্‌ তারফনাথ পালিত তাহার 'আপান সাস্কলার় রোভস্থ 
( এখন আচার্য প্রদুপ্চহু হেড ) বিশাল ভৃসম্পত্তি প্রথমে বেঙ্গল টেকনিকাল ইনপ্িটউটকে বাবছার করিতে 
দেনা পরে উহ্থা এবং বহু লক্ষ টাক! ও লিজের বাসভবন (বালিগণ সাকুলান ব্োডস্থ ) কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন । 

জাতীয়-শিক্ষা-পরিহদ, ও বেঙ্গল টেকলিকাল ইনস্টিটিউটের ( এখন ঘাদবপুর বিশ্ববিদ্ঠালয়) আদি 
প্রতিটাতাদিগের মধো অন্ততম ছিলেন নীলরতন সরকার ॥ বেঙ্গল টেকনিকাল স্থান পাইন্লাছিল তারকনাথ 
পালিতের & আপার সালা রোডের পৃছে ও উহার সংলগ্ন বিস্তৃত জমিতে ৷ কিন্তু তখন আর প্রায় 
কিছুই ছিল না। তখনকার ছাত্রদের কাছে শোনা যাছ যে, একমাত্র আদ্র ছিল সকাল হইতে বেলা একটা 
পর্যন্ত ডাক্তার সরকারের সনন্ত উপার্জন । 


কলিকাতা! বিশ্ববিগ্যালয়ের প্রতিটি কার্ধে তাহার সহারতা ও পরামর্শ অকাতরে তিনি দিতেন। 
১৮০৩ সাল হইতে তিনি উহার ফেলো ছিলেন। ১৯১৯ হইতে ১৯২১ তিনি উহার উপাচার্য ছিলেন 
পরে ১৯২৪-১৪২৭ প্স্ত তিনি পোস্ট গ্যাজেট কাউন্সিল অব, আর্টলের প্রেসিডে ট, কাউন্সিল অব, 
সায়েন্সের প্রেসিডেন্ট (১৯২৪-৪২), ভিন অব্‌ দি ফাকন্টি অব, মেডিলিন (১৯৩৯-৪১) এবং ভিন অব, 
টি ফাকন্টি অফ সায়েন্স (১৯০৩৯) ছিলেন। ১৯২* সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এম্পায়ার দুনিভাসিটিন 
ফহগ্রেপে কলিকাত! বিশ্ববিষ্ঠালযরের পক্ষ হইতে তেলিগেট হইয়া গিহাছিলেন। শিক্ষাব্রতী ও জ্ঞানী 
ছিসাবে তখন তাহার খ্যাতি বিদেশে ছড়াইরাছে। সেই কারণে এ বংসরে অন্থফোর্ড বিশ্ববিদ্তাল় 
ভি. পি. এল. এবং এডিনবরা বিশবি্যালয় এল. এল. ডি. ডিগ্রী দিরা ঠাহাকে সন্মানিত করে। 


বিশ্বভারতীর তিনি 'প্রদান' ও উস্টি ছিলেন। বহ্ু-বিষ্ঞান-নন্দিরেরও তিনি পরিচালক-লংসদের সভা 
ছিলেন। কলিকাতা ছাছৃঘনের তিনি একজন ইস্ট ছিলেন। কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ালদ্ধ তাছাকে ১৯৪১ 
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লালে ভি, এস.সি উপাধি দেন এবং পরে তাহার প্রতিরক্ষা জন বিশ্ববিগ্ালয়ের দ্রীববিদ্রানের (%০০198) 
আসন তাহার নামে প্রতিষ্ঠিত হর । 

নিজের কৈশোর ও যৌবনে শিক্ষালাভে যে কষ্ট ও অন্তরায় তিনি পাইস্থাছিলেন অন্তের ক্ষেনে তাহা 
ঘাহাতে না ঘটে সেই চে্টা্ন এই পরছিতকামী শিক্ষাব্রতী বাংলার শিক্ষা-সম্প্িত প্রায় দকল প্রতিষ্ঠান 
ও পরিবদের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং প্রত্যেকটিয অগ্রগতির জস্তু তিনি সন্রিন্ভাবে চেটিত ছিলেন। 

তিনি নিজের চাতরার স্কুলের ছেভনাস্টারির কথা এবং পরে ডক্টর অঘোর চট্টোপাধ্যায় ( লরোছিনী 
নাইডুর পিত! )-স্থাপিত গ্রে ম্টাটের স্থলে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা তাহার শিক্ষাৱতের প্রথন সোপান মনে 
করিক্েন। এই গ্রে স্টাটেন দলে লয়েন্জনাথ দও ( দ্বানী বিবেকানন্দ ) ডাছার সহকনী ছিলেন। শিক্ষার পথ 
সরল ও প্রগতিস্ীল করার চেষ্টা সেইজন্য তাহার মধ্যে কর্ষদীবনের শেষ দিন পদস্থ ছিল। ১৯৯ লালে 
ক্ষলিফাত! বিশ্ববিষ্তালয়ে নূতন নিহ্যাবলী-প্রণযনে__ ঘাছার দলে বিজ্ঞান ও সাছিত্য টতাদি আই. এ. ও 
আই. এলি. এবং বি. এ.. এন. এ. ও বি. এলসি, এন. এস.লি, পরীক্ষার ও শিক্ষা শ্রেণীতে বিতক্ত 
হছ-- ডাক্তার সরকার বিশেষ গুরুতপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন । 

তার পর আসে তাহার শিল্-প্রযোদনার চেষ্টার কথা। নিজের শৈশব কৈশোর ও প্রথমযৌবলে 
বাভালীর আধিক আগার অবস্থা প্রতিপনে অনুভব করার ফলে তাহার মনে ধারণ! হর যে ভারতী তথা 
বাঙালীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে তাহাত একৰাত্র পথ হইবে ফলিত-বিদ্ঞান অহ্ষা্ী 
শিল্প প্রযোজনায়। তাঁহার এ ধারণ!ও ছিল গে বিদেনী শিল্পকে এ দেশের পারিপার্দিক অবস্থার সঙ্গে 
মানাইয। দাড় করাইতে হটলে ভারতীয়দের অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে ছটবে. কেনন" দানের কাচা 
বাল, শ্রধিক, জল, বাত!স সব-কিছুই ইযোরোপ হইতে ভিতর প্রকারের এবং লেট কারণে প্রথম দিকে 
প্রতিপদে ঝুল ও লোকসান হুটবেট। বিদেশযেরা পারতপক্ষে সেইসকল ববূল ও লোকলান এড়াইবার 
পন্থা! কোনো ভারতীয়কে ঠিক মত শিখাইবে না। কাজের অভিজ্ঞতা লালের জন্য ওঁ সমস্থ ও পর্নসার 
লোকলান মূল খরচের নখে ধরিতে হইবে এই ছিল তাহার যত। এবং সেটজ বিচিত্র শিলের 
ও ব্যাপারিক বোনা তিনি অকাতরে অর্থদান ফরিকা পিষ্থাছেন। লাভ লোকসানের হিলাব দেখিবার 
মত লোক তাঁহার কেহ ছিল না বে তীছার দিকটাই টানিয়া চলে। নিজের ডাক্তারী ও অস্ত নান! কাজের 
মধ্যে অবসরও তীচার ছিল না বে এ বিষয়ে তিনি ছিলাব বুবিহ| সেইযত টাকা ফেলিবেন। কাছেই 
লাভ ঘাহা-কিছু এই অগাধ টাকা ঢালিবার ফলে আসে_ টাকার হিসাবে বা অভিজ্ঞতার হিসাবে তাছার 

গাছ অন্ত লোকে, তাঁহার ভাগে পড়ে খরচের ও লোকসানের অন্ত | ইহার অস্ত তিনি কখনও 

এ আন্ত আক্ষেপ করেন নাই. 

নিজে নির্মশচিত্ত ও সং ছিলেন সেইকন্ত অশ্যের কথা সহজ ও সরল মনে বিশ্বাস করিডেল। বহু 
তহবেশধারী ঠগ বহ্বার নূতন শিল্প প্রযোজনার বা সাধারণের উপকারের জন্ত ছিতকারী সভা 
বা! অনুষ্ঠানের খরচ বলির! বিস্তর টাকা লইয়াছে। সেসকল তিনি ধর্তব্যের মধোই আনিতেন না। 
অহার টাকায় দেশের শিল্প্রগতির পথ পরিষ্কার ছইল এবং সেই শিল বা ব্যাপারিক প্রবোক্নার 
অভিজ্ঞতা দেশের কোলে। লোক পাইল-_ একবার ঠাহার অস্ছিত টাকা দেশ এ দশের অগ্রগতির সহাদ্ক 
হইল ইহাতে তিনি লক্ষ ছিলেন, কেননা ইহাই ছিল তাহার কাম্য 


৪৭৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশ্বাখ-জাষাট ১৩৬৯ 


এইভাবে তিনি চান: সাবান হগলাপর ও অ রাসায়নিক পদাথের যহপাতি প্রপ্থত ইত্যাদি কাজের 
কারখানা, চা-বাগান ও কয়লার পনি ইত্যাদিতে অদ্রস্র টাক] দিষ্বছিলেন। তাহার নিজের এসকল 
বিবন্ধে অভিজ্ঞতার "ভাব এবং অস্তের সততায় বিশ্বাস থাকান্ব অশেষ ক্ষতি ও ক্ষণের ভার বহন করিতে 
বাধ্য ছইরাছিলেন। 

রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি নানিষ্কাছিলেন বঙ্গের অঙগচ্ছেষ বখন হু লেই লম্ঘ। কংগ্রেসে অবশ্ত নিনি 
৯৮৯ হইতেই যোগ দিক্াছিলেন। তিনি স্বদেশী-মান্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করিবার ধ্ছলেই 
শিল্পপ্রযোজনায় নানিয়াছিলেন এবং সেই লমন্ধের নেতৃবর্গের সহিত মিলিত হইয়া ছাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ 
ও বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউটের কর্মপচিবের পদ গ্রহণ করেন ॥ কিভাবে তিনি ডাহার কর্তব্য পালন 
করিাছিলেন তাহার লানান্ত বিবরণ আগেই দির্াছি। 

১০১৯ সালে চরন ও নরৰ -পক্ীদের যখ্যে বিবাদ হইলে তিনি কংগ্রেস হইতে সরিষা দাড়ান। 
লিবারেল পার্টি'র কার্যক্রমে কোনে! প্রেরণা বা! শক্তি ন! দেখান তাহাতে তিনি যোগনান করেন নাই। 
বন্ততপক্ষে তাহার দন ছিল চরনপন্বীদের দিকে, তবে নিজেকে আছির করা াহার প্রন্কতি-বিরোধী 
ছিল, সেই কারণে তিনি তখনকার বাগ্জলীতি হইতে সরি! দাড়ান। কিস্ত কংগ্রেসের নেতৃবর্গের পহিত 
তাহার বাকিগত যোগ পূর্ণ ও একান্ত ভাবে রহিত] ঘাসছ। 

গান্ধীদি ও ছার নধো সশ্রন্ধ প্রীতির বন্ধন ছিল। মতিলাল নেহরু কংগেল ওয়াফিং 
কমিটির কাজে, দেশবন্ধু চিন্তন দাশ জীবিত থাকিতে, কলিকাতা আলি! ড!ক'র সরকারের গর 
ল্টীটের ভবনে খাফিয়, গিহছেন এবং পরে দাঞ্িলিংএ তাহারই মেন ইডেন ভবনে থাকিগ্বা সেখানে 
কনফারেন্স করিতছেল। স্থডাবচন্্র অহস্থতার কারণে প্রথমবার যুক্তি পাইঘ্ব'ছিলেন মেডিকাল 
সার্টিফিকেটে ডাক্তার নীলরতন সরকারের দ্থাক্ষর ছিল বলির । 

তিনি বেঙ্গল লেছিপূলেটিড কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন ১৯১২ সাল হইতে আছুনানিক ১৯৩৯ পান্ত । 
সেখানের কাজে ব। তর্কে নিখুঁত তথ্যের উপর যুক্তি-স্বাপনাই ছিল ভাছার রীতি । তর্কবিভর্কের মধ্যে 
তাহার অংশ গ্রহণ এতই ভদ্র ও সৌছন্পূর্ন হইত বে সেখানেও তাহার সঙ্গে বসস্তাব কাহারও ছিল না। 

যবীজ্নাখের সঙ্গে ডাঁহার পরিচয় হর গত শতাব্দীর শেষ দিকে। পরে এই পরিচথ প্রগাচ় বন্ধুত্বে 
পরিণত ছইগ্ন। আজীবন ছিল। দুজনেরই জীবন আদর্শবাদে ও ভগববন্বিশ্বাদে প্রভাবিত ও আলোকিত 
ছিল, বদিও কর্মক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল দুজনার মধ্যে । ছবি দেবেশ্রনাখের পরিবারের অনেকেই তাহাকে 
বদ্ধ বলিয়া জানিতেন। দিদেন্রনাখ তে! 'ডাক্তারবাৰূর কথার ওজন দিতেন অন্ত সকলের পরামর্শের 
উপরে, বিশেষত শারীরিক ব্যাপারে । তাহার কারণ, ডাক্তার সরকার তাহাকে বুবিতেন ভালো এবং 
ভাছার বতামতকে শ্রদ্ধা ও মীতির সঙ্গে মানাইয়! লইদ্বা চলিতেন। 

হিজেন্্রনাথ (১৮৪*-১৯২৯) নাশি বংসর বন্ধসে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। রোগের অবস্থা ঘঘন 
নিবারণ তখন তাহাকে কলিকাতার আনিয়! ডাক্তার সরকারের চিকিৎসায় রাখা হয দীর্ঘ দিনের চিকিৎসার 
রোগের উপশম হঃ, কিন্তু তাহার শরীর ভয়ানক দূর্বল ও ক্ষীণ হুইয়া আসে। রোগের আক্রমণ হইতে 
উদ্ধার পাইবার পর দ্বিজেন্ছনাখ তাঁহার অভ্যাসত শ্রানাহার ও ওঠাবসা করিতে চাছেন। গৃছচিকিৎসক 
তাহাতে লনন্ত হইর। পৌয় দিনেন্্নাধকে (১৮৮২-১৯৬২) বলেন থে উহাকে এসব বিষে সামলাইতে না 


\ 


নীলরতন সরকার 


৪৭৫ 


পারিলে পুনর্বার এ রোগেস আকমল মাসিবে এবং শরীরের এই নিদাকন ক্ষীণ অবদ্থ্ব তাহা মর্রোম্মক 
ছইৰে। কিন্ত বৃদ্ধের শরীরের অবস্থা যতই ক্ষীণ ছউক বনের ছ্বোর ও জেদ অতি প্রবল ছিল এবং কোনো 
বিষরে বাঘ! পাইলে তিনি তাহা করিতে বন্ধপরিকর হইতেন। দিনেন্্নাথের কাছে শুনিয়াছি বে 
ঠেকাইবার একষাত্র উপায় ছিল তাছাকে বলা যে, 'নীলরতনবাবু বারণ করির। গিদ্বাছেন'। তাহাতে কাজটা 
তৎক্ষণাৎ, স্থগিত হইত এবং ডাকার সরকার আসিলে তীছার লক্ষে বিষয্টা তোলা ছইত। তিনি বুঝি 
আপোস করিতেন। 

"একদিন দ্বিজেন্্রাথ হুকুম করিলেন পেলেটির বাড়ি খেকে তুইর€ের আইললীন আানাইতে, কেননা 
তিনি তাহাই খাইবেন। বাড়ির ডাকার বলিলেন, উহা এই অবস্থার শুধু হুসপাচা নয, অতটা পীতল 
পদার্থ খাইলে আবার ঠাণ্ডা লাগিঙ। একটা বিপদ মালিতে পাকে! দিনেন্ত্রনাপ প্রমাদ গনিক্কা বলিলেন 
'শীলরতনবাবু বারণ করেছেন" । 

ছিজেম্্নাথ প্রধনে অবিশ্বাস করিলেন, কারণ আইসক্রীন সম্পর্কে কেনে) কণা “ডাক্ষারবানূহ' সামনে 
বলার কোনোই কারণ এতাব২ ঘটে নাই। দিনেন্্রনাথ তবুও পুননার বলিতে রক; হইল হে ভাক্কার 
সরকার প্রতাহ যেনন দেখিতে আনেন সেই স্তুপ আসিলে এ বা হার কে তোল। হইবে। বলা 
বাহলা, ভাক্তার সরকার 'মালিতেই দিলেঙ্গুনাথ ও পৃহচিকিৎসক প্রথনেট এই কথ! ওহাকে ?ন'ইলেন। 

রোদ বেভাবে পরীক্ষা কর! হয় তাছ। চইবানাত্র ছ্বিজেন্রনাথ আইসকলীন প:৫ঘ্র কথা বলিলেন এবং 
জানাইলেন যে তাহা আনাইয়া দেওয়া মতি আবশ্যক । ডাক্তার লরকার প্রথমে হ:দিনুখেই বলিলেন 
“ওটার হয়তো কিছ ক্ষতি করবে, এন ওটা থাক্‌ না'। 

ছিজেন্ছন/থ তাহাতে ছে'রের সঙ্গে বলেন, ‘ডাকারবাৰু, আমার এই শরীরটা গঙ্গে আনি ঘর করছি 
আজ আশি বছর। ওর কখন ফোন্টা প্রয়োজন, কিসে ওর কতটা! লা কহট। লোকমান, এ যথা 
আবার চেক্ছে আর কে বেশি বুঝবে? আদি বুঝছি সে ওর এধন ওঁ আইলতীম নিতা্ঘঠ প্রবোছন, সেই 
জঙ্কেই বলছি ৷” 

দিনেন্্রনাথের কাছে শুনিশ্নাছি বে, ডাক্তার সরকার তাহাকে বিশদভাবে বৃবাটঘা ফলের স্বাদগন্ধদূর 
ছুইরতা ‘ওরাটার আইস' অর্থাং আইসক্রীম লোভ! জাডীর পানী নানো আইসনীম পেলেটির ওখান 
হইতে আনিতে বলেন। ছ্বিদেস্বনাথ তাছাতেই সন্ত ছইরাছিলেন। 

ববীজ্জনাখের অগ্বরধ বন্ধু কে বা কন্বদ্রন ছিলেন জানি না। কিন্তু বিশন্ত ও নি-রযোগ্য বলিগ্না 
ধাহাষের তিনি জানিতেন ডাকার নীলরতন সরকার ভাহাঘের নধ্যে ছিলেন অন্ততম। এই সম্পর্ষের 
কারণে ডাক্তার সরকারের পন্ভানলন্বতিগনএ রবীদ্রনাখের হ্েহ-ডালোবাদ! দণেট পাইয়াছেন। 
ভাক্তায় সরকারের দিক হইতে এই বন্ধুত্ব অসীন প্রীতি ও আম্মীয়তার বন্ধন স্বরূপ ছিল! কবিগুরু অসুস্থ 
হইলে বা! তাহার বিদেশাত্তা ইত্যাদি বিশেষ কাছ উপস্থিত হইলে ডাকার সরকার শত ব্যন্ততা ও 
ধার থাকা সবেও লব-কিছু ছাড়িয়| রবীন্জনাধের নিকটে হাইতেন | বে বংসর (১৯২) রবীন্ুনাখ প্রথম চীনবাড্রা 
করেন, ডাকার সরকার তাহার স্বান্থা পরীক্ষা হইতে আরড করিয়া চীনবাতারস্তের দিনে বিদিরপুর 
ভাহাবঘাটার বাইর! তাহাকে জাহাজে তুলির। দিবা ক্ষাস্থ হটয়ছিলেন । 

বেবার বুবীন্্রনাথ শাগ্রিনিকেতনে বিলর্ণ রোগে আক্রান্থ ছা নিনক্শভ'বে পীড়িত হইয়া পড়েন, 


৪৭১ বিশ্বভারতী পক! বৈশাস-আযাঢ় ১৩৬৯ 


লেবার, সংবাধ পাউব'মায চাকার সত্রক'র লকল কাছ ছাড়িষা সঙ্গে কর্ন রোগনির্ঘকারী চিকিৎসক 
লইদা বোলপুর রএন] হটরাছিলেন। সঙ্গে ধাছারা গিয়াছিলেন ছাদের নখে বীছু 9 রক -পরীক্ষার 
নিপু এককন অপেক্ষাকৃত আয়বরগণ চিকিংসূক ছিলেন খানার সহিত ডাক্তার সরকারের শ্বেহ ও বিশ্বাসের 
বিশেষ যোগ ছিল। তাহার কাছে শুনিযাছি বে, সকলের জন্য প্রথনশেশীর রেলটিকিট ক্রয় এবং ছুদ্তাপা 
মৃণ্যবান উধধ ক্রয়ের ছল কন্ধেক শত টাকা ভাক্তার লরকার তাহাকে দিবাছিলেন, বাহাতে টিকিট বা 
বৰৰ কদ্ধের টাকায় জন্য খাওয়াতে দেরি না হর । 

অনেক অবস্থাপনর "নায় বন্ধু' সঙ্গানে ও স্বস্থ অবস্থার নিজের ধাতব নানা অজুহাতে তীছার উপর 
চাপাইয়া দিতেন । ধাছাযা প্রক্নত বন্ধু বা নিকটের আপনজন তাহার! এ কপট-বন্ধুদের এইরূপ ছলচাতুরীতে 
রাগ দেখাইলে তিনি 'শুধু হাসির বলিতেন, “ও নিদ্ধে ভেবে কি লাভত 1" 

ছার অতিখিবাংসলা ছিল ভারতবিধ্যাত । বোস্থাই মাত্ৰাজ সিংহল হইতে বহলোক ওাহাত গৃহে 
দিনের পর দিন, এমনকি বাসের পর মাল, থাকিস! বাইতেন। বাহালী বন্ধুর পরিচিত লোক সপরিবারে 
তাহার বাড়িতে খ’কিডে ছ্িপাবোষ করিতেন ন! এরকনও আমরা জানি, দিও অনেক ক্ষেয়ে তাছাদের 
নিজেদের লছিত কার সরক'েল মৌখিক পত্রিচরও ছিল না। দূর দেশ ছুটতে পরিচিত লোকের মাস্মীর- 
শন রোগসুকের অংশ তাছার প্র্ে আসি বিনাখরচে চিকিংস! ও আশ্রয় পাইত। দরিহ আশ্রিত 
জনের তো কথাই ছিল না। 

প্রসিদ্ধ নগরনির্ধাত। পাঁটিক গেছিলের ( 5i Patrick 0৩৫65 ) শ্বী লখনউতে টাইফরেড-রোগে 
আক্রান্ত হইয়া! শেষ অবস্থ'্ৰ লার লীলরতনের গৃছে আলির! বার! পি্বাছিলেন। তাহার ঘত্মণালাঘবের জন্য * 
মাছ কিছু লন্তব সবই ডাক্কার সরকার করিষ্বাদিলেন। গেডিস এই বত্রের ফথা কখনও নুলেন নাট, এ কথা 
তাছায় পু মার্থর বলিতেন। 

ভাঙার ধর্ম্'ন প্রসব ও প্রগাঢ় ছিল। তিনি দীবন্ত ধর্মচেতন! বলিতে কি বুকিতেন তাছা তাহায় 
এক All-India Theistic Con(erence-এর ( বাহ। আগেকার দিলে নিখিল চারত কংগ্রেদ অধিবেশনের 
লঙ্গে হইত ) সৃততাপতির ডাষণে পাও বায়। তিনি বলিয়াছিলেন-- 

No form of religion 1053 any life-valne today, which fails to yield a living 
Jnspiration to জুতা services— more specially the service of the lowly and the 
overturdencd, the nflicted and the downcast, the oppressed and the fallen. 

তিনি বলিতেন এইতপ সেবাব্রত থাছাতে নাই সেম ধর্মখত ও ধর্মবিশ্বাস আত্মবিলাল মাত্র এই বিশ্বাস 
ও আম্মনিবেষনই ছিল তাহার জীবনবেষ, তাহার জীষনদ-গ্রামের অন্ন । 


কিশ শতাব্দীর কাব্যসৃচন! 


তবতোষ দত্ত 


বিংশ শতাষীর প্রথম দশক খেকেই বাংলা কাব্যের ধান পূর্ববর্তী শতাব্দীর তুলনাত বেগবতী হয়ে ওঠে। 
এই সময় খেকেই আরও ছল রবীশ্রঘূগ । কিন্তু ববীন্ুনাখকে নিয়ে আলোচনা আবাদের লাহিত্যে ধত হয়েছে, 
সীন্রবুগের কাবা প্রবশত! ও কবি নিদ্ে আলোচনা! তত হয় নি। ববীক্রনাখকেই একনাত্র ছালোচনাঘোগ্য 
প্রধান কবি মনে করেছি : রবীজ্রকাবোর লিকষে ধার কাৰা ঘতটুক খাটি বলে প্রনাশিত হয়েছে, তাকে 
ততটুকুই উল্লেখ্য বাজ বিবেচনা করে নিশ্চিদ্ব ছয়েছি। কিন্তু এ কথ! সকলেই শ্বীকরে করবেন থে উনবিংশ 
শতাক্ীর কবিদের চেয়ে এই শতান্দীর ধৃংকবিগ্রতিজ'র ছায়ার পু কবিষের কাবাবিদন্ধ ও কাব্যরীতি বধ 
আকর্মীর। এ কথাও স্বীকার করতে বাধা নেই যে এই পথ প্রস্বত হরেছিল রবী স্বনাঘেরই ছাব!। গত 
শতাষীর শেষ দশকেই রবীহুন'থ উংক্্ট কাবাগুলি লিখেছিলেন। এতে বে অলিনবহ, শ’প্ররে'গনৈপুগা 
নৃতন ছন্দের ও পববকলন্ধের দ্ীতে যে মপরিসীন নিটা প্রকাশ পেল, তার ফলে কর্নার 9 শ্পপ্রয়োগে 
জসতর্কতা বিশ শত্সীতে সহ আবার বোগা ঘাকল লা । এই অন্তে মনে ছয় হ'ল! করিতণ্য লহুনহ জার যে 
দিক দিয়েই আনুক-ন! কেন, কাবাচার এটাই ছয়েছে সর্বনিয জান । তার একটা প্রন এট দে এই পতান্ধীর 
গোড়ার দিকের শক্ষিশলী কৰি সত্যেনখে হত বিষষ-নির্যাচনে ও অসুপ্রেরণান্ ছেনচগ্ছের দুগের কবি হলেও 
ছন্দনির্দাণে ভ্যঘাল:চেতনতায় গুবকরচনদে রবীক্রনাখ-প্রবতিত শিচনিষ্যারই অশ্রগামী। গ্নচঙ্ে ঘুর 
শধিল্য তার কাব নেই । এমন কবিও আছেন ধারা ছেলচন্তের অপ প্রন ক’বাস'সন! আর করে 
অবশেষে ববীন্্ীয় শিলৌন্দঃব'গে আনলেনর্পৰ করেছেন । কবি কামিনী পা হলে নপো বিনিঃ। কামিনী 
বানের প্রথম কাবা গ্রন্থ ‘মালে! € ছার" (১৮৯৯ ) ছেবচক্ের ভূনিক| নিয়ে প্রকাশিত হবেছিল। এতে কবির 
নিবন্ধ বিশেষ থাকলেও হেনচক্ছের প্রভাবও স্পট । কিন্তু তার শেষ কাব। 'নীপ 5 ধুপ (১৯২৯) 
‘জ্রীবনপথে'-তে ( ১৯৩১ ) রবীহ্রনাথের ছাবাও হখেই সফারিত। এই উত্তরণ-ক'ল সম্পর্কে তার নিজের 
মন্তব্যও ঘথে্ট অর্থপূর্ণ 

“এখনকার বিচারে তাছার [ ছ্বেচন্লের ] রচনার বধো অনেক ক্রট পায়! বাইকে পারে কিন্তু আমরা 
সেকালে কলাকুশলত| (৪11 ) হইতে কবির উদ্ডৃসিত ঘর ( ৩511 ) মেখিসা বৃদ্ধ হট তাৰ ৷! 

কাব্যকে সামাজিক উপলক্ষে বন্ধ না রেখে আট হিসাবে চর্চা করবায় আদর্শ রৰীশ্মনাথই প্রবর্তন 
ফরেছিলেন। রবীস্্নাথ ঘন যানসী চিত্ত প্রভৃতি কাবা লিখছিলেন, হেসচন্্র তখনও জীবিত এবং তার 
অন্তগানীরও কোনো অভাব ছিল না। বরং বলা বান রবীন্্রনাখের চেষ্ছেও ছেনচন্্রকে অন্থগমনের চিহ্ই ঘন 
বলত । জ্বশ্ত রবীন্রনাখ তখন তার গুরু বিহারীলালের যতই সন্ূ্ণ বার্তিগত চক্ছিতে তাবনূলক কবিতা 
সদা করছিলেন। অ[কিঞ্চিংকর বাতিক্রন বাঘ দিলে রবীশ্রনাখ সানাছিক প্রেরণান্ধ কবিত। বিশেষ লেখেন 
লি॥ রবীজ্রকাবোর এই নতুন সৌন্দর্যকে জন্বীকার করা অসম্ভব ছিল। রোষান্তিকতা-বিরোশী স্পষ্ট ভাবের 


৯. "ফাছিবী রায়, লাহিতলাধকতবিতযালা 
২১ 


৪৭৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আঘাঢ় ১৩৬৯ 


কাবা ও*রোনান্টিক ভাবমন্্ কবর আদর্শ বাংল। কাবো কিছুকাল যে িখার সরি করেছিল, [বিংশ শতান্দীর 
প্রথম থেকেই মে:টাঘূটি তার একট। অবসান হল । 

কিন্তু পত্যই অবনান হয নি। কেননা এই ছুই আমর্শের বিরোধিত! রবীহ্রনাথের পূর্বেও যেমন, 
রবীশ্রনাথের সমসামন্বিক কালেও তেমনি অব্যাহত ছিল৷ বিহারীলাল শিল্পপটু কবি ছিলেন না বটে, বিন্ধ 
ভাবমন্ বিশুদ্ধ সৌন্বংবাদী কবি ছিলেন ॥ এই ধরণের রোমান্টিক কজন! সেকালে সনাগূত ন! ছলেও দর জন 
প্রধান কবিকে প্রভাবিত করেছিল ভারা হচ্ছেন দেবেন্্রনাথ সেন এবং অক্ষতকুষার বড়াল। সাধারণত 
আৰাদের মধো এই মত প্রচলিত যে, উনবিংশ শতাম্বীতে পাশ্চাত্য সাছিতোর প্রভাবে ছুটি বিয়োধী প্রবৃত্তি 
আমাদের দেশে জন্ম নিয়েছিল নহাকাবোর ও গীতিকাব্যের। কিন্ত বাঙালির শ্বভাবগত গীতি প্রাপতার 
ফলে প্রথম প্রতি শ্ব্কালস্থারী একটি. যুগ হি করে লুপ্ত হরে গেল এবং দ্বিতীয় প্রবৃতিই দন হল। 
রবীহ্্নাঘই তার প্রদাণ ৷ বিস্ত এ কথ! ভেবে দেখতে হবে মহাকাব্য লুপ্ত হযেছে সত কিন্তু কল্পনারীতির 
ছুই আদর্শ কোনো কালেই লুপ্ত হয় নি। মচছদন-হেমচত্ত্রের কাব্যে অশরীরী কর্নার ছুশ্মত। ছিল না, 
ছিল স্পষ্ট স্প্শগ্রাহ ইষ্ডিগনা কাহিনী বন্বনি্ঠা। বিংশ শতাব্দীতে কাহিনীগত স্প্তার আদর্শের 
স্থানে এল বান্তবপ্রিত স্পট এবং রোনান্টিকবিরোধী গতিকজন! যার মধো এক ধরণের রবীজ্ববিরোধের 
সুর শোনা গেল। এই নূতন হোমানটিকতা বিরোধীদের প্রথমে আছেন দ্বিছেহ্ছলাল রায়, তার পর প্রনখ চৌধুরী 
ও যতীন্নাথ লেনওপ্জ। নে’ছিতলাল মন্দার ঠিক রোমান্টিকতাবিত্বোধী ছিলেন না, তবে এক ব্ভিনব 
বাস্যববাদের প্রবর্কে হিসাবে এদেরই দলনুক্ত করতে পারি। এদের অগ্বর্তী হচ্ছে কলপোলগো্ী। 
মকলেই জানেন রহী হুকাবাদশ্ের বন্ধন থেকে মুক্তির আকাচক্ষাই ছিল এবের বৈশিষ্ট । 


হিষেন্্লাল সম্পর্কে আলোচন; করতে গিয়ে ্ীধুক্ত প্রথখনাখ বিষ্ট বলেছেন 

মআআধগাধাধ হেনন বিশুদ্ধ দীতিনাধূর্যের নিষলঙ্ক প্রকাশ আখাড়ে-তে তেননি প্রকাশ নিদারুণ ব্যদ্রসের। 
একটি ব্যকিননের প্রকাশ অপরটি সানাজিক ননের। অনেক সরে এ দুই গুণ একই মানসে থাকে, অনেক 
সময়ে থাকে না! হিজেশ্রলালে এই দুই গুণ যে কেবল প্রচুর পরিনাণে ছিল তাহ! নহে, স্বাভাবিক অধিকারে 
ছিল। বেশ বুঝিতে পারা যার যে নীতিমাধূধ ও বাগরল দুটিই হার প্রতিভার মৌলিক গুণ" 

ছিদেনুলালের হাসির কবিতায় সাষাজিক যনের এই বিশিষ্ট রূপ শ্ঠাটায়ারের আকারে দেখা দিরেছে 
টে, ‘ন্কাবো স্টার আলাদা! হযে আসে নি; সেখানে লিরিক এবং 'সাটারার মিশে গিয়ে বাংলা 
স্রাছিতেয এক নতুন কল্পনা-ভগ্গির হুত্রপাত করেছে) প্রনর্থনাথ আরও বলেছেন-_ 

'াছিত্যে লিরিসিছ_ম্‌ ও শ্তাটাযারের সার্থক সংমিশ্রশের মত কঠিন কান্দ অই আছে। বাদবরপের 
ভন জুৱান ও ছাইনের অনেক রচনা ইহার প্রকট উদাহরণ | িবন্রলাল এই দুরহ শিয়ে চুড়ান্ত সার্থকতা! 
লাত লা করি! থাকিতে পারেন, কিন্ত স্বীকার বরিতেই হুইবে যে বাংলা সাছিত্যের তিনি শ্রেষ্ঠ এবং 
খুব সম্তহ একক ।”* 





হ. বাংলার কৰি, পু «১ 
বাংলার কবি, পৃ ৭ 


বিংশ শতান্দীর কাবান্থচনা 3৭৯ 


দবিজেন্রলালের কাব্যবৈশিক্টের সঙ্গে পরবর্তী হু জন কবিকে অনায়াসেই ঘূক কর! ঘাছ। প্রদখ চৌধুরীর 
কবিতাতে স্যাটাছ্বার এবং লিরিকের লক্ষণ একই সঙ্গে পাওয়া সন্ভব। লমালেচকনহলে মতনধ হতে 
পারে এই নিয়ে বে, লিরিকের চেয়ে স্রাটান্ারের দিকেই প্রমথ চৌধুরীর কবিতার মাকর্ধণ বেশি। তবু, 
এই দিক দিয়ে তার থে স্বাতস্থা ছিল, রবীন্দ্রনাথের নিকটসান্রিধ্যে থেকেও তিনি ত! বিদর্জন দেন নি। 
ঘিজেজ্জলালের উদ্দেশ্ণে রচিত তার কবিতার উপর মাত একান্ত নিচ না করে কাবাবিচার দ্বারাও উন্তয্নের 
সহমা্দিতা প্রমাণ করা ঘায়। বিশেষ করে ভাষ! ব্যবহারে উভয়ে সগোএ। দুজনেরই ভাধা গদ্ভাত্বক, 
সংলাপভঙ্গির অচ্গত। গ্রদথ চৌধুরীর কবিতা স্থুতকান্র বলে সংলাপভঙ্গি অত প্রকট নহ্ব। ্বিজেন্্রলালের 
ঙ্গ'-কাব্যের দীর্ঘ কবিতার তা খ্বই ম্পই। শের ব্যবহারে দুজনেই নিরঙ্ছশ। এ বিষয়ে পূর্বতন 
কবিতার সংগ্ার ছারা তারা কেউ নিষস্বত লন! নিরত্থশ গগ্াত্ক শব্দ প্রয়োগ অবগ্থই শৈধিলাদনিত 
নয়। উলবিংশ শতাবীর কবিদের মধো শব্দ সম্পর্কে সচেতন ভাবনার বে অভাব দেখা ঘান, এদের মধ্যে 
তা নেই। এ কথা বলা ঘা যে শতানেই তারা এই বিশেষ ধরণের শব্দ বাবহার করে গিয়েছেন। প্রমথ 
চৌধুরীর সঙ্গে সঙ্গে বতীন্নাথ লেনগুপ্রকেও এ দিক দিকে দ্বিদেহ্লালের অগুবত: বলে ধরে নিতে পারি। 
লিরিক ও স্যাটায়ারের নিশ্রণ "প্রবাস ভার মধোও লক্ষ করা যার। রবীশ্রাদ্শের নি+স্ষে ওরে বিস্বোছ 
সচেতন ॥ বিশেষত ঠার ফবিতার ভর্কচঙ্গি মৌধিক চলিত শব্দ বাবছার ও ধংলাপরীতি খিগে ছুলালেরই 
পরবর্তী স্তর নাত্র। ছন্দের দিক নিয়ে এদের নিচের নিচের বৈশিষ্ট ছিল। ছিত্রেন্ছলাল দলমািবের সঙ্গে 
বিশিঃ কলামাত্রিকের গাদ্রীর্ধ মিশিয়ে এক নতুন “স্বাডাযিক ছন্দ'ই* উদ্ভাবন করেছিপেন। প্রন্থ চৌধুরী 
বিদেবী প্তবকবন্ত ব্যবহার করলেও নিয়েছিলেন বিশিষ্ট কলাদাত্রিক স্ীতিকে। যতীন্ুনাথ কাজে 
লাগিহেছিলেন ছযবাছের সহ কলানানত্রিক মীতিকে। এই ছন্দটির প্রর্ন করেছিলেন ্বীন্রনাথ । 
তৰশতভাবে বলতে গেলে €তীশ্রনাখের ছন্দবাবহার ছিল আপাতবিশ্রান্তিকর (17770১:151)1 এর 
স্ুপরিমিত ধ্বনিপ্ভাগ বরং লিরিকের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী । বারণ প্রন কাবো এই ছন্দটি 
কিভাবে স্বপ্রযোজা হয়েছে, তা বিশেষ পর্যালোচনার বিহহ। ঘতীওনাধ-প্রসঙ্ে উফ বৃন্ধদের বসু 
বলেছিলেন_ 

ধ্তীন্্নাখের কাছে কি পেয়েছিলাম আনরা ? পেরেছিলাম এই আশ্বাস যে মাবেগের কদ্ধশ্বাস জগং 
থেকে সাংসারিক সমতল ক্ষেত্রে এলেও কবিতা হেঁচে থাকতে পারে । পেয়েছিলান একটি উদাহরণ বে 
পরিসলিত ভাষা ও সুবিন্তপ্ত ছন্দের বাইরে চলে এলেও কবিতার জাত ঘা না। 'নয়ীচিকা্ তিনি যে 
তিসমাত্জার ছন্দকে অনেকটা গচ্চের ভঙ্গিতে বন্ধুরভাবে ব্যবহার করেছিলেন, সে ছন্দেরই একটা নিদি 
পরিমিত প্রকরণ নিয়ে গড়ে উঠলো অচিন্ত্যকুমারেব অমাবস্তার কবিতাবলী । 

“মারো কিছু পেয়েছিলাম প্রথমত প্রবন্ধধনী যুক্তিভর্কের কাকে ফাকে হঠাৎ এক-একটি মালোজল! 
রেশতোল| পংক্তি ('রাঙ! সন্ধার বারান্দা ধরে রতিন্‌ বারাক্ষনা” ) বিরল বলেই তাদের চৰংকারিত্ব যেন 
বেশি। দ্বিতীয়, একটি ভিন দু্ভঙ্গি । ভিন্ন মানে অবশ্ত রবীজ্রনাথের জীবনদশনি থেকে ভি 

বতীত্রনাথের কাবোর ‘লাংলারিক সমতল’ ‘প্রবন্ধধী যুক্তিতর্ক’ এবং “ভির দৃষভঙ্গি-- এ সব কিছুরই 





৪ এই শব্ষটি বৌন্ুনাণ বিশেষ অর্থে বাবহার করেন। আর হব্দ ()৯২) 


See বিশ্বভারতী পত্রিক্‌ বৈশাখ- হাবাঢ় ১৩৬৯ 


সুচনা দিস দিডেহল'লের কাবো। কিন্ত সত্যই দ্বিজে্রলালের লে ঘতীশুন:ঘের কব প্রবপতাকে ঘুর 
করে কেউ দেখেন নি। গ্র্ুকত শশিলযণ দাশগুপ্ত সত্োক্তনাথের কর়েকটি কবিতার সধো ধতীন্্রনাখের 
পূর্বাভাস লক্ষ করেছেন, কিন্তু ছিজেস্রলালের মধ্যেই বে তার স্থজপাত ছিল, এ ফপাট। প্রযুক্ত ছরপ্রস্বাদ 
মিজ্রের একটি হুরিত উক্তি ছাড়া আর কোথাও ছেখি নি।* বন্তত কথাটা বিশদ পধঃলেচনার যোগ্য এবং 
প্রতিষ্ঠিতব্য । বুদ্ধদেব বনহুর নতে বাংলা কবিতায় বতীন্রনাতের প্রভাব পড়েছে “কূপের দিক থেকে, 
ভাবের দিক থেকে নয্ন'। কারণ যতীজ্রনাথের দুখবাদ একটি অন্তনিরপেক্ষ সত্যবোধ__ সে বোধ স্থির 
আপরিবর্তনী্ব। তার থেকে গতিসীল তিস্তার হুত্রপাত হতে পারে না। কথাটা প্রকারান্তরে শশিতৃষণ 
দাশগুপ্ত স্বীকার করেছেন। যতীহ্রনাথের প্রেথন স্থপরিচিত কাবাওলিতে, 'নীচিকা' “বঙ্শিখা+ এবং 
“ৰরুমায়া'র এক কথাই পুরে ফিরে এসেছে বিভিএ বিবরের উপলক্ষে । এই নিবিশেব অপরিবর্তনীয় সত্য 
ভাবনার ছলে তার কাযা একরকম নির্বেদকেই প্রশ্ন দেয়। 'সা্ছম্' থেকে কবিমনের যে পরিবর্তনের লক্ষণ 
পাওয়া যান্ধ তা পরের কাব্যে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দাশগুপ নহাশক্বের মতে এই পরিবর্তন 
অপ্রত্যাশিত কিছু নয়: এমনকি এর কারণও প্রথম দিকের কাব্যে নিহিত ভিল। তবে এ কথাও সত্য 
যে বতীভুনাতের ফাবোর সবরের পরিবর্তন নেহাতই তার বাক্তিগত ব্যাপার 1 বাংল। ক'বোর বৃহত্তর ক্ষেত্রে 
এর কোনে! প্রভাব নেই । কিছু তার কাবোর সংশন্ব ও অবিস্বালের প্রবৃত্তি ? আদুনিকত্র বাংল। কাব্যের 
সেটা একটা বড় বৈশিষ্ট্য । 

ফতীশ্রনাথের কাবোর এই সংশর ও অবিশ্বাস একটা "বদন কিংবা! '্বত:সিন্ধ সূত্র উপলদ্ধি সপে 
আসে নি। অনেকটা পূর্ধদুগের নিশ্চিন্ত বিশ্থাসপ্রবপতার প্রতিক্রিয়ায় উৎপয়। তার প্রন'ণ তার কবিতায় 
বিশেষ প্রতিবাদপ্রবণ তিংক্‌ ভঙ্গি। তিনি প্রধানত প্রচলিত সংস্থার ও বিশ্বালের প্রতিবাদ করেছেন। 
কোনো স্থির আদর্শ ( লে আদর্শ নতুন হলেও) তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন নি কিংবা করতে চান নি। এদিক দিগে 
ত্র কবিতার কোনো তর কিংবা বাণী নেই। পরের বৃগকে প্রডাবিত করতে হলে একটি ভাবগত 
আদর্শ বা বাদী চাই যা অগ্বতীদের কল্পনা ও চিন্তাকে ঈপান্তরণে ও গঠনে সাছাধা করতে পার়ে। 
ঘতীজনাথ যে সময়ের কবি, সেই সমছ্ে আর-একজন কবি পরবর্তীদের উপর প্রন্থত প্রভাব য়েখে 
গিক্েছিলেন। তিনি মোহিভলাল মদুমদার । 

নোছিতলাল এবং যতীজ্ঞনাথ একই পরযান্কের কবি। এই পর্ধারইই ‘কোল’ প্রভৃতির আধুনিক 
কাব্যান্থালোনের পূ্বহছরী॥ কিন্তু যতীঙ্রনাদের প্রভাব যেমন রুপে দিক থেকে এবং সংশহ-মবিস্বাসের 
প্রবৃত্ি-সৃধীতে, মোহিতলালের প্রভাব তেদনি জীবনধ্যানে, বাত্যব-প্রতিষ্িত লৌন্দধলাধনার অর্থাৎ প্রককৃতিপনথা় 
নবষানবতাবাদে - কূপের দিক থেকে ততটা নয়৷ মযোহিতলালের কাবোর ভাষা ও ছন্দ ওপদী চালের 
গান্ধীষে পূর্ণ । এর পিছনে আছে খেই নিঠা ও সতর্ক উপস্থাপনা । এই কাব্যরূপ সাম ও বিশ্ব 
উৎপাদন করলেও দৈনন্দিন জীবনযাত্যায তাকে সঙ্দী করা৷ কঠিন। বতীন্নাথের ভাষার আটপৌরে ভঙ্গি 
সেই সহজবাবহাৰ। এই ভাষায় রচিত উক্জল শাণিত বচনগুলি সহজেই মূখে মুখে চলে ঘার। পরবর্তী 
কালে কবিতাকে লোকচীবনের বাস্তবক্ষেতরে নামিয়ে নিবে আসবার বে চেষ্টা হবেছে বতীভ্রনাখের কাব্যভাবা 





৭. কবিতার বিচিত্র কথা (১৯৭৭), পৃ ২৯৪ 


বিংশ শতান্দীর কাবাদূচন? ৎপ১ 


তার একট। পপনির্দেশ নিয়েছিল | মোহিতল!লের কাব্যকল। সেদিক থেকে তেমন ছগ্ছত চন নি॥ 
আধুনিক বাংলা কাব্যের একটা কৌতুছলোদ্ধীপক ঘটন| এই থে নবীন কবি) কোনে! একজনের মধ্যে 
পূর্ণ আদর্শের সন্ধান পান নি। তারা নোহিতলালের থেকে পেয়েছিলেন বাঈ__ প্রেতপুরী নাগান্গুন 
ফালাপাহাড় রুত্বোধন পান্থ বৃদ্ধ প্রস্তুতি কবিতায়, আর ঘতীম্ছনাথ থেকে পেয়েছিলেন ডানা ভঙ্গি ও 
কপরীতি। মোহিতলালের দেহকৌতৃহল এবং বাস্ব-সৌন্দর্ববাদ নবীন কবিগোষ্ঠর পুরোধা বৃহধদেধ বহু 
এবং প্রেমেন্্ মিত্রের উপর কতানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার কিছু মালোচল! করেছেন যুক্ত 
হরনাথ পাল। 

মোহিতলাল আধুনিক বাংল! কাব্যের নৃতন ধারা অন্ততন প্রবর্তক রূপে গদা হলেও রবীন্দ্রনাথকে 
স্বীকার ও বরণ করেই কাব্যচর্ঠা কক্গেছিলেন তিনি । ববীন্্রনাথের আদর্শকে প্রধানত স্বীকার করেছিলেন 
কবিতাকে শিল্পন্থযদার্য্তত করার আগ্রছে। তান প্রথম দিকের কবিতান্ শবে এবং ভাষাতেও 
সত্যেম্্নাখের প্রভাবই বরং স্পতৈর| স্বপনপগায়ী নিশ্চিন্ত পোজাস পরের কারে দীরগণ্ভীর হয়ে 
বাখীরপ গ্রহণ করেছে নোহিতল:লের প্রলঙ্গে ঠার যেমন কাবাকলাপরীক্ষার একটা নিক প্ররোজনীয়তা 
আছে 'তেননি ওর ভাবকল্নার আলোচনার ব্যাপক প্ররোজনীঘ়তা আছে মোহিভলণলের শেষের 
কাব্যে-- ‘হেমস্থগোধলি'তে-- উন্মত বিদ্রোহিতা অনেকটাই পাস্থ ছয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ হনে করেন 
বতীল্্নাথের ঘতোই এও তার কবিশক্তির ক্ষয়িদ্ধুতার লক্ষণ। অবশ্য ভাবের পরিব$নকেই কবিশক্রির 
কষিকুতা বলে ন!। তনু এট পরিব$ঁন অধ্যাস্তবিস্বালের অভিমুখী বলে দে'ছিতল'লের লেট যোস্কন্ধপ 
এর নধো পাই না। 

নোিতলাল বাংল! ধাৰে ছে নতুন আদর্শ নিয়ে এসেছিলেন, পরীক্ষ। কুলে দেখা যাবে তার 
'আাধুনিকতা' ডিল ‘চিরকালের মাগুনিকতা'॥ বাস্তবকে স্বীকার করার বলি লাহসের সঙ্গে মানুষের 
নিতাকালীন আকাজ্! এ প্রেনের ছাহ'কার ধ্বনিত করেছিলেন তিনি। সানবাম্মর এই তৃপ্থিহীন পিপাসার 
কাবাই নোহিতলাল রচনা করেছিলেন । যতীস্নাথের জীবনদর্শনের কেন্দ্রীয় ড'ব যেমন ছুখেবোধ, 
নোিতলালের জীবননর্শনের কেঙ্গীয় ভাবটি তেৰনি কামনা । কামনার একটা শ্বল কপ আছে, আবার 
তার একটা নহিধদন্ধবার্ধতা ও লাফলোর কপও আছে। জীবনের প্রতি অহুরাগের আর একট সুপ সুটেছিল 
রষীজ্নাথের কাবো। বসন্ত: কবিরা কবি ছন এই জীবনেরই প্রেনে। নোছিতলালের কাবোও প্রকৃতি 
সাম্য ও জীবনের প্রতি অপরিসীন মমতার রসি হয়েছে। জীবনের এই নিতাসৌন্দংবস্বর শিল্পর্চনার় 
সাঙফলোর দবিকটিই হরনাখ পাল মোছিতলালের প্রলঙ্গে বিস্তৃত আলোচন! করে দেখিয়েছেন। নোছিতলালের 
এই কাব) বিশুদ্ধ অরূপের সাধনা নয় বলেই পরবর্তী কাব্যের আদর্শ এ থেকে পুষ্টি লাভ করেছিল। 
কিন্ত স্বপ ও দেহজীবনের প্রতি আগ্রহ তার ঘতই থাক্‌ রূপের মধো অক্ূপের লিপাসাই তাকে টেনে নিয়ে 
গিয়েছে বিশ্বাসে এবলোকে, যেখানে নীড় বাধে না আধুনিকের দল । 

বন লক্ষ করলে দেখা ধার, নোহিতলাল বা বতীন্্নাখ কারও কাব্যের মূলেই কে!নে। যুগোচিড বা অন্ত 
কোনো সানস্বিক কারণ কিছু ছিল না, ধার থেকে এই শ্রেণীর কাবোর উদ্ভব হতে পারত। নদরুল ইললানের 
কাবারচনার মূলে যেমন সানি প্রবর্তনা ছিল, এঁদের কাব্যে সে রকম কিছুর সন্ধান মেলে না। এঁয়া জীবন 
সম্পর্কে গভীরত্স চিন্টা করেছেন। তাদের সেই গভীর অছ্বেবপৃই বিচিত্র কাবান্ুপ পরিগ্রহ করেছে। এই 


৪৮২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাচ ১৩৬৯ 


অন্বেষণ মতই গভীহ হয়েছে ততই হার! হয়েছেন উদ্ভ্রান্ত । একজন ব্যর্থ সঙানে নিবন্ হয়ে বললেন_ 
একমাত্র সত্য এষে ! ধুসর এই দ্বীপ নিথ্যাপারাবারে 
মৃক্তিতীর্ঘ মৃত্যুকারাগারে ৷ 
আর ঘতীজ্রনাথ জীবনটাকে অর্থহীন প্রলাপ ("৫ (ale 1০14 by ৪০ 1৭1০6) বলে বিস্বরণের শাস্ছি 
খু'জেছেন, শেন্সদীরর বেখন বলেছিলেন 
Canst thou not minister to a mind diseased 
Pluck {rom the memory a rooted sorrow, 
Raze out the written troubles of the brain 
And with some sweet oblivious antidote 
Cleanse the stuffed bosom of that perilous stuf 
Which weighs upon the heart ? 
শেক্সদীঘরের ট্যাক্জেডিগ্ডলিতে জীবনের দে দুঃখের স্থপ ফুটে উঠেছে, তারট লিরিক কপ প্রকাশ পেয়েছে 
এই দুই কবির কাবো। শেক্সপীছরের ্রাস্থ নায়করা প্রার্থন] করেছে ক্ান্থিহর ঘুম ঘা জীবনের দ্যুধদহনকে 
কুলিয়ে দেব 
‘To die, to sleep, 
To sleep: perchauce to dream. 


যতীক্রলাধের ক’বোর নিছাবাচক শব্দগুলি বারবার সেই বেঁচে থাকার অপরিমীন ক্লান্থিকেই ছুটিতে 
তুলেছে। এই তুলনরে ছারা বুঝতে পারা থান এদের কাবা সামহ্িক উপলক্ষকে কিভাবে অতিক্রম করে 
গিরেছে। নঁদক্ষলের ক'বোর এই বৈশিষ্ট্য নেই । 

এ বিষয়ে নকুল নিজেই বথেই সচেতন ছিলেন। দেশের এবং জ্থাতির দুর্দিনে 'চিতদাগর মখন-কর! 
চিন্তাননিমূক্তা' মান্বরণ করতে তিনি আগ্রহ দেখান নি! নজরুল ইসলামকে এই দুজনের সঙ্গে যুক্ত করে 
তার আহিগাবের উতিহাসিক তাংপর্য নিন ফর! হয সত্য, কিন্তু নোহিতসাল ঘতীহনাখ বেমন চেয়েছেন 
তিনি স্বীবনের রহস্থকে তেনন বুঝতে চান নি। নজরুলের মন একটি ঘুগের মন। প্রথম মহাযুদ্, রাজনৈতিক 
আন্দোলন, ছনজাগরণ প্রভৃতি সামিক সানাজিক উত্তেদ্নার সঙ্গে তার কাবা জয্ত্রে দূচবন্ধ। কথাটা 
নণকলের প্রতি কটাক্ষ অথবা প্রশস্থি উভয় অর্থে নেওয়া যেতে পারে। শ্রীযুক্ত স্থপলকুনার গুপ্ত বলছেন__ 

"ভার ব্যক্তিগত ব্যঘাবদনার জন্বেই শুধু নয়, স্বজজাতি ও স্বদেশের অপদাল অত্যাচার বেদনা ও লাছপা- 
জনিত দুঃখের কারণেও কবি বড় কিছু চিন্তা করবার অবকাশ পান নি। দুখবেদনার প্রতাক্ষ অহুকূতি ও 
অভিজ্ঞতাই নদরুলকে লত্যেলুলাথ বতীন্নাখ ও নোছিতলাল থেকে পৃথক একটি উচ্ছল বৈশিষ্টো চিছিত 
করেছে উক্ত ডিনদন কবির নত বাগবৈদ্ধ প্র! ও মননগিলতার অধিকারী না হয়েও নজরুল তার 
আীবলের অভিদ্রতালঙগাত পর্বাহুভূতির জোরেই বাংলা সাহিত্যে একটি অনন্সাধারণ আসন লাভ 
করেছেল।* 


৬. নজরক্ষতরিতঘানল, পৃ ৩১১ 


বিংশ শতাব্দীর কাব্যস্থচনা ৪৮৩ 


বিবিধ কারণে, এটাই ব্যংল| সছিত্যে নদ্রক্লল ইসূলানের শ্রেষ্ট প্িচন্ন হয়ে রয্েছে। নক্্কুলের দীবনী- 
পাঠক এবং কাবাপাঠক উভয়েই জানেন আবেগ প্রবপতাই তার বৈশিষ্ঠা। আবেগের লঙ্গে যতটুকু সতর্ক 
অনুনীলন শিল্লসার্যকতার পক্ষে অত্যাবগ্রক, দু্ঠাগাক্রমে ততখালি সতর্কত! তার ছিল ন!; বরং তিনি এই 
সতর্কতাকে প্রকারাস্তরে উপহাসূই করে গিরেছেন। এজস্ত মনে ছয় রবীন্দ্রনাথকে মনুস্রণ করে কবি 
লত্ন্রনাথ বাংল! কাব্য ভাবায় ছন্দ ও শব্দভাবনায থে ক্লাসিক রীতির প্রতিঠার আয়ে:জন ও উদ্যম করে- 
ছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর পর যা সত্যই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল সেই উচ্ধম বমক!লব্বা্থী একটা পধায় সৃষ্টি 
করে নিঃশেব ছয়ে গেল । নজরুলের আকস্মিক উদ্দামতা শিল্পের নিষ্ঠা লংঘন ও গভীরতাকে পধুদপ্ত করে 
যতীম্নাখ-মোহিতলালের কাব্যকেও অনক্ষচিতে মান করে দিয়েছিল। 

নজরুলের ফাব্যলমালোচকই এ কথ! বলেছেন যে 

'বন্বত আবেগ প্রাবল/ই বিত্রোহ বিক্ষোভ ইত্যাদি লস্তীয় কবিতাকে পহছেট আ'বেদনসূর্ব করে তুলতে 
পারে এবং এ ক্ষেত্রে আাবেগঙ্গনিত হৈচৈটাই স্বাভাবিক । কিন্তু প্রজার দ্বার! এই আবেগ ঘধাযখভাবে 





পরিপকতার কোনে। র$ ধরে নি। প্রেম-বা প্রক্কৃতিসম্পর্কিত কবিতাবলীতে নড?সের হৈ ও চড় 
গলার স্ব খুবই কন। এধ:নে কবি আশ্চচাবে রসনিনন্ন। এইসব কবিতায় উন্সপনাত্ পশপাশি 
একটি গ্রামাপ্রশাস্থি লক্ষা কর! ঘায়।'" 

অনেকেই মনে করেন এই স্বিতীঘ্ব শ্রেণীর কবিতাতেই নদক্ষলের সূত্যক! গাফলায ঘটেছে। সাং 
তার মধো গভীরত| ও সামঘ্বিকতা দুয়েরই আকর্ষণ ছিল। এতে হার অনেক বড় কবিডরেই রল 
বিচলিত ছয়েছে। সুবিশ্যাত 'বিত্রোহী' কবিতাটিই একটি দৃষ্টান্ত । মোহিতিলাশের গম্বকথিকা “হানি 
(মানসী ১৩২১ পৌষ ) নক্ক্কলকে প্রেরণ! দিয়েছিল, এটা স্বাভাবিক কিন্ত মেছি তল'ল-কর্রিত মাহীন 
প্রাণের বিত্রোহ-মহিমা নঙক্ষলের কবিতায় দেশ এবং কালের সানস্বিক বিহ্োহিতায় পরিণত হয়ে সি 
খষটিয়েছে তাও লক্ষ ন করে পারা! ঘায় ন | 


কিন্তু বাংলা কাবো রোমান্টিক ভাবের আদর্শ রবীন্নাখে বে বিশ্বের স্ুঠি করল সেই বিশ্বয় বাংলার 
কবিকে কিছুদিন পর্যন্ত চকিত করেছে এ কখাও সতা। এই শতান্মীতে রবীুনাকে খারা সার্থক অনুসরণ 
ফরেছেন তাদের মধ্যে সতীশচ্ঞ রায় এবং শ্রিদা বেবী বিশেষ মরীয়। ইতিহালের দৃষ্টতে এয়া 
্বীন্মাছগামী বলে বর্ণিত হলেও বিশুদ্ধ রসের বিচারে এদের স্বাতঘা অবস্তত্বীকাহ। এদের অকৃত্রিম" 
হবয়াবেগ রবীজ্নাথের কাবা-স্টাইলকে নিজের নিজের প্রয়োজনে প্রহূক্ত করেছে। সতীশচচ্ছের মধ্যে 
রবীন্্কাবোর ল্চননবৈশিষ্ঠাই যে অঙ্গজ ছিল তা নয়, রবীন্রনানসের “অশরীরী আনন্দের ম্পর্শও তাকে 
আজন্ছছ করেছিল । শ্রিরখদা দেবী আয়ত করেছিলেন র্বীন্্রনাথের সংহত পরিমিত কুকার কাব্যরূপ। 
ববীন্রনাথের মতই তার কাব্যে এসেছিল অর্থণভীরত1। ব্যাপ্তি নন, গভীরতাই ঠার কবিতার গণ। 


৭ নঙরুন্চরিতদানস, পৃ ০০১ 


৪৮৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশ।খ-মাষাঢ ১৩৬৯ 


এই দুই কবির এই ছুই বৈশিষ্ট্য ববীক্প্রভাবের ফল। কিন্ত রবীন্রকাব্য বিহারীলাল-প্রবর্তিত 
সৌন্দর্ববাছের ফল। লেকালের দিনে এই রোমান্টিক সৌন্দর্বাদকেই কাব্যরচলার উপজীবা করেছিলেন 
অক্ষরকুমার বড়ালের নত কবি। শ্রীযুক্ত প্রদখনাখ বিশী হিজেন্ছনাখ ঠাকুরকেও এই আদর্শের অন্তত 
করার পক্ষপাতী । তাদের কাব্যের সঙ্গে রবীস্নাখ ও রবীগ্রপরবর্তী তদহগামী। কবিদের সাদৃশু কোখায়? 
গে দুগ প্রধানত হেমচন্দ্রের ভুগ। বস্গ্রাহ পরিমিত স্পর্শক্ষন কল্পনার জগং ছিল সেকালের ভাব্লগৎ। 
সেকালের সৌন্দর্বোধও ছিল এননি বস্তগ্রাহ ও স্প্ট। বিহারীলালের সারদানঙ্গলেও তাই ক্ষীণ ছলেও 
একটি কাছিনীর কাঠানো ন! থেকে পারে নি; ছিঝেআনাথ তো ক্ধপক সি করে নিিশেষকেই সবিশেষ 
করতে চেয়েছেন। এক্ষদকুনার বড়ালের কাবোও আমাদের বাঙালি জীবনের সুপরিচিত পরিবেশের 
স্পঠতা অঙ্ছ্র। তাদের কাবাভাবা, অনেক সময়েই মনে হয়, বেন লিরিকের ভাহা ন্য। সেকালের 
কাছছিনীকাবোর ভাবাকেই কবিরা লিরিকে বাবহার করেছেন মাত্র। গীতিকবিতার ভাষ! সবি করেছিলেন 
রবীঞ্লাথ। রবীন্দ্রনাথ যখন শব্দকে পরিমিত অর্থের গুরুভার থেকে মুক্তি নিয়ে তাকে বাঞুনা ও স্থরের 
ধীরে সম্পত করলেন, বাংল! গীতিকাবা তখন সত্যই মাপন ভাষা খুদে পেছোছিল, এই বিশিষ্ট ভাষা 
বা স্টাইলকেই রবীগ্রা্থগ্মী কবিরা বাবহার করেছিলেন। রবী হ্ুকাবা ভাষার সংগ্ীতধর্বকে পরের যুগে 
বিশেষ ভাবে চা করেছেন চার ছন-__ হতীন্্রনোহল বাগচী, করুণানিধান বন্ো।পাধ্যায়, প্রযুক্ত কুুঘরঙছন 
হ্গিক এবং উবৃক কালিবাল রায়!” এর। সবাই বিশ্বাস ও আশ্বাসের কবি। জীবনের কষ ছিতাসার গণ 
এদের কাবো নেট । এননকি কেউ কেউ মধাধুগের বাংলা কাবালংস্কারের সদ্দে এদের ঘুক করে বিচার 
করেছেন। নধাযুগোৱর বাংল। কাবাপাছিতোর নানা বাদর্ণের উৰয়-বিলয়ের সরে এদের বেন কোনো 
বোগই ঘটে নি। প্রকরোন্বরে এটাই নেনে নিতে ছয় যে রবীস্্সাদের মত অত বড় সৌন্দধবাদী 
কবির কাবোও চলস্িৱতার যে লক্ষণ অতান্ত সুস্প্, তার অনুগানীদের নখে তা নেই। বাংলার 
প্রক্ুতিতেই যে এরা শনির করেছেন ত! নর, বাংলার যে সংস্থতির একট। নির্র্ সাধন! ও লিন্ধি ছিল 
এঁরা তারই ছারা লমাচ্ছর। কৃমূদরঙ্নের সম্বদ্ধে বিলী নহাশর ধ্খন বলেন বে, তাঁর" মধোই “রবীন প্রভাব 
ন্নতন’ তখন কথাটা আনাদের কাছে বিদ্থ্বকর ঠেফলেও কথাটা একদিক দিযে ঠিক। রবীন্্প্রভাব 
শ্ঘটা আমরা বিশেষ এক অর্থেই গ্রহণ করে থাকি! আধুনিক রবীঙ্রবিরোধীা আদরের প্রদঙ্গেই এই 
শহঘটার বিশেষ প্রয়োগ করে থাকি । কিন্ত রবীজ্নাথের কাবোর বৈচিত্রা ও বিদ্যার নিথিশেষ লৌন্দদ 
শাধনার স্তরে দেশ ও কালকে অতিক্রন করে গিয়েছে, কুমূদরপ্রনের নত কবির: সেই কাব্যপ্রকৃতির ছার! 
ততখানি প্রভাবিত না হয়ে নাগরিক পাঠকের কাছে প্রান্থ বিগত বাংলার পল্ীদীবনের সৌন্দখে দ্বেচ্ছালয 
হয়ে থাকলেন । 

বাংলা কাবোর এই দুই মাদর্শ একবার সমস্থিত হবার চেষ্টা করেছিল কবি সত্যোহ্নাথ দক্তের কাবে) । 
এর একটা প্রাণ এই থে রোবান্টিক এবং রোনান্টিকতাবিরোধী দুই আদর্শের কবিই প্রথম বুগে 
সত্যেন্নাখের কাছে শপ গ্রহণ করেছেন; ইতিহাসের দিক দিয়েও সত্যন্রনাথকেই উভয়ের পূর্বহথরী 
বলে বানা করা হয়ে থাকে । নোহিতলাল নক্গরুল এবং ধতীন্দনাথকেও যেমন সতোত্র-প্রভাব শ্বীকার 


৮ প্রনাখ যায় চৌধুরী, নরক ভ্াচাখ না রহনীদোহন দোষ অতি কিতা বর্তমানে সঙ্গে আলোচ্য নন? 


বিংশ শতাব্দীর কাবাস্টচন! নত 


করতে দেখি করুণানিগগান কালিদ:ল প্রা প্রভৃতিকেও তেমনি লতোন্্ন্তধের ভাল, ৭ ভাববিতির অনুসরণ 
করতে দেশি । দুই প্রকৃতির কবিই সতোন্্াথের মধো নিজের নিজের আনশের সন্ধান পেয়েছিলেন। 
সত্যেকরনাথ তথানিঠ প্রতাক্ষতার কবি বলেই সাধারণত পরিচিত কিন্ত তিনি নিতে শৃশ্ব লৌন্দঃ তি করতে 
না পারলেও দ্বিজেজ্বলালের মত অশরীরী কল্পনারীতির বিরোধী ছিলেন ন|। তার প্রতি তাত একটা 
আকর্ষণ ছিল এবং তার কবিতার সেই হুস্মতা সৃষ্টির প্রন্থাস বিরল নদ্র। এট লক্ষ করেছেন শ্রীযুক্ত 
হয়প্রদাদ নিত্র_ 

“মননাতিরেক ও হুদ্যবিরলতা সাধারণভাবে লত্যন্্র-কাব্যেহ এই ছুই প্রধান লক্ষণের কথ। নেনে নিরে 
লেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে ‘বেণু ও বীণা’ (১৯:৬) থেকে শুক্র করে স্টার শেষ পর্বের রচনা 
অবধি সমাস্তরাল এই ছুটি প্রবণতারই প্রকাশ ঘটেছিল। ব্ববীহ্রকাব্যের অন্ন দিতার প্রভাব তিনি সম্পূর্ণ 
কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। বার বন্থবর্ননিঠ শব্দ চন্দ অলংকার করত নিন্দ ৮ বছিনু ঘিতাও 
তিনি পরিছ্থার করতে পারেন নি। ‘ভুলের ফলে ও ‘কুহ ও কেকা'তে এবং প্রধাতী অনা গ্রদ্থেও এই 
দুই ধারার সমান্তরলতা! স্প&।'৯ 

্ববীন্রীতির প্রতি এই শ্রদ্ধার ফলে লিখিত সত্োহ্দন্যথের এই শ্রেটই কর 
গভীর়তার অভাবে ধেমালি কন্নরে লীলাবিল'সে পংবমিত। তবে প্রত 
করতেই ছবে। কুলের ফসলের কবিতাত খা সাফল্য সনালেচকর! 
সত্যেজ্রনাধের স্বভাবসিল্ধ বস্বনিঠঠর ফলে তার প্রকৃতি হয়েছে চিত্রার্পিত ৷ 
জপ ও রেখাকে অতিক্রম করে ভবের প্রতীকে পরিণত হয়ে ঘাহ, সত্যেন 
নেই। ব্রবীজ্্রনাধের প্রভাব হর পক্ষে হতদূর সদ্ব এসব কবিতান্ব তিনি ছেলে 
বন্তকে তিনি ভাবের রূপক-এ পরিলত করতে পারতেন না বটে তরু রবীন্ুন 
নিরপেক্ষভাবে প্রকৃতি ও মানব১নের পাবস্পরিক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। 
বিষয়-বৈশিষ্ট) আলাদ! আলাদা করে নালোচনা করেও সার উপর পরবীন্ছুনধেন প্রভাব সুক্ষ দিয়েছেন। 

তঙলবেও প্রমতী সনজীদা যধন বলেন-_ 

'সতোন্রনাথ ধখন সািতাগত্ে প্রবেশ করেন তখন পর্যন্ত বাংলা কাবে, প্রধনত অবন্বধ কল্পনার 
চর্চা চলছিল। কিন্তু ব্বীন্্রনাথের হাতে এ লাছিত্যের চরন উৎকর্ষ ঘড়ে ঘাছাছ এ পদে আর কোনো 
নতুন সম্ভাবনা ছিল নাঁ। এই সময়ে দ্বিছেহ্ছলালের কোনো! কোনে! রচলাস্ব কবোর নতুন পথের লন্ধান 
পাওয়া ঘাচ্ছিল। এ পথে সাহিত্য বাস্তবতার অবতারণা হচ্ছিল। সৃত্যেহ্থনাগের সাধনা এই পথটিকে 
পাকা করে দিল।'১* 
তখন এই শেষের কথাটিও স্ববিরোধী না ছয়ে প্রণিধেছ হরে ওঠে। ইতিপূর্বে হতীম্বলাথ লেনগপ্রের 
এসকে ছিজেন্ছলালের পূর্স্থরিত্ব আলোচনা করেছি। সত্যোন্রনাথ-প্রসঙ্থে সেই বিষয় যদি আবার উত্থাপনের 
প্রস্বোজন ছয়, তবে বুঝতে হবে গতোহ্ননাথেও মেই আদর্শই দেখা দিয়েছিল পরবর্তী কালেও মতীন্দ্নাথকে 
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৪৮৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আঘাট ১৩৬৯ 


তা উন্বুক্ত করেছিল । তবে এ বিষয়ে শুধু মাত ছিচ্ছেছল!লের লক্ষে তোম্ুনাথকে বৃক্ত না দেখে 
উলবিংশ শতাজীর রেনন্টিকতাবিরোধী হেমচক্জীর ধারার সঙ্গেই তাকে যুক্ত করে দেখাই লংগত্ত। এ 
বিহয়ে মোহিতলাল ঘা বলেছিলেন তা! খুবই অর্থপূর্ণ_ 

“আমাদের দেশে উলবিংশ শতাব্দী যে নবছাগরণ আনিয়াছিল-_ বস্ধিম রবীশ্রনাথ প্রস্ততি কবি ও 
মনীষী তাহার বে মঃ দর্শন করিয়াছিলেন তাহারই সাধনক্ষেত্রের এক প্রাস্থে সতোহ্গনাথের কবিচিন্ত কৰিত 
হইয়াছিল, তিনিও সেই নব্যসংস্কতির পতাকা বহন করিয্নাছিলেন।'?? 

নিসৃত বাশীসাধনা নর, জাগ্রত জনলমাজের মধ্যে থেকে নিতা নতুনের অগ্রগতির সঙ্গে বরববনি ঘুর 
করে একটা ঘূগের প্রতিনিধিত্ব যেষন সেকালে করেছিলেন ছেমচজ্র তেমনি একালে করেছিলেন 
সতনাথ । শত্োশ্রন্যথের বীশক্তি ও এরহণক্ষমতা অধিকতর পরিণত ছিল বলে এ বিষন্ধে হেবচন্ের 
চেয়েও তাঁর কাবাবৈচি্য ছিল অনেক বেশি এবং মাঙ্গিত। সেকালের স্বরেজ্গনাথ মজুমদার, হেষচন্র 
নবীনচন্দ্ের মতোই তিনি ঘে বুদ্ধিবাদী তথ্যপ্রিয় সেই সঙ্গে জাতীর আশ।-আকাক্রায় উদ্দীপিত নব ভাব- 
প্রবুদ্ধ কবি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। উনবিংশ শতাব্ধীর কবিদের মতই ভীবনের শুচ পরিপানে ও 
মানবকল্যাণে তার বিশ্বাস ছিল অটল । এ যুগের সংশয় অবিশ্বাস বা ব্গ্রপরাহশতা ঠাকে বিশেষ 
প্রভাবিত করে নি। এট বিহ্বল এবং শুচবোধের সঙ্গে এই শতাকীর দ্রাতীয় আন্দোলন, শৃহগরিমার 
নবদন্যখান এবং বিশ্বতোমূগী জানবিদ্রানের অনুশীলনের আনন্দ সহডেই মিলিত হতে পেরেছিল। 
তাই নক্ছকুলের দত অ'রুনিকনন। কবিদের পক্ষে সত্যেহুনাধ খেকে ভাবের প্রেকছণা সংগ্রহ ফরা সহ 
হয়েছিল? 

সতোন্্নাখের উপর রবীহ্ুনঘের প্রভাব সবচে ষপ্রশ্থ হয়েছে কাবোর শিল্চেতনার ক্ষেত্রে। 
উলবিংশ শতাকীর কবিদের চিন্তপ্রবপতার সঙ্গে সৃতোন্রনাথের মিল যতই থাক, সত্হ্থকাব্যের ভাষা ও 
ছন্খপরিপাটোর সঙ্গে ঘুছননকে বাদ দিলে আর কোনো কবির তুলন! &ঘ না। পৃতোন্্রনাথ এ বিষরে 
আদর্শ অবস্রই পেয়েছিলেন রবীহ্ছনাথের কাছে। ভাষাগত শুচিতা, ছন্দগত কৌতূহল, পরীক্ষ। ও সাদৃশ্ত 
রবীহ্ুলাঘিতে। চিরকালের বিশ্ময়। ররবীন্প্রবর্তিত শিক্পাদর্শের পর বাংলাসাহিত্যে শৈিলা একেবায়েই 
সম্ব ধরা হর ন|। নিচ়নিদায সতোম্্নাধ কখনও কখনও 'আতিশবা দেখিয়েছেন, এ কথা সতা। শব্দ ও ছন্দের 
অতিরিক অন্থখলনে কাব সন হস্্েছে, এ বিষদ্ধে সমালোচকনহলেও হৈনতা নেই। কিন্ত তৎসবেও আরও 
কিছু বলবার থাকে সতোম্্রনাথের যার পর এক শোকসভাগ্গ বীশ্রনাথ বলেছিলেন, কিছুমাত্র বিন না 
করেও বলা যায় ভাষা ও ছন্দের উপর সত্যোহ্রনাথের দখল ছিল তার চাইতে বেশি ।_ টব সনজীদ! খাতুনের 
প্রশ, পৃ ১৯2 তুলনার মখো না গিয়ে সতোম্্রনাধের সম্পর্কে রবীন্্নাথের উক্তি বে সত্য, একটু ভাবলেই 
বোকা যায়। বেসব দুঙ্গহ কিংবা অয়প্রচলিত শখ তিনি ব্যবহার করেছিলেন, গেগুলিতে তার পুখিগত তাষার 
উপরে বিশ্বহছনক অধিকার প্রমাণিত করে। শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ নিত্রর বিস্তৃত আলোচনার সত্য্নাখের দুগে 
বাংলা ভাষা ও শব্দসম্পর্কিত অনুসন্ধান ও গবেষণার ব্যাপকতার থে পরিচ পাওয়া যায়, ভা বিশেষ 
কৌতৃহলোদীপক | সত্যে্রনাধের শব্দচেতসাকে এরই সঙ্গে সবধুক্ত করে দেখ! ছাড়া গত্যন্তর নেই। 





১৯ অধাৰিক ব্যংলা সাহিতা, 'লতোবুনাখ গত 


বিংশ শতাব্দীর কাবাসথচন! ৪৮৭ 


এ বিষয়ে লতোহ্বনাখের শ্রেঈ কীতি হচ্ছে লোক প্রচলিত পাচি বাংল ছাষতীতিকে কাবে) অক্ষয় 
প্রতিষ্ঠা দেওয়া। এই ব্যাপারে তিনি কবিদের মধো নিশ্চয়ই ববপুর্নোব্তী। রবীহুনাধের 'প্রশস্তি 
অন্তত এই বিষয়ে বার্থ বাংল! কবিতাহ কারস শন্দকেও তিনিই স্বাভাবিক কে দিয়ে গিয়েছিলেন 
তিনিই বাগালি কবিদের সচেতন করে দিয়েছিলেন ক্ষা্ী শষকে হ্োনান্টিক কাবাকন্রন'ন্ব বাবছার করতে। 
আধুনিক কাব্য বখন প্রাত্যহিকতার পথে নেমে আসছে, সতোম্্র-প্রবতিত ভাষারীতির এই অস্ত 
সম্ভাবনা তখন তাতে শক্তিসকার করেছিল; হার ছন্দের পরীক্ষা ও উন্ভাবন ছু শক্তির পরিচাক__ 
এ বিষনে বিশদ আলোচনার জ্ত শ্রীমতী সনদীদার হইখানি ডবা কিন্ত ঠার ছন্দকীতি তাদ্রমহলের 
মতই আশ্চর্য এবং নিঃলঙ্গ । লেখানে তার সার্থক এবং ব্যাপক অন্থবর্তন নেই । 


প্রবন্ধটি এই ৰইগলির পর্যা লোচন ছু লিখিত 
হালোর কৰি। প্রসনাগ বি প্রত লাই-ত্রী। ৮-* টাঙ্গা 
কি যতীহনাথ সেনগু ও আদুনিক বাংল কৰিচার প্রধৰ পৰায় । শলিকৃদণ গাপহত । এ নখ অাও কোং। ৪"** টাকা 
কৰি ঘোছিতলাল। হরনাপ পাল। এস ব্যানাছি জ্যাও কো:। «"** টাকা 
ছুগ্যুররের কাবাধিগার | ক্ষেত গুরু । এ্রগনিলয। ২৭৫ টাক! 
দজরুল্চরিতযানস। হঈক্বেমার গু । ভারতী লাইব্রেরী । ১* টাকা 
সতোস্লাণ দের ভষিতা ও কাবার । ₹য প্রসাৰ বি 1 কথাযালা এ্কাশৰী। ৮-০ টাকা 
কৰি লত্োক্ষনাপ বয়। লন”৭। খাতুন । ভারতী লাইব্রেরী । $₹*" টাকা 


এরথপারিচ্ 

রবীন্দ্র-সতিধান | প্রথম পণ্ড! প্রমোনেঙ্নাথ বহু । বুকল্যাও প্রাইভেট লিমিটেও, কলকাতা ৬। 
ছয় টাক! । 

অবীশ্র-রচনা-কোষ। প্রথন গণ্ড: প্রথন পর্য। জঁচিত্তরজন দেব ও এ্রবাহৃদেব মাইতি) পরিবেশক 
ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলকাতা > । লাড়ে ছয় টাকা। 


রবীন্্শতবর্ধের উৎসব শেষ হল। এই একবংসরব্যাপী উৎসব আলোকচিত্র, মাটির পুতুল এবং 
কবির পাতুলিশির প্রদর্শনীতে অধবা বববীক্ছপংগ্িতি ও রবীজ্তপ্রতিভা-বিস্নেযী বকতামাল! পরিবেশনেই 
শেষ হয়ে যার নি। রবীন্দলাতের জীবন কর্মলাধনা এবং সাহিত্যলাধনার আলোচনামূলক বহু বই এই এক 
বছরে প্রকাশিত হয়েছে । এসব বই শুধু বাংলার লেখা হয় নি; হরেছে ভারতের এবং বিদেশের নানা ভাঘান্ব। 
এ ছাড়া কবির রূচনাবলীর স্থলত সংস্থর্ণ এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ প্রচান্সও শতবাধিক উৎসবের উল্লেখ- 
যোগা বৈশিষ্ট । 

রবীন্্নাথকে ফেন করে রচিত এই বউগুলি শতবার্দিক উৎসবের স্থাস্ী দান ॥ বিদেধী কোনে! লেখকের 
শরপোত্লব উপলক্ষ এহ বই প্রকশিত হয়েছে কিনা সানি না। সংখ্যার প্রাচূধের অন্তই সামগ্রিক বিচারে 
গ্রুপের দিকটা কিছু বগে চয়েছে ত সি মতই হুদিন পরে হারিয়ে ধাবে। 
কিন্তু পশ্ববর্তাফালের প'ঠক্কালের জন্ত অনেকগুলি বই নেঁচে থাকবে । এদের হধো বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য 
ববীন্্রলাহিতাবেধক কয়েকটি বে্ষাবেক্গ বই । 

রবীন্দররচনাত পরিনত বিপুল এবং হৈচিত্রা বিন়্কর। সাধারণ পাঠক তাই নবীহ্ুসাহিত্য-পাঠের 
জন সছান্বক শ্ব কামনা করে ॥ বিদেশের খ্যাতনানা লেখকদের প্রচন| পাঠের সহায়ক হিসাবে এ জাতীয় 
বই অনেক প্রকাশিত ইছেছে | পৃরন্থর, ব্যকিত নান, জায়গার নাম, কিংবা অপরিচিত কোনে! তত্বের উল্লেখ 
পাঠকের নিকট প্রায়ই রচনা উপভোগের বাধ। হয়ে দাড়ায়। লেখক ও পাঠকের মপো কালের বাবধান 
ঘত বাড়ে এই ছাতীঘ সাযছিত্যবোধক এরস্থের প্রয়োক্মন তত বেশি অন্ভূত হু । 

ব্রাউনিং-সাইক্লোপিডিয়ার সংকলক বার্ডো এই শ্রেণীর সহাঘক গশ্বের উদ্দেশ্ব সম্বন্ধে যা বলেছেন তা 
প্রদিধানযোগা । তিনি বলেছেন, “0৮ to its appearance there was no single book lo 
which the reader could turn, which gave an exposition of the leading ideas of 
every poem, its key-note, the sources— historical, legendary or fanciful— to 
which the poem was due, and a glossary of every difficult word or allusion 
which might obscure the sense to such readers as had short memories or 
scanly reading " 

কোনো লেখকের রচনা উপভোগের অন্ত উপরোক্ত তথ্যগুলি জানবার স্থযোগ পেলেই সাহিতাবোধক 
প্রন্থের উদ্দেশ্ব সিদ্ধ হয়েছে বল! চলে। তবে রেফারেন্ গ্রন্থের ছুটি সাধারণ বৈশিঠ্য এর সঙ্গে যোগ করতে 
হবে। প্রণৰত, ক্েকাতেন্স বই শুধু তথা পরিবেশন করবে, মত নয; দ্বিতীদ্ত, এই তথা সংক্ষেপে এবং 
একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অশুগারে বিন্তাস কর! আবশ্যক । সমালোচনা একট বিশেন নানসিকতার মাধ্যমে 
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পাঠককে সাহিত্যের পরিচয় দের? অপরপক্ষে লাহিত্যবোধক রেফারেন্স বই বুহ্থিঘনে কুচিশল পাঠককে 
রসোপলন্ধির জন আম্মির হতে সহান্বত! করে। সাহিতাবোধক বেফারেন্দ বই ধাকলে পাঠককে 
সমালোচনা-অন্বের অরপ্যে পথ হারাতে হয ল! 

ঝুবীন্ররচলাবোধক আলোচ্য রেফারেন্স বই ছুটিতে এই আদর্শ কতদূর সফল হয়েছে তা এবনো 
সন্পৰ্িপে বলা চলে না। কারণ ছুটি বইস্লেরই ৰাত্র একটি করে ভাগ বেরিয়েছে। সম্পূর্ণ বই পেলেই 
সামগ্রিক বিচার সম্ভব । 

প্রনোনেন্্নাথ বন্ধ সংকলিত 'রবীন্্র-মভিধানে'র প্রথম খণ্ড আবরা পেয়েডি। সংকলক, তার 
উদ্দেশ্য সন্ধে বলেছেন, “যতদুর সম্ভব প্রত্যেকটি গান গল্প কবিতা নাটক উপন্রাস প্রবন্ধ ও চক্লিত্রের 
আলোচনা করবো এই রকমই পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সমূত্রের সব তরঙ্গ কে কবে ধরেছে। বাদ নিশ্চন্থই 
কিছু পড়েছে ৷ 

বাদ কিছু-কিছু পড়েছে, কিন্তু সেগুলি ছয়তে! পাঠকৰের চোখে পড়বে না । তবে লংকলক তার 
অভিধানের ক্ষেত্র সংকুচিত করুব্যর ফলে এর উপযোগিতা হনবতে] কিছু কমেছে ৷ মর্ধ্যং প্রবীষ্ছলাপ যর রচনার 
ফেসব নান পুবন্থত্ $ত্যাদি ব্যবহার করেছেন তাদের টাকা দেওয়া হয় নি। ‘বন্দী বার" পড়ে কেউ ঘি 
“অল নিরঞ্চনে'র অর্থ রবীএ-মতিদানে দেখতে চান তা হলে পাবেন না। আবার কিছ-কিছু তথা জাছে 
ঘা পাঠক প্রবীহ্থ অভিধানে মাপ| করবেন না, যেমন, উসরবিন্দের সংক্ষিপ্ত ভীবশী অথবা হুনতী নৈতেষী 
দেবীর পারিবারিক পট ভূমিকা] 

অনেকগুলি প্রপ্পগই বেশ দীগ এবং বিস্তৃত করে লেখা । তার লে একমাত্র 'অ' অক্ষর দিয়েই একটি 
খণ্ড পূণ ধয়েছে। সবওলি অপ্ষর শেষ ছলে অভিধানের মায্নতন অতান্থ বৃহ২ হয়ে পড়বার 'আপগা আছে । 
সংক্ষেপে যধাযখ তণ্যটুকু লহর সংগ্রহ করবার স্থযোগ না থাকলে রেফারেন্স বইছ্ের উপযোগিতা ঘ্রাস 
পায়। 

ভূমিকার সোমেনবাবু বলেছেন, “অভিষানের কাক্ষ অর্থ পদ্িশ্ট করা সমালোচনা নন্ব'। কাধত 
অনেক ক্ষেত্রে এই আদর রক্ষিত হয় নি। তিনি নিঞ্জে সনালোচনা না করলেও বিভিঃ লমালোচকের মতাষত 
এত উদ্যত করা হয়েছে যে কোনো কোনো প্রসঙ্গ সমালোচনাধমী হয়ে পড়েছে। দৃষ্টাস্বন্বরূপ “অচলার়তন* 
প্রসন্নটিয় কথা উল্লেখ করা ঘেতে পারে। অচলাছতন সম্পর্কে স্বকুমার সেন, বিনান্বক সান্যাল, কুমার 
বন্য্োোপাধ্যান়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, মনোরক্ন গুহঠাকুরত! এবং স্বরং রবীহ্রনাথের মতাদত উত্্ুত 
করা হয়্েছে। রবীন্রনাথের ২%শে অগ্রহান্ণের (১৩১৮) ষে চিঠির অংশ উদন্ৃত কর! ছবেছে তা ললিতকুষার 
বন্দোপাধায়ের সমালোচনার উত্তর নয়; বুবীন্্-রচনাবলী একাদশ খণ্ডের ৫*৮ পৃ্টায় টীকা থেকে দেখা দার 
যে আধাবর্তে অঙ্গ সরকারের আলোচনা সম্বন্ধে রবীন্রনাথ এই চিঠি ললিতরুমারকে লিখেছিলেন। 
লৌমেমবাব্‌ বলেছেন, মচলাঘতন প্রথমে ঘদুনাথ সরকারকে উৎসর্গ করা হয়, কিন্তু “পরবর্তী মূইণে আর 
উৎসাপিত্ত দেখতে পাওছ। ঘার নাঃ" রচলাবলীর অন্তর্গত অচলায্বতনে উৎর্গপত্রটি এখনও রয়েছে। 
অচলাম্বতন প্রধম কবে অভিনীত হয়েছিল এ তথাটি প্রা এগারো! পৃচ্যাব্যাপী দীর্ঘ প্রবন্ধে পাওয়া যাবে না। 
অথচ নাটক সম্পর্কিত আলোচনা এটি একটি বিশেষ প্রয়োজনীহ তখা। 

লোমেনবাবুর কঠোর পরি্রনের পরিচ্ পেয়ে বিশে আনন্দ লাত করেছি। তার অভিধান থেকে ছাত্র 


৪৯০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯ 


শিক্ষক ত সাধারণ পাঠক বুবীহ্ারচনা সদ্বন্ধে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন: অনেকগুলি প্রসঙ্গ 
পৃথক প্রবন্ধের যত দ্বগ্-সস্পূর্ । 

শ্রচিকরঞ্জন দেব ও শ্রিবাস্থদেব মাইতি -সংকলিড রবীন্্র-রচনা-কো ডিএ দ্রাতের বই। এবানে 
রবীন্্র-রচনা সম্বন্ধে তথ্য ব| ব্যাখ্য। পাওয়া ধাবে না। এটি হুল রবীভ্র-রচলার ইন্ডেম্স । নির্ঘপ্টে সাধারণত 
বিষয় প্রলঙ্গ নাম ইত্যানি স্থান পান্ন। কিন্তু এখানে 'রবীন্্রনাথের সনস্ত কবিতার শিরোনাম ও প্রথন ছত্র, 
গানের প্রথম ছয়, গ্-প্রবন্ধের শিরোনাম, গল্প-উপস্থাস-নাটকে বর্ণিত পাত্রপ।ত্রীর নাম, সকল প্রকার রচনায় 
উল্লিখিত বাক্তি, স্থান, দেবদালব, বিশেষ বিশেষ বস্তু ও ঘটনা, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, ছিন্দী, ইংরেজী প্রভৃতি 
বিভিন্ন ভাষার শব্দ, বাক্য বা বাকযাংশের উদ্ধৃতি, বেদ, উপনিধন্বাদির মত্বাংশ, প্রবাদ-প্রবচনাদি, অর্থবোধক 
বিশেষ শব্দ, বাকা বা বাক্য'ংশ, কবির রচিত উদ্ভট শব্দ এবং তাহার জীবনের তাংপবপূর্ণ ঘটলা ও বিষয়াদি 
ব্াঙ্ক্রমিকভাবে রবীন্্-রচনা-কোষের এই পর্বে সংকলিত হুইয়াছে।' 

রবীন্্র-রচনা-কোব ছুষণ্ডে সম্পূর্ণ হবে। প্রথম খণ্ডের বিবয়বস্থ সম্বন্ধে উপরে মাভাস দেওয়া ছল। 
দ্বিতীর খণ্ডে গ্রধন খণ্ডের নির্বাচিত প্রসস্ষের ব্যাখ্যা ও টীকা থাকবে ॥ এর ফলে পুনকক্তি ছটবে। 
প্রত্যেকটি খণ্ডের থাকবে কদ্ধেকটি চাগ বা পর্ণ । আলোচ্য পৰে স্বরবর্ণ শেষ হয়েছে । স্থতরাং ছুই খণ্ডে 
সম্পূর্ণ বইএর আয়তন বৃহ হবে। 

সংকলকদের পরিকননা থেকে দেখ। যায় তারা একটি বই্বের মধো কন্কবউণ্দ, কবিতার প্রথম লাইনের 
সুচী, বচনাভিধান, স’প'হণ নির্ঘট প্রতি বিভিন্ন জাতীয় গ্রন্থের বৈশিঠ্যওলি একর করতে চেরেছেন। 
নান! বিষয়ের সংনিশ্রণ পাঠকের নিকট সমঙ্গার কারণ হয়ে দাড়ায়। তা ছাড়া সালোচ গ্রন্থে শুধু এইটুকু 
হুদিশ পাওয়া! যাবে হে, একটি প্র্্গ ববীগ্র-রচনাবলীর কোথায় আছে । তার অতিরিক্ত তথা ব| ব্যাখ্যা 
পাবার জন্য আবার আর-একটা! বই খুঁজতে হবে। ছুটি খণ্ড একত্র করলে এবং প্রসঙ্গগুলির ব্যাখ্যা 
থাকলে আয়তন যেমন কমত তেমনি বইএর উপযোগিতাও বাড়ত। রবীন্নাখের কোন্‌ বইএর কোন্‌ পৃষ্ঠার 
একটি প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে, শুধু এই নির্দেশটুকু পাবার অন্ত খুব কম পাঠকই রেফারেন্স বইয়ের প্রয়োজন 
অনুভব করবেন। 

অন্ত জাতীয় রেফারেন্স এন্বের বৈশিষ্ট কিছু থাকলেও রবীন্্র-রচনা-কোষে সাধারণ নির্ঘট বা! ইনভেন্দের 
লক্ষণই স্পষ্ট। রবীঙ্গনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধ্ন্বের নির্ঘ্ট নেই, এটা পাঠকদের অনেক দিনের অভিযোগ । 
কিন্তু বই থেকে পৃথক করে নির্ঘট করা কতদূর যুক্তিযুক্ত সে বিয়ে ভেবে দেখবার নত। সংস্করণ পরিবর্তনের 
সঙ্গে প্রসঙ্গটি জন্ত পৃষ্ঠায় চলে ঘেতে পারে; পশ্চিমবন্ সরকারের রবীক্জ-চনাবলীর পঞ্চাশ হাঙ্গার ক্রেতা 
আলোচ্য পর্বের রচনা-কোয থেকে সহান্বতা পাবেন না । 

নির্ষট ছিসাবে বিচার করলেও প্রসন্নির্বাচন এবং তাদের বিস্কাস সম্বন্ধে ক্রটি চোখে পড়বে। "The 
standard index entry describes its subject accurately, briefly and under the 
initial heading where 0৮৩ majority of people seeking it will most naturally 
100৮." ইন্‌ডেন্সের এই সংজ্ঞা মনে রেগে রচনা-কোবের পাতার উপর চোখ বুলালেই দেখা ঘাবে ইনভেম্মের 
সত সরব রক্ষিত হয নি। “আমি কোনোদিন পরীক্ষা দিইনি' “নানি গান পাবার উদ্ভোগ করেছিলুম' 
‘আনি চলেছি শমূহপারে' ‘আনি ছেলেদের ভালবাসি' ইত্যাদি বাক্যাংশ নির্দপ্টের অন্তরুক্তি করাই 
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জারগা বেশি লেগেছে এবং এছতীঘ্ নির্ঘট প!ঠকদেরও বিশেষ কাছে আসবে বলে মনে হয় ন: ৷ যথাক্রদে 
পরীক্ষা 'গান' 'সমূহ' ‘ছেলে' এই হৃল প্রসঙ্গনুলি নির্দণ্টে থাকলেই যথেষ্ট হত বলে মনে হয়। “মামি' দিয়ে 
রবীন্রনাধ যত বাক] আর করেছেন তার কতকগুলি রচনা-কোষে নেওর! হযেছে, এবং অঠওলি বাদ দেওয়া 
হয়েছে, তার ফারণ লংকলকযা দেন নি। 

রবীন্্-অভিধান এবং র্রবীস্র-রচন|-কোষের সংকলকরা ব্যক্তিগত উচ্ধনে যে বিরাট কাদের হৃচলা 
করেছেন তার জন্ত তারা আমাদের ধন্তবাদের পাত্র । বাংলা ভাষায় সাহিত্যবোধক রেফারেন্স বই -সংকলনের 
খঁতিষ্ব শি করেছেন এর! | আশ। ফরি, তাদের বই সঙ সম্পূর্ণ হয়ে রবীষ্ডলাহিত্য-প্রচারে সহারতা করবে। 


চিনরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 


কবি-প্রপাম। বিশু মুগোপাখ]ায় ‘সম্পাদিত । ইণ্ডিয়ান জ্যাসোসিহেটেড পাবলিশিং কোং, কলিকাতা ৭) 
পাচ টাকা। 

কালপুরুষ । বীরের চট্োপাব্যায় -সম্পাদিত। গ্রন্থবিতান, কলকাতা ২১। তিন টাক: । 

শতাব্দী শতক [ ১৮১১-১৯৬১ 1৷ প্রেনেন্ড মিএ ও কিরপশক্কর সেনগুপ্ত -ম্পানিত ॥ প্রেলিছেনি লাইব্রেরি, 
কলকাতা ১২। চা টাক: । 


দেবেন্নাথ সেন (১৮২৮-১৯১* ) তার 'গোলাপওচ্ছে'র “ছারছিং" (১৩১৯) কবিতার লীগে একটি নম্থবো 
জানিয়েছিলেন, 'বন্দের নবীন কবিদিগের ষিনি শিরোনণি ও নেতা, তাহার লেখায় অঞকরণে এই কবিতাটি 
লিখিয়াছি।' বয়পে তিনি ছিপেন রহীন্দনাথের চেঝে কছেক বছরের হড়। রবীহুন'ৎকে গে-ফালের নবীন 
কবিদের শিরোমণি এবং নেত) হিমেকে চিনে নিতে তায় অসুবিধা হয় নি। ক'লীএসর ফ'বাধিশারদ 
( ১৮৬১-১৯৭ ) বিশ্ক কট!ক্ষ করে লিখেছিলেন 
ন! হয় না ছবে মানে 
রস চাই__ কবিতার । 
মি ছলে বেঁচে যাই 
ভাবনা থাকে না আর 
বাবেতে ইংরাজী কথা 
(ছানা আছে কত দূর) - 
নদীর “নিন্দুকের প্রতি নিবেদন” লেখাটিতে এইসব আঘাতে অর্জরচিত্ত ববীন্রনাথকে লিখতে 
হয়েছিল 





ফেন হীন স্বণা, ক্কৃত এ ছেহ, 
বিজ্ঞপ কেন ভাই! 

আমার এ লেখা কারে! ভালো লাগে, 
তাছা কি আমার দোষ ? 


৪৯২ বিশ্বভারতী পিকা বৈশাধ-আষাঢ় ১৩৬১ 


কেছ কবি বলে ( কেহ বা বলে না) 
কেন তাছে তব কোষ ? 
সে লেখার তারিখ ২৪ স্বো্ ১৮৮৮ ॥ তার বছর-তিনেক পরেই তখনকার ‘সাহিত্য' পত্তিকান্ধ দেবেন্্নাখ 
নিজে এগিত্ে এলে কাবাবিশারদের 'মিঠেকড়া'র দবাব লিখেছিলেন । কালী প্রসব ব্াঙ্গবিদ্ঞপের উত্তরে 
পাণ্টা বিজ্রপ নিক্ষেপ করবার সামর্থ্য ছিল তার । তিনি জবাব দিয়েছিলেন 
বাছুদ কহিল ছৰ্ষে, শোন পক্ষী সব 
আয়ের যদগির! নিয়ে ওই বে ভাকিছে 
উহ! উহ! শুনে ওর কুহু কুহ রব 
আনার বায়স-াণ ফাটিসথা ঘাইছে। 
এ উক্তি হ্বতপ্ছৃ্, স্থপ্রকাশিত । 
রবীন্দ্রনাথকে ড্র সেকালের সমকালীন কবি এবং পাঠক লকলেই যে একসঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, 
তা লয়। পাঠকের পক্ষেও সামর্ধোর ফরটি ছিল, লেখকদের দিকেও সমকালীনতর বাপা ছিল। ফালী- 
প্রসঙ্হই একমাত্র প্রতিবাদী ছিলেন ল। ভার কথা দিকে বিরোধী ধরার আলোচন; শুক করলে একে একে 
অনেকের নাম মনে আস্তে পারে। দিক্রেহুলাল, চিত্তহঙন দাস প্রতি এক!দিক বিরৈংগী ছিলেন। 
গন্ভরচনার বিকৃদ্ধ সমালোচনায় নেমেছিলেন প্রশিদ্ধ বিণিনচন্তর পাল। হডিতকুন'র চ ক্রবত্ীকে নে-প্রতিযাদের 
প্রতিবাদ লিখতে চয়েচিদ  হড় শক্তিকে এরকন অগ্িপরীক্ষাত্ন উত্তীর্ণ হতেই হয়। মাম্বনের মল এক 
বিশ্ব । এসব ক্ষেতে মল সাই বরণে অপেক্ষাকৃত বিদুধ, কিন্তু বিরোধে তার দেল আহতের অন্ত নেই! 
ফবিননের স্বরূপ গ:ন'তে গিণে প্ববীহনাথ আরে| কিছুদিন পরে তার “ক্ষবিকাঘ লিখেডিলেন__ 
কাৰা প'ড়ে যেবন ভাবো 
কবি তেনন নয় গো। 
তার পর, আনে! বাট-বানটি বছর কেটে গেল। রবীন্ত্রজন্মনতবাধিকী উপলক্ষে রবীহ্জনাথকে নিবেদিত 
অথবা ববীন্ছ-লম্পর্কিত অব! ১৮১১ থেকে ১৯৬১ এই শতবর্ষের নো লেযা নান। কবির কবিতা-লংগ্রহ 
প্রকাশের উদ্যন এন নি:সন্দেহে বাধ । অবাধ এবং শ্বাভাবিক ৷ প্রবীশ্র-বিশোধের কপ| একালেও বে 
পুরোপুরি মন্থপন্থিত ত। নগ্ন । তবে, সে অন্য ভূমিকা, অন্ত অর্থে। বিশ মৃখোপাধ্যাছ ঠা সম্পাদিত 
কবি-প্রণাৰ' বইখানিতে ঘথাক্রনে ‘বন্দনা’ ‘সংগীত’ এবং 'বিলাপ'-_ এই তিন বিভাগে রবীন্ত্র-গ্রতিভার 
উদ্দেশে নিবেদিত এক শ পঞ্চাশজন কবির কবিতা-সংগ্রহের ভূমিকায'সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। বীরের 
চট্টোপাধ্যায় একাশি জন কবির কবিতা-সংগ্রহ “কালপুরুষ' সম্পাদন। করে স্বুমিকায় জানিয়েছেন বে, এর 
আগেও রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত বাংল! কবিতার সংকলন প্রকাশিত ছয়েছে, সাধারণত: লেলব সংকলনে 
কফি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশেই প্রদ্ধা-প্রীতি-বন্দনার ভাব বাক্ত ছত। আর, “আছিকের তরুণ কবিরা রবী- 
নাখের কবিতার যুদ্ধ, সন্দেহ নেই ? কিন্তু কবিতার বাইরেও থে ভার প্রতিভার অন আশ্রহ এবং উপকরণ 
আছে, এক্ষ্ও তার! গভীর আনন্দ অসুভব করেন।' তা ছাড়া আগেকার সংকলনে একালের অবস্থম্বীকা 
প্রতিনিঘিস্থানীয় অনেক কবিই অন্থপাস্থিত ছিলেন। অতএব একালের নতুন সংকলনের প্রয়োজন মানতেই 
হছ। প্রেনেন্্র মিত ও কিরপশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত ‘শতাস্বী শতক'এর ইনিকায় বল। ছদ্বেছে বে, রবীন্্র- 
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নাথের জন্মকাল থেকে ধরে পরবতী একশ বছর-__ অর্থাৎ মধুন্ুদন থেকে শুরু করে গাষ্ছেতিক কাল প্স্ব_ 
বাংল! কবিতার ধারাটি খে নান৷ সমৃদ্ধি ও স্বাতস্থোর চিহ্নে চিন্ছিত, তাতে সন্দেহে নেই। ববীহ্জন়শত- 
বাধিফী উপলক্ষে তাই তার! এই মংকলন প্রকাশ করেছেন। সম্পাদকদের নিেবের কথা, “স্থদন থেকে 
আধুনিক কালের তরুণতর কবি পর্যন্ত কত বিচিত্রভাবে ত্রিরাসঈল তার পরিচয়ের অভিদ্ততার মূল্য অনেক, 
এবং ‘একটি মাত্র সংকলন গ্রন্থে কোনে! সমহে সমস্ত কৃতী কবিকে গ্রহণ করা সন্তব ছয় না; সম্পাদককে এক 
জায়গা এসে থামতেই হয়'। এই অনিবার্দ অস পূ্দতার কথা এই ভিনখানি গ্রন্থের ভিন্ন ভিহ সম্পাদক সকলেই 
একবাকো স্বীকার করেছেন। তিনধানি তিন রকনের সংকলন। “শতাব্দী শতক' ম্পঠভাবে পৃথক শ্রেণীয়; 
“কবি-প্রপাৰ' এবং “কালপুরুষ' কতকটা সনভ্রেণীর ছলেও দুরের নধ্যে আপেক্ষিক প্রহ্ৃতিডেদ আছে। 
প্রথনোক্ত বইয়ে দধুহদেন, বিছারীলাল, বলদেব, দ্য়েন জুয়ার ইত্যাদি সেকালের কবির) তে! আছেন,_ 
একালে, ১৯৩৩ সালে হার! জন্ম গ্রহণ করেছেন, এরকৰ তিনজন কবিও আছেন। গিলীহুনোছিনী দাসী, 
কিরপধন চট্টোপাধ্যাচ, বিভয়চহ্র হজুমদার, হেযেহুকুৰার আর হেনেহলাল রায় এবং হালে: কয়েকদরনের 
াগ্গা! হলে ভালো হুত। তবে, স্থান-লংকোচের কথা সম্পাদকের স্বীকৃতিতেই ভিত । অতএব সে-বিহয়ে 
কোনো তীত্র অহুযোগ অবাস্থন | 'কালপুক্ুঘ এবং ‘কবি-প্রণান’ দুখানি সগুহেরঠ লক্ষ্য জগ্ভরকেন। 
রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে লেখ; কবিতা সাজিয়ে দেওয়| হয়েছে এই ছুধানি বইয়েতেই, ‘বতকক্ী-শতকে তা নয়। 
'কবি-প্রপাযাও আমর নর'জ। তাতে প্রসিদ্ধ-অনতিপ্রসিন্ধ সব রকন কবিই আছেন. আহক্ষেতে ধাদের 
নান আছে, কিঙ্গ কৰি ছিগেৰে £'র। বিশেষ পরিচিত নন, এনন অনেক রবীহুডকেত্ ছায়া; আছে এই 
সন্মিলনে । বইসানির তিন বিভগে যথাক্রমে “সপ্পর্নতরুতলে বন্দনারত রবীশ্ুন'ঘ" ‘সংিতরত রবীহনার ও 
অবনীহ্নাথ’ এবং 'সপ্রপর্ণতরুলে শূন্ত বেদিক৷'-- এই তিনধানি আলোকচিত্র এবং তা ছ'ড়! হুমা মলাটের 
উপর রবীপ্রনাঘের রডিন প্রতিহত ছাপা হয়েছে। গুরুদাস বন্ধ্যোপাধ্যায়, অরতলাল বন টতা:নি কর়েক- 
জনের রচনা কতকট। উতিহাপিক ওষ্কতপূর্ণ বললে ভুল হবে না। তেননি ‘কলেপুকণ' এব সতী পচন রায়ের 
“শাস্তিনিকেতন'ও উচ্েখযোগা । নান! কবি নানা কথা বলে গেছেন, বলছেন, বলবেনও; রূবীপ্রনাথকে 
কেন্দ্রে রেখে ‘কালপুক্বহ' এবং “কবি-প্রণাম' দুখানি সংকলনই এইদিক থেকে এক কবিতা-সমারোহের ধারণা 
জাগিয়ে তোলে। বীরেন চট্রযোপাধ্যায় নিজে কবি, তার নির্বাচনে প্রশংসনীয় কচির হাপ পড়েছে। যিশু 
- মুখোপাধ্যায় সংপ্িহ্ সাহিত্যিক, তার ঢালাও আসরের আমন্ত্রণে অনেকেই যোগ দিয়েছেন, “দুধবন্ধে' অধ্যাপক 
হান কবীর বিশেষডাবে স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন যে রষীঙ্রনাথের ‘বহুমুখী প্রতিভায় মামুযের জীবনের বিভিন্ন 
[দিক উদ্ভালিত হয়েছে বলে কবি সাহিতিাক সংগীডকার রাজনীতিক শিক্ষাযিন্‌ সমাদরদংস্থারক ও ধর্মগুরু 
সকলেই সাগ্হে এ সমারোহ-উৎংসবে যোগদান করেছেন।' আর ‘শতাব্বী-শতকফে' দুইই আছে_ তরুণ কবি 
আনন্দ বাগচীয় কবিতায় যেমন রবীহুনাধের প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছে, বাকি অধিকাংশ রচলাতেই তেমনি অন্যান 
প্রসঙ্গ বিস্বঘান। 
একই উপলক্ষ্যে এই তিনধানি কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হওয়া সৃতাই তৃষ্তিকর ব্যাপার। 


হরপ্রনাদ মিত্র 
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স্বরলিপি 


আনি আশাহ আশায় থাকি । 
আবার তৃষিত আকুল বাধি । 
ঘূমে-দাগরপে বেশ! প্রাণে স্বপনের নেশাঁ- 


দূর দিগন্তে চেরে কাহারে ডাকি ৪ 
বনে বনে করে কানাকানি অশ্রু বাসী, 
কী গাছে পাখি। 
কী কব না পাই ভাষা, মোর জীবন রডিন কুষাশ। 
ফেলেছে ঢাকি ৷ 
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সম্পাদকের নিবেদন 


গত এক বহমরকাল দেশে ও বিদেশে বরবীশ্রশতপৃতি-উৎলব অনুষ্ঠিত ইয়েছে। 

রবীন্রশতবাধিক-উৎসবসদান্তি উপলক্ষে বিশ্বভারতী পত্রিকার এই সংখ্য! রবীহ্দপ্রদন্ের বিভিন্ন আলোচনা 
খারা ভূষিত করে বর্ধিত কলেরবে প্রকাশ করা হল। 

এই সংখ্যার উদ্বোধন করা হল রবীন্্রনাথের প্রথম-প্রকাশিত প্রবন্ধ দিগ্কে_- 'কৃবননোহিনী প্রতিভা 
অবমরসরোধিনী ও ছবাখলক্গিনী' । এই রচনাটি এখনও কোনো গ্রন্থের অস্বতব'ক হয নি। 'জ্ঞানাছূর ও 
প্রতিবিশ্ পত্রিকার ১২৮৩ বঙ্গাব্দের কাতিক সংখ্যা থেকে রচনাটি এখানে উদ্ধার করা ছল। রচনাটি 
সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ এই সংখ্য প্রকাশিত উপ্রবোধচজ্্র সেন -লিখিত “অগ্রদূত' শর্ষক প্রবন্ধে মাছে। 

গত ফংখ্যাঘ আমরা রবীস্তনাখের পককাশত্তম ও ঘঠিতন বংসর পূর্ণ ছওয়। উপলক্ষে বন্বীয়-সাছিত্য- 
পরিষৎ কর্তৃক বাহোভিত কবিসংবর্ধনার বিবরণ পত্রস্থ ফরেছি। বর্তম'ন পায় পল একটি তথ্য 
পরিবেশন কর! হুল। রবীশ্রনাথের 'পকাশত্তৰ জন্মতিবি-উৎলব' উপলক্ষে শাশ্িনিকেতনের 'ছ:আনবা সিবৃদ্দ' 
৯০১৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ তারিখে শাস্থিনিকেতনে কবির প্রতি অ্রন্ধার্ণ অর্পণ করেন। লেই উৎসবের 
দৃশ্াপ্া অম্থঠানপত্রটি সংরক্ষণের উদ্দেশে তার প্রতিলিপি ৃত্রিতউ হল . উক্ত উ২দ্ব উপলক্ষে পূর্বদিন 
শান্তিনিকেতনে রাদা নাটক অভিনীত হয়, নাট্যোলিখিত বাক্চিগদের নামের তালিকা -গহ তার দুপ্রাপ্য 
অহষ্ঠানহুচীর প্রতিলিপিও আমরা দুঙিত করলাম । 

এই সঙ্গে আমর! দুক্গন রবীন্রসমলানগ্লিক রবীস্ত্র-অস্বরঙ্গের কথ! শ্মরণ করলাম । কবি বিজ 
মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২) ও ডাক্তার নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩) সম্বন্ধে আলোচন! প্রকাশ করে 
ডাদের গ্রতি শতবাধিক অদ্ধাঞুলি নিবেদন করা হল) 


স্বীকৃতি 


হবীহনাথের পঞ্চাশত্তদ জন্সতিধি উৎসবে “অর্ঘ্যাভিহ্রণ'এর অঙ্গঠানপত্র 
ও রাজা নাটকের অহষঠান্চী এবং চীনযাত্রার পূর্বে জাহাজঘাটায় 
রবীহুনাথ ও নীলরতন সরকার আলোকচিত্রহ্ন ীকেদারনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্তে প্রাপ্ত । 

ববীন্্নাতের পত্র ও “বিচিত্র আমন্রণলিপি জীশকুমার বস্থর লৌছস্তে 
প্রান্ত 

বিজ্পনচন্ত্র মচুমদারের আলোকচিত্র তার কন্ত। প্রহ্ছনীতি দেবীর 
সৌচন্তে প্রাপ্প। 

ক্ষোড়াসাকো-ঠাকুরবাড়ির আলোকচিত্র ৪ীঅনিল ধন্দ্যোপাদায্ধে এবং 
'বিচিত্াংগৃহের ও পাপুরিয়াঘাটা-াকুরবাড়ির আলোকচিত্র গ্রবীরে 
সিংহ -কর্তৃক গৃহীত । 


সহ-সম্পাদক শ্রীনুশীল রায় 
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ভুমি আমার তেকেছছিলে, 
শ্যাবল বিতর. তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন 
মুখোপাব্যায়, নুহ! সেন ও বাসযী অক্গী ৮৮248 
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